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এইবার গ্ঠায়দর্শনের শেষ খণ্ড সমপ্ত হইল। ১৩২০ বঙ্গান্দে এই কার্ম; আরম্ত করিরাই 
আমি যে মগ চিন্ত'পাগরে নিপতিত হইঘাহিলাম, এত দিন পরে তাহার পরপারে পৌছিলীম। দেই 
অপার মহানাগরের অতি ছলজ্ব্য বহু বু বিটির তরঙ্গের ক্রেশঘর অবগত নিতান্ত অবনন্ন হই! 
এবং তাহার মধ্যে অনেক সময়ে শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিক নান] ছুরবস্থার প্রণল ঝটকায় 
বিঘূর্ণিত এবং কোন কোন সময়ে মৃতপ্রায় হইয়াও ধাঁহার করুণাময় কোমল হস্তের প্রেরণায় আমি 
জীবন লইয়া ইহ!'র পরপারে পৌছিস্গাছি, তাহাকে অ'জ কি বলিমা প্রণম করিব, তাহা জানি না। 
অন্ধ আবি, তীহাকে দেখিতে পাই নাই | বলহীন মামি, উহাকে কখনও ধরিতেও পারি নাই। 
তাহার শ্বরূপ বর্ণনে আনি একেবারেই অক্ষম । তাই ক্ষীণম্বরে বলিতেছি।_- 

যাদৃশস্বং মহাদেব তাদৃশীয় নমো নমঃ । 

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কৌড়কনীগ্রামনিবাণী সর্দরশাক্সারদর্শী মহানৈয়াগ্িক ৬জানকী- 
নাথ তর্করত্ব বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকটে 'নতায়দর্শন” অধায়ন করিয়া! যে দমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম, তীহার দেই সমস্ত উপদেশ এবং তাথর স্সেহমন্ধ আশীর্ধাদ মাত্র দঙ্গল করি! আমি 
এই অসাধ্য কার্ধ্ প্রবৃত্ত হই। তিনি অনেক দিন পূর্বে স্বর্গত হইয়াছেন । আজ আমি আমার 
সেই পিতার স্তায় প্রতিপালক এবং প্রথম হইতেই স্ারশাস্ত্রের অধ্যাপক পরমারাধ্য পরমাশ্রন 
হর্গত রী গুরুদেবের শ্রীসরণ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া, তাহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রশীম করিতেছি । 
দীন আমি, অযোগ্য আমি, তাহার যথাযোগ্য স্মৃতি রক্ষা করিতে অসমর্থ 

পরে যে সমস্ত মহামনা ঝ)ক্তির নানারূপ সাহাব্যে এই গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইগ্নাছে, 
তাহাদিগকেও আজ আমি কৃতভ্হ্দক্ষে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেছি এবং অবস্থা কর্তব্যবোধে 
যথাসম্ভব এখানে তাহাদিগেরও নামাদির উল্লেখ করিতেছি ।- 

১৩১১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে পাবনা দর্শন টোলে” অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আমার পাবনায় 
অবস্থানকালে পাবনার তদানীন্তন সরকারী উকিল, পাবন! “দর্শন টোলে'র সম্পাদক ও সংরক্ষক 
পগায়ত্রী” প্রভৃতি বিবিধ গ্রসথ-প্রণেতা৷ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রদগ্ননারাযণ শর্মচৌধুরী মহোদয় 
প্রথমে আমাকে এই কার্ধে উত্পাহিত করেন। তিনি নিজ্জে শাস্তরজ্ঞ এবং দেশে শাস্তাধ্যাপক 
্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের রক্ষ। ও শাস্ত্র্চার সাহাষ্য করিতে সতত শ্বভাবতঃই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ) পুর্বে 
তাহার সহিত আমার কিছুমাত্র পরিচন্ন ও কোনরূপ দধ্বন্ধ না থাকিলেও তিনি তার শ্বস্টাবগুপেঈ 


_ পাবনায় আমাকে রক্ষা করিবার জন্ত এবং আমার প্রতিষ্ঠার জন্ত কতযে পরিশ্রম ও স্বার্থত)াগ 


করিয়াছেন, অর্থদারা, পুস্তকাদির দ্বারা এবং আমার বহু ছাত্র রক্ষার দ্বারা এবং আরও কত 
প্রকারে যে, আমার শাস্ত্রঃচ্চার কিরূপ সাহাধ্য করিয়াছেন, তাহ! বথাযথ বর্ণন করিবার কোন ভাষাই 
আমার নাই। তবে আমি এক কথায় মুক্তকঠে সত্যই বলিতেছি বে, দেই প্রসনারায়ণের 
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প্রদরদৃষ্টি ব্যতীত আমার হ্যায় নিঃনহাঁয় অবোগ্য বাজি কিঞ্িহ শান্র্ষার কোন আশাই ছিল ন!। 
তিনিই আমার এই কার্ের মূল সহী'র ) 
কিন্তু স্ৃুর্লভ সহাঁর পাইন্বী৪ এবং উত্প'হিত ও অন্ুকন্ধ হইঘাও নিজের অবোগ্যভাবশতঃ 
আমার পক্ষে এই কার্ধ্য অদাব্য বুঝিব| এবং এই গ্রাস্থর বু ব্যনন-নাধ মু্ব19 অপন্তব মনে করিয়া 
আমি প্রথমে এই কার্ধ]ারন্তে সাহপই পাই নাই। পরে পাবনা কলেজের তদানীন্তন সংস্কৃভাধ্যাপক 
আমার ছাত্র শ্রীঘান্‌ শরচ্চন্ত্র ঘেযাল এম এ, বি এল, কাব্যহীর্থ, সরন্তী, বিদ্বাভূঘণ প্রত্যহ 
আদিয়৷ আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া! বলেন যে, “অনি কিছু লিখিন! দিলেই আমি তাহা 
লইয়। কলিকাতায় যাইস্স! শ্রীবুক্ত হীরেন্ছুন থ দন্ত বেদান্তরত্ব এঘ এবি এল, মহে'দায়র নিকটে 
উহা দিব। তিনি পরম বিদ্যোতপাহী, বিশিষ্ট বোদ্ধা দার্শনক, আগ্তই তিনি উহার সম্প'দিত 
পক্রহ্মবিদ্যা” পত্রিকায় সাঁদরে উহা! প্রকাশ করিবেন । এবং কালে পুস্তকাকাঁরে সম্পূর্ন গ্রন্থ প্রকাশের 
একটা! ব্যবস্থাও তিনিই অবশ্ত করিবেন) ফলে তাহাই হইয়াছিল । শ্রীম!ন্‌ শরচ্ন্রের অদম্য আগ্রহ 
ও অনুরোধে আমি প্রথমে অতিকষ্টে কিছু লিখিয়| উহার নিকটে নিয়ছিলাম। ক্রমে কয়েক মাঁদ 
“ত্রহ্মবিদ্য।” পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে কিরদংশ প্রকাশিত হইলে বঙ্গীর-নাহিত্য-পরিষদের তদানীন্তন 
সুযোগ্য সম্পাদক, পরম বিদোদাহী, টাকীর ভবীদা, স্বনামধ্যাত র'র যতীন্্নাথ চৌধুরী, শরীক, 
£ম এ, বি এল মহোদয় উহ! পাঠ করিয়া বঙগীর-সহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশের অভি প্রায় 
প্রকাশ করেন। পরে আমার পত্র পাইয়াই তিনি দাগ্রছে বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষংদর কার্ধ/নির্বাহক- 
সমিতিতে এই গ্রন্থ প্রকাণের প্রস্তাব করিলে হুনামধ্য'ত শ্রীবুক্ত বাবু হীরেন্্নাঁথ দন্ত মহোদয় 
সাগ্রহে এ প্রস্তাবের বিশেষূপ সমর্থন করেন) তাহার ফলে বঙ্গীক্-নাছিত্য-পরিষৎ হইতে এই 
গ্রন্থ প্রকাশ স্থিরীকৃত হয়। উত্ত মহোদগ্দ্বয়র আন্তরিক আগ্রহ বিশেষতঃ রায় বতীন্রনাথের 
অদম্য চেষ্টাই বঙ্গী-দাহিত/-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল) রায় হতীন্রনাথ ৬বৈকুণে 
গিয়াছেন। শ্ীধান্‌ হীরেন্রনাথ সুস্থ শরীরে সুদীর্ঘজীবী হউন। 
বঙগীর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রস্থ প্রকাশ স্থিরীকৃত রা «ই তায় যতীন্দ্রনাথ আমাকে 
প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাওুলিপি সত্বর পাঠাইবার জন্ত পাবনায় পত্র খন সুতরাং তখন আমি 
বাধ্য হইয়! বহু কষ্টে দ্রুত লিখিয়! প্রথন খণ্ডের সম্পূর্ণ পাঙুলপে পাঠাই । তাই প্রথম খণ্ডে অনেক 
স্থলে ভাষার আধিক্য এবং কোন কোন স্থলে পুন্রুক্তিও রা ৷ কিন্ত রায় যতীন্ত্নাথ 
তাহাতে কোন আপত্তিই করেন নাই। পরস্থ তিনি আমাকে বিস্তৃত ভাষায় নিথিবার জন্যই 
অনেকবার পত্র দিয়াছেন। সংক্ষেপে নিখিণে এই অতি ছু্ব্বাধ বিষয় কখনই স্থবোধ হইতে পারে 
না, ইহাও পুনঃ পুনঃ বনিয়াছেন। 
রায় বতীন্রনাথ তাহার বহু দিনের আঁকাক্ষ ছুনারে, শিক্ষিত সমাজ ধাঁহাঁতে হ্যায়দর্শন ও 
বাস্তারনভাষ্য বুঝিতে পারেন, বঙগভাথা় বেরূশ ব্যাথার স্ব'রা উহা সুবোধ হয়, এই উদ্দেস্তে 
আমাকে সরল ভাবে থে সমস্ত পত্র দিগ্লাছিলেন এবং আমি কলিকাতায় আদিল সাহিত্য- 
পরিষদ্মনিরে সাক্ষাৎকারে আমাকে পুনঃ পুনঃ যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই 
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এখন আঁমার যনে হইতেছে তিনি ৬ঠবকু্ঠ গঘনের কিছু দিন পূর্বেও আনকে সাগছে 
অনেক দিন বলিয়াছিলেন, গ্যি়দর্শনের পঞ্চন অধায় ভ'ল কবিনা লিথিতে হইবে। উহ 
অতি ছর্বোধ। আমি বহু চেষ্টা করির”ও উহা ভাল বুঝিতে পারিনাই। আপনি যে কিরূপে 
উহার বাখ্যা করিবেন, কি্ধ:প বাঙলা ভাষার উহ ব্যক্ত করিন' বুঝ ঈন! দিংবন। তাহ! দেখিবার 
জন্য এবং উহ! বুঝিবার জন্য আমি উত্কঠিত অহি। হ্যাবর্ণনর পঞ্চম অধ্যায় না বুঝিলে স্তায়- 
শান্ত বুঝ। হয় না| সংক্ষেপের কোন অন্ু:রাধ নাই। অংপনি বিস্বৃ ভাষায় যেষপেই হউক, 
উহা বুঝাইয়া দ্রিবেন। আপনি এখন হইতেই তাহার চিন্তা করুন 1, 

কিন্তু বিশন্ন ন| হইলে ত আমরা যাহ। চিন্তনীয়, ভাহার বিশেষ চিন্ত' করি না| তাই রায় যতীন্র- 
নাথের পুনঃ পুনঃ এ সমস্ত কথ! শুনিরাও তখন পে বিষয়ে বিশেষ চিন্ত! করি নাই। পরে সময়ের 
অল্পতাবণতঃ পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্য| কিছু সংক্ষেপে দ্রুত লিখিত হইরাছে । তথাপি পঞ্চম অধ্যায়ে 
গৌতমোক্ত “জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে্র তত্ব বুঝাইতে এবং সে বিষক়ে পৃর্ধাচার্যাগণের বিভিন্ন মত ও 
বৌদ্ধ মতের আলোচনা করিতে মামি বখাশক্তি বমাঘতি চেষ্টা করিয্াছি। কিন্তু তাহা সফল হইবে 
কি ন' জানি না। দুর্ভগ্যবশতঃ সে বিষে রায় বতীলুনাথের মন্তব্য আর শুনিতে পাইলাধ না 

এই পুস্তকের সম্পদন কার্যে যে সনন্ত গ্রন্থ মাবশ্তহ হইয়াছে, তাহার অনেক গ্রন্থই আমার 
নাই। সুতরাং বহু কষ্ট স্বীকারপূর্নক নানা সম:য় নানা স্থানে যাইয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন 
করিতে হইয়াছে। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকান্ঠ এই যে, কাশী গবর্ণমেণ্ট কলেজের বর্তমান 
অধ্ক্ষ সর্বশান্ত্র্শী মহাস্মা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শর্মবকবির'জ এম এ মহোদয় এবং বোলপুর বিশ্ব- 
ভারতীর অধাক্ষ, নাঁনাবির্যাবিশারদ স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহোদয় এবং শান্তিপুর- 
নিঝসী স্ুপ্রদিদ্ধ ভাগবতব্যাধ্যাত! আমার ছাত্র সুপত্তিত শ্রীমান্‌ রাঁধাবিনোদ গোস্বামী এবং 
আরও অনেক সনাশ ব্য-্ত গ্র্থাদির দ্বার আমার বনু সাহায্য করিরাছেন। বিশ্ষেতঃ প্রথমৌক্ত 
মহাত্মা শ্রীযুক্ত গোপীন!থ শর্মকবিরাজ এম এ মূহ'দর এই পুস্তক সম্পাদনের জন্য আমার অর্থ 
সাহায্যও কর্তব্য বুঝিফ স্ব £গবৃত্ত হইয়া ইউ পি গবর্ণমেণ্ট হইতে কএক বৎসরের জন্য মাসিক 
পঞ্চাশ টাকা সাহয্য লাভের ব্যবস্থ। করিয়া দিয়া, আমার মচিস্তিত আশাতীত উপকার করিয়াছেন 
যদিও তিনি এ জন্ত কিছুমাত্র প্রথংদ! চাহেন না, তথাপি অবগ্ কর্তৃব্যবোধে এবং আত্মৃপ্তির জন্ত 
এই প্রসঙ্গে আমি এখানে তীহার এ মহামহন্তের ঘোষণা করিতেছি। 

নানা স্থানে অনেক গ্রস্থ পাইলেও অনেক স্থলে বথাদঃরে আবশ্তক গ্রন্থ না পাওয়ার যথাস্থানে 
অনেক কথ! লিখিতে পারি নাই। তবে কোন কোন স্থলে পরে আবার নেই প্রপঙ্গে দে বিষয়ে যথ!- 
সম্ভব আলোচনা করিরাছি। কোন কোন স্থলে পরে আবার পূর্বলিখিত বিষয়ের তাৎপর্য বর্ণন 
এবং নংশোধন৪ করিয়াছি; পাঠকগণ শৃচীপত্র দেখিপাও নে বিষন্ন লক্ষ্য করিবেন এবং *টিগ্ননী”র 
মধ্যে যেখানে বে বিষয়ে দ্রষ্টব্য বলিয়া উল্লেখ করিরাছি, তাহাও সর্ধত্র অবশ্য দেখিবেন। অংনক 
স্থলেই বাহুল্যভয়ে অনেক বি্ষরে পুর্ন্বাচর্য/গণের কথা সম্পূর্ণৰপে প্রকাশ করিতে পারি নাই। 
কিন্ত বে বেগ্রস্থে দেই সমন্ত বিষয়ের ব্যাথা ও বিগার পাইক়্াছি, তাহার যখাদন্তব উল্লেখ করিদ্বাছি। 


০ 


ধাঁহাঁরা অন্থদন্ধিৎস্ু পাঠক, তাহার! সেই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে ত'হাদিগের অন্থুপন্ধানের অনেক 
সুবিধ হইবে এবং পরিশ্রমের লাঘব হইবে, ইহাই আমার ব্ীববপ উল্লেখের উদ্দেগ্ত । 

আমি অনেক সময়েই দুরে থাকাক্স এবং আমার অক্ষমতাবশতঃ এই গ্রন্থের প্রুক, সংশোধন 
কার্ষেয বিশেষ পরিশ্রম করিতে পারি নাই । তাই অনেক স্থলে অশুদ্ধি ঘটিরাছে এবং শুদ্ধি 
পত্রেও সমস্ত স্থলের উল্লেখ করিতে পারি নাই। এই খণ্ডের শেষে শুদ্ধি সত্রের পরিশিষ্ট কতিপয় 
স্থলের উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকগন শুদ্ধিপত্রে অবশ্তই দৃষ্টপাত করিবেন এখানে কৃতজ্ঞভার 
সহিত অবশ্ঠ প্রকান্ত এই যে, বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশানার স্ুযেগ্য পণ্ডিত কোটালীপাড়া- 
নিবাদী গৌতমকুলোদব শ্রী হারা প্রন ভষ্টাচার্য মহাশর বহু পরিশ্রন করি! এই খ্রস্থের প্রারস্ত 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রক,সংশোধন করিয়াছেন । যদিও তিনি তাহার নিক্গ কর্তব্যান্থরোধেই এই 
কার্ধ্য করিয়াছেন, তথাপি এই কার্ষে তাহার অনন্যনাধরণ দক্ষতা ও অতি কঠোর পরিশ্রমের 
সাহাযা না পাইলে, আমার দ্বারা এই গ্রন্থ সম্পাদন সুপস্তব হইত না এবং এই বৎদরেও এই 
গ্রন্থের মুদ্রঙ্কণ সমাপ্ত হইত নাঁ। তিনি নিজে প্রেসে যাইয়'ও এই গ্রন্থের শীঘ্ব সমাণ্ির জন্য 
চেষ্টা করিয়াছেন । 

আমার পাবনায় অবস্থানকালে ১৩২৪ বঙ্গাৰে আব; মাসে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হয়। পরে আমি একাশীধামের *টীকমাধী” সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া পৌষ মাঁসে ৬কাশী- 
ধামে গেলে ১৩২৮ বঙ্গাবে এই গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ড ও ১৩৩২ বঙ্গাবে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় 
এবং চতুর্থ খণ্ডের অনেক অংশ মুদ্রিত হয়। পরে আমি ১৪৩৩ বঙ্গাবের শ্রাবণ মানে কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়! কলিকাতায় আদিলে এ বৎদরেই চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয় । 
নান! কারণে মধো মধ্যে অনেক সময়ে এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ বন্ধ থাঁকাম্স ইহার সমাণ্ডিতে এত বিলম্ব 
হইয়াছে। কিন্তু রায় যতীন্ত্রনাথ এবং তাহার পরবর্তা সুযোগ্য সম্পাদক ্রীধুক্ত বাবু খগেন্দরনাথ 
চট্রোপাধায় ও শ্রীযুক্ত বাবু অমুলাচরণ বিদাাভূষণ মহোদয় এবং বর্তখান সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
বাঁবু বতীন্ত্রনাথ বন্থ মহোদয় এবং স্থযোগ্য সহকারী কর্মচারী শ্রীমান্‌ সথর্ধ/কুমার পাল এই গ্রস্থের 
শীন্র সমাপ্তির জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়্াছেন। আর এই গ্রস্থের প্রকাশক সাহিত্য-পরিষদের প্রধান 
কর্মগিগী শ্রীযুক্ত রামকমল পিংহ মহোদয়ের কথ! কত বলিব। তিনি এই গ্রন্থের শীঘ্র সমাণ্তর 
জনয প্রথম হইতেই অক্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন । আমি কলিকাতাঁর আর্দিলে তিনি অনেক সময়ে 
নিজে আমার নিকটে আদিগগাও প্রক, লইয়া গিয়াছেন। সরলত| ও নিরভিমানতার প্রতিমৃত্তি 
ধর্ম নিষ্ শ্ীমান্‌ রামকমলের ভক্তিময় মধুর ব্যবহার এবং শত্ব এই গ্রন্থ সমাপ্তির জন্ত চিন্ত। ও 
5 আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না । ইতি 


শ্রীফণিভূষণ দেবশর্্মা। 


কলিকাতা, আশ্বিন ॥ ১৩৩৬ বঙ্গাব্ব। 


সুত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সুচী 
(চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় আহক ) 


ব্ষিয় পৃষ্টাঙ্ 
ভাষো--আত্মা প্রভৃতি সমস্ত প্রমেয় পদার্থের 
প্রত্যেকের তত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ বল! 
যায় না, যেকোন প্রমেয়ের তন্বজ্ঞানও 
মুক্তির কাঁরণ বলাযাঁয় না, সুতরাং প্রমেয়- 
তত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ হইতে পারে ন! -- 
এই পূর্ব্পক্ষের সমর্থনপূর্বক তহুন্বরে 
সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে যে, প্রমেয় বর্গের 
মধ্যে যে প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান যে 
জীবের সংস।রের নিদান, দেই প্রমেয়ের 
তন্বজ্ঞ'ন তাহার মুক্তির কারণ। অনা" 
সাতে আত্মবুদ্ধিবপ মোহই মিথ্যাজ্ঞ'ন, 
উহাঁকেই অহঙ্কার বলে। এ মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্তির জন্ শরীরাপি প্রমেয় পদার্থের 
তত্বজ্ঞানও আবশ্তক | যুক্তির দ্বারা উক্ত 
দিদ্ধান্ত গ্রতিপাদনপূর্ক প্রথম সুত্রের 
অবতারণ! ১-7৪-7৫-7১৪ 
প্রথম স্থাত্রে-শরীরাদি ছূঃখ পর্য্যন্ত যে দশবিধ 
প্রমেয় রাগ-দেষাদি দোষের নিমিত্ত, 
তাহার তবঙ্ঞান প্রযুক্ত মহঙ্কারের নিবৃত্তি 
কথন টর নর ১৪ 
দ্বিতীর হত্রে-রূপাদি বিষয়সমূহ মিথ্যা 
সংকল্পের বিষয় হইগ। রাগহেষাদি দে 
উৎপন্ন করে, এই দিদ্ধান্ত প্রকাশ 
দ্বার! মুমুক্ষুর রূপার্দি বিষয়নমূছ্ের তত্ব 
জ্ঞানই প্রথম কর্তব্য, এই দিদ্ধান্তের 
প্রকাশ ** ২৮ 


ব্ষিয় পৃষ্ঠা 
তৃতীয় স্থত্রে-_মবয়বিবিষয়ে অভিমান রাগ- 
দ্বেযাদি দোষের নিমিভ। এই দিদ্ধান্ত 
প্রকাশ টার ৩৭ 
ভাষ্যে_-অবয়বিবিষয়ে অভিমানের ব্যাখ্যার 
জন্ঠ দৃষ্টান্তরূপে পুরুষের সঙন্ধে স্ত্র-সংভ্ঞা ও 
স্ত্রীর সম্বন্ধে পুরুষসংজ্ঞারূপ মৌহ এবং উক্ত 
স্থলে নিমিত্তদংজ্ঞা ও অন্ুব্যঞ্জনসংক্ঞারূপ 
মোহের ব্যাধ্যা। মুমুক্ষুর পক্ষে এ সমস্ত 
জ্ঞ| বজ্জনীয়। কিন্তু অশুভসংজ্ঞ! 
চিন্তনীয়। অশুভসংজ্ঞার ব্যাখা ও উত্ত 
দিদ্ধান্তে যুক্তি প্রকাশ" ৩৭--৩৮ 
চতুর্থ স্বত্রে-এমবরবীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে 
প্রথমে তদ্ধিষয়ে সংশয় দমর্থন ..* ৪৩ 
পঞ্চম স্ৃত্রে-উক্ত সংশয়ের অন্পপন্তি 
সমর্থন 5৪ ৪ ৪৬ 
ষষ্ঠ হৃত্রে--পুর্ববপক্ষবাদীর মতে অবয়বীর 
অপন্াবশতঃও ত্বিষয়ে সংশয়ের অন্ুপপত্তি 
কথন +ক% ৪৬ 
সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম হৃত্রের দ্বারা 
অবযনবীতে তাহার অবরবসমূহ কোনরূপে 
বর্তমান থাকিতে পারে না এবং অবয্নব- 
সমূহেও অবন্ধবী কোনরূপে বর্তমান 
থাকিতে পারে না এবং অবয়বদমূহ হইতে 
পৃথক স্থানেও অবদ্নবী বর্তমান থাকিতে 
পারে না এবং অবয়বদমূহ ও অবয়বীর 
ভেঙ্ব ও অভে উভয়ই আছে, ইহাও বলা 
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বিষয় 
যায় না; অতএব অবয়বী নাই, অবয্ববী 
অলীক, এই পূর্ববপক্ষের সমর্থন ৪৭--৫৩ 
একাদশ ও দ্বাদশ হ্ৃত্রে--পূর্ববপক্ষবাদীর 
পূর্বোক্ত যুক্তি খণ্ডন] ভাষ্যে--অবয়ব- 
সমূহে অবয্বীর বর্তমানত্ব সমর্থনপূর্ব্বক 
অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন ৫৫-$৭ 
১৩শ সুত্রে পরমাধুপুপ্তবাদীর মতে অবয়বী 
না থাকিলেও অন্য দৃষ্টান্তের দ্বারা পুনর্ধবার 
পরমাণুপুণ্জের প্রত্যক্ষত্ব সমর্থন 
১৪শ সৃত্রে--পরমাণুর অতীব্দ্রিঃত্ববশতঃ 
পরমাণুপুঞ্জও ইন্ড্িয়ের বিষয় হইতে পারে 
না,_-এই যুক্তি দ্বারা পূর্বস্থত্রোক্ত মতের 
খণ্ডন। ভাষ্যে--স্ৃত্রোক্ত যুক্তির বিশদ 
ব্যাখ্যা এবং পরমাণুপুঞ্ধবাদীর অন্য 
কথারও খণ্নপূর্বক স্ৃত্রোক্ত যুক্তির 
সমর্থন ** ৬৯-_-৭০ 
১৫শ হৃত্রে_ পূর্বোক্ত পৃর্ব্পক্ষবাদীর যুক্তি 
অন্ুপারে অবয়বীর অভাব সিদ্ধ হইলে 
যুক্তির দ্বার! অবয্বেরও অভাব দিদ্ধ 
হওয়ায় সর্দ্মভাবই দিদ্ধ হয়, এই আপত্তির 
প্রকাশ ++ পচ ণ৫ 
১৬শ সুত্রে-পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা পরমাণুর 
অভাব সিদ্ধ না হওয়ায় সর্ব্বাভাব দিদ্ধ হয় 
না, এই দিদ্ধান্ত প্রকাশ। ভাষো-_ঘুক্তির 
দ্বার পরমাণুর নিরবস্নবত্ব সঘর্থনপূর্র্বক 
পরমাণুর ম্বরূপ প্রকাশ ৭৭_-৭৮ 
১৭শ হুত্রে+নিরবয়ব পরমাণুর অন্তিত্ব সমর্থন 


৬ 


৬৬৩ 


৩০ ৯৩ ৮০ 
১৮শ ও ১৯শ হৃত্রে-র্ববাভাববাদীর অভিমত 
যুক্তি প্রকাশ করিয়া নিরবয়ব পরমাণু নাই, 


এই পৃর্বপক্ষের সমর্থন *** ৮৯--৯১ 


ৃষ্টাঙ্ক বিষয় 


ৃষ্াঙক 
২০শ সুত্রে__উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন *** ৯১ 
২১শ স্ুত্ধে__ পূর্ববপক্ষবাদীর আপন্তি খণ্ডনের 
জন্য আকাশের বিভূত্ব মমর্থন *** ৯৪ 
২২শ সুত্রে__-আকাশের বিভুত্বপক্ষে আপত্তি 
খণ্ডন ০৬৩ ৪০৪ ৫ 
ভাষো _-পরমাণু কার্য্য বা জন্য পদার্থ হইতে 
পারে না, সুতরাং পরমাণুতে কার্ধ্যত্ব না 
থাকায় কার্ষয/ত্ব হেতুর দ্বারা পরমাণুর 
অনিত্যত্ব নিদ্ধ হইতে পারে না এবং 
পরমাণুর অবয়ব না থাকান্ধ উপাদান- 
কারণের বিভাগ প্রযুক্ত পরমাণুব বিনাশিত্ব- 
রূপ অনিত্যত্বও সম্ভব নহে, এই দিদ্ধান্তের 
সমর্থন টব ৪ ৯৭--৯৮ 
২৩শ ও ২৪শ হৃত্রে--পুর্ববপক্ষবাদীর অভিমত 
চরম যুক্তির দ্বারা পূর্ব্পক্ষরূপে পরমাণুর 
সাবয়বত্ব সমর্থন 
ভাষ্ে--প্রথমে দ্বতন্্ভাবে উক্ত পুর্ববপক্ষের 
খওন 5০০ চিত ১০৭ 
২৫শ হ্ৃত্রে_উল্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন ছারা 
পরমাণুর নিরবয়বত্ব পিদ্ধান্তের সংস্থাপন ১১০ 
ভাষ্ে-সর্বাভাবধাদী বা বিজ্ঞানমাত্রবাদীর 
মতান্থুারে সমস্ত জ্ঞ'নের ভ্রমত্ব সমর্গন- 
পূর্বক ২৬শ হ্ৃত্রের অবতারণা । 
২৬শ হ্ৃতরে বুদ্ধির দ্বার! বিবেচন করিলে কোন 
পদার্থেরই স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, অতএব 
বিষয়ের সন্তা না থাকায় সমস্ত ভ্ঞানই অসদ্‌- 
বিষয়ক হওয়ায় ভ্রম, এই পূর্বপক্ষের 
প্রকাশ ১২১ 
২৭শ, ২৮শ, ২৯শ, ও ৩০শ হ্তত্রের দ্বারা উক্ত 
পূর্বপক্ষের খণ্ডন. *** ১২৪২৮ 
৩১শ ও ৩১শ-ন্ত্র সর্ধাত'ববাদী ও বিজ্ঞান- 


১০০---১৩১ 
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ব্ষিয় ৃঠা্ক 
মাত্রবাদীর মতানুসারে স্বপ্নাদি স্থলে যেমন 
বস্ততঃ বিষয় না থাকিলেও অন বিষয়ের 
ভ্রম হয়, তদ্রপ প্রমাণ ও প্রমের় অপহ 
হইলেও তাঁহার ভ্রম হয়, এই পূর্ববপক্ষের 
প্রকাশ 5৪ 5৪ ১২৯ 
৩৩শ হ্ত্রে- উক্ত পূর্বপাক্ষর খণ্ডন: ভাষো-- 
বিচারপূর্র্বক পৃর্ন্বপক্ষবাদীর যুক্তির 
খওন 3 5৪ ১৩১--৩ই 
৩৪শ হৃত্রে-_পুর্বোক্ত মত-খণ্ডনের জন্য পরে 
স্থতি ও সংকল্পের বিষয়ের স্তায় স্বপ্রাদি 
স্থলীয় বিষয়ও পুর্বান্থভৃত, স্থতরাং 
তাহাও অসৎ বা অলীক নহে, এই নিজ 
শিদ্ধান্ত প্রকাশ।--ভাষ্যে বিচারপূর্ব্বক 
যুক্তির দ্বারা উক্ত দিদ্ধান্তের সমর্থন 
৮5৪ 5৪৪ ৪5৪ শ্৮১৩৫-৩৬ 
৩৫শ হৃত্রে-তত্বজ্ঞান দ্বারা ভ্রম জ্ঞানেরই 
নিবৃতি হয়, কিন্তু সেই ভ্রম জ্ঞানের 
ব্ষিয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না, এই 
সিদ্ধান্তের জমর্থনপুর্র্বক পূর্বপক্ষবাদীর 
যুক্তিবিশেষের খণ্ডন। ভাষ্যে-_মায়, 
গন্ধবর্ববগর ও মরীচিকা স্থলেও ভ্রম- 
জ্ঞানের ব্ষিয় অলীক নহে, এ সমস্ত 
স্থলেও তন্বজ্ঞান দ্বারা সেই ভ্রমজ্ঞানের 
বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না এবং 
মায়াদি স্থলে ভ্রমজ্ঞানও নিমিত্তবিশেষ- 
জন্য, ইত্যাদি সিদ্ধান্তের সমর্থন দ্বার! 
সর্ধাভাববাদীর মতের অন্থপপত্তি সমর্থন। 
৪৪৪ ১৪ ২স৪৩ 
৩৬শ হুত্রে--ভ্রমজ্ঞানের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়া, 


তদ্দারাও ভ্ডে় ব্যয়ের সভাসমর্থন 
ক পচ ৬ ৪6৪ স্্১৫৩ 


বিষয় ৃষ্ঠান্ক 
৩৭শ হ্ত্রে--সমস্ত জ্ঞ'নই ভ্রম, জগতে বার্থ 
জ্ঞান নাই-:এই মতের খগ্ডনে চরম 
যুক্তির প্রকাশ । ভাষ্যে-_হুত্রোক্ত যুক্তির 


ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত মতের অনুপপত্তি 
সমর্থন ৪ ১৫১৫২ 
৩৮শ স্ত্রে-সমাধিবিশেষের অভ্যাসপ্রযুক্ত 


তত্বজ্ঞানের উৎপত্তি কথন ** ১৮২ 
৩৯শ ও ৪০শ হ্ত্রে--পূর্ববপক্ষরূপে সমাধি" 
বিশেষের অসম্ভাব্যতা সমর্থন ** ১৮৪--৮৫ 
৪১শ ৪২শ হ্ৃত্রে--পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষ খগ্নের 
জন্য সমাধিবিশেষের সম্ভাব্যতা সমর্থন 
দু ৮০৪ ১৮৬--৮৮ 

৪৩শ সৃত্রেমুক্ত পুরুষেরও জ্ঞানোৎপত্তির 
আপত্তি প্রকাশ 5০১৯০ 
৪৪শ ও ৪৫শ সৃত্রে-উক্ত আপত্তির খণ্ডন 
৯৪৪ ১৯১৯৩ 

৪৬শ সৃত্রে _মুক্তিলাভের জন্য যম ও নিয়ম 
দ্বারা এবং যোগশাস্ত্েক্ত অধ্যাত্মবিধি ও 
উপায়ের দ্বারা আত্ম-সংস্কারের কর্তব্তা 
প্রকাশ ৪৩৪ ৪৪৩ ১৯৯ 
৪৭শ হ্ত্রে যুক্তিলাভের জন্য আশ্বীক্ষিকীরূপ 
আত্মবিদ্যার অধ্যয়ন, ধারণা এবং অভ্যাসের 
কর্তব্ত| এবং সেই আত্মবিদ্যা-বিজ্ঞ 
ব্ক্তিদিগের সহিত সংবাদের কর্তব্যতা 
প্রকাশ তত 5২০৭ 
৪৮শ হৃত্রে- অস্থর।শূন্ত শিষ্যা্দির সহিত বাদ- 
বিচার করিয়া তত্নি্শয়ের কর্তব্যতা 
প্রকাশ 5৪5 **৭ ২০৯ 
৪৯শ হুত্রে--পক্ষান্তরে, তন্বজিজ্ঞাদা উপস্থিত 
হইলে গুরু প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত 
হইয়া প্রতিপক্ষ স্থাপন না করিয়াই সংবাধ 


1০ 


বিষয় ৃষ্ঠঙ্ক 
কর্তব্য অর্থাৎ গুরু প্রভৃতির কথ! শ্রবণ 
করিয়া, তদ্দ্বারা নিজদর্শনের পরিশোধন 
কর্তব্য, এই চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশ '** ২১১ 

৫০শ হৃত্রে-_তুত্বনিশ্চয-বক্ষার্থ জ্প ও বিতণ্ডার 
কর্তব্যতা সমর্থন *** ২১৪ 

৫১শ সৃত্রে-_আত্মবিদ্যার রক্ষার উদ্দে'স্তই 
জিগীষাঁবশত্তঃ জল্প ও বিতণ্ার দ্বারা কথন 
কর্তব্য, এই দিদ্ধান্ত প্রকাশ *** ২১৭ 





পঞ্চম অধ্যায় 
প্রথম হুত্রে-_"সাধ্শানম” প্রভৃতি চতুর্বিং- 
শতি প্রতিষেধের  নাম-কীর্তনরূপ 
বিভাগ তত ই 


দ্বিতীক্স শুত্রে_-“পাধন্ম্যদম” ও “বৈধন্ম্যসম” 
নামক প্রতিষেধদয়ের লক্ষণ ২৫৭ 
ভাষ্যে-উক্ত প্রতিষেধ্ঘয়ের সুত্রোক্ত লক্ষণ- 
ব্যাখ্যা এবং প্রকারভেদের উদাহরণ 
প্রকাশ *** ২৫৮--২৬৬ 
তৃতীয় সুত্রে_পূর্বস্থত্রোক্ত প্রতিষেধদয়ের 
উত্তর। ভাষ্যে--উক্ত উত্তরের তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা ভি ২৬৯--২৭০ 
চতুর্থ সুত্রে-_”্উৎকর্ষসম” প্রভৃতি ষড় [বধ 
“প্রতিযেধে”র লক্ষণ ॥ ভাষ্যে- যথাক্রমে 
এ সমস্ত প্রতিষেধের লক্ষণব্যাথ্যা ও 
উদ্দাহরণ প্রকাশ ২৭৬--২৮৫ 
পঞ্চম ও যষ্ঠ হুত্রে-_পূর্ববসথত্রোক্ত ফড়এবধ 
প্রতিষেধের উত্তর । ভাষ্যে-__-এ উত্তরের 
তাৎ্পর্য্য ব্যাখ্যা ২৮৯-7২৯৩ 
সপ্তম হৃত্রে-পপ্রাপ্তিদম” ও “অপ্রান্তিলম” 
প্রতিষেধের লক্ষণ । ভাষ্যে-_উক্ত লক্ষণের 
ব্যাখ। 


২৯৫-২৯৬ 


বিষয় পৃঠাহ্ক 

অষ্টম হুত্রে--পূর্বহ্ত্রোক্ত  প্রতিষেধ্য়ের 
উত্তর। ভাষ্যে-_এঁ উত্তরের তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা ২৯৯--৩০০ 


নবম স্ুত্রে-_“প্রপঙ্গদম” ও পপ্রতিদৃষ্টাস্তদম” 
প্রতিষেধের লক্ষণ । ভাষ্যে-_-উক্ত লক্ষণ" 
দ্বয়ের ব্যাখ্য! ও উদাহরণ প্রকাশ ৩০১-৩০২ 

দশম ও একানশ হুত্রে- যথাক্রমে পূর্বস্থত্রোক্ত 


প্প্রতিষেব্ঘয়ের উত্তর)  ভাষো-__এ 
উত্তরের তাঁৎপর্য্য ব্যাখ্য। ..১. ৩০৫--৩০৮ 
দ্বাদশ হুৃত্রে-_"্অন্ৎ্পতিসম” প্রতিষেধের 


লক্ষণ। ভাঁষ্যে-উদাহরণ দ্বারা উক্ত 
লক্ষণের ব্যাখ্য। *** *** 
ত্রয়োদশ হৃত্রে-পূর্বহ্থত্রোক্ত প্প্রতিষেধের 
উত্তর) ভাষ্য-এ উত্তরের তাৎিপর্যয 
ব্যাখ্যা ৩১১--৩১২ 
চতুর্দশ ুত্রে--”সংশর়দম” প্রতিষেধের লক্ষণ। 
ভাষ্ো--উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের 
ব্যাখ্যা ৪৪৪ ৪৪৪ 
পঞ্চদশ হৃত্রে__ পূর্বহৃতোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। 
ভাষ্য _-এঁ উত্তরের তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা ৮ ৩১৫--৩১৬ 
যোড়শ হ্ত্রে-পপ্রকরণদম” প্রতিষেধের 
লক্ষণ। ভাষো-_উদাহরণ দ্বারা উক্ত 
লক্ষণের ব্যাখ্যা ৩১৯--৩২০ 
সপ্তদশ হত্রে_ পুর্বস্ত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর । 
ভাষ্যে-_এ উত্তরের তাঁৎপর্ধ্য ব্যাখ্া। এবং 
“প্রকরণপম” নামক হেত্বাভাস ও 
*প্রকরণসম” প্রতিষেধের উদাহরণ-ভেদ 
প্রকাশ 2 *্* ৩২৪ 
অষ্টাদশ স্ত্রে-__অহেতুম প্রতিষেধের লক্ষণ 
ভাষ্যে--এঁ লক্ষণের ব্যাখ্য। ৩২৮ 


৩০৯ 


৪৪ 


৩১৩ 


1/০ 


বিষয় 
১৯শ ও ২০শ হৃত্রে_-“অহেতুদম” গ্রতিষেধের 
উত্তর। ভাষ্ো--এ উত্তরের তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা ৩৩০--৩৩২ 
২১শ হৃত্রে_-*অর্থাপত্তিসম” প্রতিবেধের লক্ষণ। 
ভাঁষো--উদ্দাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের 
ব্যাখ্য। 5 রর 
২২শ সুত্রে_ পূর্বসত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর । 
ভাষ্যে-এ উত্তরের তাঁৎপর্য্য বাখ্যা 
৮৬০ 5৪৪ ৩৩৫--৩৩৩ 
২৩শ হুত্রে “অবিশেষসম” প্রতিষেধের লক্ষণ । 
ভাষ্ে-_এঁ লক্ষণের ব্যখ্যা 
২৪শ হৃত্রে_-পূর্বস্থত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। 
ভাষ্যে--এঁ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং 
বিচারপুর্র্বক উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন ৩৪১ 
২৫শ হৃত্রে_-“উপপত্তিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। 
ভাষে-_এ লক্ষণের ব্যাখ্যা *** ৩৪৫ 
২৬শ হৃত্রে পুর্ববহৃত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর 
ভাঁষ্যে-_এঁ উত্তরের ব্যাখ্যা ৩৪৭ 
২৭শ হৃত্রে “উপলব্ধিপম” প্রতিষেধের লক্ষণ। 
ভাষ্যে- উক্ত লক্ষণের ব্যাধ্যা *** ৩৪৯ 
২৮শ সুত্রে-_পুর্বহথত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। 
ভাষ্ে--& উত্তরের তাৎপর্য; ব্যাখ্যা ৩৫২ 
২৯শ হৃত্রে_ণঅন্ুপলব্ধিলম”  প্রতিষেধের 
»ক্ষণ। ভাষ্যে__উক্ত প্রতিষেধের উদা- 
হরণস্থল প্রদর্শনপুর্বক উক্ত লক্ষণের 
ব্যাখ্যা ৮ 285 ৩৫৪ 
৩০শ ও ৩১শ হৃত্রে__পূর্বহুত্রোক্ত প্রতিষেধের 
উত্তর। ভাষ্য উত্তরের তাৎপর্য 
ব্যাখা €৫৭--৩৬২ 
৩২শ হৃত্রে-_-“অনিত্যসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। 
ভাষ্ে--উক্ত লক্ষণের ব্যাথা '** ৩৬৫-৩৬৬ 


ষ্ঠ ৩৩৩ 


৩৩৯ 


ুষ্ঠাঙ্ক বিষয় 


পৃষটাঙ্ক 
৩৩শ ও ৩৪শ শৃত্রে_-“অনিত্যসম” প্রতিষেধের 
উত্তর। ভাষ্যে-এঁ উত্তরের তাৎপর্য 
ব্যাথ্য। তত ৮ 
৩৫ সুত্রে-নিত্যদম” প্রত্িষেধের লক্ষণ | 
ভাষ্য-_উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের 
ব্যাখা! 223 ৩৭২ 
৩৬শ হৃত্রে_-“নিত্যসম” প্রতিষেধের উত্তর) 
ভাষ্য উত্তরের তাঁৎপর্য্যব্যাথ্যা এবং 
বিচ'রপুর্বক উত্ত প্রতিষেধের খণ্ডন ৩৭৫ 
৩৭শ হুত্রে--কার্ধ্যদম” প্রতিষেধের লক্ষণ । 
ভাষ্যে_উদাহরণ দ্বারা উত্ত লক্ষণের 
ব্যাথা! ৩৭৮ 
৩৮শ সুত্রে-৭কার্যাসম” প্রতিষেধের উত্তর। 
ভাষ্যে-এঁ উত্তরের তীৎ্পর্য্য ব্যাথ্যা 
৩৮৪--৮৫ 


৩৬৭---৩৭০ 


৬৪৩৪ 


৩৯শ সুত্র হইতে পাচ হৃত্রে--"ষট পক্ষী*রূণ 
“কথাভাঁদ” প্রদর্শন) ভাষ্ে__ উদাহরণ 
দ্বারা উক্ত কথাভাসের বিশদ ব্যাখ্য। ও 
অসছু্তরত্ব সমর্থন ৩”৯-_-৩৯৮ 


পি 


দ্বিতীয় আহ্ছিক | 


প্রথম শুত্রে--পপ্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি দ্বাবিং- 
শতগ্রকার নিগ্রহস্থানের নামোল্েখ ৪*৯ 
দ্বিতীয়হত্রে-_“প্রতিজ্ঞাহানি”র লক্ষণ । ভাষ্য 
উদ্দাহরণ দ্বারা প্প্রতিজ্ঞাহানি”র নিগ্রহ- 
স্থানত্বে যুক্তি প্রকাশ ***  ৪১৭--৪১৮ 
তৃতীয় স্ত্রে-_*প্রতিজ্ঞান্তরে”র লক্ষণ । ভাষ্য 
--উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্য', উদাহরণ ও 
উহার নিগ্রহস্থানত্বে যুক্তি প্রকাশ 

টা ৪২১-৪২২ 


৮, 


বিষয় 

চতুর্থ হৃত্রে--প্রতিজ্ঞাবিরোধে”র 
ভাষ্যে-উদাহরণ প্রকাশ *** 

পঞ্চম সৃত্রে-_“প্রতিজ্ঞীসন্যাদেশ্র  লক্ষণ। 
ভাষ্যে--উ্দাহরণ প্রকাশ *** ৪২৮ 

যষ্ঠ হৃত্রে-_হেত্ত্বরের লক্ষণ। ভাষ্যে--সাংখ্য- 
মতানুদারে উদাহরণ প্রকাশ *** 


ৃষ্াঙ্ক 
লক্ষণ। 
৪২৫ 


৪8৩০ 

সপুম হুত্রে--অর্থান্তরের লক্ষণ) ভাষ্যে_- 
উদাহরণ প্রকাশ ১০8৩৫ 
অষ্টম হৃত্রে-পনিরর্থকে”্র লক্ষণ।  ভাষ্যে-- 
উদাহরণ প্রকাঁশী *** ৯৪ 89০ 
নবম হ্ত্রে_-“অবিজ্ঞাতার্থের”র লক্ষণ ৪৪৩ 

দশম হৃত্রে_- "অপার্থকে"র লক্ষণ। ভাষ্যে-- 
উদাহরণ প্রকাশ *** *** 8৪৬ 
১১শ হত্রে অপ্রাপ্তকালের লক্ষণ ৪৪৯ 
১২শ হুত্রে-প্নুনের লক্ষণ ৮8৫১ 
১৩শ হৃত্রে-“অধিকে”্র লক্ষণ *** ৪৫৩ 


১৪শ হৃত্রে_-“শব্দপুনরুত্ত” ও পঅর্থপুনরুত্তে”র 


লক্ষণ। ভাষ্ে- উদাহরণ প্রকাশ ৪৫৬ 


বিষয় পৃষ্ঠ ক 
১৫শ সুত্রে তৃতীক্ প্রকার “পুনরুক্তেশ্র 
লক্ষণ | ভাষ্যে-_উদাহরণ প্রকাশ *** ৪৫৭ 
১৬শ সৃত্রে_প্অননুভাষণের লক্ষণ **১:৪৫৯ 
১৭শ হৃত্রে-“অজ্ঞানের লক্ষণ **::৪৬২ 
১৮শ সুত্রে _'অপ্রতিভা”্র লক্ষণ "৪৬5 
১৯শ শৃত্রে-_“বিক্ষেপের লক্ষণ ৪৬৪৫ 
২০শ হৃত্রে-_“মতানুজ্ঞা”্র লক্ষণ ৪৬৮ 


২১শ সৃত্রে--"পর্যযনযোজ্যোপেক্ষণের লক্ষণ। 
ভাষ্যে_উক্ত নিগ্রহস্থান মধ্স্থ সত্য 
কর্তৃক উদ্ভাবা, এই দিদ্ধান্তের সমর্থন ৪৭০ 
২২শ হৃত্রে--"নিরনুযোজ্যানুযোগের লক্ষণ ৪৭২ 
২৩শ হত্রে--*অপ সিদ্ধান্তের লক্ষণ | ভাষ্যে-_. 
উহার ব্যাথ্যাপূর্ব্বক উদাহরণ প্রকাশ ৪৭৫ 
২৪শ হৃত্রে-প্রথম অধ্যায়ে যথোক্ত  গহেত্ব" 
ভাস"নমূহের নিগ্রহস্থানত্ব কথন *** ৪৮০ 


টিগ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সুচী 


(চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্ছিক ) 


বিষয় 

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্বিকে অপবর্গ পর্য্যন্ত প্রমেয় পদার্থের পরীক্ষা সমাপ্ত 
হইয়াছে। প্রমের় পরীক্ষা-মমান্তির পরেই প্রমেয়তত্বজ্ানের পরীক্ষা কর্তব্য। এ তত্ব- 
জ্ঞানের স্বরূপ কি, উহার বিষয় কি, কিরূপে উহ! উৎপন হয়, কিরূপে উহ! পরিপাঁলিত 
হয়, কিরূপে বিবদ্ধিত হয়, এই সমস্ত নির্ণয়ই তন্ুজ্ঞানের পরীক্ষা, তজ্জন্তই দ্বিতীয় 
আহ্িকের আরন্ত। ন্ায়দর্শনের প্রথম স্বত্রে যে তত্বজ্ঞানের উদ্দেশ করিয়া, দ্বিতীয় স্ত্রে 
উহার লক্ষণ স্থৃচিত হইয়াছে, সেই প্রমেয়তন্ব-্ঞানেরই পরীক্ষা কর! হইয়াছে। প্রথম 
আফিকে যে ষট, প্রমেয়ের পরীক্ষা কর হইয়াছে, তাহার সহিত তন্জ্ঞানের কার্য্যত্বরূপ 
সাম্য থাকায় উভন্ন আহিকের বিষয়সাম্য প্রযুক্ত এ দ্বিতীয় আহ্মিক চতুর্থ অধ্যায়ের 
দ্বিতীর অংশরূপে কথিত হইয়াছে । উক্ত বিষয়ে বর্দমান উপাধ্যায়ের পুর্বরপক্ষ ও উত্তরের 


ব্যাখ্যা এবং উদয়নাচার্য্যের কথা ০** নে রি 
প্রভৃতি অপবর্গ পর্যন্ত দ্বাদশবিধ প্রমের় পদার্থের ভাষ্যকারোক্ত প্রকার- 
চতুষ্টয়ের নাঁম ব্যাখ্যা ও আলোচনা *** তত ৮৪৪ 


্তায়দর্শনের প্রথম হ্ুত্রভাঁষে ভাঁষ্যকারোক্ত হেয়, হান, উপান্ন ও অধিগন্তব্য,। এই 
চারিটী “অর্থপদে”র ব্যার্যায় বাত্তিককাঁর উদ্দ্যোতকর “হান” শবের অর্থ বলিয়াছেন-_- 
তত্বজ্ঞান। বাচম্পতি মিশ্র এঁ “তত্জ্ঞান” শবের ছার! ব্যাথ্যা করিয়াহেন, তত্তজ্ঞানের 
সাধন প্রমাণ। উদ্দে]াোতকরের উক্তরূপ অভিনব ব্যাখ্যার কারণ এবং তাহার উক্তরূপ 
ব্যাখ্যা ও টাকাকার বাঁচস্পতি মিশ্রের উক্তির ব্যাথায় তাঁতপর্ধ্যপরিশুদ্ধি গ্রস্থে উদয়- 
নাচার্য্যের কথ! 5৪৩ ৬৪৩ ০৬৩ 5৮৩ 

গৌতমের মতে মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-সাক্ষার্থকাঁর মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হইলেও 
ঈশ্বরদাক্ষাৎকার &ঁ আত্মসাক্ষার্কারের সম্পাদক হওয়ায় ঈশ্বরসাক্ষারৎ্কারও মুক্তি- 
লাভে কারণ। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ এবং ণন্তায়কুস্থমাঞ্জনি*্র টাকাকার বরনরাজ ও 
বর্ধমান উপাঁধ্যায়ের কথার আলোঁচন! দু তত 

কোন নৈয়ারিক সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বরসাক্ষার্কারই মুক্তির সাক্ষাত্কারণ এবং 
তাহাদ্দিগের মতে উদয়নাচার্য্যেরও উহাই মত। উক্ত মতের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা । 
পমুক্তি বাদ” গ্রন্থে গদাধর ভট্টাগার্য/ উক্ত মতের বর্ণন করিয়া প্রতিবাদ ন। করিলেও উহা 
তাহার নিজের মত নহে এবং উদয়নাঁচার্যে।র 9 উহা মত নহে * 


পৃষ্ঠা্ক 


৯১৩ 


১৭--২০ 


২০২২ 


০ 


বিষয় 
রঘুনাথ ণিরোমণি গ্রভৃতির মতে "আত্ম! বা অরে জরটবাঃ”--এই শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্‌” 
শবের দ্বারা মুমুক্ষুর নিজ আত্মাই পরিগৃহীত হওয়ায় উহার সাক্ষাৎ্কারই মুক্তির চরম 
কারণ। কিন্তু তাহাতে নিজ আত্মা ও পরমাত্মার অভেদধ্যানরূপ যোগবিশেষ অত্যা- 
বন্তক। নচেৎ এ আত্মসাক্ষাৎ্কার উৎপন্ন হয় না, সুতরাং মুক্তি হইতে পারে না । 
"্তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উহাই তাৎপর্ধ্য। উক্ত মতে উক্ত 
শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা এবং ঘুক্তি বাদ” গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্ধে/র উক্ত মতের প্রতিবাদের 
সমালোচনা 5 5০5 52৯ ৯৪ 
গৌতমের মতে যোগশাস্ত্রোক্ত বর এবং পরমেশ্বরে পরাভক্তিও মুমুক্ষুর 
আত্ম-সাক্ষাৎ্কার সম্পাদন করিয়াই পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। শ্রীধর স্থামিপাদ 
তক্তিকেই মুক্তির সাধন বলিয়া দমর্থন করিলেও তিনিও পরমেশ্বরের অনুগ্রহলন্ধ আত্ম- 
জ্ঞানকে সেই ভক্তির ব্যাপাররূপে উল্লেখ করায় আত্মজ্ঞান যে মুক্তির চরম কারণ, ইহ! 
তাহারও স্ীর্লতই হইয়ছে। তাহার মতে ভক্তি ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। উক্তি বিষয়ে 
ভগবদ্গীতার টাকার সর্বশেষে তাহার নিজ দিদ্ধান্তব্যাখ্যা ৮ ৮ 
*জ্ঞানকর্মসমুচ্চ্বাদে”র কথা । আার্যয শঙ্করের বনু পুর্ব হইতেই উক্ত মতের 
প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচার্ধ্য গরতভৃতিও পরে অন্ত ভাবে শ্রুতির 
ব্যাখ্যা করিয়। উক্ত মতেরই সমর্থন করেন। বৈশেষিকাচার্ধয শ্রীধর তষ্টও পজ্ঞনকর্ম- 
সমুচ্চমবাদ”ই দিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কণাদ এবং গৌতমের সুত্রের 
দ্বারা উক্ত দিদ্ধাত্ত বুঝ! যায় না। সাংখযস্থত্রে উক্ত মতের প্রতিবাদই হইয়াছে । মরহাঁ- 
নৈয়ারিক গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রথমে অনেক স্থতি ও পুরাণের বচন দ্বারা উক্ত মতের সমর্থন 
করিলেও পরে তিনিও উক্ত মত পরিত্যাগ করিয়াছেন । আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি অধ্বৈতবাদী 
আচার্ষ/গণ উক্ত মতের থোর প্রতিবাদী । উক্ত মতের প্রতিবাদে ভগবদ্গীতার ভাষ্যে 
আচার্য্য শঙ্করের উক্তি। যোগবাশিষ্ঠের টাকাকারের মতে যি 
যোগবাশিষ্টেরও দিদ্ধাত্ত নহে *** রি ৮** 
(দতীর হুত্রে_-“সংকল্প”শব্ষের অর্থ বিষয়ে আলোচনা! । ভাষ্কারের মতে উহ! 
মোহবিশেষরূপ মিথ্য। সংকল্প। ভগবদ্গীতার "সংকল্পপ্রভবান্‌ কামান্” (৬২৪) 
ইত্যাদি শ্লোকেও "সংকল্”পব্ধের উক্তরূপ অর্থই বহুদম্মত। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ 
এ স্থলেও আকাজ্কার্বিশেধকেই সংকল্প বলিয়াছেন । উক্ত বিষয়ে ভাষ্যকার বাঁৎস্তায়নের 
কথার সমর্থন ্ ঠ 5 রী 
জীবন্ুক্তি বিষয়ে বাতস্তারন ও টা [তকরের উকি ৷ ভগবদ্গীতা, সাংখ্যস্থত, 
যোগম্থত্র ও বোদোন্তহ্ত্র প্রভৃতির ছার। জীবন্মুক্তির সমর্থন। জীবন্ুক্ত ব্যক্তি প্রারবধ 
কর্মের ফলভোগের জন্য জীবিত থাকেন। কারণ। ভোগ বাতীত কাথরও প্রারৰ কর্মের 


পৃষটাঙ্ক 


২২---২৪ 


২৪---২৫ 


২৫--২৮ 


২৯স৩০ 


1//০ 
বিষয় 


ক্ষয় হয় ন!। উক্ত বিষয়ে বেদান্তক্ছ্ প্রহথপ্তি প্রমশীন্ুনারে শারীরক5'-ষা আচার্ঘয 
শঙ্করের দিদ্ধান্ত বাধ্য।| শঙ্ক:রর মতে জীবনুক্ত ব্যক্তিও অবিদ্যার লেপ থাকে। 
কিন্ত বিজ্ঞ'নভিক্ষু প্রভৃতি অনেকে উহা স্বীকার করেন নাই? উক্ত মত খণ্ডনে বিজন 
ভিক্ষুর কথা ৮৪ 5 ৪ নর 
প্রারন্ধ কর্ম হইতেও যোগাঁতন প্রবল অর্থাৎ ভোগ ব্যতীতও যে'গবি:ণষের দ্বারা 
প্রারন্ধ কর্েরও ক্ষ হর, এই মতপঘর্থুন “জীবনুক্কিবিবেকপগ্র্থ বিনারখ্-মুনির 
যুক্তি এবং যোগবাশিষ্ঠের ব5নের দ্বারা উক্ত মতের সবর্থন) আচার্য) শঙ্গ1 ও বচস্প ত 
মিশ্র প্রভৃতি উন্ত মতের দমর্থন করেন নাই। যেগবাশি-ঠর বচনেরও উত্লে করেন 
নাই। মহানৈয়ার়িক গঙ্গশ উশীধায়ের মুত চোগ তত্বজ্ঞনেরই ব্যাপার, অর্থাৎ 
তন্বজ্ঞানই ভে'গ উৎপন্ন করিয়। তদ্ৰারা তব্ব-জ্ঞ'নীর প্রবন্ধ কর্মক্ষয্ করে। উক্ত 
মতে বক্তব্য র্ 5৪5 ০৪৪ রক হত 
যোগবাশিষ্টে দৈববাদীর নিন্দ ও শাস্জরীয় পুরুষকার দ্বারা সর্ন্মপিদ্ধি বোধিত হইয়াছে। 
ইহ জন্মে ক্রিমান শান্তীর পুকবকাব প্রবল হইলে প্রক্তন টৈবকেও বিধ্বন্ত করিতে 
পারে, ইহাঁও কথিত হইয্বাছে। যে'গব-শিষ্টের উক্কিব তাতপর্য/-বিষয়ে বক্তব্য? দৈব ও 
পুরুষকার বিষয়ে মহষি যান্তবন্কোর কথ। *** ৮5 ০৯০ 
পরম আতুর ভক্তবিশেষের ভগবদ্‌ভক্তিপ্র গবে ভোগ বাতীতঃ প্র রদ্ধ কর্মের ক্ষয় 
হয়,__এই মত সমর্থনে গোবিন্দ ভঃষো গোৌড়ীগ বৈন্ওবাঁার্য। বলদে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 
ডা এবং তদন্বন্ধে বক্তব্য। জীবনুপ্রদমর্থনে আতার্ধয শঙ্কর ও বাঁম্পতি নিশ্রের 
শেষ বথ৷ নি ** ৪ রর 
“নমবাঁয়” নামক নিত্যসম্বন্ধ কণাদ ও গৌতম উভয়েরই সম্মত। নৈয়ার়িকসম্প্রদায়ের 
মতে এ সম্বন্ধর প্রত্যক্ষ হয়। বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে উহা! অন্ুমনি-প্রমাণ-দিদ্ধ | 
তাহাদিগের প্রদশিত অনুবান বা যুক্তি বাখ্যা | সমশার সন্বন্ব-খগুনে অস্থৈতবাদী 
চিৎম্থখমুনি এবং অন্ঠান্ত মাচার্ষেরর কথা এবং তছুতবে ন্যায়বৈশেষি হসম্প্রদায়ের কথ! | 
ন্যায়'বৈশেধিক-সম্প্রনারের পূর্ববাচার্ধাগণ ভার সম্প্রনায়ের সম্মত পবৈশিষ্ট” নামক 
অতিরিক্ত সম্বন্ধ শ্বীকার না করিলেও নব্যনৈয়ায়িক রঘুন'থ শিরোমণি উহা শ্বীকার 
করিয়াই সমবায় সম্বন্ধ এবং তাঁহার ভেদ শ্বীকাঁর করিয়ােন। মীঘাংসাচার্য্য প্রভাকর 
সমবায় সম্বন্ধ শ্বীকার করিয়াও উহার নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই 
্ায়স্ত্রান্থদারে বি্চারপুর্বক অবয়বীর আস্তিত্ব সমর্থনে বাঁস্তায়নের সিদ্ধান্ত 
ব্যাধ্/।। ন্তাঁয়দর্শনে গৌতমের খণ্ডিত পূর্বপক্ষই পরবর্তী কালে বৌদ্ধদশ্পরনায় নান! 
প্রকারে সমর্থন করিয়াছিলেন। অবয়বীর অন্তিত্বধগুনে বৌদ্ধসম্পরাযবিশেষের অপর 
যুক্তিবিশেষের ব্যাখ্যা ও তত্খগ্ডনে উদ্দ্যোতকরের দিদ্ধন্ত ব্যাখ্যা ০ 


পৃঠঠান্ক 


৩০--৩ও 


৩৩৩৫ 


৩৫ 


৩৬-্৩৭ 


৬০-৮৬ত 


৬৪৬ 


1০/০ 


বিষয় 

অবয়বীর অন্তিত্ব-সমর্থনে উদ্দেযোতকর এবং ব'চম্পতি মিশ্র নীল গীতাঁদি বিজীতীয় 
র্ূপবিশিষ্ট সুত্রনির্দিত বস্ত্রাদিতে “চিত্র” নামে অন্তিরিক্ত রূপই স্বীকার করিয়াছেন । 
প্রাচীন কাঁল হইতেই উক্ত বিষয়ে মতভেদ আঁছে। নবানৈয়ারিক রঘুনাথ শিরোমণি 
প্রাচীন-দন্মত “চিত্র”রূপ অস্বীকার করিলেও জগদীশ, বিশ্বনাথ ও অন্নং তষট প্রভৃতি নব্য 
নৈয়ায়িকগণ উক্ত প্রাসীন মতই স্বীকার করির! গরিগ্লাছেন। উক্ত মতভেদের যুক্তি ও 
তদ্বিষয়ে আলোচন। ৮ ত ন্‌ ৮ 

সর্বাস্তিবাদী বৈভাষিক বৌন্ধসম্পরদায়ের মতে বাহ্‌ পদার্থ পরমাপুপুঞ্জমাত্র এবং 
প্রত্যক্ষ। উক্ত মত খগ্ডনে বাৎস্তায়নের কথা । পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইলে প্রত্যেক 
পরমাণুরও প্রত্যক্ষ কেন হয় না? এতছুত্তরে বৈভাষিক বৌদ্ধাচার্য। ভনস্ত শুভ গুণের 
কথা। তীহার মতে পরমাণুনধুহ সংযুক্ত হইয়াই উৎ্পন্ন ও বিনষ্ট হয়। অনংযুক্তভাবে 
কোন স্থানে কোন পরমাণুব সন্তাই নাই। তীহার উক্ত মত খণ্ডনে পতত-সংগ্রহ” গ্রন্থ 
বিজ্ঞানবাঁদী বৌদ্ধাচার্যয শান্ত রঞ্গিতের কথ! ... ১১5 ১5 

“পরং বা ক্ুটেঃ” এই সতের দ্বারা পরঘাণুর শ্বরূপ ব্যাখ্যার যুক্তি ও উত্ত বিষয়ে 
মততেদের আকোচনা। “ক্রুট” শবের দ্বারা এসরেণুই বিবক্ষিত। গবাক্ষরন্ধগত 
হর্য/কিরণের মধ্যে দৃপ্তমান ক্ষুদ্র রেণুই ত্রসরেগু। উক্ত বিবরে প্রনাণমন্গ ও 
যজ্ঞবকেতর বচন। অপরার্ককৃত টাকা ও “বীরমিজেদয়” নিবন্ধে যাজ্তবন্ক্া-বচ'নর 
ব্যাখ্যায় স্টার বৈশেধিক মতীনুসারে ছ)ণুকত্ররজনিত অবয়বী দ্রঝই ত্রদরেণু বলিয়! 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীমভ্াগবতে পরমাণুব কথা এবং তাহার ব্যাথ্য'র টীকাঁকারগণের 
কথার আলে'চন। 55 তি ৩৪ তর 

“পরং বা ক্রুটেঃ” এই স্ত্র দ্বারা বৃন্তিকার বিশ্বনাথ শেষে বঘুনাথ প্রিরোমণির 
মতামসারে দৃষ্ঠগান ত্রনরেগুকই সর্বাপেক্ষা সুক্ষ দ্রব্য বহ্য়া বাখ্যা করিলেও উহা 
গৌতমের সতরর্থ বনিয়!গ্র€ণ কর! যার না। কারণ, গৌতম পূর্বে পরমাণুকে অতীব্রিয় 
বলিয়াছেন। দৃষ্তমান ত্ররেণুর অবয়ব দ্বণুক এবং তাহার অবগ্ধব পরমাণু, ইহাই স্তার- 
বৈশেধিক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ দিদ্ধান্ত। সচরকসংহিতা”তেও পরছাণুর অতীব্দরিয়ত্বই 
কথিত হইগ্নাছে। পদিদধান্তমুক্তাবণী”তে বিশ্বনাথ র্ঘুনাথ শিরোমণির উক্ত মত 
থণ্ডন করিয়! অতীন্দর় পরমাণুই সমর্থন করিযাছেন। গবাক্ষরন্ধ, দৃশ্তমান ত্রনরেণুই 
পরমাণু, ইহা বৈভাধিক বৌদ্ধদন্প্রদায়বিশেষের মত। উহা রঘুনাথ শিরোমণির নিজের 
উদ্ভাবিত নব্য মত নহে। প্ানবার্তিকে” উক্ত মতের উল্লেখ ও উত্ত মত খণ্ডনে 
উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির কথা .., ্ ৪ রি 

পরমাগুত্রয়ের সংযোগে কোন ভ্রব্য উৎপন্ন হয় না, এবং দ্বণুকদ্বয়ের সংষেগেও 
কৌন দ্রব) উৎ্পন্ন হয় ন” কিন্তু পরমাণু্য়ের সংযোগেই পদ্যগুক” নামক দ্রব্য উৎপন্ন 


পৃষ্াঙ্ক 


৬৬স্ড৭ 
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৮১--১৩ 


৮৪--৮৬ 
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বিষয় ৃ্ঠাঙক 
হয় এবং দ্বণুকত্রয়ের সংযোগেই প্ত্যপরেণু” বা “ত্রণুক” নাঁমক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উক্ত 
দিদ্ধাস্তে "ভামতী” গ্রন্থে বাচস্পতি ঘিশ্রের বর্ণিত যুক্তি) *ত্র/ণুক” ও প্ত্রনরেণু” 
শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে আলোচিনা। ত্রপরেণুর বষ্ঠ ভাগই পরমাণু। উক্ত বিষয়ে 
প[দদ্ধান্তমুক্তাবলী”র টীকায় মহাদেব ভট্টের নিজ মন্তব্য নিশ্রমীণ। পরমাণুর নিত্যত্ 
ও আরস্তবাদ কণাদের স্তায় গৌতমেরও সম্মত 4৪৪ ৮৬--৮৮ 
আকাশ-বাতিভের প্রযুক্ত পরমাঁধু সাবঞকব অর্থাৎ অনিত্য। আঁকাশব্য তিভেদ 
অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তরে আকাশের সংবোগ নাই, ইহ! বলিলে আকাশের সর্ধব্যাপিত্বের 
হানি হয়--এই মতের খণ্ডনে পণ্ঠান়বার্তিকে” উদদ্দ্যাতকরের বিশদ বিচার এবং "আস্ম- 
তব্ব-বিবেক” গ্রস্থে উদয়নাঁচার্য/ এবং টীকাঁকাঁর রঘুনাথ শিরোমণির কথা ** ৯৩৯9 
নিরবয়ব পরমাণু-দমর্থনে হীন্যাঁন বৌদ্ধদশ্প্রদায়ের আচার্ধ; তদন্ত শুভ গুপ্ত ও 
কাশ্মীর বৈভাঁষিক বৌদ্ধাচ্য।গণের কথা এবং তীহাদিগের মত খণগ্ডনে মহাঁযান বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য মদঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বন্বন্থুর বথা। 
নিরবয়ব পরমাণু খণ্ডনে “বিজ্ঞপ্তথা্র গাসিদ্ধি” গ্রন্থে বস্ুবন্ধুর “ষট্কেণ ঘুগপদ্‌- 
যোগাণ” ইত্যাদি কতিপয় কারিকা ও তাহার বন্বনধুকত ব্যাথা! এবং পরবর্তী বৌদ্ধাচার্যয 
শান্ত রক্ষিত ও তাহার শ্যি কমল শীলের কথা ৮ ১*১০৩-১০৬ 
পরমাণুরও অবশ্ঠ অংশ বা! প্রদশ আছে। কারণ, পরযাঁণু জন্ত জন্য এবং পরমাণুর মুস্তি 
আছে, দ্রিগদেশ ভেদ আছে এবং পরম।খুতি মপব পরমাণুর সংযোগ জন্মে । যাহার অংশ 
বা প্রদেশ নাই, তাহাতে সংযোগ হইতে পারে না। মধ্যস্থিত কোন পরাগুতে তাঁহার 
টতুদ্প্্ব এবং অঃ ও উদ্দেশ হইতে একই দমনে ছয়টা পরমাণু শাপিয়াও সংযুক্ত হয়, 
অত এব সেই মধাস্থিত পরম'ণুব অবস্ঠ ছরটী অংশ বা প্রদেশরূপ অবয়ব আছে, “্যট কেণ 
যুগপদ্যোগাৎ পরঘাণেঃ ষড়'শতা”। অতএব নিরবন্ধৰ পম থু দিদ্ধ হয় না। দিগদেশ 
ভেদ থাকায় কোঁন পরমাণুব একত্বও সম্ভব হয় না। বন্ুবন্ধু প্রভৃতির এই সমস্ত যুক্তি ও 
অন্থান্ত যুক্তি খগ্ডনে উন্দ্যোতকরের কথা এবং বিচারপুর্ধক পরমাগুব কোন অংশ বা 
অবয়ব নাই, পরম'ণু নিরবন্ব নিত্য, এই মতের সমর্থন *** ১ ১১৩-7১১৬ 
বন্গুবন্ধু প্রভৃতির যুক্তি-খগুনে “আত্মতব্ববিবেক” গ্রন্থে উদয়নাচার্ষ্ের কথা এবং 
তাহার তাৎপর্য ব্যাথ্যায় টীফাকাঁর রঘুনাথ শিরোমণির _”্যটকেণ যুগ্নপদ্যোগাৎ” 
ইত্যাদি অপর বৌদ্ধ কারিকাঁর উল্লেখপুর্ব্বক নিরবরব পরামাণুতে কিরূপে অব্যাপ্যবৃত্তি 
ংযোগের উপপন্তি হয় এবং উক্ত বৌদ্ধকারিকার পরার্ধে কথিত দিগ.দেশতেদ, ছায়া ও 
আবরণ, এই হেতুত্রযের দ্বারাও পরমাণুর সাবরবন্ধ কেন দিদ্ধ হয় নাঁ, এই বিষয়ে রঘুনাথ 
শিরোমণির উত্তর এবং পূর্বোক্ত বৌদ্বযুক্তি-খগ্ডনে উদ্দেতকরের শেষ কথা *** ১১৬--১১৭ 
নিরবয়ব পরমাু-সমর্থনে স্তাঁর-বৈ.শধিক-সম্প্রদায়ের সমস্ত বথার সার মন্ত্র *** ১১৮ 


৮০ 
বিষ পৃঠন্ক 


পরমাঁণুর নিত্যত্বখগ্ডনে সাখ্যপ্রচন-ভাষো বিজ্ঞান ভিক্ষুর কথ! । বিজ্ঞান ভিক্ষুর 
মতে পরমাণুর অনিত্যত্ববোঁধক শ্রুতি কালবশে বিলুপ্ত হইলেও মহধি কপিলের 
পনাগুনিত্তা তৎকা্্ত্বশ্রতে১-এই ত্র এবং *অথ্যে। মাত্রাবিনাশিহ্যঃ”-_ ইত্যাদি 
মনু-স্থতির দ্বার! এ শ্রুতি অনুদেয়। উক্ত মতের সমালোচনা ও ন্তায়-বৈশধিক 
সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য) মহানৈরারিক উদয়নাচার্ষ্যের মতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
পবিশ্বতশ্চক্ষুরু” ইত্যাদি শ্রুতিঝাক্যে "পতত্র” শব্দের অর্থ নিত্য পরমাণু । সুতরাং 
পরমাণুর নিত্য্ব শ্রতিসিদ্ধ। উক্ত ক্রতিবাক্যের উদরনাক্ত ব্যাধ্য/ .** ৮০ ১১৮-2১২০ 
হুপ্, মায়া ও গন্ধব্্বনগর গ্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্থপ্রাচীন কাল হইতেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
এ সমস্ত দৃষ্টান্ত পরব্ভী বৌদ্ধসশ্্রদায়েরই উদ্ভাবিত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই) 
সুয়ং স্তারস্থত্রে এ সমস্ত দৃষটান্তের উল্লেখ দেখির', ই সমস্ত স্ত্র পরে রচিত হইয়াছে, 
ইহা অন্থমান কর! যায় না এবং এ সমস্ত পূর্বপক্ষপ্রকাশক সুত্র দ্বারা গৌতমও 
অদ্বৈতবাদী ছিলেন, ইহাও বলা বায় না .* *** ** ১৩১ 
কণাদোক্ন্বপ্ন” ও "শ্বপ্ান্তক” নামক জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাথ্য। ন্বপ্রজ্ঞান অলৌকিক 
মানম প্রত)ক্ষবিশেষ। “ছপ্রান্তিক” স্মতিবিশেষ। বৈশেধিকাচার্ধ্য প্রশস্তপাদোক্ত 
রিবিধ স্প্রে বর্ণন। প্রপন্তপাদের মতে পূর্বের অনন্থভূত অপ্রদিদ্ধ পদার্থেও অদৃষ্- 
বিশেষের প্রভাবে স্বপ্র জন্মে ॥ উক্ত মতাহ্ুণারে নৈষধীয় চরিতে শ্রীহর্ষের উক্তি ... ১৩৩--১৩৪ 
গৌতমের মতে স্প্রস্ঞান সর্ব স্মৃতির স্ঠায় পূর্বানভূতবিষয়ক অলৌকিক মানস 
প্রত্যক্ষবিশেষ। তষ্ট কুমারিল ও শঙ্করাচার্্য গভূতির মতে ব্বপরজ্ঞান স্থতিবিস্যে । উক্ত 
তয় মতেই পূর্বের অনন্ুভূত বা৷ একেবারে অজ্ঞাত বিষয়ে দংস্করের অভাবে সপ্ন জন্সতে 
পারে না। অতএব সমস্ত শ্বপ্রর বিষদই যে কোন্রূপে পূর্বজ্ঞাত | উক্ত মতের 
অনথপপত্তি ও তাহার সমাধানে স্যাদহুতুবত্তিবার বিশ্বনাথ ও ভট্র কুমারিলের উত্তর. ১৪০--১৪২ 
“মায়” ও গন্ধব্বনগরের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য) এবং "্মায়া” শবের 
নানা অর্থে প্রয়োগের আলোচনা । মায়া” শের অর্থ ব্যাখ্যা বাঁমান্থজৈর কথা এবং 
তৎ্নশ্বন্ধে বঞ্তব্য ০৪৪ ৯৪০ 5৪৪ ৪৪৪ ১৪৫--১৪৭ 
*শৃন্তবাদে*র সমর্থনে “মাধামিককারিকা”্র এবং বিজ্ঞানবাদের সমর্থনে “নষ্কাবতার- 
হতেও গপ্ন। মায়া ও এন্ধর্বনগর গ্রভৃতি দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে। উদ্দোতকর 
ওভূতি গৌতমের সতের দ্বারা পুর্বপক্ষরূপে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাঁদের ব্যাথ) তাহার 
খণ্ডন করিলেও বাঁৎস্তায়নের ব্যাখ্যার দারা তাহা বুঝ! যায় না। কিন্তু বাৎস্তায়নের 
ব্যা্যার দ্বারাও ফলতঃ বিজ্ঞানবাঁদেরও খণ্ডন হইয়াছে রী রি ১৫৬ 
*নতায়বান্তিকে” উদ্দ্যোতবরের বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের বাখ্যাপুর্ববক বন্গুবন্ধু ও তাহার 
শিষ্য দিউনাগ ওস্থতির উত্ভির প্রতিবাদ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধা্ধ্য ধর্ীর্তি এবং 


৮/০ 


বিষয় ৃষ্াঙ্ক] 
পরে শান্ত রক্ষিত ও কমলবীন প্রভৃতি ক্রমশঃ সথঙ্্র বিচার দ্বার! উদ্দ্যোতকরের উক্তির 
প্রতিবাদ করেন। তাহাদিগের পরে বা১ম্পতি মিশরের গুরু ত্রিলোৌচন এবং বাঁচম্পতি 
মিশ্র এবং তাহার পরে উদয়নাচার্য/, শ্রীধর ভষ্ট ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি পূর্বেক্ত বৌদ্ধ 
মতের বু বিচারপূর্ববক থগডন করেন ৮ *** *ত:১৫৮-১৬১ 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রনায়ের হ্বমত-সমর্ঘনে মূল সিদ্ধান্ত ও তাহার যুক্তি। 
*“সহোপলশ্তনিয়ম'ৎ” ইত্যাদি বৌদ্ধকারিকাঁর তাৎপর্য ব্যাখা! এবং বৈভাধিক বৌদ্ধা- 
চাঁধ্য ভদস্ত শুভ গুপ্তের প্রতিবাদ । তছুন্তরে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাম্যয কমলশীলের কথা। 
উক্ত কারিকায় "সহ” শবের অর্থ সাহিত্য নহে। জ্ঞান ও ভরে বিষয়র অহিন্ন উপ- 
লম্ধিই সহোপলস্ত ॥ শান্ত রক্ষিতের কারিকাঁয় উক্ত অর্থের স্পষ্ট প্রকাশ পূর্বক বিজ্ঞান- 
বাদের সমর্থন । ০সহো সলস্তনিয়মাৎ” ইত্যাদি কারিকা বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীত্তির রস্তি 
এবং উদ্দ্যোতকর তাহার পূর্বববন্তী, ইহ! বুঝিবার পক্ষে কারণ -* ১০ ১৬২-১৬৪ 
শঙ্করাচার্য্যের পূর্বেও বহু নৈয়ারিক ও মীমাংনক এভূতি আচার্য বৈদিক ধর্ম 
রক্ষার্থ নান! স্থানে বৌদ্ধ মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। শস্করের পূর্বে ভারতে 


প্রায় সমন্ত ব্রাহ্মণই বৌদ্ধ হইয়া গিয়া ছিলেন, এই মন্তব্যে কিঞ্চিৎ বক্তব্য ৮০ ১৬৬ 
বিজ্ঞানবাদ-থগ্ুনে নানা গ্রন্থে কথিত বুক্তিসমূহের সার মন্দ এবং "আত্ম তত্ববিবেক” 

গ্রন্থে উদয়ন চার্যের কথা ** *** **ত *** ১৬৬---১৭০ 
“খ্যাতি” শবের অর্থ এবং পমাত্মধ্যাতি”, *অনৎখ্যাতি”, “অখ্যাতি”। প্অন্থ- 

থ]াতি” এবং “অনির্বাচনীঘখ]াতি” এই পঞ্চবধ মতের ব্যাখ্।। জয়ন্ত ভট্ট 


*অনির্ববচনীয়খ্যাতি”র উল্লেখ ন| করিয়! চতুর্ব্িধ খ্যাতি বদিয়াছেন। পঅন্তথাখ্যাতি”র 
অপর নামই “বপরীতখ্]াতি” | স্তারবৈশেবক সম্প্রদাগ্ন জ্নলক্ষণ প্রত্যাসত্তি 
শ্বীকাঁর করিয়া ভ্রম স্থলে “অন্যথাখ1তি”ই স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য) শঙ্করের 
অধ্য/সভাষ্যে প্রথমেই উক্ত মতের উল্লেখ হইর়াছে। ্জ্ঞানলক্ষণ' প্রত্যাপত্তি”্র থগ্ুন- 
পূর্বক পঅনির্বচনীরখ্যাতি”্র সমর্থনে অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিক সম্প্রদায়ের কথা এবং 
তছুত্তরে স্তায়-বৈশেবিকস-্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য!  মীমাংসাচার্ধ্য গুরু প্রভাঁকর 
“অধ্যাতি”্বাণী । তাহার মতে জ্ঞানমাত্রই বথার্থ। জগতে ভ্রমজ্ঞানই নাই। রাঁমান্থজের 
মতেও ভ্রমজ্ঞান বা অধ্যাস নাই। উক্ত মত খণ্ডন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের যুক্তি  ১৭০--১৭৫ 
*অসত্খ্যাতিগ্বাদের আলোচনা । অসংখ্যাতিবাদী গগনকুম্মাদি অলীক 
পদার্থেরও প্রত্যক্ষাত্মবক ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন । স্থলবিশেষে অলীক বিষয়ে শা 
জ্ঞান পাতিল সম্প্রদায় এবং কুমাঁরিল ভট্ট প্রভৃতি অনেকেরও সম্মত] নাগার্জুনের 
ব্যাধ্যান্ুসারে শুন্যবাদী মাধষিক সম্প্রদায়কে অসতধ্যাতিবাঁদী বলা যায় না। কারণ, 
তাহাদিগের মতে কোন পদার্থ “অসৎ” বনিয়াই নিদ্ধারিত নহে। উক্ত মতেও “সাংবৃত” 





৮০/০ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ও পারমার্থিক, এই দ্বিবিধ সত্য স্বীকৃত হইলেও যাহা পারমাথিক সভা; তাহাও “সৎ” 
বলিয়াই নির্ধারিত সনাতন সত্য নহে; তাহ! চতুক্ষোটিবিনির্দৃক্ত পশুন্)” নামে কথিত। 
কিন্ত আচার্য) শক্করের মতে ঘা'হা পারমার্ণিক সত্য, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ”সৎ” বলিয়াই 
নির্ধীরিত সনাতন সত্য । ন্ুতরাং শক্করের আদ্বৈতবাঁদ পূর্বোক্ত শৃন্যবাদ বা বিজ্ঞান 
বাদেরই প্রকীবাস্তর, ইহা বলা যায় না ** *** *** ১৭৫--১৭৭ 
বিজ্ঞ'নবাদী "যে:গাচার” বৌদ্ধণন্প্রনায় প্আত্মখ্যাতিশ্বাদী | “আম্মখ্যাতি- 
বাঁদে”র বাখ্যা ও যুক্ত। বিজ্ঞান্বদের প্রকাশক দিউআাগের বচন । “আলয়- 
বিজ্ঞান” ও *প্রবৃতিবিজ্ঞানেশর ঝাধ্যা।  সর্ধাস্তিবাদী সৌব্রান্তিক এবং বৈভাধিক 
বৌদ্ধদম্্রদায়ও ত্রদস্থলে আস্ম-খ্যাতিবাদী। কিন্তু তাহাদিগের মতে বাহা পদার্থ বিজ্ঞান 
হইতে ভিন্ন সৎ পদার্থ। বিজ্ঞনবাদী বৌদ্ধনম্প্রদারের মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বাহা 
পদার্থের সত্তা নাই। শিষ/গ:ণর অধিকারান্ুনারে বুদ্ধাদেবের উপদেশ-ভেদ ও তন্মুলক 
মতভেংদর প্রমাণ ৮ ** *** ১৭৭---১৭৯ 
সর্ধাস্তিবাদী বৌন্ধসন্প্রদায়ই পরে হীন" নামে কথিত হইয়াছেন বিজ্ঞীন- 
না ও শৃন্তবাদী বৌৰসম্পরদায় পমহাবান” সন্গরনার ন'মে কথিত হইয়াছেন । সর্বাস্তি ঝাঁদী 
বৌদ্ধদশ্প্রদায়ের মধ্যে বহু মন্প্রনাধভেদ এবং তন্মধ্যে “সাংমিতীয়” সম্প্রদায়ের কথ। 
গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও ৭বিজ্ঞা'নবাদ” গ্রভৃতি অনেক নাত্তিক মতের প্রকাশ হইয়াছে। 
বৌদ্ধ গ্রন্থ প্লঙ্কাবতা সুত্রে” রে শ্লেকের কোন শব ঝা প্রতিপাদ্য গ্রহণ করিয়াই 
পরে ্তাইদর্শনে কোন হ্ত্র রচিত হইয়াঞচে, এইরূপ অনুমান প্রন্কৃত হেতু নাই *** ১৭৯--১৮১ 
গৌতমের মতে মুক্তিতে রা অগ্নভূতির সমর্থক শ্রীবেদাস্তাচার্ধ্য বেঙ্কট- 
নাথের কথা। জীবম্মুক্তি গৌতমেরও সম্মত। আার্ধ) শঙ্করের মতে জীবম্ক্ত পুরুষেরও 
শরীরস্থিতি পর্য্যন্ত অবিদ্যার লেশ থাকে । আরদ্যার লেশ কি? এ বিষয়ে শাঙ্কর মতের 
ব্যাথ্যাতত শ্রীগোবিন্দ ও চিৎস্থমুনির উত্তর ও উক্ত মতের প্রমাণ *** ৮৪১৯৫ 
তগবদ্ভক্তি প্রভাবে ভোগ ব্তীতও প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হয়, এই সিগ্ধান্তের প্রতি- 
ন “ভক্তিরসামুতপিস্ধু” গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীর কথা৷ এবং গোবিন্দ ভাষ্য 
প্রীবলদেব বিদ্যাভৃষণ মহাঁশরের কথর আলোচনা) শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্বাদোইপি সদ্যঃ 
সবনাঁয় কল্পতে” এই বাঁক্যের তাৎপর্ধযব্যাখ্যায় টাকাঁকারগণের কথা ও তৎসম্বন্ধে 
আলোচনা! ৪ ৭০৪ *** ৮ ১৯৬-৮১৯৮ 
মুক্তিলাতের জন্য গৌতম যে, যম ও নিমের দ্বারা আত্মসংস্কার কর্তব্য বনিনাছেন, 
সেই যম ও নিয়ম কি? এবং আম্মসংক্কার কি? এই বিষয়ে ভাষ্যকার প্রভৃতির মতের 
জালোচনা। মন্ুদংহিতা, যাক্ঞবন্ক/সংহিতা, শ্রীমস্ভাগবত, গৌতমীয় তন্ত্র এবং 
যোগদর্শনে বিভিন্ন গ্রকারে কথিত “যম” ও পনিরমে”র আলোচনা । যোগদর্শনোক্ত 


৮২/৩ 


বিষয় ৃষ্ঠাঙ্ক 
ঈশ্বর প্রণিধানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় ম£ভেদেহ আলোতনা। ঈশ্বরে সর্কর্মের অর্পণরূপ 
ঈশ্বরপ্রণিধন গৌতমের মতেও মুক্তি লাভে অত্যাবশ্তীক. *** ০ ২০৩-_-২০৪ 


ভিগীষামূলক “জল্প” ও পবিভণডা”র প্রয়োজন কি? কিরূপ স্থলে কেন উহা কর্তৃবা, 
এ বিষয়ে গৌতমের হুত্রান্থনারে বাপ্পতি মিশ্র প্রহথতির কথ! এবং ভগবদ্গীতার ভাষ্য 


পু 


বামাুজের ব্াথ্যান্থ নারে পগ্রপরিশুবি"গ্রন্থে বেস্থটশাথের কথ। 2 ২১৪--২১৮ 


পঞ্চম অধ্যায় 


“জাতি” শবের নানা অর্থে প্রম!ণ ও প্রয়োগ ৷ গৌতমের প্রথন হ্থত্রোক্ত “জাতি” 
শব্দ পারিভাবিক, উহার অর্থ অনছুত্তরবিশেষ । পারিভাষিক “জাতি” শবে অর্থ ব্যাখ্যায় 
ভাষ্কাঁৰের কথা এবং বৌদ্ধ নৈগ্গারিক ধর্ম্মকীন্তি ও ধর্মমোন্তরাচার্ষে/র কথার অ'লোঁচন! ২২৪--২২৭ 
হাঁয়দর্শনে শেষ *ভাতি”র সবিশেষ নিরূপণের প্রয্জোজন কি? এ বিষয়ে বাঁৎ্ম্ারন, 
উদ্দোতকর ও বাচম্পতি নিশ্রের উত্তরের ব্যাথা! *** *** ২২৮--২৩০ 
গৌতমোক্ত “সাধন্ম্যদম” ও “বৈধন্দ্যনষ” প্রভৃতি নামে “সম” শবের অর্থকি? 
উহা'র দ্বার! “জাতি”র প্রয়োগ স্থলে কাহীর কিরণ সামা গৌতমের অভি:প্রত, এ বিষয়ে 
বাংস্তায়ন, উদ্দ্যেতকর, বাচষ্পতি মিশ্র এবং উদঈনাচ্যয প্রভৃতির ম.তর আলোচনা ২৩৫--২৩২ 
গৌতমোৌক "জাতিশ্তব্বের ব্যাথ্যার নান। গ্রন্থকারের বিভ'র ও মতছেদের কথা। 
প্যায়বার্ডিকে” চতুদ্দণ জাতিবাদীর মতের সমর্থনপুর্বক উক্ত মত খণ্ডন উন্দেযোতকরের 


উত্তর *** নিব ধন 5৪৪ এ ২৩২-+২৩৪ 
যথা ক্রমে সংক্ষেপে গৌতমোক্ত “সাধন্ম্যপঘা” প্রভৃতি চতুর্নিংশতি প্রকার “জাতির” 
হবরূপ, উদাহরণ ও অসছুত্তরত্বের ঘুক্তি প্রকাশ ৪ রঃ ২৩৫--২৫৪ 
“জাতি”র সপ্তাঙ্গের বর্ণন ও শ্বরূপব্াধ্যা। *প্রবোধসিন্ধি” গ্রন্থে উদয়নীচ্ষের 
জাতি”র সপ্তাঙজ প্রকাশক শ্লোক এবং উহার জ্ঞানপূর্ণকৃত ব্যাথা. ** ২৫৫--২৫৬ 
কার্ধ্যদমা” জাতির স্বরূপ ব্যাথার বৌদ্ধ নৈর়াগিক ধর্মকীন্তির কারিকা এবং 
তীহাীর মতখগ্ডনে বাচম্পতি মিশ্রের কথ! *** *** ৩৮৩ -_-৩৮৪ 


স্থপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহের "কাব্য'গন্ক র” গ্রন্থে *সাধন্মানমা* প্রতি জাতির 

বহুত্বের উল্লেখ । পনর্বদর্শনদংগ্রহে” *নিত্যদমা” জাতি-বিষয়ে উদয়ন'চার্ষে/র মতান্ু- 

সারে মাধ্বদম্প্রদায়ের কথা *** ৪25 ১ 2 ৩৮৮ 
“নিগ্রহস্থান” শব্দের অন্তর্গত “নিগ্রহ” শবের অর্থ কি? কোথায় কাহার কিরূপ 

নিগ্রহ হয় এবং *বান” বিচারে বাদী ও প্রতিব|দীর জিগীব! না থাকার কিরূপ নিগ্রহ 

হইবে, এই সমস্ত বিষয়ে উদ্দেযাতকর ও উদর়নাচার্ধ্য প্রভৃতির উত্তর  *** ৪৩৭--৪০৮ 
বথাক্রমে সংক্ষেপে পপ্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থানের স্বরূপ-প্রকাশ ৪১০--৪১৯ 











১৯ 

বিষয় ৃষ্ঠাঙ্ক 
নিগ্রহস্থানের সামান্য লক্ষণ-হথত্রেক্ত 4বিপ্রতিপন্তি” ও “অপ্রতেপত্তি”র শ্ববূপ 

ব্যাখ্যা ও সামান্য লক্ষণ-ব্যাখ্যায় মতভেদ নিগ্রহস্থনের সামান্ত-লক্ষ*-হুত্রব্যাধ্যায় 

বরদরাজের কথ! ও তাহার সমালোচনা । সামান্যতঃ নিশগ্রহস্থান দ্বিবিধ হইলেও উহারই 

প্রতিজ্ঞাহানি প্রহথতি ভেদ কথিত হইক্স'ছে। তাহাও অনন্ত প্রচারে সম্তব হওয়ার 

নিগ্রহস্থান অনন্ত প্রকাঁর। উক্ত বিষরে উদদ্দ।ত করের কথ! *** ৪১২--৪১৩ 
*নিগ্রহস্থানে”র স্বরূপ ব্যাখাগ্ধ বৌদ্ধ নৈরাটিক ধর্ম শীত্তিত কারিক; ও ত'হ'র 

ব্যাথ্যা। বৌদ্ধসম্প্রণার গৌতমোক্ত «প্রতিজ্ঞ হানি” প্রভৃতি মনে ক নিগ্রহস্থ'ন শ্বীকার 

করেন নাই। অনেক নিগ্রহস্থান উন্ন্তপ্রনাপতন্য বলিয়াও উপেক্ষ, করিয়'ছেন। 

ধর্মকীর্তি প্রভৃতির প্রতিবাদের খণ্ডপূর্মক গৌতমের মন্ত-সমর্ধনে বাচম্পতি মিশ্র ও 

জয়ন্ত ভর কথ। রঃ *** ১০0 ১০* ৪১৩--৪১৭ 
£অর্থান্তরে”র উনাহরণে ভ'ষ/কাঁরোক্ত নাম, আখ্যা ত, উপনর্গ ও নিপাতের লক্ষণের 

বাচম্পতি মিশ্রকৃত বাঁথার সমাজোউনা এবং উক্ত বিষে উদ্দ্যোতকর ও নাগেশ ভট্ট 

প্রভৃতির কথার আ.লাচন! ** ০০০ ০ ৪৩+_-3৪০ 
গৌতমোক্ত “নির্ঘকে”র স্বরূপ ব্যাখা বাচম্পতি মিশ্র প্রহৃতির মতের আলোঁচন! ৪৪১ 
উদয়নাচির্ঘ প্রভৃতির কথিত ত্রিবিধ « অবিজ্ঞ তাঁ্চে”র উদাহরণ ব্যাধ্য। ১ ৪৪3--৪৪৫ 
“অপার্থকে”র প্রকাঁরভেন ও উদাহরণের ব্যাখ্যা। পদগত ওবাঁক/গত অপার্থব তব 

দোষ সর্বপম্মত। “কিরাতাক্জনীর”কাব্যে উক্ত দোষের উল্লেখ ও তাহার তাৎপর্ধ্য- 

ব্যথায় টাকাঁকাঁর মল্লিনাথের কথ! | ভাঁমহের “কাবালঙ্কার” গ্রন্থে “অপার্থকে*্র 

লক্ষণ ও উদ্ণাহরণ। পতগ্চলির মহাভাষে। “অনর্থক” নাঁমে অপার্থকের উল্লেখ ও তাহার 

উদ্দাহরণ। পঅপার্ঘকে”্র উদ্বাহরণ প্রদর্শন করিতে বাৎস্তারন ভাষ্যে মহাঁভাষ্যের 

সন্দর্ভই যথাঘথ উদ্ধত হয় নাই রি রর ও ৪৪৭-- ৪8৯ 
গৌতমের চরম হ্থত্রোক্ত “*পব্ষ এবং হেত্ব'ভাদের বায় নানামতের কথা .** ৪৮১-7৪৮৩ 
পতাৎপর্যযঈকা”কার প্রাচীন বাঁচস্পতি মিশ্রই ৮৪১ খৃঠাবে প্ায়চী-নিবন্ধ” রচনা 

করেন, তিনি উদয়নাচার্ষোর পুর্ববর্থী। উহার মতে স্তারদর্শনের সুত্রদংখ্যা ৫২৮) 

তাহার অনেক পরবস্তী পস্মতিনিবন্ধ”কাঁর বাচস্পতি মিশ্র প্হারহৃত্ো্ধার” গ্রদ্থের কর্তা!) 

তাহার মতে ন্যায়দর্শনের সুত্রপংখযা ৫৩১ *** *০* ৪৮৩-_.৪৮৪ 
ভান কবি তাহার “প্রতিম” নাটকে মেধাতিথির স্যারশান্ত্র বলিয়া গৌতমের স্তায়- 

শান্েইই উল্লেখ করিয়াছেন মেখাতিথি গৌতমেরই নামান্তর) উক্ত বিষয়ে প্রমাণ 

এবং ভাদকবির সু প্রাচীনত্ব-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচন| ৮*৪ ৮৮৪ ৪৮৫ 
বৌদ্ধাচা্য; বঙ্ছবন্ধু ও দ্িউজাগ এবং তীহাদিগের প্রবল প্রতিদন্দী স্কায়াচার্য 

উদ্যোতকরের সময় দদন্ধে কিঞ্তৎ মালোচিন! ০ ১০০ ৪৮৫--৪৮৬ 





ন্যায়দর্শন 


বাত্স্তায়নভাষ্য 


চ্ত্হর্ অক্যান্স 
ৰ্বিতীয় আহক 


ভাষ্য। কিন,খলু ভো যাবন্তো বিষয়ান্তাবৎস্থ প্রত্যেকং তত্ব-জ্ঞান- 
মুত্পদ্যতে ? অথ কচিছুৎপদ্যত ইতি । কশ্চাত্র বিশেষঃ € ন তাঁবদে- 
কৈকত্র যাঁবদ্বিযয়মুপদ্যতে, জ্ঞেয়ানামানন্ত্যাৎ | নাপি কচিছুৎপদ্যতে, 
যত্র নোৎপদ্যতে, তত্রানিরৃদ্তো গোঁহ ইতি মোহশেষপ্রদঙ্গঃ | ন চান্য- 
বিষয়েণ তত্তজ্ঞানেনান্য বিষয়ে! মোহঃ শক্যঃ প্রতিষেদ্ধ/মিতি | 

মিথ্যজ্ঞানং বৈ খলু মোহে! ন তত্বজ্ঞানস্তানুৎপত্তিমাত্র'» তচ্চ 
মিথ্যজ্ঞানং যত্র ব্ষিয়ে প্রবর্তমানং সংসারবীজং ভবতি, স বিষয়স্তত্বতো 
জ্রেয় ইতি। 

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) যাবৎ বিষয়, অর্থাৎ পুর্বেবান্ত আত্তা প্রভৃতি যততসংখ্যক 
প্রমেয় আছে, সেই সমস্ত প্রমেয়ের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রমেয়েই কি মেমুক্ষুর) তত্বঙ্ছান 
উৎপন্ন হয়, অথবা কৌন প্রমেয়বিশেষেই উৎপন্ন হয়? প্রশ্ন) এই উভয় পক্ষে 
বিশেষ কি ? (উত্তর) যাবও বিষয়ের এক একটি বিষয়ে অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে তত্বজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না। কারণ, জ্ঞেয় বিষয় অর্থাৎ আত্াদি প্রমেয় অসংখ্য । কোন 
বিষয়েও অর্থাৎ ষে কোন আত্ম ও যে কৌন শরীরাদি বিষয়েও তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় 
না। (কারণ, তাহা হইলে ) বে বিষয়ে তৰ্জ্ঞান উত্পন্ন না হয়, সেই বিষয়ে মোহ 
নিবৃত্ত না হওয়ায় মোহের শেযাপন্তি হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয়ে মোহ থাকিয়া 
যায়। কারণ, অন্যবিবয়ক তন্ব জ্ঞান অন্যবিষর়ক মোহকে নি করিতে পারে না । 


১1 পন” শব্দ; খলু রর পর্পক্ষাক্ষময়াদ। প্থলুগ শবে হের্ষে। « অবুক্তঃ ূ্বসক্ষো যম্মা মণ জ্ঞ।নং সোহ 
ইতি ।স্তাৎপর্য টীকা! 














২. ন্যায়দর্শন [৪অ০, ২আও 


(উত্তর) পূর্ববপক্ষ অযুক্ত, যে হেতু মিথ্যাজ্ঞানই মোহ, তত্বজ্ঞানের অনুৎপত্তি- 
মাত্র মোহ নহে। সেই মিথ্যাঞ্ঞজীন যে বিষয়ে প্রবর্ধমান (উৎপদ্যমান) হইয়। 
সংসারের কারণ হয়, দেই বিষয়ই তন্বতঃ জ্েয়, অর্থাৎ সেই বিষয়ের তন্বজ্বীনই 
তদ্বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান নিবুন্ত করিয়। মোক্ষের কারণ হয়। 

টিপ্লনী। দ্বিতীর অধ্যায়ের 'প্রারস্ত হইতে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে “সংশয়”, “প্রমাণ” 
ও «প্রমেয়” পদার্থ পরীক্ষিত ভইযাছ্ে । পপ্রয়োজন” প্রভৃতি অবশিষ্ট অপরীক্ষিত পদার্থ বিষয়ে 
কোনরূপ সংশয় হইলে এঁ সমস্ত পদার্েরও পৃর্ববোক্তরূপে পরীক্ষা করিতে ₹ইবে, ইহা দ্বিতীয় অধ্যারে 

ংশয় পরীক্ষার পরেই প্যত্র সংশয়ঃ”--(১1*) ইত্যাদি স্তরের দ্বারা কথিত হইস্কাছে।১ এখানে 
স্বরণ কর! আবগ্তক বে, স্ায়দর্শনের সর্বপ্রথম হ্থাত্রে যে, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান 
মোক্ষের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তন্মাধ্যে দ্বিতীয় পপ্রমেয়” পদার্থের অর্থাৎ আস্মাদি দ্বাদশ 
পদার্থের তত্বঙ্ঞানই মোক্ষলাভের সাক্ষীৎ কারণ। প্রমাণাদি পঞ্চরশ পদার্থের তত্জ্ঞান এ প্রমের- 
তত্বজ্ঞানের সম্পাদক ও রক্ষক বলিরা উহা মোক্ষলাভের পরম্পরা-কারণ বা প্রযোজক ৷ মহষি 
্তায়দর্শনের “ছুঃখ-জন্স” ইত্যাদি দ্বিতীর হ্ুত্রের ছারা তাহার এ তাঁৎপর্য্য বা দিদ্ধান্ত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। বথাস্থানে মহধির যুক্তি ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইগ্াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম 
আহিকে “অপবর্গ” পর্যস্ত প্রমেয-পরীক্ষা। সমাপ্ত হইরাছে। এখন এই দ্বিতীর আহিকের 
প্রারস্তে মহুধির পরীক্ষণীর এই যে, আত্মা ও শরীর প্রভৃতি বে সমস্ত প্রমের কথিত হইয়াছে, 
উহাদিগের প্রত্যেকের তন্বজ্ঞানই কি মুমুক্ষর উৎপন্ন হয়, অথবা থে কোন প্রমেয় বিষয়ে ন্বজ্ঞান 
উৎপন্ন হর? অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা 'ও প্রত্যেক শরীরাদির তন্্জ্ঞানই কি মোক্ষের 
কারণ, অথব| যে কৌন আত্ম। ও বে কোন শরীরাদির তন্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ? ভাঁষ্যকার 
প্রথমে প্রথরূপে এই পূর্বপক্ষের প্রকাশ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিবার ভন্ত প্রশ্ন প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত উতর পক্ষে বিশেষ কি? অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদির 
তত্বজ্রান, অথবা যে কোন আত্মা ও যে কোন শরীরাদির তত্রজ্ঞান মৌক্ষের কারণ, এই উভস্ব পক্ষে 





১ ভৎপর্যাটাকাকার এখানে প্বত্র সংশযঃ* ইত্যাদি সত্রের উক্তরূপই তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্ত 
দ্িতীর অধাযে ভাষ্য ও বার্তিকের ব্যাখ্যান্থুনারে অন্তরূপ তাৎপর্ধাব্যাধ্য। করিয়াছেন । (হ্বিতীয় খও, ৪০-৪১ পৃষ্ঠ 
জষ্টবা)। বস্তুতঃ মহধি গোতদ ভহীর প্রথম সু্াক্ত *প্রয়োজন” প্রভৃতি অনেক পদার্থের পরীক্ষা) করেন নাই। 
সংশয় হইলে এ সমস্ত পদার্থের পরীক্ষাও যে কর্তব্য, ইহা ।তাহার অবস্তা বক্তবা। হুঠরং তিনি যে, ,"ধত্র সংশয়ঃ*, 
ইত্যাদি সুত্রের দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন এবং তাংপর্য।ীকাকারও হার নি্মমতানুপারেই এখানে উক্ত হুত্রের র্ূপই। 
তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহ] আ্ঠাই বুঝ! যান়্। বৃত্তিফার বিশ্বনাধও এ হুত্রর উক্তরূপই তাৎপর্য বাখ্যা। 
করিয়াছেন। ভবে ভাষ্যকার ও বার্তিককার অন্য কারণে অন্তরূপ তাৎপর্য ব্াথ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সুত্রে বহু! 


অর্থের হুঠনা থাকে, ইথা মুতের লক্ষণেও কথিঠ আছে । হুতরাং উক্ত ভিধিধ অর্থই সহ্ধির,বিবক্ষিত সুর বলিয়। 


প্রহণ-করিলে আর কো'ন বক্তব্য থাকে না। 


& 


১ন হ০] বাৎস্তাঁয়ন ভাষ্য ত 


যদি কোন বিশেষ না থাকে অর্থাৎ এ উভয় পক্ষের যে কোন পক্ষই বদি নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা 
বার, তাহা হইলে আর পূর্বোক্ত বিচারের আবশ্তকত| থাকে না) কারণ, উহার যে কোন পক্ষই 
বলা যাইতে পারে। স্তরাং পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের অবকাঁশই নাই। অব্যকার এতছুত্তরে 
পুর্বপক্ষ সমর্থনের জন্য পরে বলিয়াছেন ধে, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদির 
তত্তজ্ঞান উৎপন্ন হর নাঁ। অর্থাৎ উহা! মোক্ষলাভের কারণ বলা ঘয় না। কারণ, এ সমস্ত জে 
বিষয় ( আত্মাদি প্রত্যেক প্রমেয় ) অনন্ত বা অসংখ্য। অর্থাৎ অনস্ত কালেও উহাদিগের তৰজ্ঞান 
সম্ভব নহে, এ জন্ট উহা মোক্ষলাভের কারণ বলা বায় না। আবার যে কোন আত্মাদি প্রমেয়ের 
তন্বজ্ঞানও মোক্ষলাভের কারণ বলা বায় না। কারণ, তাহা হইলে অন্তান্ত বে সমন্ত প্রমেয় বিষয়ে 
তত্বজ্ঞান জন্মিবে না, সেই সমস্ত প্রমেয় বিষয়ে মোহের নিবৃন্তি বা বিনাশ না হওয়া মোহের শেষ 
থাকিয়া ষাইবে। কোন এক বিষয়ে তন্বজ্ঞান তদ্ভিন্ন বিষয়ে মোহ নিবৃত্ত করিতে পারে না। মোহ 
থাকিলে তন্মুলক রাগ ও দ্বেষ্ড অবশ্ই জন্মিবে। রাগ, দ্বেষ ও মোহ নামক দোষ থাকিলে জীবের 
সংসার অনিবার্ধ্য। সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব । কলকণা, পুর্ধোস্ত উভয় পক্ষই যখন উপপন্ন হয় না, 
সুতরাং প্রমাণাঁদি ত্বজ্ঞান বা প্রমেয়তন্বজ্ঞান থে মোক্ষের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ভাহা 
উপপন্ন হয় না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত পূর্ববপক্ষ। 

ভাষ্যকার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের খতন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, যেহেতু মিথ্যাজ্ঞানই মোহ, 
তবজ্ঞানের অন্থুৎপন্তি ৷ অভাব মোহ নহে, অতএব পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষ অযুক্ত। ভাষ্যে “বৈ' 
শব্দটি পুর্বরপক্ষের অযুক্ততাদোতক 1 *খলু” শবাঁটি হেত্র্থ। ভাঁষ্যকারের উত্তরের তাৎপর্ধ্য 
এই যে, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদি ব্ষিরে অথবা নে কোন আত্মাদি 
বিষয়ে তত্বজ্ঞানের অভাবই মোহ নহে। স্ৃতরাং তবজ্ঞান মে নিজের অতাবরূপ অজ্ঞানকে নিরন 
করিয়াই মোক্ষের কারণ হয়, তাহা নহে। কিন্তু সংসারের নিদান যে মিথ্যা জ্ঞান, তাহাই মোহ। 
এঁ মিথাজ্ঞানের উচ্ছেদ করিয়াই তন্জ্ঞান মোক্ষের কারণ হয়) ভাষ্যকার শেষে ইহা! স্পষ্ট করিতে 
বলিয়াছেন থে, সেই যিথ্যাজ্ঞান যে বিষয়ে উৎপন হইয়া সংসারের নিদান হয়, সেই বিষয়ই মুমুক্ষুর 
তত্বতঃ জ্রেয়। তাঁৎপর্য্য এই যে, ভীবের নিজের আত্মা ও নিজের শরীরাদি বিষিয়ে মিথ্যাক্তীনই 
তাহাঁর সংসারের নিদান। সুতরাং সেই মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ করিতে তাহার নিজের আত্ম। ও 
নিজের শরীরাদিবিষর়ে তত্বজ্ঞানই আবশ্তক। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক 
শরীরাদি বিষয়ে তত্বজ্ঞান অনাবগ্তক | যাহাঁ আবশ্তক, তাহা অসম্ভব নহে। শ্রবণ মননাদি 
উপায়ে দ্বারা পূর্বোক্ত সংসারনিদান মিথ্যাক্তানের বিনাশক তবজ্ঞান লাভ করিয়া মুমুকষ ব্যক্তি 
মোক্ষলা করেন। সুতরাং পূর্বোক্ত পূর্বরপক্ষ অধুক্ত। পরে ইহা পরিষ্ব,ট হইবে। 

প্রথম আহিকে প্রমের পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, আবাৰ মহর্ষির এই দ্বিতীয় আহ্িকের প্রয়োজন 
কি? এতদুন্তরে এখানে “্তাৎপর্ধ্যপরিশুদ্ধি” গ্রন্থে মহানৈয়ারিক উপয়নাচার্য্য বলিয়াছেন 
প্রমেয পরীক্ষার পরে এই আহিকে নেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থের তবজ্ঞান পরীক্ষণীয়1 অর্থাৎ এ 
তনবজ্ঞানের স্বন্ধপ কি? এবং উহার বিনয় কি? কিরূপে উহ! উৎপন্ন হয়? কিরূপে উহ্থী 
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পরিপালিত হয়? কিরূপে উহা বিবদ্ধিত হর? ইহা অবস্ত বক্তব্য। সুতরাং এরূপে ততজ্ঞানের 

পরীক্ষাই এই” আহিকের প্রন্োজন। “তাতপর্য্যপরিশুদ্ধি”র না বর্ধমান উপাধ্যায় এখানে 
পুর্বপক্ষ প্রকাশ করি়'ছেন যে, দর্শনে তন্থজ্ঞন উদ্দিষ্টও রি লক্ষিতও হয় নাই । সুতরাং 
মহর্ষি গৌতম তনজানের পরীক্ষা করিতে "পারেন না। বি ও লক্ষণ ব্যতীত পরীক্ষা হইতে 


পারে নাঁ। পরক্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় আহ্বিকের বিষর-দাম্য না 


থকিলে উহা এক অধ্যায়ের ছুইটি 
অবয়ব বা অংশ হইতে পারে নাঁ। এতহুভরে বর্ধমান উপধ্যায় ব 


লে 
(িরাছেন বে, স্যায়দর্শনের প্রথম 
্ত্রেই ভত্তজ্ঞান উদ্দি্ট হইয়াছে এবং দ্বিতীর ত্রেই উহা লক্ষিত রর [হে সুতরাং এই আহিকে 
ই ভত্ভঞানের পরীক্ষা হইতে পারে। এবং এই অধ্যারের প্রথন আহ্ছিতক কার্য্যপ ছয়টি প্রমেয়ের 
পরীক্ষা করা হইয়াছে। তত্ুজ্ঞানও কার্ষ/রূপই অর্থাৎ জন্য পদার্গ, সুতরাং প্রথম আহিকের বিষয় 
ষটু গ্রদের এবং এই আন্বিকের বিষয় ততজ্ঞানের কার্্যত্ববপ দাম্যও আছে। তব তন্বজ্ঞান অপ- 
বর্গের কারণ বলির অপবার্গের পরীক্ষার পুর্কেই উহার পরীক্ষা করা উচিত, এইরূপ আপত্তি হইতে 
পারে) কিন্তু তত্ভ্ানের পরীক্ষার পুর্বে যে সকল প্রমেয়ের তহজ্ঞন আাবশ্ঠক, সেই অপবর্গ 
পর্্যস্ত সমস্ত প্রনেয্বেরই পরীক্ষা কর্তব্য, নচিৎ দেই ভতজ্ঞাঃনর পরীক্ষ। হইতে পারে না। তাই 
মহর্ষি প্রমের়পরীক্ষা সঘাপ্ত করিরাই তন্ঙ্ঞানের পরীক্ষা করিয়াছেন । 
ভাষ্য। কিং পুনস্তন্মিথ্যাজ্ঞানং ? অনাতুন্া তন গ্রহ2- অহমল্মীতি 
মোহোহহস্কার ইতি, অনাজ্মানং খন্বহমস্মীতি পশ্যতো দৃষ্টিরহস্কার ইতি। 
কিং পুনস্তদর্থজাতং১ যদ্ধিষযোহহস্কারঃ? শরীরেন্দ্িযমনোবেদনা- 
বুদ্ধয়ত। 
কথং তদ্িষয়োহ্হক্কারঃ সংসাঁরবীজং ভবতি ? অয়ং খলু শরীরাদ্যর্থ- 
জাতমহমত্মীতি ব্যবসিত১স্তছুচ্ছেদেনাক্ে'চ্ছেদং মন্যমানোহনুচ্ছে্- 
তৃষ্ণাপরিপ্লুতঃ পুনঃ পুনস্তদ্ুপাঁদত্তে, তছুপাঁদদাঁনো জন্মমরণায় যততে, 
তেনাবিয়োগান্নাত্যন্তং দুঃখাদ্বিযুচ্যত ইতি । 
যন্ত্র হুঃখং ছুখায়তনং ছুঃখানুষক্তং স্থৃখঞ্চ সর্ববমিদৎ ছুঃখমিতি পশ্য তি, 
সদুঃখং পরিজানাতি। পরিজ্ঞাতঞ্চ ছুঃখং প্রহীণং ভবত্যনুপাদানাৎ 
সবিষান্নব । এবং দেষন্‌ কর্ম চ ছুঃখহেতুরিতি পশ্যতি। ন 
চাপ্রহীণেধু দেষেধু দ্ঃখপ্রবন্ধোচ্ছেদেন শক্যং ভব্তুমিতি দোষান্‌ 
জহাতি। প্রহীণেষু চ দোষেযু “ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায়েস্তুক্জং । 
১। এখানে নিশ্চয়।র্থক “বশ ও “অব” পুকক “তন” ধাতুর উত্তর কতৃব(চ্ “ভু” প্রত্যয়ে প্বযবাদত* শবের 


প্রয়োগ হইয়াছে। জ্ঞানার্থ ধাতু ও তার্থ ধতুর মধ্যে পরিগৃহীত হওয়ায় এখানে কর্তৃবাচো কত প্রতায় নিশ্রুমাণ 
নহে। তং/কারের উক্ত প্রয়োগও উহার সমর্থক) 


১ম সত] বাতস্থায়নভাষ্য ৫ 


প্রেতাভাবফল-ছুঃখানি চ জ্রেয়ানি ব্যবস্থাপয়তি, কর্মচ 
দোষাংশ্চ প্রহেয়ান্‌। 


অপবর্গোহবিগন্তব্যন্তস্ত'ধিগমোপায়ন্তত্ব-জ্ানং । 
এবং চতস্যভিব্র্ধধাভিঃ গ্রীযেয়ং বিভক্তমাসেবমানস্থা ভ্যস্তাতো ভাব- 
য়তঃ সম্যগদর্শনং যথ।ভূতাববোধস্তত্বজ্ঞানমুংপদ্যতে | 


অনুবাদ। (প্রণ্ন) সেই অর্থা পুর্বেবাক্ত মিথ্যা্ঞান কি? (উত্তর) অনাত্বাতে 
আত্মবুদ্ধি। বিশদার্থ এই যে, “আমি হই” এইরূপ মোহ অহঙ্কার, (অর্থাৎ) 
অনাত্াকে (দেহাদিকে) “আমি হই” এইরূপ দর্শনকারী জীবের দৃষ্টি অহঙ্কার, অর্থাৎ 
এ অহঙ্কারই মিথ্যাজ্ভান। 

(প্রশ্ন) যদ্বিষয়ক অহঙ্কার, সেই পদার্থসমৃহ কি? (উত্তর) শরীর, ইন্দ্রিয়, 
মন, বেদনা ও বুদ্ধি। 

প্রেম) তদ্বিষয়ক অহঙ্কার সংসারের বীজ হয় কেন? (উত্তর) যেহেতু এই 
জীব শরীরাদি পদার্থসমূহকে “আমি হই” এইরূপ নিশ্চয়বিশিষট হইয়া সেই 
শরীরাদির উচ্ছেদপ্রযুক্ত আব্বার উচ্ছেদ মনে করিয়৷ অনুচ্ছেদতৃষণায় অর্থাৎ 
শরীরাদির চিরস্থিতি-বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই শরীরাদিকে গ্রহণ করে, 
তাহা গ্রহণ করিয়া জন্ম ও মরণের নিমিত্ত যত্র করে, সেই শরীরাদির সহিত অবিয়োগ- 
বশতঃ ছুঃখ হইতে অত্যন্ত বিমুক্ত হয় না। 

কিন্তু ধিনি ছুঃখকে এবং দুঃখের আয়তনকে অর্থাৎ শরীরকে এবং ছুঃখানুষক্ত 
স্থথকে “এই সমস্তই দুঃখ”, এইরূপে দর্শন করেন, তিনি ছুঃখকে সর্ববতোভাবে 
জানেন। এবং পরিজ্ঞাত দুঃখ বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় অগ্রহণবশতঃ “প্রহীণ” 
অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ তিনি দোষসমূহ ও কর্ম্নকে দুঃখের হেতু, এইরূপে 
দর্শন করেন। দৌষসমূহ পরিত্যক্ত না হইলে ছুঃখপ্রবাহের উচ্ছেদ হইতে পারে 
না, এ জন্য দৌষসমূহকে ত্যাগ করেন। দৌষসমূহ (রাগ, থেষ ও মোহ ) পরিত্যক্ত 
হইলে প্প্রবৃন্তি (কণ্্) প্রতিসন্ধানের অর্থাৎ পুনজ্জন্মের নিমিত্ত হয় না” ইহা 
( প্রথম আহ্বিকের ৬৩ম সূত্রে ) উক্ত হইয়াছে । 


(অতএব মুমুক্ষু কর্তৃক) প্রেত্যভাব, ফল ও ছঃখও ডেয় বলিয়া (মহষি) 
ব্যবস্থাপন করিয়াছেন এবং কর্ম্ম ও প্রকৃষ্টরূপে হেয় ফোঁষসমূহও জ্ঞেয় বলিয়া 
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ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। অপবর্গ (মুমুক্ষুর ) অধিগন্তব্য ( লত্য )? তাহার লীত্ের 
উপায় তন্বজ্ঞান। 

এইরূপ ঢারিটি প্রকারে বিভক্ত প্রমেয়কে অর্থাৎ পূর্বেবীক্ত আত্মাদি দ্বাদশ 
পদার্থকে সম্যক্রূপে সেবাকারী ( অর্থাৎ ) অভ্যাসকারী ঝ| ভাবনাকারী মুমুক্ষর 
সম্যক্‌ দর্শন (অর্থাৎ) যথাভূতাববৌধ বা তন্বজ্ঞান উৎপন হয়। 


টিগ্লনী। ভাষ্যকার পূর্বে যে মিথ্যাজ্ঞানকে মোহ বলিয়া জীবের সংসারের নিদান বলিয়াছেন; 
এ মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে এবং উহার বিরুদ্ধ তব্জ্ঞানের ন্বরূপ বিষয়ে নানা মততেদ থাকার 
ভাষ্যকার পরে নিজমত ব্যক্ত করিতে প্রথমে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, দেই মিথ্যাভ্ঞান কি? তাঁতপর্য্া- 
টাকাকার এখানে যথাক্রমে বৈদাস্তিক, সাধ্য ও বৌদ্ধসম্পরদারের সম্মত তত্জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া 
শেষে শরীর ও ইন্দিয়াদি হইতে ভিন্ন নিত্য আত্মার দর্শনকেই প্রন্ধণগণ তত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, ইহা 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে স্তারমতের ব্যাথ্যায় তাহার পূর্বোক্ত মতত্রর়ের খণ্ডন করিয়া ভাবা- 
কারোক্ত স্তায়মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এবং এ মতকেই (তনি বৃদ্ধমত বলিয়। গিয়'ছেন। 
ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত প্রশ্সের উত্তরে নিজমত বলিয়াছেন থে, অনায্মাতে আত্মবুদ্ধিই নিথ্যাজ্ঞান| 
পরে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ধে, অনাত্মা দেহাদি পদার্থে *আমি” বলিয়া! যে মোহ, উহা! অহঙ্কার। 
পরে উহাই বুঝাইতে আবার বলিরাছেন বে, জীব অনাত্ম! দেহাদি পদার্থকে প্অধমি” বলিয়া যে 
ঘর্শন করিতেছে, অর্থাৎ দেহাদি জড় পনীর্থকেই আস্ম। বলিরা যে মানস প্রত্যক্ষ করিতেছে, উহাই 
তাহার অহঙ্কার, উহাই মোহ, উহাই মিথ্যাজ্ঞান। 


জাষাকার এখানে প্রধানতঃ কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ বিষরে অহঙ্কারকে মিথ্যাজ্ঞান বণিয়া জীবের 

ংসারের কারণ বলিল্মাছেন, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য পরে প্রশনপুর্বক বলিয়াছেন যে, শরীর, 
ইন্জিয়, মন, বেদন! ও বৃদ্ধি। ভাষাকার 'প্রভৃতি স্বখ ও দুঃখকে অনেক স্থানে “বেদনা” শবের দ্বারা 
প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা প্রথম অধ্ারে বলিয়াছি। এখানেও ভাষ্যকারোক্ত “বেদনা” শব্দের ছারা 
শ্ীরূপ অর্গ গ্রহণ করা যার । বস্ততঃ জীবমাত্রই শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন লাভ করিলে বৃদ্ধি এবং স্থুথ 
ও দুঃখ লাভ করে| খন হইতে এ শরীরাদি সমষ্টিকেই “আমি” বলির। বোধ করে। শরীরাদি 
এ সমস্ত পদার্থে ভাহার যে আত্মবুদ্ধি, উহাই তাহার অহঙ্কার | এ অহঙ্কার তাহার সংসারের 
কারণ কেন হয়? ইহা বুক্তির দ্বারা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে আবার প্রশনপূর্বরক বলিয়াছেন থে, 
জীব, শরীরাদি পুর্বোস্ক পদার্থগুলিকেই “আমি” বনিয়। নিশ্চয় করিয়া, প্র শরীরাদির উচ্ছেদকেই 
আত্মার উচ্ছেদ বলিয়া মনে করে। আত্মার উচ্ছেদ কাহারও কাম্য নহে, পরস্ত উহা সকল জীবেরই 
বিদ্বিষ্ট। সুতরাং পূর্বোক্ত শরীরাদি পদার্থের কখনও উচ্ছেদ না হউক, এইরূপ আকাক্ষায় 
আকুল হইয়া জীবমাত্রই পুনঃ পুনঃ এ শরীরাদি গ্রহণ করে। স্থৃতরাং জীবমান্রই তাঁহার জন্ম ও 
মরণের জন্য নিজেই বন্ধ করে। তাই পূর্বোক্ত কারণ থাঁকিলে তাহার এ শরীন্াদির সহিত বিয়োগ 
বা বিচ্ছেদ ণ| হওয়ায় তাহার আত্যন্তিক দুঃপনিবৃত্তি ৭ মুক্তি হর না। তীৎ্পর্ধ্য এই যে। জীব- 


৪ বাৎস্থাঁয়নভাষ্য ৭ 


মাত্রই তাহার শরীরাদি পদাৎ র্কেই “আমি” বলিয়া বুঝ। অনাদি কাল হইতে ত তাহার ঁ শরীরাদি 
পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কারবশতইই নানাবিধ কর্পুজ্য পুনঃ পুনঃ শরীরাদিপরিগরহনূপ নংদার 
হয়। স্ুতিরাং জীবম্যত্রই পুর্বে ভ্রন্ধপ অহঙ্ক'রবশতঃ পুনঃ পুনঃ কন্ম ম্বারা তাহার নিজেৰ জন্ম 
ও মরণের কারণ হওয়ার পুর্বোক্তনপ অহঙ্কার তাহার সংদ্গরের কারণ হয়) উল্ত অহঙ্কাবের 
বিপরীত ভবজ্ঞান ব্যতীত উহার উচ্ছেদ না হওয়ায় ভীবের সংসারের উচ্ছেদ ইইতে পারে না) এই 
বিষে গ্ভায়দর্শনের দ্বিতীন় শ্াত্রের ভ'ব্যটিগ্রনীতে অনেক কথা লিখিত হইফাছে | 

পুর্বোস্তবূপ অহঙ্কারবিশিষ্ট তন্জ্ঞানশৃন্য জীবের সংসার হর, ইভা প্রথমে বনিয়ত পরে 
অহঙ্কারশৃগ্ত তনজ্ঞানীর এ সংসার নিবৃত্তি হয়, এই দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার “ঘস্ত” 
উত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিরাছেন বে, বিনি ছুঃখ এবং ছুঃংখের আয়তন নিজ শরীর ও স্থকে ছুঃখ 
বলিয়া দর্শন করেন, তিনি ছুঃখের তন্ব বুঝিয়া, এ সমস্ত পদার্থকে বিষমিশ্রিত অন্ন স্তায় পরিত্যাগ 
করেন। এইরূপ রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষসমূহ এবং গুভাগুভ কর্মুকে দুঃখের হেতু বলিয়া 
দর্শন করেন) পুর্বোক্ত দৌসমূং পরিত্যক্ত না হইলে জীবের ছুঃখ প্রবাহের উচ্ছেদ হইতেই 
পারে নাএ জন্ত তিনি এ দৌধসমূহকে পরিত্যাগ করেন) রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ 
বিনষ্ট হইলে তখন তাহার শুভাগত কর্ণ তাহার পুনর্জন্মর কারণ হয় না, ইহা মহ 
পৃর্বেই বলিয়াছেন । নৃতরাং সেই তঙ্গজ্ঞানী বাক্তির সংসারনিবত্তি হওয়ায় তাহার 'অপবর্গ 
অবস্তস্তাবী। 

জাধ্যকার পূর্বে মোহ ও তব্বজ্ঞানকে বথাক্রমে মংসার ও মোক্ষের কারণ বলিয়া! সমর্থন করিয়া, 
খেষে বলিয়াছেন যে, এই জন্তাই শুভাগুভ কর্ম্ূপ «প্ররন্তি” এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ “দেষ” 
এবং “প্রেত্যভাব” “ফল” ও “ছুঃখ” ও মুমুক্ষুর জ্ঞেয় বলিয়া মহর্ষি ব্যবস্থাপন করিয়াছেন । অর্থাৎ 
& সমস্ত পদার্থও মুমুক্ষুর অবশ্ত জ্ঞ'তব্য বলিয়া প্রমেরবর্গের মধ্যে উহাদিগের ৭ উল্লেখ করিরাছেন। 

এবং সর্বশেষে অপবর্গের উল্লেখ করিবাছেন। কারণ, অপবর্গই মুমুক্ষুর অধিগন্তব্য অর্থাৎ চরম 
লভ্য। অপবর্গের জন্যই তীহার তশ্বক্তান আবশ্তক। কারণ, এ অপবর্গ লাভের উপায় তন্বজ্ঞান। 
তন্বজ্ঞানলভ্য অপবর্গও মুসুক্ষুর জ্েয়। অপবর্গলাভে অপবর্গের তত্বজ্ঞানও আবশ্বক। স্থৃতরাং 
অপবর্গও প্রমেরমধ্যে উদ্বিষ্ট এবং লক্ষিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে। এখানে স্বরণ করা আবস্ত ক যে, 
মহষি প্রথম অধ্যায়ে (১৯ তরে) (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্জির, (৪) গন্ধাদি ইঞ্জিয়ার্ 
(৫) বুদ্ধি, (৩) মন, (৭) প্রবৃ্ি, ৮ দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) ছুঃখ ও (১২) অপবর্গ 
--এই দ্বাদশ পদার্থকে *প্রমেয়” বলিয়াছেন এবং তীহার মতে এ দ্বাদশবিধ প্রমে় পদার্থের ততজ্ঞান 
থে যুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহা তীঁহার *ছুঃখজন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় সুত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যার দ্বারা 
ভাষ্যকার প্রভৃতি বুঝাইরাছেন। ভাষ্যকার স্ারদর্শনের প্রথম শত্রের ভাষ্যেও প্রথমে এ সিদ্ধান্ত 
ব্ক্ত করিয়াছেন। এখন কিরূপে সেই প্রমের-তনুজ্ঞানের উৎপন্তি হইবে, ইহা ব্যক্ত করিতে 
অধ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন ধে, চারিটি প্রকারে বিভক্ত পুর্োক্ত দ্বাদশ প্রমেয়কে সম্যকৃরূপে 
সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ উহাদিগের অভ্যাস বা উহা দিগের বথার্থ ন্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে 


৮ যায়দর্শন তির হ্যা 


“সম্যকৃদর্শন” উত্পন্ন হর, অর্থাৎ এ সমস্ত পদার্থের প্রকৃত স্থরূপনদাক্ষাকার হয়) উহ্াকেই বলে 
“্যথাভূতাববোধ”, উহাকে বলে "তন্বজ্ান” | ভাষ্যকার প্র স্থলে বিশদবোধের জন্যই খ্ররূপ একার্থ- 
বৌধক শবত্রয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তীহী'র পূর্বোক্ত মেঝ, অভ্যান ও ভাবনা একই পদার্থ 
হইলেও পূর্বোক্ত প্রমেয় পদার্থবিষয়ে সুসুক্ষুর সুদুচ ভাবনার উপদেশের জন্তই এরূপ পুবরুক্কি 
করিয়াছেন । ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় স্রতের ভাষ্যে আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়-বিষয়ে নানা- 
প্রকার মিথ্যজ্ঞানের বর্ণনা করিয়া, উহার বিপরীত জ্ঞানকেই সেই সমস্ত প্রমেয়-বিষয়ে তন্বজ্ঞান 
বলিয়াছেন। তাহার মতে এ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানই জীবের সংসারের নিধন এবং উহার বিপরীত জ্ঞান- 
রূপ তন্বজ্ঞ'নই যুক্তির কারণ। দ্বিতীর স্তরের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের তাৎপর্য; ব্যাথ্যাত 
হইয়াছে। 
এখন বুঝ! আবশ্যক যে, ভাষ্যকার এখনে আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয পদার্থকে বে চারি প্রকারে 
বিভক্ত বলিয়াছেন, & চারিটা প্রকার কি? ভান্যকারের পৃর্বোক্ত সন্দ্ভান্থগারে কেহ বুঝিয়াছেন 
যে, ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত অহঙ্কাবের বিষয় শরীর, ইক্ছিয়, মন, বেদন! ও বুদ্ধিকূপ প্রমেয়ই তাহার 
অভিপ্রেত প্রথম প্রকার। প্রেত্যভাব, ফল ও ছুঃখরূপ প্রমেয় পজ্রের”, উহা দ্বিতীয় প্রকার ৷ 
কর্ম ও দৌষরপ প্রমেয় “হেয়” উহা তৃতীর প্রকার । অপবর্গ পঅধিগন্তব)”, উহ চতুর্থ প্রকার। 
ইহাতে বক্তব্য এই যে, আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ই ত মুমুক্ষুর জ্ঞেয়, সুতরাং কেবল প্রেত'ভাব, ফল 
ও দুঃখ, এই তিনটা প্রমেয়কে ভাষ্যকার “জ্ঞের” বলিয়। একটি প্রকার বলিতে পারেন না। এবং 
£খ ও ছুঃখের হেহু সমস্ত প্রমেয়ই যখন “হের”, তখন তিনি কেবল কর্ম ও দোষরূপ প্রমেয়কে 
“হেয়” বলিয়া একটি প্রকার বলিতে পারেন না৷ পরন্থ ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, 
বেদনা ও বুদ্ধির মধ্য প্রথম প্রমের আত্মা ও চতুর্থ প্রমেয় ইন্দিয়ার্থ নাই। সুতরাং আত্মা ও 
ইন্জিয়ার্থ পুর্বকথিত কোন প্রকারের অন্তর্গত না হওয়ায় আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়কে পূর্বোক্তরূপ 
চারি গুকার বলিয়! বুঝ বাঁয় না, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্তক | 
আমাদিগের মনে হয়, ভাষ্যকার আত্মাদি দাদশবিধ প্রমেয়কে (১) হের, (২) অধিগস্তব্য, 
(৩) উপায় ও (8) অধিগন্তা, এই চারি প্রকারে বিশুক্ত বলিয়াছেন । আম্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে 
শরীর হইতে ছুঃখ পর্য্যন্ত দশটি গ্রমের “হের” । ছুঃথের ন্যায় ভুঃখের হেতৃগুলিও হেয়, তাই ভাষ্যকার 
& দশটি প্রমেয়কেই (১) “হেয়” বন্যা একটি প্রকার বলিরাছেন। হেন্ন ও হেয়হেতু, এই উভয়ই 
হেয়। ভাব্যকার দুঃখের স্ায় এখানে রাগ, দ্বেব ও মোহবূপ দোষসমুহকেও “প্রহেযর” বলিয়াছেন, এবং 
পরবন্তী স্ৃত্রের ভাষ্যে শরীর হইতে ভুঃখ পর্য্যন্ত দশটি প্রমেয়কেই ই দোষের হেতু বলিয়াছেন | 
সুতরাং হেয় ও উহার হেতু বলিয়া ইাহার মতে শরীর'দি দশটা প্রমেয়ই “হে” নামক প্রথম প্রকার, 
ইহা বুঝা যায়। তাহার পরে টরম প্রামের অপবর্গ, “অধিগন্তব্য” অর্থাৎ মুমুক্ষুর লত্য, উহা হের 
নহে, এই জন্য উহাকে (২) “অধিগন্তব্য” নামে দ্বিতীর প্রকার প্রমের বলিয়াছেন । পূর্বোক্ত শরীরাদি 
দশনিধ গ্রমেয়ের অন্তর্গত বে বুদ্ধি, উহ'র মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানরপ বৃদ্ধিই হেয়, কিন্তু ততজ্ঞানরূপ যে যুদ্ধ, 
তাহা ত হেয় নহে, উজ পৃর্কোন্ত অপবরগলিভের উপায়--এই জন্য পুণক করিয়া ত তত্রজ্ঞানরূপ 
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তন্জ্ঞানরপ উপর লভ করিলে উতর ল 


“অধিগন্তব্য”ও “উপর” হইতে পৃগক্থ প্রকার প্রমেন। তিনি ততিঃ”৪ নন, আব 


বদিতিত তই কপ উর্টিং ঘর তশ্তজ্ৰনই গমুক্ষর অবশ্য 

চর্স প্রকার প্রমে্র বছিতে হইবে পুর্ব চতুর্ধিব গ্রমেবের ত্ভ্রনই মুমুক্ষর আব্থক। 
ডু এল ₹৭ল উন হিঃ 

কারণ, মুক্সিলভ করিতে হইনে আমার হের ও ত্য কি এবং তভার জার উদার বি এবং 


টিটি টির তর 
হী না বুঝি:ল তচ্জন্য বর্ম প্রনন্ত হই,ত2 প বলা | এবং নেই ভাগ ও জের কর্তা কে? 


৯ লা তি ৯৮০ যথাগর্ৰীগ মং ববি 

অধিগন্তন্য ঝা পরমপুরতার্প মোক্ষ কাহর তরে? তাভব স্বর্রদ কিও ইত৪ ষথর8রূদে লা বুবিলে 
ক্লেতই প; তত মুক্তি হইত পু 

সংসারের নিদান মিথ্যজ্ঞ-নেন বিলাখক তত্রজ্ঞন জন্মিতই পুব লী মআ্ৃততং মুক্ত হইত পারে 


না। অতএব নে সকল পক্া্ণর দ্ধ ন উ সকল বি লানাগ্রকার খিথ্যাঞনর ধংস করিয়া 
ুনুক্ষুর মুক্তির নাক্ষাৎ কারণ 5» এ চ্যন্ত গ্রর্ঘত প্রহর লদে কথিত ভইরা আক্মাদি 
নি পর্য্যন্ত দেই রর প্র পৃতর্জাজ ভরি গ্রকপতুর লিভক্ত 

বশ্তক বে, ভাবাকার প্রযনগ্রজষো আত্মাৰি প্রম্বর্ধের 


টিয়া উহা রমর্থন করিবার ভন্ত পরে বলিয়াছে 
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রঃ হিসি ভিন $55 দি_ 
টা যি ব্যথ্যা কর! হইছে । তাংপর্ধ্যসীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও তহপর্ধযপরি 


এ টা গ্রনৃতিও ই ব্যাখা অনুারন করিয়। গিয়াছেন১। কিন্তু দিখানে 


ক] 








১। রা ইতি ভাষাং। হে়হানো পা বিগস্তবাভেদ'চ্ত্বা্ষ্পদান সমগ্র বু 
নিঃশ্রয়দধিগচ্ছতীতি । পহিয় দুঃব) পতজ্জ নির্বর্তগামবিনাতৃলে ধর্মাধর্্বিতি । এহানং” তত্বজ্ঞ।নংঃ 
দতক্টোপায়)” শান্ত । প্অৰিগন্তবে।৮ মোন্ষঃ| এতানি চত্থর্থপরানি দর্বাসথধা,য় ব্য হ সর্ধাচার্ষোর্নন্ত ইতি। 
-স্ায়বার্তিক। 

নিশ্রেয়দহেতুভ'ব'ভিধানস্ত “অনু? গন্চৎ উদ,তে এঅনূঙাতে? | তত্বজ্ঞ/নেপানেহি সাক্ষাৎ তথয 
মিথ জন!দিলিবৃত্রক্রমণাপবর্গে খপ ইতি দ্বিতীধনথতনূদ তে। ততরজবাং “তচ্চৈ তত ন।প থগচ্ছ তী”- 
তন্বমনৃন্য ব্যচষ্টরে “গেযুমিতি। মিথ 'জনমাদিযু এনেছে অবিদ | উলং হত উতলক্ষণ কত 
দ্বেবে হপি ভরষটবাঃ। তন্মলৌ চ বর্্াধর্মী। তবেতনধেহং 

পহানং তন্ুক্ঞ'নংশ) হীংতে হা.নন তৎদর্ব' | তস্ত প্রমাণস্তো পায়; শান্তর) অধথগন্তবে 1 মোক্গঃ | এবমবযবান্‌ 
বিভজ্য তাৎপর্য মাহ “এতানীগ্তি। এআনি চহ্‌ধার্থপদ।নি পুরুধার্থস্থানানি। ন কেবল হেয়াধিগন্তবানিভে দেল 
ছাদশবিধং প্রমেরং দর্শরতত্ত দ্হতহজ্ঞানায় চ চি 81181 সা সম্মহম্ণিত 
সরবষাম্বো ধ্যাত মাচার্ঘাণা দিতি তৎণর্য সিত্যর্ঘ; 1-তাতপর্যাটীকা। [শেষ অশ পরপৃষ্ঠায় জরটবা ] 
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১৪ ন্যায়দর্শণ [৪ম০, ২আ০ 


তরজ্ঞানকে বলিয়াছেন তইজ্ঞনদাধন প্রনাথ, এবং এর প্রমাণের উপায় বলিয়াছেন শান্তর । 
তাঁৎপর্য্যপরিশু দ্ধিকাঁর উদয়নীচ্ধ্য বচম্পত্তি মিশ্রেব উক্তর্নৰ ব্যখ্যার কারণ বলিয়া গিয়াছেন 
কিন্ত বার্তিককার প্রভৃতির উক্তরূপ ব্যাখ্য'র বে কষ্টকল্পনা আছে এবং নানা! কারণে এরূপ ব্যাখ্যা 
যে সকলে গ্রহণ করিবেন না, ইহা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য। কারণ, ভা'ব্যকারের পূর্বোক্ত সন্দর্ডের ছারা 
সরলভাবে বুঝ| যায় বে, €১) হেয়, (২) হেরহেতু, (৩) আত্যন্তিক হান অর্থাৎ হেয় দুঃখের আত্যস্তিক 
নিবৃতিরূপ মুক্তি এবং উহার জন্ত অধিগন্তব্য বা ল্য (8) “*উপার” অর্থাৎ তনবত্তান, এই চারিটা 
অথ পদকে সম্যক বুঝিলে বোক্ষ লাভ করে। হেন” বলিয়। পরে “আত্যন্তিক হান” বলিলে যে, 
উহার দারা পুর্ববোন্ত হেরের আত্যন্তিক নিবৃ্তিই সরলভ'বে বুঝা! যার এবং পরে উহার পউপণ্র” 
বনদিলে উহার ছারা নে, পুর্ব্বক্ত আত্যন্তিক দুঃখনিরুত্তির উপায় ততজ্ঞানই সরলভাঁবে বুঝা যায়, 
ই্ছা স্বীকার্য্য। পরন্ক সমস্ত অধ্যন্াস্ত্েট সমস্ত আগার্ধাই বে, পূর্বোক্ত চারিটা অর্থপদ 
বলিয়াছেন, ইহা বান্ঠিককার৪ পুর্ন্বোন্ত স্থলে বলিগ্গা গিরাছেন। কিন্ত অন্ান্ত অধ্যাত্মবিদ্যাতে 
থে বার্তিককারের ব্যাখ্যাত চারিটী অর্থপদই কথিত হইরাছে, ইহা দেখ। বার না। সাংখ্যাগর্ধ্য 
বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখাপ্রচনভাব্যের ভূমিকার লিখিয়াছেন যে, এই মোক্ষশান্ত্র (সাংখ্যশাস্ত্) 
চিকিৎসাশান্ড্ের স্যার চতুব্হ। দেমন রোগ, আরোগা, রোগের নিদান ও উষধ, এই চারিটী ব্য 
বা সমূহ চিকিৎসাশাস্ত্ের প্রতিপাদ্য, তদ্রপ হেয়, হান এবং হেরহেহু ও হাঁনোপায়, এই চারিটা বাহ 
গোঁগশান্তের প্রতিপাদ্য । কারণ, ই চারিটী মুমুক্ষুদিগের জিজ্ঞাদিত 1 তন্মধ্যে ভ্রিবিধ ছুঃখই (১) হের। 
উবার আত্যন্তিক নিবৃত্তিই (২) হান। অবিবেক ব। অবিদ্যা (৩) হেরহেতু ৷ বিবেকখ্যাতি বা তন 
জ্ঞানই (৪) হানোপার। বৌদ্ধাদিশাস্ত্েও পূর্বোক্ত হের, হান, হেরহেহু ও হানোপার, এই চতুবরহের 
উল্লেখ দেখা যার । অন্তান্ত অনার্ধ্গণ৪ও আনত্যন্তিক্ক দুঃখনিবুত্তিকেই ণ্হান” বলিয়াছেন, এবং 
তজঞনকেই উহার “উপাত্ব" বলিনাছেন | বার্তিকক'র উদদ্যোতকরের ম্য'র আর কেহ যে, প্হানং 
ভৃজ্ঞানং, তন্তোপারঃ শাস্ত্র” এইরূপ কথ। বলিয়াছেন এবং বাচস্পতি মিশ্রের তায় আর কেহ যে, 
অর্গপদের ব্যখ্য। করিত “তসথজ্ঞান” শের প্রধান অর্থ বল্তীছেন, ইহা দেখা দা ন]। অবনত 
উদ্দ্যোভকর “উপায়” প্র দ্ব'রা শাস্ত্রকেই গ্রহণ করায় তজ্জগ্ঘ৪ বাচ্পতি নি তত্বজ্ঞান” শবের 
রা “তন্থৎ জ্ঞারতেতনন” এইনপ ব্যৎপন্তি অন্ুদারে তন্বজ্ঞানের সাধন প্রণণকেই গ্রহন করিবাছেন 
বুঝা যায়। কারণ, তন্বজ্ঞানের সাধন প্রমাণ শান্ড্রেই উপদিষ্ট হওয়ার শ্ত্রকেই উহার উপায় বল! 
বার। কিন্ত উদ্দ্যোতকর ভাষাকারেক্ত চারিটা অর্থপদের ব্যাখ্যা করিতে “হানং তত্জ্ঞানং এই 
কথা লিখিয়াছেন কেন? এবং বাঁচস্পততি মিশ্র প্রশ্তি মহামনীধিগণই বা উহার সমর্থন করিয়াছেন 
কেন? ই প্রণিধানপূর্বক বুঝা আবশ্যক । 








ক পবর্গে বর্ততে, তৎ কপং গুকজ্ঞ নমুসত ইত্যত আই “হীয়তে হীচতি। 
করণবু্পন্তিমাশ্রিতানেন ভইজ্ঞানং বিক্ষতং | ছা ৎপত্তা। তু আত্যন্তিকপদসমণ্ডি বাহারাদবর্গ ইত্যর্থ;। 
তাৎপর্য প্িশ্দ্ধ। (এনিজ় টিক নল ইটি হইতে বুণ্্রত “তাৎপর্য পরি শুদ্ধি” ২৩৭--২৪৩ পৃঠা দরষটবা )। 


১ম ৩] বাঁস্তায়নভাষ্য টি 


আমরা বুঝির়াছি বে, ভাষ্যকার এখানে পুর্বোন্ত ভাষ্যে দিঅপবর্গেইধিগন্তব্যঃ” এই কথা বলাঃ 


তিনি প্রথম স্ুত্রভাষ্যেও চারিটী অর্গপদ বলি পুর্বোন্ত সন্দর্ভে সর্বশেষে অিধিগন্তব্য এদের 


দ্ব'রা অপবর্গকেই প্রকাশ করিয়াছেন । বস্ততঃ প্রথম হ্ত্রেও ও শ্বদর পরে ঠঅধিগম 
শব্দের প্রয়োগ থাকার নিঃশ্ররদ বা অপবর্গই যে অবিগস্তব্য শর দ্বারা কথিত হইরছে, ইহা বুঝ। 


যায়। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতিও ভাষোন্ত “অধিগন্তব্য" শবের অন্ত কোনরূপ অর্ ব্যাধ্া। করেন 
নাই। এখন বদি ভাষাকারোক্ত অবিগন্তব্য পান্দেব দ্বারা অপবর্গই বুনিতে হর, তাহ! হইলে আর 
দেখানে ভাষ্যকারোক্ত “হান” শব্দের দ্বারা অপবর্গ কুৰা ধার না। সুতরাং বাধ্য হইয়া ভধ্যকারের 
দআত্যস্তিকং হানং" এই কথার দ্বারা যদদ্বারা আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃন্তি হর, এইরূপ অর্থে তন্জ্ঞান 
বুঝিতে হয়| এই জন্তই উদ্দ্যো তকর সেখানে ব্যাথ্য; করিরাছেন--“হানং তন্জ্ঞানং"। বাঁচস্পতি 
মিশ্র আবার এ তন্জ্ঞান শব্দের অর্থ বলিরাছেন প্রমাথ। অবশ্য তাহার এপ ব্যাখ্যার কারণ 
থাকিলেও উহা সর্কনন্মত হইতে পারে না। কিন্তু ভাষ্যকার পৃর্কোক্ত স্তরে অধিগন্তব্য শব্দের 
দ্বারা অপবর্গকেই চতর্থ অর্থপদ বলিয়! প্রকাশ করিলে তীহার পুরোন হান? শক্রে দ্বার 
অন্ত অর্থই যে বুঝিতে হইবে, ইহা স্বীকার্ধ্য। ভাষ্যকারের পুর্কেন্ত “তিন্তোপায়েহ হিগন্তব্য ইত্যেতানি 
চস্বার্য/েপদানি” এই সন্দর্ভে অধিগন্তব্য শব্দটা উপারের বিশেবণ মাত, উহা অপবর্দ বোধের ভন্য 
প্রযুক্ত হয় নাই, উহার পুরে “হানমাত্যন্তিকং" এই কথার দ্বারাই তৃতীয় অ্থপ্দ অপবর্গ কথিত 
হইয়াছে, ইহ। বুঝিলে ভাষ্যকারোন্ত এ প্অধিগন্তব্য” শব্দটা ব্যর্থবিশ্েণ হদ্র। ভাষ্যকার এ স্থলে 
আর কোন অর্থপদেরই রূপ কোন অনাবস্তক বিশেবণ বলেন নাই, পরস্ট চাঁরিটা অর্থপদ বলিতে 
সর্বশেষে অধিগন্তব্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা প্রণিধানপুর্বক চিন্তা করা আবশ্তক। 
এবং এখানে পূর্বোক্ত ভাষ্যে পঅপবর্গেহবিগান্তবাঃ” এই কথার দ্বারা অপবর্গকেই যে তিনি অবি- 
গন্তব্য বলিয়াছেন, ইহা দেখা! আবগ্তক | এখনে পরে ই অপবর্গ লাঁভেরই উপায় বলিতে শেবে 
বলিয়াছেন, “তদধিগমোপায়স্তত্বজ্ঞানং” | কিন্ত প্রথম হুত্রভাব্য পুর্বোক্ত মনে পতিস্তোপারঠ? 
এই বাক্যের দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত আত্যন্তিক হানেরই উপায় বলিয়া সর্ব্বশেষে অধিগন্তব্য শব্দর 
দ্বারা চতুর্থ অর্থপদ অপবর্গই প্রকাশ করিরাছেন। বন্ততঃ ও এ স্থলে সর্বশেষে অধিগন্তব্য 
শ.বর প্রয়োগ করিরা “ইত্যেতানি চত্বা্যযর্৫থপদানি” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করায় তাহার শেষোক্ত 
অধিগন্তব্যই থে তাহার বিবক্ষিত চতুর্থ অর্থপদ, ইহাই দরণভাবে [যায় । ভ'ষ্যকার বে তীাহ'র 
কথিত উপারেরই বিশেষণমাত্র বোধের জন্য শেষে এ অধিগন্তব্য শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা 
বুঝা যার না। স্থলে এ্ররূপ বিশেষণ-প্রয্নোগের কোনই প্রঞ্নেজন নাই। পূর্বোক্ত চিন্তা 
করিয়াই বার্তিককার পূর্বোক্ত স্থলে ভাব্যকারোক্ত "্হান” শের দ্বানা তত্ব্ঞানই বুঝিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন “হানং তন্বজ্ঞানং” এবং তিনি ভাষ্যকারোন্ত "হেয়ং তন্ত নির্বর্তকং" 
এই বাক্যের দ্বারা হেয় ছুঃখ এবং উহার জনক বাঁ হেরহেতু শরীরাদিকেও হের বণিরাই গ্রহণ 
করিয়া প্রথম অর্থপদ বলিয়াছেন। হেয় ও হেয়হেত্ুকে গৃথকৃভাবে ছুইটা অর্থপদ বলিয়া 
গ্রহণ করিলে ভাষ)কারোক্ত চারিটী অর্থপদের সংগতি হর না, তাহা হইলে শেষেন্ত অপবর্গকে 


১২ স্যায়দর্শন ভি ২মাও 


গ্রহণ করিয়া অর্থপদ পীঁচটা হর, ইহাও প্রনিধান করা আববশ্তক। তাই বার্ঠিকক'র শ্রী স্থলে 
লিখিয়াছেন,_“হের্হানোপারাধিগন্তবা-ভেদ,চ্হ্বার্ধ্য এপদানি" |. পরে লিখিযাছেন্৮এভানি 
ত্বারয্যরপদানি সর্বান্থধ্যঝ্মবিদ্যান্থ সর্কাঁসর্ষৈর্থযন্তে" | ভাৎপর্ষ্য-টাকাঁকার ব্যাখ্যা করি- 
য়াছেন”__“অর্থপদানি পুরতার্থস্থানানি” | “অর্ধ” শবের অর্থ প্রয়োজন, “পদ” শবের অর্থ 
স্থান। পুরুষের ধাহা প্রয়োজন, তাহাকে বলে পুরুযার্থ। 075 গোক্ষ পূর্বোক্ত হেয় 
প্রস্থতি চারিটাতে অবস্থিত। কারণ, এ চারিটাৰ তত্ঙ্ঞান সুহুক্ষর সংসারনিদান মি ব্াজান 
তন করিরা মোক্ষের কারণ হয় তাই এ না বন্দী হইরাদছ। 
তাৎপর্ধ্যটাকাকার এ স্থলে বাস্ঠিকবারের শ্বে রর তাহ বা করিতে বলিয়াছেন বে, 
হের ও অধিগন্তব্যাদিভেদদ দ্বাদশবিধ 
নিমিত্ত সাঙ্গ হ্টারকগন ও প্রমাণ টিটি দে কেবল নহ: 
নুহ। কিন্তু সমস্ত অব্যাক্স 
িপর্যয। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্ক বে, ভাষ্যকার প্রহ পুর্দে বে সি অর্থপ 
বলিয়াছেন, তন্মধ্যে গোশুমান্ত শরীরানি একাদশ প্রহর আছে।  শরীরদি দশ্টী প্রমের 
ধিগন্তবা। গরথম প্রমের আম্মা ও প্রমের 
অপবর্ এ ভুতরাং হের ও উগাদের ভেদে আত্মাদি দ্বাদ 
বলা ঘাঁয়। আবার হের, অরধৈগন্তব্য, উপার ও রি গান্তা, এই চ 
তাৎপর্ধ্যটাকাদন্দর্তে “হেরাধিগন্ত রূপ পাঠই প্রকৃত হনে হ়। তাহা হইলে 
তাৎপর্ধ্যটী কাকারও টি ভাষ্যনুদারে ছ্বাদখ প্রমে্কে চতুর্বিধই বলিগ্লাছেন বুঝা যা'র। 


এ) 
ঞে 
ভা 
চে 
কু 
শি] 
১ 
০ম 


কেবল হের ও অধিগন্তব্য বলিল শরীরাদি একাদশ প্রমেরের দুইটা প্রকারই বুঝা ঘাঁর। তন্মধ্যে 
তন্বজ্ঞানরূপ বুঁদি ও প্রথম গ্রমেব আত্মা না দাকার আরও ছুইটী প্রকার বছ্িতে হর। তাহ 


হইলে ভাষ্যকার বে, এখানে আক্মাদি দ্বদশ প্রচমনকে চারি প্রকারে বিভক্ত বন্গিরাছেন, তাহারও 
উপপন্তি হয়। কিন্তু ভাষ্যকার পুর্ধে যে আত্মাদি দ্বাদশ প্রদেরকেই চারিটা অর্থপদ বলির 
দেখানেও প্রমে়ের পূর্বোক্ত চারিটা প্রকারই বলিরাছেন, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। পরম্থ 
বাণ্িককার প্রভৃতির ব্যাখ্যান্ুনারে উহী৷ কুঝিবার বাঁধকও জাঙে। কারণ» সেখানে বঙিককার 
“উপার” শবের দ্বারা শান্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন । তাত্পর্য)টাকাকার সেখানে বার্তিককারোক্ত 
"তত্বজ্ঞান” শুর দ্বারা প্রথাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। এ প্রমাণ ও শান্ত্র প্রমেরবিভগে বিবক্ষিত 
নূহ। পরন্ধ প্রথম প্রমের আত্মা পৃর্বোন্ত ঢারিটী অর্থগদের মধ্য নাই। সুতরাং পুর্বে 
আত্মাদি দ্বাদশ গ্রমেরকেই যে চারিটা “অর্থপদ” বা হইয়াছে, ইহা বুঝ! যার না। কিন্তু পূর্বোক্ত 
চারিটা অর্থপদের মধ্যে শরীরাদি একাদশ গমের থাকার এ সমস্ত প্রমদধের ত্জ্ঞানও বে মুক্তির 
কারণ, ইহীও এ বথার দ্বারা বলগা হইয়াছে) দেখালে ভায/কারের উহ্থা 

তত্বজ্ঞান বে মুক্তির কারণ, ই বর্কদদ্মত। আত্মার হার শরীরাদি একাদশ প্রমেরের তন্জ্ঞান৪ 
বে মুক্তির কারণ এবং স্যারদর্শনেব দবিভীর সতের ছবারাই যে, উঠা অনুদিত হইরাছে, ইহা সমর্থন 
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১৪ ন্যায়দর্শন [৪ ০, ২ম 


ভাষ্য । এবঞ্-- 
সুত্র। দোষনিমিতীনাৎ ততুজ্ঞানাদহক্কার নির্ি3॥১1৪১১॥ 
অনুবাদ। এইরূপ হইলেই “দোষনিমিস”জমুহের অর্থাৎ শরীরাদি দুঃখ 
পর্য্যন্ত প্রমেয়সমুহের তন্বজ্ঞানপ্রযুক্ত অহঙ্কারের নিবুত্তি হয় । 
ভাষ্য । শরীরাদিছ্ুঃখান্তং প্রমেয়ং দৌধনিমিতং তদ্িষয়্থান্মিথ্য।- 
জ্বানম্য । তদিদং তত্জ্ঞানং তদ্দিষয়মুৎপন্নমহক্কারং নিবর্তয়তি, সমানে 
বিষয়ে তয়োর্ববিরোধাৎ | এবং তত্জ্ঞান।দৃ“ছুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্ভি-দোঁধ- 
মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপাঁয়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ” ইতি। স চায়ং 
শান্ত্রার্থসংগ্রহোহনুদ্যতে নাপুর্বেবী বিধীয়ত ইতি । 


অন্ুবাদ। শরীরাদি ছুঃখ পর্যন্ত প্রমেয় দোষনিমিন্ত ; কারণ, মিথ্যাজ্ঞান সেই 
শরীরাদিবিষর়ক হয়। সেই এই তত্জ্ঞান অর্থাৎ শরীরাদি ছুঃখ পর্যন্ত প্রমেয়- 
বিষয়ক তন্বভ্ঞান সেই সমস্ত প্রমেয়বিধ়ক উৎপন্ন অহঙ্কারকে ( মিথ্যাঙ্ঞনকে ) 
নিবৃত্ত করে। কারণ, একই বিষয়ে সেই তত্বজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধ আছে। 
এইরূপ হইলে তব্ৃজ্ঞানগ্রযুক্ত “ছুঃখ, জন্ম, প্রবৃ্তি, দৌষ ও মিথ্যাঙ্ঞানের 
উন্তরোন্রের বিনাশ হইলে তদনন্তরের অর্থাত এ মিথ্যাঙ্ঞানাদির অব্যবহিত 
পুরবেবান্ত দোবাদির বিমাশপ্রযুক্ত অপবর্গ হয়।” সেই ইহা কিন্তু শাস্থার্থস*গ্রহ 
অনূদিত হইয়াছে, অপুর্বৰ (পূর্বে অনুভ্তু) বিহিত হয় নাই। 

টিগলনী। ভাষ্যকার প্রথমে ঘুক্তির দ্বারা এই স্ত্রাক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করায় পরে “এবক্ক” 
বলয়! এই হুত্রের অবতারণা করিয়াছেন । ভ'য্যকারের তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত স্ম্স্ত যুক্তি 


অন্ভদারেই মহষি এই স্বত্রের দ'রা দিদ্ধান্ত বন্িরাছেন বে, “দোষনিমিন্ত”গুলির তত্বক্ঞান প্রবুক্ত 
অহগ্কারের নিরু্তি হর। ভাষ্যকারের মতে এখানে বহবচনাস্ত “দোমনিমিস্ত” শবের দ্বার! শরীরাদি 
ভঃখপর্ণন্ত প্রমেরই মহষির বিবঙ্ষিত। বন্ততঃ মহত প্রথম অন্যায়ে (১৯ তরে) আত্ম! প্রভৃতি 


অপবর্গ পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ প্রমের বলিযাছেন, তন্মধ্যে রি ইব্জিয়, ইন্ডরিরার্খ, বুদ্ধি, মন, প্রবুক্তি, 
দোষ, প্রেত্যতাব, ফল ও ছুঃখ, এই দশটা প্রমেয়ই দোষের নিমিন্ত। ভীবের এ শরীরাদি 
থাকা পর্যন্তই তাহার রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ ভন্মে। দোবও দোধান্তরের কারণ হ়। 
প্রথম প্রমের আত্ম! ও চরম প্রমের অপবর্গকে দোষের নিমিত্ত বলা যায় না। কারণ, মুক্ত পুরুষের 
আত্ম ও অপবর্গ বিদ্যমান থাকিলেও কোন দোষ জন্মে না। স্ৃতরাং শরীরাদি ছুঃখপর্ধ্যন্ত দরশটী 

'য়ই এই সথত্রে পদোবনিমিভ” শানের দ্বাগা কথিত হইরাছে। তন্মধো মিথাজ্ঞানরপ বুদ্ধিই দোষের 


৭৮ এত সি 


১ম শত] বাওস্যায়মভাষ্য ৯৫ 


সাক্ষাৎ নিমিত্ত। প্রথম অধ্যারে “ছুইথজন্ম ইহানি ছিতীর হতে মিথাংজ্ঞানের অব্যবহিত পৃর্কেই 


দে'ষের উল্লেখ করিরা মহষি তাহ! প্রকার করিরাছছেন। শবীরদি দুঃখপর্য্যন্ত প্রমেয়গুলি দোষের 
নিমিত্ত কেন হয? ভাষ্যকার ইহার হেহু নিম ই | অর্গাৎ 
যে মিথ্যাজ্ঞান ভীবের দোধের সাক্ষাৎ ক'রণ, উভ| শ্রীনাদিবিষরক হওয়ায় তত্দন্বন্ধে এ শরীবাদি 


দৌষের নিমিত্ত হর। ভব্যকার প্রথম অধ্যরে পুর্বে রি হুত্রর ভণ্ব্য ই শরীরাদি ছুঃখ- 
পর্য্যন্ত প্রমেরবিষয়েও নানাপ্রকার গিথ্যান্ঞানের বর্ণনা করিরা, উহার বি জ্ঞানগুলিকেই 
সেই শরীরানিবিষরক তত্জ্ঞ'ন বলিগ্লাহ্থেন। এখানে মহর্ষি এই স্তরের দ্বারা এ শরীরাদির 
তন্বজ্ঞান যে, তদ্দিষঘক মিথ্যাজ্ঞনের নিবর্ভক হর, ইভ। বন্রিছেন) উহা সমর্চন করিতে ভাব্যকার 
এখানে পরে বলিয়াছেন বে, ধেহেতু একই বিবার তনজ্ঞ'ন ও দিথ্যন্্নেব বিরোধ আছে, অতএব 
শরীরাদিবিনরক যে তত্বজ্ঞান, তাহী সেই শরীখারিবিষয়েই নে মিথাজ্ঞানপ আহঞ্কওর উৎপন্ন হর, 
তাহাকে নিবৃত্ত করে| অর্থাৎ মিথ্যন্ৰনের বিপরীত জ্ঞানই তত্বজ্ঞান। স্থতরাং একই বিষে 
মিথ্যাজ্ঞান ও তন্জঞান পরম্পর বিরোধী | পরজাত তন্রজ্ঞান পুর্তজাত মিথ্যাজ্ঞানকে বিনষ্ট করে। 
শরীরাদিবিধ:র আয্মপৃদ্ধিকূপ যে দিথাজ্ঞান, তছ। ই শরীরাপিবিবার অনাম্ববুদ্ধিকূপ তন্জ্ঞান উৎপন্ন 
হইলেই বিনষ্ট হয়। এ ততজ্ঞ'ন ন] হওপ। পর্ধ্যন্ত এ দিথ্যাজ্ঞানের কিছুতেই নিবৃন্তি হইতে পারে না। 
এক বিয়ে ভত্বজ্ঞান উত্পন্ন হইলেও অন্তবিষন্নক মিথ্যাজ্ঞপনর নিবুন্তি হর নী। কারণ, একই বিষয়েই 
তত্বজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান পরস্পর বিবেধী। শ্ুতর'ং শরীরাদি দুঃখ পর্য্যন্ত প্রমেয়বিষিয়েও যখন 
জীবের নানাপ্রকার থিথ্যাজ্ঞান আছে এবং তত প্রবুক্ত জীবের সংপাঁর হইন্ডেছে, তখন এ শরীরাদি- 
বিষরক তন্বজ্ঞানও তদ্দিষক মিথ্যা্ঞন নিবু্তি করিহ়ী জীবের সংসারনিবুন্তি বা মোক্ষের কারণ হয়, 
ইহা স্বীকা্য | তাই মতর্ষি এই স্থাত্রের দারা এ শরীরাবিবিষরনক তন্বজ্ঞান প্রযুক্ত তদ্বিষয়ক অতঙ্কারের 
নিবৃন্ধি হয়, ইহা বলির শরীরাদিব্ধিরিক তনুজ্ঞা'নও যে মুমুক্ষুব আবশ্যক অর্থৎ উহাও যে মুক্তির 
কারণ, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিদ্বাহেন। মভধি “ছুখজল্স” ইত্যাদি দ্বিতীয় শৃছের দ্বারাই যে 
তীভার এই দিদ্ধান্ত সংক্ষেপ প্রকাশ করিরাছেন, ইহ! প্রকাশ করিবার ভন্ত ভাষ্যকার শেষে এখানে 
“এবং তত্বজ্ঞানাৎ” এই বাক্যের ও মহুদির “ঢঃখজন্ম” ইত্যংদি ছিতীন্ স্থৃতটি উদ্ভূত 
করিগছেন এবং সর্বশেষে বলিবাছেন থে, এখানে মহ 
এই শ্রত্রের দর! বাত! বলিয়াছেন, তাহা উতর পূর্ন্োক্ত দ্বিতীর সুতরার্থেরই অনুবাদ, ইহা অপূর্ব 
বিধান নহে। অর্থ পুর্বে এ দ্িতীর সতের দ্বারা বে শাঙ্তার্থদংগ্রহ বা সংক্ষেপে শন্ত্ার্থ প্রকাশ 
হইরাছে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বদিবার জন্ত এখানে : ও বলা হইয়াছে । যাহা অপুর্র্ব অর্থাৎ 
মহ্ি পুর্বে ঝাহা বলেন নাই, এমন কোন নৃতন দিদ্ধান্ত এই স্ুত্রের দ্বারা বলা হয় ৷ ভ'ম্যকারের 
গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, “ছুঃথজন্ম” ইত্যাদি দিতীর হৃত্রের ছাবা রানি জনের নিবন্তি হইলে “দোষের” 
নিবৃত্তি হয়, দোষের নিবৃত্তি হইলে ধর্থাধর্মরূপ প্রনুন্ির নিবৃন্তি হয়, এ প্রবৃন্তির নিনৃত্তি রী জন্মে”্র 
নিবুত্তি হর, »জ্ নিবৃত্ত নে 'ভুঃখের" নিবুভ্তি হয়, স্বতরাং তখন অবর্গ হয়, ইহা বলা হইরাছে। 
কিন্তু এ মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ভক কি? এবং কোন্‌ পদার্থবিষঃক মিথ্যাজ্ঞান সেখানে মিথ্যজ্ঞান শব্দের 


9 
টে 


১৬ ন্যাঁয়ুদর্শন [৪অ০, ২মা০ 


৮ 


দ্বারা বিবঙ্ষিত, ই স্পষ্ট করি বলগী আবষ্ঠক অবন্ঠ তজ্ঞানই যে হিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ভকঃ 
ইহা যুক্তিদিদ্ধই আছে। কিন্তু কোন্‌ পদাপবিধ্রক তততজ্ঞন এ খিথ্যাজ্রানের নিবৃতি করিরা মুক্তির 

বন হব নাই। তাই মহ এই স্তর ছারা এখানে তাহ স্পষ্ট 
করিয়া বলিয়াছেন । ঠা এই অন্ুুবদর দ্বার! ব্যক্ত হইরাছে যে, সৃত্রোক্ত মিথ্যজ্ঞন 
কেবল আত্মবিষরক সিগ্যাজ্ঞান নুহ | শ্রীরারিবিষক মিথান্ঞানও সংসারের নিদান। সুতরাং 
উহাও এ স্ুদত্র এ শুকর দ্রারা পরিগৃহীত হইরাছে। র তত্জ্ঞানই উহার 


নিবর্তক। এইরূপ নিজের আগ্মব্বিদক খিগ্যজ্ঞান যে সংদারের নিবান, ইহা দিদ্ধই আছে। সুতরাং 
 মিথ্যজ্ঞ'ন শুকর ছারা নিঃজর আস্মব্যিরক দিথাজ্ঞ'নও পরিগৃহীত হইরাছে। এ আত্মব্ষরক 

তবজ্ঞানই সেই মিথাংজ্ঞানের নিব রে ক। ৬ইবপ অপবর্গাব্ষয়ক নানাঁপ্রকার দিথাংজ্ঞ'নগ অপবর্গ- 
লীভের ঘোর অন্তরা হইরা! সংদারের নিদান হয । সুতরাং অপবর্গব্ষননক তন্জঞানের দ্বারা উহারও 


নিবৃত্তি করিতে হইবে । ফঙলগকথণ থে দকল পদার্ধবিষরে বেনূপ দিথাংজ্ঞান নংসারের নিদান বলিয়া 
যুক্তিপিদ্ধ, ত্র সমস্ত পদারবিষরে এ মিথ্যাজ্ুঃনের ও তনুজ্ঞানই এ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃন্তি 


লি হার্িল ণ পে তত ইউ হত 2াজ্প্ণ দিদ্ধান্ত মহবি গঁ ও পূ হরিকিই 
ক।বুরা প্র ৩৫1 কারু হ্ম, তপতি গতর [নদ্ধাস্ত । নহাধখ এ স্‌ মস্ত ঘা কহ “প্র য়” 
দিত কলির়া, এন এল, 
নম পরিভাধত করিরাছেন। মহকথিত প্রত্স গরমের জাবান্সা। মতে জীবাস্মা 
৫ 


প্রতি শরীরে ভিন্ন। তন্মধ্য জীবব নিজপরীরবে জর আম্মা । সেই নিজের 
আন্ুবিষরক হিথ্যাজ্ঞানই ভাতার সংদরের নিদান॥ সমন্ত আক্মবিষরক মিথ্যজ্ঞান তাহার 


সংসারের নিদান নতে। কারণ, জীব ভাহ'র নিজের শবীর নিকেই ভাজার আনা! বলিয়া 


2 ০৮-১১৭ 12 বত ও লিড হি 2 
বুঝির'। এ মিথ্যভ্ঞানব€তিহ রাগদ্দঘার দেশ ভাভ করিম তজ্ঞন্ত নানাবিধ গুভাশুভ 
কাফন নংনারিপ ভলা পতিত জেয মানাহিত কাখনহগ ভাগ কহিলিত ১০44 
কঙ্শর্ষলে নানাব্ধ ভন গরুগ্রহ কারা নানার শ্ুখহুচ্ ভোগ কাকতছে | সৃতরাহ তাহার 





স্বতনৃভঞানই মুক্তির কারণ নহে। হার মতে প্রথম গুমের আক্মার তত্জ্ঞান, এ আস্মাও 
শরীরাদি একাদশ প্রনেয়বিনরক ( দমুহালম্থন তইঈস্ঞান ) হইগনাই এ আত্মদি দ্বাদশ প্রমেরবিষরক 





১। দক্বব! অরে ভরইতাঃ শ্রোতবে। সন্তৰ 2 ইত্যানি :- বৃহদারণক) হ1৪,৫। 
“আ'স্যানঞ্টেত্বিত নাহাদমারীতি পুকষঃ।  কিনিচ্ছন্‌ ভম্ত কাষায় শরীরদনুনংজরেতত | 
-বুহদরশযক) ৪18,১২। 
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বৃন্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহ কেহ ঘ 
“আত্মন্” শৰের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাস্মা, উঃ ্ হণ করিয়াছেন এবং “আশ্মন্” শবের দ্বারা 

যে, এ উভ্ন আত্মাকেই গ্রহণ করা বার, ইহ! পুর্ব (চতুর্থ খণ্ড, ৬০--৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা)। 

কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এ “আত্মন্” শব্দের দ্বারা কেবল জীবাস্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। 

তাহাদিগের মতে ন্তায়দর্শন প্রদেরমধ্যে এবং বোড়শ পনার্ঘের মধ্যেই পরনায্ম। ঈশ্বরের বিশেষরূপে 

উল্লেখ হয় নাই কেন? এ বিষয়ে প্রথম খুগ্ত (৮৭--৯১ রা ) বথামতি কারণ বর্ণন করিয়াছি 
দে সকল কথার সাঁর মন্ত্র এই বে, যে স্মস্ত পবার্থবিষরে মিথ্যাম্ঞান জীবের সংসারের নিদান 
হওয়ায় উহাদিগের তন্জ্ঞান & মিথ্যন্ঞ'ন নিনৃন্ত করিয়া মুক্তির কারণ হর, সেই সমস্ত পদার্থই মহর্ষি 
গোতম স্তায়দর্শনে “প্রমের” নাথে পরিভাষিত করিয়া বলিয়াছেন। জগত্আষ্টা পরমেশ্বর তাঁহার মতে 
জগতের নিমিত্তকারণ ও জীবাম্ব। হইতে স্বব্ূপতঃ ভিন্ন বলিয়াই স্বীকৃত। সুতরাং ঈশ্বরবিষয়ক 
মিথ্যাজ্ঞান তাহার মতে জীবের সংসারের নিদান না হওয়ায় তিনি প্রমেয়বিভাগস্ৃত্রে প্রথমে 
“আত্মন্” শব্দের দ্বারা কেবল ভীবাক্মাকেই গ্রহণ করিরাছেন ৷ ফলকথা, তাহার মতে ঈশ্বর সামান্যতঃ 
প্রমেয় হইলেও “হের” ও “অধিগন্তব্” প্রতি পৃর্বোক্ত কোন প্রকার প্রমের় নহেন। 
সুতরাং ঈশ্বরের তত্বজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান মিথ্যান্ঞান নিবৃত্ত করিয়! মুক্তির সাক্ষাৎকারণ 
না হওয়ায় তিনি তাহার পূর্বোক্ত পরিভাধিত “প্রমের” পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। 
তাহার মতে মুসুক্ষুর পক্ষে তাহার পুর্ববোন্ত জীবাস্মাদি অপবর্গ পর্যন্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয্ পদার্থের তন" 
জ্ঞান লাভের জন্য এ প্রমের পদার্থের ঘে মনন আবশ্তক, এ মননের নির্বাহ ও তন্ব-নিশ্যয় 
রক্ষার জন্যই এই ন্যারদর্শনের প্রকাশ হ্ইয়াছে। তাই উহার জন্যই ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি 
পঞ্চদশ পদার্থেরও উল্লেখপুর্র্বক এ সমস্ত পদার্থেরও তন্বজ্তানের আবশ্কতা৷ কথিত হইক্লাছে। ভিন্ন 
ভিন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান” অর্থাৎ অপাধারণ প্রতিপাদ্য আছে। প্রস্থানভেদেই শাস্ত্রের ভেদ 
হইয়াছে। সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদ স্তায়শাস্ত্রেরই পৃথক্‌ প্রস্থান। উহা অন্ত শাস্ত্রে কথিত হয় 
নাই। কিন্তু অন্ত শান্ত্েও এ চতুর্দণ পদার্থ স্বীকুত। এইরূপ ঈশ্বর প্রভৃতি বেদপিদ্ধ সমস্ত পদার্থ 
মহর্ষি গোতমেরও স্বীকৃত। তিনি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে “সিদ্ধান্তের উল্লেখ করায় সিদ্ধাত্তত্বরূপে 
ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিবে উদ্দেশ্তে বে ভাবে প্রমাণাদি পদার্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাতে তন্মধ্যে বিশ্ষরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ অনাবশ্তক | কারণ, তীহার মতে ঈশ্বর 
জীবের সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় কোন প্রমেয় নহেন; মুমুক্ষুর কর্তব্য তাদৃশ প্রমেয় 
মননের নির্ব্বাহক বিচারাঙ্গ কোন পদার্থও নহেন। 

তবে কি মহবি গোতমের মতে মুক্তিলাভে ঈশ্বরতবজ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই? কেবল 

তাহার পরিভাষিত জীবাক্মাদি প্রমেয়ততবজ্ঞানই কি মুক্তির কারণ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, 

মহর্ষি গোতমের মতেও মুক্তিলাতে ঈশ্বরতন্জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। ঈশ্বরতন্বজ্ঞান যে যুক্তি- 

লাভে নিতাস্ত আবশ্যক, ইহা শ্রোত দিদ্ধান্ত। সুতরাং শ্রতি প্রামাণ্যদমর্থক মহষি গোতমেরও 

যে উহ! সম্মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে “বেদাহমেতং পুরুধং পুরাণমাদিত্য- 

তত 


গোতনের প্রমেরবিভাগস্থত্রে (১১৯ হ্ৃত্রে) 
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বর্ণ, তমপঃ পরস্তাৎ॥ তমেব বিদিত্বাইতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহ্যনায়” ।-_-(৩৮) এই 
শ্রুতিবাঁক্যে ঈশ্বরতত্বজ্ঞান যে, মুক্তিলাতে নিতান্তই আবগ্ক, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। মুক্তির 
অস্তিত্ব প্রতিপাঁদনের জন্য ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও পুরে উক্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিরাছেন। 
(চতুর্থ খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য) ফল কথা, ঈশ্বরতন্বজ্ঞানও যে মুক্তিলাভে অত্যাবশ্তক, ইহা সমস্ত 
্ায়াচার্যাগণেরই সম্মত। কারণ, উহ্থা ক্রতিসম্মত সত্য । এই জন্যই মহানৈরারিক উদরনাচার্ষ্য 
তাহার স্তায়কুন্ুমাঞ্জলিগ্রন্থে মুযুক্ষুর পক্ষে ঈশ্বরতত্বভ্ভান সম্পাদনের জন্য ঈশ্বর মননের উপার 
বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তীহার দ্বিতীক্প কারিকার টাকার বরদরাজ প্রথমে পুর্বপক্ষের উত্থাপন- 
পূর্ব্বক সমাধান করিয়াছেন যে১ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে তাহার জন্ুগ্রহহকৃত জীবাত্মতত্ব- 
জ্ঞানই মুক্তির কারণ। বরদরাঙ্গ উহা সমর্থন করিতে শেষে এদ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে 
পরঞ্চাপরঞ্চ” এবং পদ! স্থপর্ণা সধুজা সথার।” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিরাছেন। অর্থাৎ 
তাহার মতে উক্ত শ্রুতির দ্বারা পরব্রহ্ম পরমাত্ম! 'ও অপরব্রহ্ধ জীবাত্মা। এই দ্বিবিধ বর্ষের জ্ঞানই 
মুক্তিলাভে আবস্তক বলিরা কথিত হইয়াছে । তাহার পরবর্তী সুপ্রদসিদ্ধ টাকাকার মহানৈয়ারিক 
বর্ধমান উপাধ্যারও এ স্থলে “দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে” এই শ্রুতিবাক্য উদ্ভুত করিয়া, পরব্রহ্ম পরমাত্মা ও 
অপরত্রহ্ম জীবাত্মা, এই উভয়ের জ্ঞানই থে মুক্তির কারণ বলিয়! শ্রুতিদিদ্ধ, ইহ! সমথন 
করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মাকেই বে অপরব্রহ্ম বল! হইয়াছে, ইহা আর কেহই 
ব্যাখ্যা করেন নাই) এ্ররূপ ব্যাখ্যার কোন মুলও পাওরা যার না। আমরা মৈত্রায়ণী উপনিবদে 
দেখিতে পাই,_“দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শবব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। শবত্রক্গণি নিষ্াতঃ পরং ব্রহ্মা ধিগচ্ছতি” ॥ 
(ষষ্ঠ প্র, ২২)। এখানে শবব্রহ্মকেই অপরত্রহ্ম বল! হইয়াছে। প্রন্মোপনিষদে দেখিতে পাই, 
_-"এতদ্বৈ সভ্যকাম পরমপরঞ্ ব্রহ্ম বদোগ্কার১” (৫২)। ভগবান্‌ শঙ্ককীচা্ধ্য সগুণ ও নিগুণ- 
ভেদে দ্বিবিধ ত্রহ্ধ স্বীকার করিনা, সগুণ ত্রহ্মকেই অপরব্রহ্ধ বলিরাছেন 1_-( বেনান্তদর্শন, চতুর্থ অঃ, 
তৃতীয় পাদ, ১৪শ স্ুত্রের শারীরকভাধ্য দ্রষ্টব্য )। অবশ্ঠ “ত্রহ্মন্” শব্দের দ্বারা কোন স্থলে 
জীবাত্মাও ব্যাখ্যাত হইরাছে। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও কোন স্থলে এ্ররূপ ব্যাখ্। 
করিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড ৩৫১ পৃষ্ঠা ভ্র্টব্য)1 বেদান্তদর্শনের “সামীপ্যান্ত, তদ্যপদেশ$” (৪1৩1৯) 
এই সুত্রের দ্বারা ব্রদ্মের সামীপ্য অর্থাৎ, সাদৃশ্ঠবশতঃ জীবাআসতেও পত্রহ্গন্” শবের প্রয়োগ হইরাছে, 
এইরূপ অর্থও নৈরাফ়িকগণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু “দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে” 
ইত্যাদি ক্রতিবাক্যে যে, জীবাম্মাকেই অপরত্রহ্ম বলা হইরাছে, ইহ! আমরা বুঝিতে পারি নাই। 
দেযাহাই হউক, উক্ত দিদ্ধান্তে “দে ব্রন্মণী বেদিতব্যে” ইত্যাদি পুর্কোক্ত শরৃতিবাক্য প্রমাণ 


পাটা শি 


১। নন দেহাদিবাতিরিক্তস্ত নিতাস্তাপরশ্াআবনস্তত্বচ্তনং সংদারনিদানতব্বিয়মিথাজ্ঞানাদিনিবৃত্তিদ্বারেণ 
নির্্বাণকারণং বর্পরন্তি। যখাহুঃ__"ছুঃখজন্ প্রবৃত্ত-দষ-মথা জ্।নানামুন্ত:রান্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ” ইতি। 
'বিবেচিতশ্চায“মাজ্মতববিবেক'* ইতি কিমনেন পরমাজ্মনিরূপণেত্যত্রাহ “নবর্গাপবর্গয়ো”রতি।  আাক্ষাৎকৃতপরমেশ্বর- 
প্রসাদসহকৃতমেবহি জীবাত্জ্ঞনকরপবর্মমাতনোতি। তথ চামনন্তি--” ব্রহ্ধণী বেদিতবো প্রঞ্াপরফ”, “ৰা স্থপর্ণা 
সবুজ সথায়া” ইত্যাদি --ব্রদর।জকৃত টাকা । 
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না হইলেও বৃহ্দারণ্যক উপনিষাদের “আত্মানঞ্চেদ্বিজানীগাদয়মন্্ীতি পুরুষঃ” ইত্যাদি পূর্বোন্ত 
শ্রুতিবাক্য এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষুদর “তদেৰ বিদিত্বাইতিমৃত্যামেতি” ইত্যাদি শ্রতিবাক্য উক্ত 
পিদ্ধান্তে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করা যার। বর্ধমান উপাধ্যার মুক্তিল'ভে নিজের আত্মসাক্ষাৎ্- 
কারের স্তায় ঈশ্বরতব্বজ্ঞানকেও মুক্তির কারণ বলিয়া সমর্গন করিয়া, শেষে নৈয়াফিকসম্প্রদায়ের 
পরাম্পরাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন ঘে,* ঈশ্বরমনন মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার 
সম্পাদন করিয়াই পরম্পরা মুক্তির কারণ হয়। উহার সম্পাদক ইঈশ্বরমননের স্যার ঈশ্বরদাক্ষাৎ- 
কারও এরূপে পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। কারণ, ইঈশ্বরসাক্ষাংকাঁর ঈশ্বরব্ষয়ক মিথ্যাজ্ঞান 
নিবৃত্ত করিলেও উহা সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ভক না হওয়ায় মহধি গোতমোক্ত প্রকারে 
মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয় না । কিন্তু উহা গোতমোক্ত মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ পপ্রমেয়”-তত্ব- 
সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া মুক্তির গ্রযোজক বা পরম্পরাকারণ হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। 
ঈশ্বরতত্জ্ঞান মুমুক্ষুর নিজের আত্মনাক্ষাৎকাঁরের সম্পাদক হইবে কিরূপে? ঈশ্বরের মননই বা 
কিরূপে নিজের আত্মসাক্ষাৎ্কারে উপযোগী হইবে ? ইহার ত কোন যুক্তি নাই? ইহা চিন্তা 
করিয়া শেষে বর্ধমান উপাধায় বলিয়াছেন যে, অথবা ঈশ্বরের মননরূপ উপাসনা! করিলে তজ্জন্ত 
একটা অৃষ্টবিশেষ জন্মে, অথবা ঈশ্বরতদ্বভানজন্ই অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হয়, তদ্দীরাই উহা 
মুক্তির কারণ হয়। শ্রুতির দ্বারা যখন ইশ্বরতবজ্ঞান মুক্তির হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন 
উহ্থার উপপত্তির জন্য অৃষ্টবিশেষই উহার দ্বাররূপে কল্পনা করিতে হইবে অর্থাৎ ঈশ্বরতবজ্ঞান 
কোন অদৃষ্টবিশেষ উত্পন্ন করিরা তদ্দারাই মুক্তির হেতু হর, ইহাই শ্রুতির তাবপর্ধ্য বুঝিতে হইবে। 
নচেৎ, ঈশ্বরতত্বজ্ঞান সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ভতক না হওয়ায়, উহ! সেই মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির কারণ হইতে ন! পারায় অন্য কোনরূপে মুক্তির কারণ হইতে পারে না। সুতরাং 
উহা অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করিয়া তদ্দবারাই মুক্তির কারণ হয়, ইহাই বুবিতে হইবে। প্রাচীন টাকা" 
কার বরদরাজ কিন্তু রূপ কল্পনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যখন ঈশ্বরসাক্ষাৎ- 
কারও মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তখন সাক্ষাৎরুত পরমেশ্বরের অনুগ্রহ মুক্তির সহকারী 
কারণ, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্ধ্য বুঝা বায়। পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে তখন তীহা'র অনুগ্রহে 
মুমুক্ষর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইরা, শী আত্মব্ষয়ক সর্বপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া 
উহা মুক্তির কারণ হয়। পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার ও তাহার অনুগ্রহের মহিমায় মুমুক্ষুর আবশ্তক 
জ্ঞানের উৎপত্তি ও অভিলধিতসিদ্ধি অবশ্ঠই হইতে পারে, এ বিষয়ে অন্য যুক্তি অনাবশ্তক ৷ বস্ততঃ 
প্ভিদ্যতে হৃদরপ্রস্থিঃ......তম্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে 1”-( মুগ্তক ২২) এই শ্রুতিবাক্যে পরমেশ্বর- 











১। ঈশ্বরমননঞ্চ মোক্ষহেতুঃপ্তমেব বাদত্বাহতিযৃতাঙ্গোত নান্তঃ পস্থ। বিদ্াতেহয়নায়” হতি শ্র্যা স্বস্জ্ঞানত্তের 
ঈশ্বরজ্ঞাদস্তাপি তদ্ধেতুত্ প্রতিপাদনাৎ, *ব দ্্মণী বেনিতবে ” ইতাত্র বেদনম ত্রস্ত জাকাজ্কিতত্ন প্রকৃতত্বাৎ *শ্রোতবো! 
মন্তব্য” ইত্যাদেরবয়াচ্চ। ঈশ্বরষননঞ্চ যদপি মিথ্য্ডানোন্ম,লনপ্বার মোপযে,গি, তথাপি শ্বংআবসাক্ষ/ৎকার এব উপ- 
বুজতে । যদাহঃ "নহি তৰ্‌তো জ্ঞাত সবক ্ষাৎকারস্তে/পকরোভী”তি। বন্থা ত্যা তদ্ধেতুত্বে প্রমাপিতে তদনুপ* 





পত্র” হদৃ্মেব তদ্স্বাবং কল্পান্ছে 1-স্বর্ীমানকৃত চীক!॥ 
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সাক্ষাৎকার যে “হদয়গ্রস্থি”র ভেদক, অর্থৎ্খ জীবের অনাদিদিদ্ধ মিথ্যাজ্ঞান বা তজ্জনিত 
ংস্কারের বিনাশক, ইহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে । সুতরাং ঈশ্বরসাক্ষাৎকারও যে মুমুক্ষুর নিজের 
আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়াই মুক্তির কারণ হয়, ইহা অবস্তই বলা যাইতে পারে । তবে 
ঈশ্বরসাক্ষাৎকার মুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষ়ক হিথ্যভ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান না হওয়ায় উহা নিজের 
আত্মবিষয়ক তৰজ্ঞানের ন্যায় সাক্ষাত্ভাবে এ মিথাজ্ঞানের নিবৃত্ত করিতে পারে না। স্ৃতরাং 
ঈশ্বরসাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরতববজ্তান সুসুক্ষুর নিজের আত্মনাক্ষাৎ্কার মম্পাদন করিরা তদ্দ্বারাই 
ংসারনিদান এ মিথ্যাঙ্ঞানের নিবৃন্তি করিরা যুক্তির কারণ হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে 
হইবে। তাই প্রাচীন নৈয়াপ্িকগণ বিয়া গিরাছেন,_“সহ তন্বতো জ্ঞাতঃ স্বাত্মসাক্ষাৎকার- 
স্তেপকরোতি”। অর্থাৎ ঈশ্বরতবজ্ঞান মুযুক্ষর নিজের আত্মসাক্ষাৎ্কাঁরের সহায় হয়। 
পুর্ববোক্তরূপ কার্য/কারণভাব শ্রুতিসিদ্ধ হইলে ইঈশ্বরতন্বজ্ঞানজন্ত অদৃষ্টবিশেষের কল্পনা 
অনাবশ্তক। বর্দরাজ ও তৎপূর্ববন্তী আর কোন প্রাচীন নৈরারিকও এরূপ অুষ্টবিশেষের 
কল্পনা করেন নাই। “প্রকাশ” টীকাকার বর্ধমান উপাধ্যায়ের শেষোক্ত ণ্যদ্বা” কল্প 
বা চরম কল্পনায় তীহার নিজেরও আস্থা ছিল না, ইহাঁও বলা ধায়। সে ধাহাই হউক, 
ফলকথা, নৈয়ায়িকদন্প্রদায়ের মতে পুর্বোক্তরূপে ঈশ্বরতত্বজ্ঞানও বে মুক্তির কারণ, ইহা 
স্বীকৃত সত্য। মহানৈয়াগিক উদয়নাচার্য্য এই ভন্যই তাহার “ন্যারকুসুমাঞ্জলি” গ্রন্থ মুযুক্ষুর পক্ষে 
ঈশ্বরের মননরূপ উপাসনার নির্ব্বাহের জন্য বিবিধ তত্ব বিচার করিয়া গিরাছেন। তিনি বিচারপূর্ব্বক 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াও এ মননের সাহায্য করির়! গিরাছেন। তাহার মতে শ্রুতিতে 
জীবাস্বার ন্যায় পরমাত্মারও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে। পরমাত্মার তত্বজ্ঞান বা 
সাক্ষাৎকারের জন্য তাহারও যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাগন কর্তব্য | 
কোন নৈয়াপ্িকমব্প্রদায় উদমনাচার্য্যের “ন্তায়কুন্থমা গলি” গরস্থ'নুদারে এক সময়ে ইহাও সমর্থন 
করিয়াছিলেন যে, কেবল ঈশ্বরসাক্ষাৎ্কারই মুক্তির কারণ।- তাঁহাদিগের কথা এই বে, ঈশ্বর 
অতীন্দ্রিয় হইলেও যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা তীহার সাক্ষাৎকার হইতে পারে | “আত্মা বাঁ অরে দ্রষ্টবাঃ” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “আত্মন্‌” শব্ষের দ্বারা যদিও জীবাত্মাকেও বুঝ! ধায়, কিন্তু “বেদাহমেতং পুরুষং 
পুরাণমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎখ। তমেব বিদিত্বা২তিমূ হ্যমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেইয়নায়”॥ এই 
শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র ঈশ্বরসাক্ষাত্কারই মোক্ষের কারণ বলিয়া স্পষ্ট কথিত 
হওয়ায় “আত্ম! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই শ্রুতিবাক্যেও “আত্মন্” শবের দ্বার! পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে। 
তাহা হইলে উদয়নাচার্যের ন্তারকুস্্মাঞ্জলি গ্রস্থেরন্যারচচ্টেরমীশত্ত মননব্যপদেশভাক্‌। 
উপাসনৈব ক্রিগ্তে শ্রবণানস্তরাগতা 1”-_এই কারিকাঁও সংগত হর। কারণ, মুঘুক্ষুর নিজের 
আত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তির কাঁরণ হইলে তাহাতে পরমাজ্মার মননরূপ উপাসনা অনাবশ্তক | নিজের 
আত্মার মনন না করিয়া উদয়নাচার্ষয পরমাআ্মা পরমেশ্বরের মনন করিবেন কেন? সুতরাং তাহার 
মতেও পরমেশ্বরের সাক্ষাুকারই যে মুক্তিব কাঁবণ, ইহাই বৃঝাঁ যায়। যদিও ইঈশ্বরসাক্ষাৎকার 
মুমুক্ষুর নিজের আয্মবিষ্নক মিথ্যাজ্ঞনের বিপরীত জ্ঞান না হংঘ্'র উহা প্র হিথ্যাজ্ঞানের নিবগ্তক 
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হইতে পারে না, তথাপি স্বতন্্রভাবে উহা এ মিথ্যাঞ্ঞ'নজন্ত সংস্কারের বিনাশের কারণ হয়, ইহা 
স্বীকার করা যায়। অথবা সংসারনিদান এ নিথ্যাজ্ঞনজন্য সংস্কার নাশের জন্তই মুমুক্ষুর নিজের 
আত্মতন্াক্ষাৎকারের আবশ্তকতা স্থীকার্ধ্য। কিন্তু মুক্তিলাভে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই কারণ। 
যদি বল, যোগ সনিকর্ষের দ্বার| পরমাম্বার সাক্ষাৎকার হইলে তখন এ যোগজ সন্নিকর্ষগন্য সমগ্র 
বিশ্বেরই সাক্ষাৎকার হইবে । তাহ! হইলে “তমেব বিদিত্বা” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “এব” শব্দের দ্বারা 
যে, অন্ত পদার্থের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা সংগত হর না| কারণ, বোগজ সন্নিকর্ষজন্য ঈশ্বর" 
সাক্ষাৎকার কেবল ঈশ্বরমাত্রবিষ়ক নহে। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বার! যে, বোগজ সন্নিকর্ষ- 
জন্য ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণরূপে কথিত হইয়াছে, ইহা বলা যার না। এতদুন্তরে তাহারা 
বলিয়াছেন বে, বাহার! মুমুক্ষুর নিজের আয্মদাক্ষাৎকারকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিবেন, তীহা- 
নিগের মতেও ত এ আত্মদাক্ষাৎকার দেহাদিভেদবিষরক হওয়ায় কেবল আত্মব্ষরক হইবে না। 
সুতরাং “্তমেব বিদিত্ব” এই শ্রুতিবাক্যে তাহাদিগের মতেও “তৎ” শবের দ্বারা নিজের আস্মমাতের 
গ্রহণ কোনরূপেই সম্ভব নহে । বন্ততঃ এ শ্রুতির উপক্রমে পুরাণ পুরুষ পরমেশ্বরেরই উল্লেখ হওয়ায় 
উহার পরার্দে “তৎ” শ.বর দ্বারা পরমেশ্বরই যে বৃদ্ধিস্থ, এ বিষরে,সংশর নাই। সুতরাং “তমেব 
বিদিস্বা” এই বাক্যের দ্বার। পরমেশ্বরবিষয়ক নিধিবিকল্পক প্ররত্যক্ষই গ্রহণ করিয়া, উরে মুক্তির 
কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । যোগজ সন্নিকর্ষজন্ত  নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ কেবল পরমেশ্বরমাত্র" 
বিষয়ক । সুতরাং “তমেব” এই স্থলে এব” শব প্রয়োগের অন্ধুপপন্তি নাই । আর এ “এব” 
শব্দকে “বিদিত্বা” এই পদের পরে যোগ করিয়া “তং বিদিত্বৈ” এইরূপ ব্যাখা করিয়া বে সমাধান, 
তাহা উভয় মতেই তুল্য । অর্থাৎ অন্ত সম্প্রদায়ের স্তার আমরাও এরপ ব্যাখ্যা করিতে পারি। কিন্ত 
রূপ ব্যাখ্যা আমরা সংগত মনে করিনা । কারণ, "তং বিদিত্বৈ” এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে এ 
শ্রৃতিস্থ “এব” শৰের সার্থক্য থাকে না। কারণ, উক্ত পক্ষে পরে পনান্যঃ পন্থা! বিদ্যতেহয়নায়” এই 
বাক্যের দ্বারাই “এব” শব্ধ প্রয়োগের ফলদিদ্ধি হইয়াছে । আমাদিগের মতে এ “এব” শবের অন্থত্র 
যোগ করিতে হয় না, উহার বৈযর্ঘও নাই। যদি বল, “তত্বমসি” ইত্যাদি নানা শতিবাক্যের দ্বারা 
“আমি ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ বলিরা স্বীকার্যয হইলে, এ জ্ঞান ত কেবল ঈশ্বরবিষঘ্নক 
নহে ? সুতরাং “তমেব বিদিত্বা” এই বাক্যে “এব” শব্দের উপপন্তি কিরূপে হইবে? এতদুত্বরে বক্তব্য 
এই যে, “তন্বমদি” ইত্যাদি নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা “আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ, 
ইহা উপদিষ্ট হর নাই। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের অভেদচিন্তন্রূপ বে যোগবিশেষ, উহার অভ্যাসের 
দ্বারা পরে ঈশ্বরমা্রবিষয়ক নির্ব্িকল্পক সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়, ইহাই এ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের 
তাৎপর্য্য। পুর্বোকতরূপ ঈশ্বরসাক্ষার্কারই মুক্তির কারণ। সুতরাং “তমেব বিদিত্বা” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যের যথাশ্রতার্থে ই সামগ্রস্ত হয়! নব্যনৈয়ায়িক গদীধর ভট্টাচার্য্য পুর্বোক্তরূপ বিচারের 
সহিত পূর্বোক্ত মত প্রকাশ করিনা গি়াছেন। কিন্তু উহ্বার কোন প্রতিবাদ বা প্রশংসা করেন নাই। 

উক্ত মতে বক্তব্য এই যে, বৃহ্দারণ্যক উপনিবদের “আম্মা বা অরে ভরষ্টবাঃ” ইত্যাদি 
করতিবাক্যে “আব্মন্” শের দ্বারা যে পরমাত্মাই বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায় না। পরস্থ উহার পুর্বে 
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“ন বা অরে পত্যুঃ কামান পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনত্ত কামায় পতিঃ পরিয়ে! ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতি" 
বাক্যে “আত্মন্” শের দ্বারা জীবাস্্াই কথিত হওয়ার দেখানে পরেও “আত্মন্” শের ছার! 
পূর্বোক্ত জীবাত্মাই গৃহীত হইয়াছে, ইহাই বুঝ যার । অবশ্ঠ শুদ্ধাদ্বৈ তমতে জীবাত্ম! ও পরমাস্মার 
বাস্তব অভেদবশতঃ পরমাস্নাক্ষা্কার হইলেই জীবা্মপাক্ষা্কার হয়। সুতরাং সেই মতে এ 
“আত্মন্” শবের দ্বারা পরমায়। বুঝিলেও সামপ্রস্ত হইতে পারে। কিন্তু দ্বৈতবাদী পূর্বোক্ত 
নৈয়ারিকসম্প্রদীরবিশেষর মতে উক্ত ক্রতিবাক্যে প্আত্মন্” শবের দ্বারা পরমাস্মাকেই গ্রহণ 
করিলে সামগ্রন্ত হয় না । কারণ, জীবের নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান, যাহা তাহার সংপারের 
নিদান বলিয়া যুক্তি ও শান্তসিদ্ধ, এ মিথ্যাঙ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য উহার বিপরীত জ্ঞানরূপ নিজের 
আত্মাক্ষাৎকার যে মুমুক্ষুর অবস্ত কর্তব্য, ইহা উক্ত দশ্প্রদারেরও স্থীকার্ধ্য। তাহা হইলে পূর্বোক্ত 
“আত্মা বা অরে রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যে, মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাত্কার কর্তব্য 
বলিয়। বিহিত হয় নাই, ইহা কিরূপে বলা যায়? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে “তমেব বিদিত্ব” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও যে, কেবল পরমাত্মাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই 
বাঁ কিরূপে বুঝ! যায়? কারণ, মুসুক্ষুর নিজের আত্মাক্ষাৎকারও মুক্তির কারণ বলিরা শ্রুতি ও 
যুক্তিদিদ্ধ। পরন্ত মহানৈয়ানিক উদরনাচার্্যও “আত্মতন্ববিবেক” ও “তাৎপর্ধ্যপরিগুদ্ধি” গ্রন্থে 
ুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষর়ক মিথ্যাক্ঞানকে তাহার সংদারের নিদান বলা, উহার নিবর্তভক নিজের 
আত্মসাক্ষাৎকারকে মুক্তির কারণ বলিয়া সনর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি পন্তায়কুস্ুমাঞ্জলি” 
্রস্থে ঈশ্বর মননের উপদেশাদি করায় কেবল ঈশ্বরতত্বজ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়া গিরাছেন, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। সুতরাং তাহার মতেও যুক্তির সাক্ষা্খ কারণ 
নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করিতেই ঈশ্বরের তন্বজ্ঞান আবশ্তক। তাহার জন্য ঈশ্বরের 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্তক ) তাই তিনি স্তারকুস্ুমাঞ্জলি গ্রন্থে বিচারপুর্ব্বক ঈশ্বর ঘননের 
উপদেশাদি করিয়া গিরাছেন, ইহাই বুঝা ঘায়। টকাকাঁর বরদরাজ ও বর্দমান উপাধ্যারের 
কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তীহারাও উদয়নের মতে পরমাত্মসাক্ষাৎকারকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কার্ণ 
বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। 

গদাধর ভট্টাচার্য “যুক্তিবাদ” গ্রন্থে পূর্বোক্ত নত প্রকাশের পরে রঘুনাগ শিরোনি প্রভৃতি 
নৈয়ায়িকগণের মত প্রকাশ করিয়াছেন বে, বুহদারণ্যক উপনিধদে যাজ্ঞবব্্য-মৈত্রেরী-সংবাদে “স 
হোবাচ নব! অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিগধে তবতি আত্মনস্ত কামার পতিঃ শ্রিরো ভবতি” 181৫) 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “আত্মন্” শৰের দ্বার। নিরতিশয প্রির নিজের আত্মাই উপক্রান্ত হওয়ার উহার 
পরভাগে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইতাদি শ্রুতিবাক্যে “আত্মন্‌” শব্দের দ্বারা নিজের আস্মই 
বিবক্ষিত বুঝা যায় 1. তাঁহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুমুক্ষুর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকারই 
মুক্তির সাক্ষাৎকারণ এবং তাহার সম্প'দক এ আত্মার শ্রবণাদিই মুক্তির পরম্পরা কারণ, ইহাই 
বুঝা যায়। , উহার দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ও শ্রবণমননাদি বে মুক্তির কারণ, ইহা বুঝা 
যায় না। বদি বল, উক্ত শ্রুতিবাক্যের ছারা তাহা বুঝা না গেলেও প্তমেব বিদিতবহতিমৃত্যুমেতি” 
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ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বরদাক্ষাৎকারও দে মুক্তির কারণ, ইহা ত স্পষ্টই বুঝা বায়। 
এতুস্তরে তীহারা বলিরাছেন বে, মুমুক্ষর নিজের আস্মপাক্ষাৎকার হইলে তখন তীহার মিথ্যাজ্ঞান- 
হয সংস্কার ও ধর্্মাংঘের উচ্ছেদ হওরাতর মুক্তি হইরাই বায়। স্তুতরাং তাহার এ মুক্তিতে আর 
পরমাত্মনাক্ষাৎকারকে কারণ বলিয়া স্বীকার করার কোন প্ররোজন বা যুক্তি নাই। অতএব 
“তমেব বিদিত্ব” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ইহাই তাতপর্ধ্য বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ত্রন্মের অভেদ- 
চিন্তন রূপ বোগান্যাস মুযুক্ষুর নিজের আয্মার সাক্ষাৎক'র সম্পাদন করিয়া, তদদ্বারা মুক্তিতে 
উপযোগী হর। শী যোগান্যান ব্যহীত মুমুক্ষুর নিজের আম্মার সাক্ষাৎকার হয় না, এই তত্ব 
প্রকাশ করিতেই উক্ত ক্রতিবাকো “এব” শব্দের প্ররোগ হইরাচ্ছে এবং “বিদ” ধাতুর দ্বারা 
পৃর্বোক্ন্ধপ অভেদ জ্ঞানরূপ যোগই প্রকটিত হইয়াছে । দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
মতে এ অভেদজ্ঞান আহার্যয ভ্রসাত্মক হইলেও উহার অভ্যাস মৃতুক্ষুর নিজের আত্মপাক্ষাৎকাঁর সম্পাদন 
করে। উল্ত শ্রুতিবাকোর এইন্প তাতপর্য)ই যুক্তিসিদ্ধ হইলে “তমেব বিদিত্বা” এই স্তলে “তং 
বদি” এইরূপ ব্যাথ্যাই করিতে হইবে। তাহা “নান্যঃ পশ্থা বিদ্যতেহবনার়” এই পরভাগও 
ব্যর্থ হয় না। কারণ, এ পরভাগ পুর্কোক্ত “এব” শবেরই তাতপর্ধ্য প্রকাশের জন্ত কথিত হইরাছে। 
বেমন কালিদাস রঘুবংশে “মহেহ্বরস্রাম্বক এব নাপরঃ” (৩)৪৪) এই বাক্যে “এব” শের প্রয়োগ 
করিয়াও পরে আবার “নাপরঃ” এই ঝাক্যের দ্বারা উহারই তাৎপর্য প্রকাশ করিরাছেন। গদাধর 
উট্টাচা্ধয পূর্ব ক্তরূপে রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মত সমর্থন করিয়া» উক্ত মতে দোষ বলিতে 
কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, “যোগিনস্তং প্রপশ্ঠস্তি ভগবন্তমধোক্ষজং” ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা 
পরমত্রহ্মদাক্ষাৎকারই যোগাভ্যাসের ফল, ইহাই সরলভাবে বুঝ! বার। সুতরাং মুহুক্ষুর নিজের 
আত্মনাক্ষাৎকারকেই পূর্বোক্ত বোগাভ্যাপের ফল বলিলে পূর্বোক্ত শাস্ববিরোধ হয়। 

এখানে গদাধর উ্রাচংর্য্যের এইবপই তাত্পর্ধ্য হইলে বিচার্ধয এই বে, পরমত্রহ্গগাক্ষাৎকার 
অনেক ঘোগাভ্যাসের ফন, ইহা শাস্তা্ছদারে পূর্বো্ত মতবাদী রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতিরও স্বীকৃত। 
কিন্ত তাহারা যে জীব ও ব্রক্মর অভেদচিন্বারূপ যে'গবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা মুসুক্ষুর নিজের 
আত্মপাক্ষাৎকার সম্পন্ন হন বলিগাছেন, তাহাতে ূর্বো শান্ত্রবিরোধ হইবে কেন? পরন্ধ 
পূর্বোক্ত মতবাদিগণ পতমে বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কেন বে পুর্বোক্ত- 
রূপ তাৎপর্য কল্পন৷ করিতে গিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা 
ঈশ্বরতববক্ঞান ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বরততজ্ঞানশৃণ্ঠ ব্যক্তির মুক্তিলাভে 
অন্য কোন পন্থ! নাই, ইহাই সরলভাবে বুঝ! যায়। উহার দ্বারা একমাত্র টা ঈশ্বর- 
সাক্ষাত্কারই যে মুক্তির কারণ, মুক্তিলাভে আর কিছুই আবশ্যক নহে, ইহা বুঝিবার কোন 
কারণ নাই। পরন্ত মুমুক্ষুর নিভের আত্মগাক্ষাকার যে তাহার ০ মিথ্যাজ্ঞান 
নিবৃত্ত করিয়া! মুক্তির কারণ হয়, ইহাও শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ হওরায় “তমেব বিদিত্বাইতি- 
মৃহ্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বে, মুক্তির প্রতি উক্ত কারণেরও নিষেধ করা হইন্াছে, 
ইহা বলা যায় না। কিন্ত ঈশ্বরসাক্ষাৎ্ক'র না হইলে মুহুক্ষর নিজের আত্তমসাক্ষা্কার হইতে 
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পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বরতব্বজ্ঞান না হইলে আর কোন উপায়েই মুমুক্ষ নিক্তের আত্মসাক্ষাৎকার 
করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন না, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিলে আর কোন বিরোধের 
আশঙ্কা থাকে না | উক্ত শ্রুতিবাক্যে “তমেব” এই স্থলে “এব” শবের দ্বারা উহার পূর্বে পুরাণ 
পুরুষ পরমাস্মার যে স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দেই রূপেই তাহাকে জানিতে হইবে, অন্ত কোন কল্পিত 
রূপে তাহাকে জানিলে উহা মুমুক্ষুর নিজের আত্মপাক্ষাৎকার সম্পাদন করে না, ইহাই প্রকটিত 
হইরাছে, বুঝিতে পারা যায়। এ “এব” শব্দের দ্বারা যে জীবাস্মার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, ইহা 
বুবিবার কোন কারণ নাই । অথবা! সেই পুরাণ পুরুষ পরমায্মার যাহা নির্বিকর্পক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ 
যাহা যোগজসনিকর্ষবিশেষজন্য, কেবল সেই পরমান্মব্ষরক সক্ষাৎ্কার, তাহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যে 
“তমেব বিদিত্বা” এই বাক্যের দ্বারা বিবক্ষিত বলিয়া উক্ত স্থলে “এব” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, 
ইহাঁও বুঝ! যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে “বিদিত্বা” এই পদের পরে “এব” শবের যোগ 
করিয়া “তং বিদ্বিত্বেব” এইরূপ ব্যাখ্যা করা অনাবগ্ঠক এবং উক্ত শ্রতিপাঠান্ুসারে এ শ্রুতির 
ধ্ররূপ তাৎপর্ধ্যও প্রত বলিয়া মনে হয় না। 

তাৎপর্য)টাকাকার বাচস্পতি মিশ্র কিন্ত পূর্বে বলিয়াছেন বে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর- 
প্রণিধান মুক্তির উপায়, ইহা কথিত হইয়াছে (চতুর্থ থও, ২৮৪ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য) কিন্তু “তমেব 
বিদিত্বা” এই বাক্যের দ্বার! ঈশ্বরসাক্ষাংকার পর্যন্তই বিবক্ষিত, ইহাই বুঝা যাঁয়। অবশ্ত ঈশ্বর- 
প্রনিধানও মুদ্তিজনক তশ্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়, ইহা! স্বীকার্ধ্য। মহ্্ি 
গোতমও পরে “তদর্থং যমনিষ্নমাভ্যামাস্মসংস্কারো বোগাচ্চাধ্যাত্মবিধ্যুপায়ৈ” (৪৬শ) এই স্থৃত্রের দ্বারা 
মুক্তিলাভে যোগশাস্তোক্ত “নিয়মের” অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানও যে আবশ্তক, ইহা বলিয়া গিয়াছেন। 
সুতরাং তীহার মতে মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বর না থাকিলেও প্রমাণাদি যোড়শ- 
পদার্থতনৃজ্ঞান হইলেই তীঁহার মতে মুক্তি হইতে পারে, ইহা কখনই বলা যার না; পরে ইহা ব্যক্ত 
হইবে। পরন্ত পরমেশ্বরে পরাভক্তি ব্যতীত বেদবোধিত পরমানম্মতত্বের যথার্থ বোধ হইতেই পারে না; 
সুতরাং এঁ তক্তি বাতীত মুক্তিলাঁভ অপন্তব, ইহ! বেদাদি সর্বশান্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে । স্মৃতরাং 
বেরপ্রামাণ্যদমর্থক পরমভক্ত মহর্ষি গোতমেরও যে উহাই পিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
পারে না। তবে তাহার মতে এ পরাভক্তি মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বা চরম কারণ নহে। পূর্বোক্ত 
প্রমেয়তত্জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ। নঈশ্বরে পরাভক্তি ও তজ্জন্ত তীহাঁর তন্বসাক্ষাৎকার এ 
প্রমেয়তন্বজ্ঞানের সম্পাদক হইগনা পরম্পরায় মুক্তির কারণ হর। ভক্তি যে জ্ঞানেরই দাধন এবং জ্ঞানের 
তুল্য পবিত্র বস্ত এই জগতে নাই, জ্ঞান লাঁভ করিলেই শীন্তিলাভ হয়, এই সমস্ত তত্ব ভগবদ্গীতাতেও 
স্পষ্ট কথিত হইয়াছে । অবশ্য পৃজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী ভগবদ্গীতাঁর টাকার সর্বশেষে «গীতার্থগংগ্রহ” 
বলিয়া ভক্তিকেই মুক্তির কারণ বলিয়া দিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সেখানে 
পরমেখবরের অনুগ্রহদনধ আস্মভ্ঞানকে এ ভক্তির ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
তাহা হইলে ভক্তিজন্য আত্মজ্ঞান, তজ্ন্ত মুক্তি, ইহাই ফলতঃ স্বীকার করিতে হইয়াছে । তিনি 
আত্মক্ঞানকে ত্যাগ করিয়া নির্ঝ্যাপার কেবল ভক্ভিকেই মুক্তির কারণ বলিতে পারেন নাই, ইহা 
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টম হত বাৎস্তাঁয়ন ভাষ্য ২৫ 
পি কি বুঝা আবশ্তক। তিনি দেখ নে ভগবদ্লী তার অনেক বনের বরা জ্ঞান ও ভক্তির 
ভে সম রন করিয়াছেন, ই হহাও দ্রষ্টব্য ১1] নে মাছ। হউক, মুনকথ” মহষি গোততমব মতেও 
মুক্তিলাভে ঈশ্ববতন্বজ্তন মাবস্তক। কিন্তু উহ" মতে নে সকল পরর্থািবার মিথ্যাজ্ঞান জীবের 


সংসারের নিদান হ৪ন'র উহািত গর তত্বচ্ক সাক্ষ ভাব মিথ্যাজ নর নিবন্তি করিয়া, 
তদ্বারা মুক্তির দাক্ষৎ, ক রণ হর, দেই সমস্ত পদার্শকেই তিনি পপ্রমেঞ” নাদে পবিভাষিত করিয়া 
উহদিগের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা তত্বজ্ঞান লাভের সহায়তা করিরা গিরাছেন। তিনি এ 
সমস্ত প্রমের পদার্থের মনন নির্ণহের জন্যই এই শর রশন্ত্র প্রকাশ করিরা গিরাছেন। মৃক্তিলাভে 
উহার পুর্ব ও পরে আর যাহ যাহা আবশ্টাক, তাহ! উহাব এই শাস্ত্র বিশেষ বক্তব্য বা প্রতিপা 
নহে। সকল পদার্থ তীহার প্রকাশিত এই শাস্ত্র পপ্রস্থান"ও নভে । তাই হিনি মুক্তিলাভে 
প্রথমে নানা কর্ম, তি 9 ঈশ্ববতববজ্ঞন অত্যাবগ্তক হইলেও বিশেবরূপে তাহা বলেন 
নাই_শাক্জাত্তর হইতেই এ সমস্ত জানিতে হইবে। এই আহিকর শেষ সংক্ষেপে তাহাও 
বলিয়া গিগ্লাছেন। বথাস্থানে তাহ বান্ত হইবে । 

মুক্তির কারণ বিণরে আর একটা স্থুপ্রাচীন প্রপিদ্ধ মত আছে,__তীহার নাম পজ্ঞানকর্ম- 
সমুচ্চয়বাদ”। এই মতে কেবল তন্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাত, কারণ বা $রম কারণ নহে। কিন্তু 
শান্ত্বিহিত নিত-নৈমিন্তিক কর্ম-সহিত তন্বজ্ঞান অর্থাৎ এ কর্ম ও তৰ্জ্ঞান, এই উভরই তুল্যভাবে 
মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। স্ৃতরাং মুক্তির পূর্ব পর্য্যন্ত সামথ্য ও অবিকারানুসারে নিত্য-নৈথিত্তিক 
কন্মানুষ্ঠানও কর্তব্য] আনার্ধ্য শফ্কুরের বহু পুর্ব হইতেই সম্পরদারবিশেষ উক্ত মতের সমর্থন 
করিয়াছিলেন । তী'হার পরে আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেষ্টা বামুনাচা্য উক্ত মতের সমর্থন ও 
প্রচার করেন। তাহার পরে রাসান্থজ বিশ বি টি উত্ত মতের বিশেষরূপ সমর্থন ও প্রচার 
করিয়া গিরাছেন। তিনি তাহার “বেদার্থপংগ্রহ্থে" উক্ত দিদ্ধান্ত প্রকশ করিয়া শেষে পরমপ্তরু যামুনা- 





১। ভগত্দ্ভক্তিযুক্তস্ত তত্প্রনাদাক্মবোধত$। 
হখং বন্ধবিসুক্তিঃ ত্য ন্তি গীতার্ঘসংগ্রহঃ ॥ 

তথাহি “পুরুষঃ গ পরঃ পার্থ ভক্তা! লত স্তবনন্তয়া। ভক্ত! তৃনন্যয়া শকা অহমেবং বিধে ইজ্ছুন” ইত [দৌ৷ ভগবদ্‌ ভক্তে- 
মোঁক্ষং প্রতি সাধকতমত্বশ্রধণাৎ, তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোখজ্ঞ।নাব স্তরম'ত্রযুক্তা মে, ক্ষহেতুরিতি টং 
প্রতীয়তে। জ্ানস্য চ ভক্তবান্তরব্যাপারত্বমের যুক্ত, * তং নততযুক্তানাং ভজতাং প্রী তিপুর্বক'। দামি বুদ্ধি- 
যোগং তং যেন জর মুপযান্ত তে। মদ্ওক্ত এত ছজ্ঞার় মন্ভ।ব হোপসদাতে”্ইতানিবসনাথ | ন5 জু নমেব ভক্তিরিতি যুক্ত, 
*সমঃ সর্বেষু ভুতু মদূভ ক্তং লভত পরাং ভক্তা মামভিজানাতিযাবান্‌ যশ্চাস্মি তহ্ত;”--ইত্যাদৌ ভেদেন নির্দেণাৎ। 
ন ঠ্বং সতি "তনেব বিদ্ু হতিমব ইমতি নান্যঃ পন্থা বিদতেইফনায়েশতি শ্রু তবিরে ধঃ শঙ্কনীয়:, ভক্তাবান্তরব] পারত্ব,জ্‌- 
জ্ঞানস্ত, নহি কাষ্ঠেঃ প5তীতু জে ম্ব লানামনাধনতঘুক্তং ভনতি। কিঞ্চ “যস্ত "দবে পরা ভতিবৎ1 দেবে তথা গুরৌ। 
তস্তৈতে কধিত। হার্থঃ প্রকাশন্তে মই আ্রনঃ 1” (খেত-্বতর)) “দেহান্তে দেবঃ পরমং ব্রহ্ম ত'রকং বাচষ্ে” (বৃসিংহ- 
পূর্বতাপনী ১৭)) “হমেবৈধ বৃতে তেন লভ 27” (কঠ) ইত্যান্ক্রিতিম্ম তপুরণবসন।নোবং সতি সমঞ্স.নি ভবস্তি 
ত্মাদ্ভগবদ্‌- ভক্তিরেব সোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধ 1-স্ব'মিটাকার শেষ । 
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চার্য্যপাদের উক্তির দ্বারাও উহার সনর্থন করিরাছেন। তিনি শ্রীভাব্য তাহার ব্যাখ্যাত মতের প্রাথাণিকত্ব 
০ টা সমর্থন করিতে বেণন্তক্গত্রবর €বাধারনকত স্তু প্রাচীন বুকির উল্লেখ করায় বু্তিকার 
বেদান্তসতরের দ্বার উক্ত মর ব্যাথা করিরাছিচ ন, হাঃ বুঝা বাইতে পারে। 
বিশিষ্টাই্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের প্রথম কথ এই বে, “ঈ৭” উপনিষ দর “অর্বিণ)য়া 
কে এই শ্রুতিবাক্যে অবিদ্যার দ্বারা মৃত্ু-তরণর উপদেশ থাকায় 
কর্ম তি সাক্ষা্কারণ 1 কারণ, এ “অবিদ্য।” শব্দের অর্গ বিদ্যাভি্ন নিহাটনমিন্তিক কর্ম, ইহাই 
বুঝ] ধার। আর কোন অর্থ এ স্থলে সংগত হয় না। “বির্য।” শাকের অর্থ তন্বজ্ঞান। উহা ভক্তিরূপ 
ধ্যান বা “পরবান্ুস্বতি”। সুতরাং উল্ত শ্রতিবাক্যের দ্বার: কর্্সহিত জ্ঞানই যুক্তির 
সাক্ষাৎকাবণ, এই দিদ্ধান্তই বুঝা যার। বন্তৃতঃ স্থৃতি পুবানারি শান্তর এমন অনেক বচন 
পাওা যার, মনদ্বারা নরলভাবে উত্ত দিদ্ধান্তই বুঝা যার) নব্যনৈগ্রারিকানার্ধ্য গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও 
“ঈদ্বরান্ুমানচিস্তামণি"র খের প্রথমে উক্ত মত ঘদর্থন করিতে ভগবদ্ণীতার “ন্ছে স্ব কর্নন্যতিরতঃ 
ংসিদ্ধিং লভতে নর” (১৮৪) ইত্যাদি বচন এবং বিধুঃপুরাণের “তস্মান্তুপ্রাপ্তরে যঃ কর্তব্যঃ 
প্িতৈন রৈঃ | তৎপ্রাপ্থিহে হ্দিজ্ঞনং কম ঢোক্তং মহামতে ॥” এই বচন এবং হ'রীতদংহিতার 
সপ্তম অপর উিভাভ্যামেৰ পক্ষাভযাং বথ। থে পক্ষিণাং গতিঃ।  তৈৰ জ্ঞানকর্মৃভযাং প্রাপ্যতে 
র্ধ শাস্বতং 1” এই (১০ম) বচন এবং “্ঞানং প্রধানং নু কন্মহীনং কর্ম প্রধানং নতু বৃদ্ধিহীনং 
তম্মাদৃ্বয়োরেব তবে প্রিদ্ধিন হোকপক্ষো বিহগঃ প্রথাতি "" ইত্তারি শাস্ত্বাচন উদ্ধৃতি 
করিয়াছেন । বৈশেধিকাচার্ধ্য ভ্রীধর ভট্টও তীহার নিজমতানুন ছুর বহু বিচারপুর্ধক উত্ত মত 
সমর্থন করিতে অনেক শান্ত্রব$নও উদ্ৃত করিয়াছেন। তাহার প্রথম যুক্তি এই যে, শাস্ত্রবিহিত 
নিতনৈমিন্তিক কর্ম পরিত্যাগ করিলে শান্্ান্ুসারে প্রতাহ পাপ রদ্ধি হগরার এরূপ ব্যক্তির মুক্তি 
হইতেই পাচুর নী (“ভ্ভারকন্দলী” ২৮৩৮৫ পৃষ্ঠা দুষ্টব্য )। 
কিন্তু ভগব'ন্‌ শঙ্কর/চার্ধ্য উন্ত মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, 
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তন্্ জনই অবিদ্য। [নিবৃত্ত 
বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্টিনূপ মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ এই দিদ্ধ-ন্তরই সদর্মন টা ছেন। তীহার মতে 
সন্্াসাশ্রদের পুর্ব নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম চিততশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তন্জ্ঞানেরই 
সাধন হর। প্রথমে চিন্তশু1দ্ধর জন্য কর্ধানুষ্ভীন না করিলে তকজ্ঞানলাভে অধিকারই হয় না। 
স্বৃতরাং কর্ম ব্যতীত চিন্তগুদ্ধির অভাবে তরজ্ঞান সম্ভব না হওয়ার যুক্তিলাভ অসম্ভব,_এই 
তাৎপর্ষেই শান্ত অনেক স্থানে কর্মকে রূপে মুক্তির সাধন বলা হইরাছে। কিন্তু কর্ম যে 
জ্ঞানের যর মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন, সুতরাং মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত কর্ম কর্তব্য, ইহা শাস্তার্থ নহে। 
কারণ, শ্রতিতে মুমুক্ষু সন্যাদীর পক্ষে নিত্যনৈমিন্িক কর্মৃতটাগেরও বিধি আছে । এবং প্তরহ্ধ- 
সংস্থেহমৃতত্বামতি" এই শ্রতিবাক্যের দ্বারা কর্ধত্যাগী সন্্যানীই মুক্তি লাভ করেন, ইহা কথিত 
হইয়াছে। স্ৃতরাং তীহার পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মপাঁরত্ঠাগঙ্গন্ত পাপ বুদ্ধির কোন সম্ভাবনা 
নাই। তিনি পুর্বাশ্রমে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ধানুষ্ঠান দ্বারা চি্শুদ্ধি লাভ করিঝাই ত্রহ্মজিজ্ঞান্ু 
হইয়া! থাকেন। “অথাতো ব্ন্মজিজ্ঞানা” এই বহ্মদত্রে “অথ” শবের দ্বারাও & সিদ্ধান্তই সচিত 
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স্ছি ২, 


হইয়াছে। পরস্থ “ন কম্মণা ন প্রজা ধনেন” ইত্যাদি ক্রতি এবং “কম্মাভক্মুতুমুষয়ো নিষেছঃ 
ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্র দ্বারা কর্ম ছারা যে ঘুক্তিদাভ হর নাঃ ইহাও স্পই 
(চতুর্থ খণ্ত, ২৮৩ পুষ্। দ্রষ্টব্য )1 অবশ্ঠ বাহারা জ্ঞান কর্মমপমুদ্চরবাদী, তীহারা এ সমস্ত শ্রুতি- 
বাক্যে “কর্ম্ন্‌্” শব্দের দ্বারা কাম্য বর্ুই ব্যাখ্য! করেন এবং তাহার আনাধ্য পক্ষের সার কেবল 
সন্যাসাশ্রমীই মুক্তিলাভে অধিকারী, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। কিন্তু আচার্ধ্য শঙ্কর 
আরও বহু বিচার করিয়া পুর্কোন্ত “জ্ঞানকর্মমুক্তর ঝাদে"র গুন করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার 
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ভাষ্যে উক্ত বিধরে বিশেব বিচার করিয়া নিজ দত সধর্থন করিত গিরাহেন। তিনি ভগবদ্গীতার 
দ্বিতীর অধ্যরের “অশোচানন শাওস্ং" ইত্যাদি (১) শ্লেকের অবভারণার পুর্বে উক্ত মভের 


প্রকাশ ও সমর্থন করি, পরে গীতার্থ পর্ণযাদোনার দ্বারা উক্ত মতির খপগ্তনপুর্ধধক উপনংহারে 
অতিবিশ্বাদের সহিত নিখিরাছেন,_-“তম্মাদ্গীতাশান্ত্রে কেব্জাদেব  ভঙইজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্থিন 


কর্ম্দমুচ্চিতানিতি নিশ্চিভোহর্থঃ। বণা চারমর্থস্তথ। পরকরণঞে। বিভজ্য তত্র তত্র দর্শরিষ।ন১” | 
ফলকথণ আচর্ধ। শঙ্কর ও তাহার প্রবর্থিত সন্ন/নিদন্প্রবার দকছুদই উক্ত জ্ঞানকর্মনুচ্চওবাদের 
প্রতিবাদই করিরা গিরােন। বেগবাশিষ্ রামারণের বৈরাগ্য প্রকরাণর প্রথম নর্গেও “উভাভ্যানের 
পক্ষান্যাং” ইত্যাদি 7ন) শ্লোক দেখা ঘার়। কিন্ত দেখান টীকাকার আননদবোধেন্র সরস্বতী 
শঙ্করের দিদ্ধান্ত রক্ষার জগ্ত পরবর্তী মণিকাচোপাখ্যান হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিরা দেখাইরাছেন 
যে, যোগবাশিক্টে৪ও কেবন তন্বঞ্ঞ'নই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই পর ব্াবস্থাপিত হইরাছে। 
স্থতরাং এখানে “জ্ঞানকম্মনগুচ্চরবাদ” যোগবাশিষ্ঠর সিদ্ধ স্তুরূপে গ্রহণ করা যান মা। ঝোগ- 
বাশিষ্ঠের পাঠকগণ টাকাকারের এ কথাতেও লক্ষণ করিবেন) মহষি গোতমও জ্ঞানকম্মসমুচ্চয়- 
বাদের কোন কথ। বলেন নাই । পরস্থ তাহার “ছুঃখজন্স” ইত্যাদি দ্বিতীর হুত্র ও এখানে এই 
সুত্রের দ্বারা তাহার মতেও যে কেবল প্রমেয়ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাথকারণ, এই সিদ্ধান্তই বুঝা 
যায়। ভাষ্যকার বাহস্ারন প্রহতি স্ত'ঘাচার্ধ্যগণও উক্ত মতিরই সমর্গন করিরা গিরাছেন | “তন 
চিন্তামণি”কার গ্গণ উপাধ্যার প্রথনে জ্ঞনকন্মননুচ্চরবাদের নমর্থন করিলেও পরে |তনিও 
এ মত পরিত্যাগ করিরা, কেবল তত্বজ্ঞনই মুক্তির সাক্ষাৎ্কারণ, কর্ম এ তন্বজ্ঞান সম্পাদন 
করিয়া মুক্তির জনক, ইহাই সম'ন করিরাছেন১। তাহা হইলে কর্ম ও জ্ঞান যে, তাহার 
মতে তুল্যভাবেই মুক্তির জনক নহে, ইহা! তিনি পরে স্বীকার করার তীহাকে আর জ্ঞান- 
কন্মনমুচ্চর্বাদী বলা যার না। তবে বৈশেিকার্ষ! ভ্রীধর ভট্ট থে, জ্ঞানকম্মসনুচ্চঙ্বাদী ছিলেন, 
এ বিষরে সন্দেহ নাই। কিন্ত তিনি মহধি কণাদ বা প্রশন্তপাদ্দের কোন উক্তির দ্বারা উক্ত মত 
সমর্থন করিতে পারেন নাই । বৈইশবককুত্র ও যোগন্থত্ের দ্বারাও উত্ত মত বুঝা যার না। 


ক 





১। বন্তুতত্ত দৃঢভু'মনবাসনমিপ্যজানোন্স,লনং বিনা ন মেক্ষ ইত্ুভয়বাদিপিদ্ধং +*****কর্মণাং ত্ঙ্ঞান- 
ছারাণি মুত জনবত্বসন্তব, গুমাণবতো: গৌরব্চ ন দেষায়”--ইত্যাদি স্বর নুম!নচন্ত।সণির শেবভ!গ। 


২৮ ন্যাঁয়দর্শন ৪ হাঃ 
সাংখ্যস্থত্রে উত্ত সমূচ্চয়বাদের খগ্ডুনও দেখা যায়» ॥ মৃগকথা, তন্বজ্ঞানই মুক্তির চরম কারণ, 
ইহাই বহুসন্দ্ত সিদ্ধাত্ত। অবশ্ঠ  তৰভ্ঞানের স্থরূপ বিষয়ে আরও নানা মতের প্রকাশ হইরাছে। 
বাহুল্যভয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিলাম না॥ ১] 

ভাষ্য । প্রসংখ্যানানুপুবধী তু খলু__ 

অনুবাঁদ। “প্রসংখ্যানে”র অর্থাৎ তত্বজ্ঞানের আনুপুববী (ক্রম) কিন্তু 
(পরবন্তী সূত্দ্বারা কথিত হইতেছে ) 

সুত্র । দোঁষনিমিত্তৎ রূপাঁদয়ো বিষয়াঃ সংকণ্প- 

কতা ॥২।৪১১॥ 

অনুবাদ। রূপাদি বিষয়সমূহ “সংকল্পকৃত” অর্থাৎ মিথ্যা সংকল্পের বিষয় হইয়া 
দৌষসমুহের নিমিত্ত অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের জনক হয়। 

ভাষ্য । কামবিষয়া ইন্দ্রিয়ার্থা ইতি রূপাদয় উচ্যন্তে। তে মিথ্যা" 
সংকল্পামানা রাগ-দ্েষমোহান্‌ প্রবর্তয়ন্তি, তান্‌ পুর্বং প্রনঞ্চক্ষীত। 
তাংশ্চ প্রসঞ্চক্ষাণন্য রূপািবিষয়ো। মিথ্যাসংকল্পে। নিবর্ততে | তন্িরৃন্তা- 
বধ্যাত্ব২ব শরীরাদ্ি প্রসঞ্চক্ষীত। তৎপ্রসংখ্যানাদধ্য!তআবিষয়েহহঙ্কারো 
নিবর্ভতে । সোহয়মধ্যাত্বং বহিশ্চ বিবিক্তচিন্তে। বিহরন্‌ মুক্ত ইত্যুচাতে । 

অনুবাদ । ইন্দ্রিয়ার্থগুলি কাম অর্থাৎ অনুরাগের বিষয়, এ জন্য “রূপাদি” 
কথিত হয়। সেই রূপাদি, মিথ্যা সংকল্ের বিষয় হইয়া রাগ, দেষ ও (মাহকে 
উৎপন্ন করে। সেই রূপাদি বিষয়সমুহকে প্রথমে “প্রসংখ্যান” করিবে । সেই 
রূপাদি বিষয়সমূহকে প্রসংখ্যানকারা মুমুক্ষুর রূপাদিবিষয়ক মিথ্যা সংকল্প নিবৃত্ত হয়। 
সেই মিথ্য। সংকল্লের নিবৃন্তি হইলে আভ্বাতে শরীরাদিকে “প্রসংখ্যান” করিবে, অর্থাৎ 
সমাধির দ্বারা এই সমস্ত শরারাদি আত্যা। নহে, এইবূপ দর্শন করিবে । সেই শরীরাদির 
প্রসংখ্যানপ্রযুক্ত অধ্যাতুবিষয়ক অহঙ্কীর নিবৃত্ত হয়। সেই এই ব্যক্তি অর্থাৎ ধাহার 
পূর্বেবাক্ত অহঙ্কার নিবৃন্ত হইয়াছে, তিনি আত্বীতে ও বাহিরে অনাসক্তচিন্ত হইয়। 
বিচরণ করত “মুক্ত” ইহা কথিত হন, অর্থাৎ এরপ ব্যক্তিকে জীবনুক্ত বলে। 

টিগ্লনী। শরীরাদি ভুতথপর্ধ্যন্ত দোষনিফিতসমুহের তত্বজ্ঞানপ্রবুক্ত অহঙ্কারের নিনুস্তি 


হয়, স্বতরাং এ তুজ্ঞান মুমুক্ষুর অনন্ত কর্তব্য, ইহা প্রথম ন্ুত্রর দ্বারা কথিত হইয়াছে । এখন 
ঙ 








১। জ্নানুক্তিঃ| বন্ধো বিপর্ধ য় ॥ নিয়তকাবণহথান্ন সমুকক্ববিকল্প |--দা'খ দর্শন, ওয় অঃ) ২৩শ, ২৪শ, 
২৫শ পাত্র ভরা । 
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এ তনজ্ঞানের আন্ুপুর্বা অর্পাৎু ক্রম কিবূপ? কোন্‌ পনাথের তন্বজ্ঞান প্রথমে কর্তব্য, ইহা 
প্রকাশ করিহেই মহর্ষি এই তীর স্ত্রট বলিরছেন। ভাষ্যকারও প্রথমে «প্রদংখ্যানানুপূর্ববা 
তু খন্পু” এই কথা বলিরা £ই সুত্র অবতারণা করিয়াছেন | তপর্ধ)টীকাকার বাখ্যা করিয়া" 
ছেন,-_-প্রসংখ্যানং সমাধি তনুজ্ঞ।নং”। প্রপুরর্বক প্চক্ষ” ধাতু হইতে এই "প্রদংখ্যান” 
শব্দটি দিদ্ধ হইয়াছে । উহাব অর্থ__প্রকক্ট জ্ঞান অর্থ তন্বজ্ঞন ) শ্রবণ ও মননের পরে সমাধি 
জাত তন্বনাক্ষৎকারৰপ ততন্বন্ঞনই নর্বপেক্ষ। প্রকষ্ট জ্ঞান, উহ্াই মুক্তির কারণ। উহা 
না হওয়া পর্যন্ত অনাদি মিথাজ্ঞানের মাত্যন্তিক নিবুক্ি হর না । তাই তাৎপর্ধ্যটাকাকার এখানে 
প্রংখ্যান শব্দের পুরর্দাক্ন্প অর্গেরই ব্যাথ্যা করিরাছেন। বোগবর্শনেও “প্রনংখ্যানেপা- 
কুলীদস্ত” ইত্যাদি--(৪1২-) হ্ছুত্র “প্রনংথা'ন” শবের প্রয়োগ হইরাছছে। সুত্রার্থ ব্যখ্যা করিতে 
ভাষ্যকার প্রথম বলিসাহেন বে, ইন্দিরার্থ গুলি ক'মবিষর, এ জন্য “রূপা্দি" কথিত হয়। তাৎপর্য্য 
এই থে, প্রথম অধ্যায়ে গন্ধ, রদ, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই বে পঞ্চ পদার্ ইন্দিয়ার্থ বলিয়৷ কথিত 
হইয়াছে, উহার! কামবিষয় বা কগয, এজন্য বূপাদি ন'মে কথিত হর। শাস্ত্রে অনেক স্থানে এ 
গন্ধাদি ইন্দিয়ার্থগুলিই রূপ, রদ, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ, এই ক্রমে এবং এ সমস্ত নাথে কথিত হইগ্াছে। 


৭ 


এ রূপানি বিষরগুলিতে যে সময়ে মিথ সংকল্প বা দেহবিশেষ জন্মে, তখন উহারা এ সংকল্লানিনারে 
বিষয়বিশেমে রাগ, দ্বেব ও মে'হ উৎপন্ন করে| মুমুন্ু দেই রূপাদি বিব্সসূহকেই সন্কাগ্রে প্রনং- 
খ্যান করিবেন। অর্গাহ রাঁগাদি দোষজনক বলিয়া গ্রথমে এ সমস্ত শি ররই তন্তু াক্ষাৎ করিবেন | 


তাৎপর্ধ্য টকাকাৰ ইার ঘুক্তি ব্যখ্য। করির'ছেন বে, সমাধিজাত তন্বদাক্ষাৎকাররূপ বে প্রনংখ্যান, 
তাহা রূপাদি বিষযেই স্্বকর, এ ভন্ত প্রাথমিক নাঁধকের এ রূপাদি বিষের তন্বনাঙ্ষতৎকারেই সর্বাগ্রে 
প্রযত্ব কর্তব্য। ভা'ষাকাঁর উক্ত বুক্তি অনুলারে রূপাদি বিষের তন্বদাক্ষাৎ্কারেরই প্রথম কর্তব্যতা 
প্রকাশ করিয়া, পরে বল্য়াঙ্ছেন যে, বূপাদি ব্ঘিয়ের তত্বনাক্ষাকারজন্য এ রূপাি বিয়ে মিথ্য। 
বল্ল বা মোহবিশেষ নিবৃন হ়। তাহার পরে আত্মাতে শরীরাদির প্রনংখ্যান কর্তৃব্য। তজ্জন্ত 
আত্মবিষরে অহঙ্কার নিনুন্ত হয়| আত্মাতে শরীরাদির প্রপংখ্যন কি? এতছৃক্করে উদদ্্যাতকর বলিয়া" 
ছেন যে,--"এই শরীরাদি আত্মা নাহ” এইরূপে যে ব্যতিরেক দর্শন, অর্থাৎ আয্ম। ও শরীরাদির 
. ভেদাক্ষাৎ্কার, উহাই আন্ম্তে শরীরাদির প্রসংখ্যান। উহাই যোক্ষজনক তৰজ্ঞান । 
শরীরাদি পদার্দণে আল্মার ভেদ দর্শনই উপনিষহুক্ত আত্মদর্শন, ইহাই উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি 
্তায়াচার্যগণের দিদ্ধান্ত। ফলকথা» শরীরাদি ভ্রঃখপর্য্স্ত রা বে সমস্ত প্রমেরের তত্বজ্ঞানের 
কর্তব্যতী প্রথম নুন স্ুচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রূপা ত্ষিরের তন্বঙ্জানই প্রথম কর্তব্য । তাহার 
পরে শরীরাদি ও আত্মার তনবজ্ঞান কর্তব্য । তত্বঙ্ঞানের এই ক্রম টছ জন্যই মহষি এই 
দ্বিতীয় সুত্রটি বলিরান্ছন, ইহাই ভাষ্যকার প্রভৃতির তাহ 
ভাষ্যকার এই হ্থাত্র “নংকল্প” শব্দের দ্বারা যে মিথ্যা সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন, উহা! তীহার 
মতে মোহবিশেব, ইহ! পুর্বে তিনি বলিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ১১শ পুষ্ট দ্রষ্টব্য )। উত্ত 
বিষয়ে ভাব্যকাৰ 9 বার্রিককারের ঘকতেণ ৪. বাচস্পঠি ভিশ্রের দনাধানও চতুর্থ খণ্ডে লিখিত 
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হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড ৩২৭২৮ পৃষ্টা ডষ্টব্য)। কিন্তু বান্তিককাঁর পুর্বে অঙ্ভূত বিষয়ের 
প্রার্থনাকে “সংকল্প” বলিেও এখানে তিনিও এই কুত্রোক্ত ংকল্পকে নোহবিশেষই বলিয়াছেন । 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে লিখিরাছেন,_-“সংবল্পঃ সমীচীনত্বেন ভ'বনং, তদ্বিবরীকৃতা রূপাদরো 
দোষস্ত রাগাদেনিমিন্তং'। অর্গাৎ সন্যক্‌ কল্পনা বা সমীচীন বলিয়া বে ভাবন' উহাই এখানে 
সুত্রোক্ত “নংকল্প" | রূপাদি ব্ষিরগুলি রূপ ভাবনার বিষ হইলে তথন উহীরা রাগাপিদৌষ 
উতৎ্পন্ন করে। এখানে বুন্তিকারের ব্যাখ্যাত এ সংকল্প পরার্থও যে মোহবিশেষ, এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ভগবদগীতার “সংকল্পপ্রভবান্‌ কামান্” (৬২৪) ইত্যাদি শ্রোকেও “সংকল্প” শব্ধ এ অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে । ভাব্যকার শঙ্কর ও টাকাকার শ্রীধর স্বামী প্রস্থতি উহ ব্যক্ত না করিলেও 
আনন্দগিরি উহা ব্যন্ত করিয়া বগিরাছেন,--“সংকল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ" | যাহা শোভন নহে, 
তাহাকে শোভন বলির! বে ভ্রম, তাহাকে বলে শোভনাধ্যাদ। টাকাকার মধুন্থদন সরস্বতী 
ধর স্থলে স্থুবাক্ত করিরা লিখিরাছেন,_“সন্বন্গ ইব সংকলো দৃষ্টেঘপে বিষরেযু শোভনত্বাদি- 
দর্শনেন শোভনাধা'ন2” | সুতরাং তীহার মতেও ভগবদ্গীতার এ গ্লোকোক্ত “সংকল্প” 
বে মোহবি:শব বা ভ্রমজ্ঞানবিশেন, এ বিষরেও সংশর নাই। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ এ স্থলে 
লিখিরাছেন,-“সংবল্প ইদং মে ভূরাদিতি চেতোবৃত্তিঃ”। তাহার মতে “ইহা আমার হউক,” 
এইরূপ আকাজ্বাত্মক তিন্তবুন্তিবিশেষই সংকল্প | বস্ততঃ সংকল্প শবের প্র অর্থই স্থপ্রসিদ্ধ । 
ভগবদ্গীতার এ ষষ্ট অধ্যা্জের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে পর স্ুপ্রসিদ্ধ অর্থে ই সংকল্প শব্দের প্রয়োগ 
হইয়াছে। কিন্তু পরে ২৪শ শ্লোক “সংকল্পপ্রভবান্‌ কামান্‌” এই স্থলে মৌহবিশেষ অর্থেই সংকল্প 
শবের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বহুদন্মত। কারণ, মোহবিশেষ হইতেই কামের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে। এখানেও ভাষ্যকার প্রভৃতি সকলেই সুত্রকারোক্ত রাগাদির জনক সংকল্পকে মোহ- 
বিশেষই বলিয়াছেন । ভাব্যকার এখানে মিথ্যা” শব্দের প্রয্োগ করিরা স্ৃত্রোক্ত “সংকল্প” 
শবের এ অর্থবিশেষ ব্যক্ত করিঘাছেন। বাত্তিককারও এখানে উহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন 
যে, “এই পমন্ত রূপাদি জামারই” এইরূপে অপাধারণভাবে প্রতীতির জনক থে নিশ্চয় অর্থ+ৎ এরূপ 
ভ্রমবিশেষ, তাহাই রূপাদি বিষ:রর মিথ্য। সংকল্প । সুতরাং “এই সমস্ত আমারই নহে, উহা! তঙ্কর, 
অগ্নি ও জ্ঞ'তিবর্গদাধারণ” এইরূপে সাধারণ বলিয়া ধ রূপাদি বিষয়ের প্রদংখ্যান করিতে হইবে। 
উহার দ্বারাই রূপাদিবিষরক পূর্বোক্ত মিথা সংকর বা মোহবিশেষের নিবৃত্তি হর । 

ভাষ্যকার সর্বশেষ বলিয়াছেন বে, আত্মতত্বাক্ষা্কারের ফলে আত্মবিষয়ক সর্বপ্রকার 
অহপ্ধার নিবৃত্তি হইলে, তখন ভিনি আত্মণতে ও বাহিরে অনাসক্তচিন্তে বিচরণ করত মুক্ত বলিয়া 
কথিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ মুক্তির জন্য তখন তাহার আর কিছুই কর্তব্য থাকে না। এরূপ 
ব্যক্তিবেই জীবদদক্ত বলা ইইর়াচছ। বস্ততঃ ভগবদ্গীতার ভগবান্‌ নিজেই বলিগ্নাছেন,_প্যতেকিয়- 
মনোবুদ্ধিমুনিমেক্ষিপরা়ণঃ | বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো বঃ. সদা মুক্ত এব সঃ)” (৫1২৮)। 
টাক কার পুভ্যপাদ শ্রীধর রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-“ন সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ।৮ অর্থাৎ 

রূপ বাক্তি ভীব্তি ও ঘুক্তই। বাঞ্থিককার উদ্দ্যোতকরও এখাদন সর্বশেষে “ভীবন্ে- 
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বহি বিদছ্'ন্‌ সংহ্ষাযাসীভ্যাং মুচ্যতে” এই শাস্তরবাক্য বা শাস্্রমূলক প্রাতীন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উক্ত 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন | তিনি ন্যারদর্শনের দ্বিতীর হুত্রের অবতারণার ডে 
কারের 


দ্বারা উক্ত দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন বে, মুক্তি দ্বিবিধ, পরা ও অপর 1 তন্বদং 
অনন্তরই কাহারও পরা মুক্তি অর্থ বিদহমুকতি হয় না। কারণ, তাহ। হইলে দর্শী 
ব্যক্তি তীহার পরিদৃষ্ট তত্বের উপদেশ করিয়া যাইতে পারেন না| অভন্বদর্শী ব শ 
শান্তর হইতে পারে না -তন্বদরশীর উপদেশই শাস্ত্র । সুতরাং ইহা স্বীকার্ধ্য যে, তত্বদর্শী ব্যক্তিরাই 
রাও 
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জীবিত থাকিস শাস্ত্র বলিয়া গিরাছেন॥ তন্বনাক্ষাৎ্কার মুক্তির চরম কারণ। সুতরাং তাহা 
তব্বসাক্ষাৎকারের পরে মুক্তিলাত করিরাছেন। উতা অপরা মুক্তি, এ অপর! ঘুক্তির 
জীবন্মুক্তি। উদ্োতকর ইহা সমর্থন করিতে সেখানেও শেষে “জীবারেব্হি বিদ্বান্‌” ইত্যাদি বাক্য 
উদ্ভৃত করিয়াছেন ( প্রথম থণ, ৭৫_-৭৬ পুষ্ট! দ্রষ্টব্য )। সাতখ্যদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষেও 
“জীবন্ুক্তশ্চ” (৭৮) এই স্ত্রের পরে ৫ হথত্রর দ্বারা জীবন্মুক্তর অস্তিত্ব সমঘিত হইগছে। অন্মধ্যে 
প্রথমে “উপদেস্তোপদেষ্স্বাৎ তৎদিদ্ধি” (৭৯) এবং “ইত্রথাহন্ধপরস্পরা” (৮১) এই ুত্রের দ্বারা 
জীবন্ুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ প্ররুত উপদেষ্টা হইতে পারেন না) সুতরাং তত্বদর্ণা 
জীবন্মুক্তের অস্তিত্ব স্থীকার্ধ্য, টি কতই প্রদ্িত হইয়াছে । এবং “শ্রৃতিশ্চ” (৮০) এই সুত্রে দ্বারা 
পূর্বোক্ত বুক্তি বা অন্থুমানপ্রমাণের সকার মি বে, জীবনুক্তের আন্তবব্ষিরে গ্রদাণ আছে, 
ইহা! কথিত হইয়াছে। ত্বসাস্ষাত্কার হই 


হইলে তজ্জন্য কন্ধুক্ষর হওয়ায় আর শরীরধারশ বা জীবন 
রক্ষা কিরপে হইবে? এতহুন্তরে শেবে পচক্রভ্রদনবদ্ধুতশরীরঃ” ৬২) এই হুত্ের দ্বারা কথিত 
হইয়াছে যে, যেমন কুস্তকারের কর্ম্মনিনৃত্তি হইলেও পুর্করুত কশ্ধুভন্য বেগব*তঃ কিয়ৎকাল 
পর্যযস্ত স্বরংই চক্র ভ্রমণ করে, তদ্রপ তৰ্দাক্ষাৎ্কারের পরে সঞ্চিত কন্মন্মর হইলেও এবং ভন্য 
শুভাশুভ কর্ম উৎপন না হইলেও প্রারন্ধ বন্মুজন্য কিছু কাল পর্য্যন্ত শবীর ধারণ বা জীবন রক্ষা 
হয়। পরে প্নংস্কারলেশতস্তৎদিদ্ধিঃ” (৮৩) এই হ্থুত্রের দ্বারা কগিত হইফাছে যে, তন্বদর্শী 
জীবনুক্ত ব্যক্তিদিগেরও অল্লাবশিষ্ট বিষয়সংস্কার থাকে, উহা তঁহাদিগের শরীর ধরণের হেতু। 
কেহ কেহ এ “সংস্কার” শবের দ্বারা অবিদ্যাসংক্কার বুঝিয়া জীবনুক্ত বাক্তিদিগেরও অধিদ্যা- 
ংস্কারের লেশ থাকে, এইরূপ দিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিরাছেন। ভন্তান্ত কোন কোন গ্রন্থ উক্ত 
মতান্তরের উল্লেখ দেখা যাপন । কিন্তু সাংখ্যাচ'্য; বিজ্ঞানভিক্ষু উত্ত মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছে 
তিনি বলিয়াছেন বে, অর্বন্। কেবল জন্মীদিরূণ বর্্মবিপাকারস্তই কারণ। যোগদর্শনভাষ্যে 
ব্যাসদেবও এরূপই বলির 8 প্রারন্ধ কর্মফল ভোগে অবিদ্যাসংস্ারের কোন আবম্তকতা 
নাই। মুঢ় জীবের যে কর্মকলভোগ, তাহাই অবিদ্যাসংক্কারসাপেক্ষ।  তত্ররশী জীবনুক্ত 
ব্ক্তিদিগের উত্কট রাগাদি না হি টাহাদিগের সুখছুঃখ্ভাগ প্রকৃত ভোগ নহে? 
কিন্ত উহা ভোগাভাস।  পরস্ত তত্বৰশী ভীবনদুক্ত ব্যক্তিদিগরও অবিদ্যাসংস্কারের ত্শে 
থাকিলে তীহাদিগেরও কর্মজন্ত ধর্মাধন্মের উতপন্তি হইবে। স্ৃতরাং তাহাদিগকে মুক্ত বছা বাইতে 
পারে না। পরস্ত তাহাদিগেরও অবিদ্যা থাকিলে তাহাদিগের তত্বুপদেশ বধ্ার্থ উপদেশ হইতে পারে 
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না। সুতরাং অন্ধপরম্পরাপত্তি-দোঁষ অনিবার্ধ্য। বিজ্ঞানভিক্ষু শেষ কথা বলিয়াছেন যে, জীবনুক্ত- 
দিগের অবিদ্যাসংস্কারের লেশ স্থীকাবে কিছুমাত্র প্রয়োজন ও প্রধাণ নাই | কিন্তু উাহংদিগের বিষর়- 
সংস্কারূলেশ অবস্ঠ স্থীকার্ধ্য। উহাই তীহাদিগের *রীর ধারণের হেতু । পুুববক্ত সাংখ্যহৃত্রে 
“সংস্কারূলেশ” শব্দের দ্বার) এ ব্ষসংস্কারলেশই কথিত হইরাহথে বিজ্ঞনভিক্ষু উহার ত্রন্ষ- 
মীমাংসাভায্যে উক্ত মত বিশদনধপে দমর্থন করিয়াঙ্ছেন। মৃলকথন জীবন্মক্তি শান্তর ও বুক্তিসিদ্ধ। 
তখ্যদর্শনের হ্যায় যোগদর্শনেও শেষে “ততঃ ক্লেশকন্মনিবুন্তিঃত (81৩০) এই তের দ্বার। জীব- 
নুক্তি সুচিত হইরাছে। ভাষ্যকার ব্যাসদেব মেখানে পক্লেশকর্খুনিরান্তী জীবানৰ বিদ্বান বিমুক্তো 
ভবতি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা জীবনুক্তি সমর্থন করিরছেন । “ভীবন্দুক্তিবিবেক” গ্র্থ বিদ্যারণ্য 
মুনি কঠোপনিষদের “বিসুক্তশ্চ বিমুভ):ত” এই আতিবাক্য এবং লুহদারণ)ক উপনিষদের “দা সাব্ষে 
প্রদুচ্যন্তে কাম বেহন্ত হৃদি স্থিভাঃ। অথ দূ্ভ।ইমূতা ভবত্যত্র বন্ধ সমগ্/তি” 1 এই শ্রাতিবাক্য এবং 
বাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক বচন জীবন্ুক্তিবিবয়ে প্রদাণরূপে উদ্ধত করিরছেন। ( জীবনুক্তিবিবেক, 
আনন্দাশ্রম দংস্করণ, ১৬২--১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) | দত্তাত্রেযপ্রোন্ত পজীবনুক্তিগীতা” প্রহৃতি আরও 
নান শাস্্থ জীবনুুক্তর শ্বরূপাদি বর্ণিত ইইরাদ্ছে 1 
বস্ততঃ ছান্দোগ্য উপনিধদর “তস্ত তাবদেব চিরং যাবন্ন বিযোক্ষ্যেহথ সম্পত্থান্ত” (৬1১৪২) 
এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তহ্‌দর্ণী ব্ক্তির যে মুক্তির জন্য আর কোন কর্তব্য থাকে না, কেবল প্রারব্- 
কর্মমভোগের জন্যই তিনি কিছুকাল জীবিত থবে ন, এই দিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে । এ শ্রৌত দিদ্ধাস্ত 
ব্যক্ত করিবার ভন্য বেদান্তদর্শনের চতুর্ণ অধ্যরের প্রথম পাদের সর্বশেষে_ভোগেন ত্িতরে 
ক্ষপরিত্বাহ্থ সম্পদ্যতে” (১৯*) এই স্ত্রের দ্বারা তন্বী ব্যক্ত ভোগদ্বারা প্রারন্ধ পুণ্য ও পাপরূপ 
কর্ম ক্ষয় করির। মুক্ত হন, ইহা কথিত ইইর়ছে | উহার পূর্বের “অনারন্কার্ষ্যে এব তু পুর্বে তদবধেঃ” 
(১৫শ) এই স্থাত্রের দ্বারাও এ শ্রোত দিদ্ধান্ত ব্যক্ত কর। হইরাছে। ততাতপর্য্য এই যে, পুণ্য ও পাপরূপ 
কর্ম দ্বিবিধ_(১) সঞ্চিত ও (২) প্রারন্ধ। যে কর্ধের কার্্যের অর্থাৎ ফলের আরন্ত হয় নাই, 
তাহার নাম সঞ্চিত কর্ম | পু্ধাক্ত বেদান্তুত্রে “অনারন্ৃকার্ষ্য” এই দ্বিবচনান্ত পদের দ্বারা 
ত্র সঞ্চিত পুণ্য ও পাপরপ দ্বিবিধ কর্ম গ্রকাশিত হইরাছে ] তাই শঙ্করাচর্ধ্য প্রভৃতি “অনারন্ধ কার্য)” 
এই শবের দ্বার! এ দ্বিবিধ সঞ্চিত কর্ম্মকিই টা করিয়াছেন। আর বে কর্মের কার্ষ্যের অর্থাৎ 
ফলের আরন্ত হইফাতে অর্থাৎ যে কর্দ্ার! সেই জন্মলাভ ঝ| শবীরারন্ত হইরাছ্ছে, ত'হার নাম প্রারন্ধ- 
কর্ম। পূর্কেক্ত বেদান্তসত্ানুদারে শন্করাচাধ্য টি এ কর্রকে বঙিয়াছেন--৭আরবধকার্য্য”। 
পৃর্কোক্ত “ভোগেন টা ইত্যাদি শেৰ স্থাত্রে “ইতর” এই ছ্বিব5নান্ত পণ্রে ছারা এঁ আবক্বকার্য 
পুণ্য ও পাপরূপ ছ্বিবিধ প্রাব্ধ কর্মুই গৃহীত হইর!ছে। হাহা পূর্বোক্ত অনরন্ধকার্ধ্য সঞ্চত কর্মের 
ইতর, তাহাই আরন্বকার্ধ্য প্রারদ্ধ কর্ম] ইহার মধ্যে পৃৰ জন্ম রাড এবং ইহভন্মেও তত্ব- 
জ্ঞানোৎপন্তির পুর্ধপর্ধ্যন্ত দাত পুণ্য ও পাপরূপ কর্ই বেদান্তদতোক্ত অনারন্কার্ষ)” দর্চিত কর্ম 
তন্বদাক্ষাৎ্কার্রূপ চরম তৰজ্ঞ/ন উৎপন্ন হইলে তখনই এ সমস্ত সঞ্চিত বর্মন বিনষ্ট হইরা যার। 
বেদান্তদর্শনে এই সিদ্ধন্ত সমথিত হইয়াছে। ভগবদগীতায় শ্ীভগবান্ও এ হি যাছেন, 
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“জ্ঞানাগিঃ সর্ককন্ধাণি ভক্রদাঁৎ কুরুতে তথা” (৪8২৮)। কিন্তু পূর্বোক্ত আরব্ধ-কার্ধ্য পুণ্য ও 
পাপরূপ প্রারব্ধকন্দ ভোগমাত্রনাশ্ত ৷ ভোগ ব্যতীত কোন কালেই উহার ক্ষয় হয় না। তাই এ 
প্রারন্ধ কর্ম্নকেই গ্রহণ করিরা শাস্ত্র বলিয়াছেন,__“নাভূক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি”। 
বেদাত্তদর্শনে পৃর্বোক্ত “ভোগেন দ্বিতরে ক্ষপরিত্বাহ্থ সম্পদ্যতে” এই সুত্রে দ্বারা তন্বসাক্ষাৎথকার 
হইলেও ভোগের দ্বারা সঞ্চিত কর্ম হইতে “ইতর” প্রারবধক্ধ ক্ষ করিতে হইবে, তাহার পরে দেহ- 
পাঁত হইলে বিদেহমুক্তি বা পরামুক্তি লা হইবে, এই দিদ্ধান্ত শুব্যক্ত হইয়াছে। প্তশ্ত তাবদেৰ 
চিরং যাবনন বিমোক্ষ্যেইথ সম্পতস্তে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উ্ত সিদ্ধান্তের মূল। ধাহার৷ শীত্রই প্রারন্ধ 
কর্ণর্ষয় করিয়া বিদেহমুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তীহারা যোগবলে কারব্যুহ নির্মাণ করিয়া 
অল্প সময়ের মধ্যেই ভোগদ্বারা সমস্ত প্রারন্ধ কর্ধক্ষয় করেন, ইহাও শাস্তসিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার বাতস্তাপনও 
অন্ত প্রসঙ্গে এ দিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ট। দ্রষটব্য)। এইরূপ শাস্ত্রে 
“ক্রিয়মাণ,” “সঞ্চিত” ও “প্রারন্ধ” এই ভ্রিবিধ কর্ম্মবিভাগও দেখ। যার়। দেবীভাগবতে এ ত্রিবিধ 
কর্মের পরিচয়াদি বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে । বর্তমান কর্ম্মকে প্ক্রিয়মাণ” কর্ম এবং অনেক" 
জন্মর্ূত পুরাতন কর্ম্মকে সঞ্চিত কর্ম এবং এ সঞ্চিত কর্শনমূহের মধ্যেই দেহারন্তকানে কাল- 
প্রেরিত হইরা দেহারন্তক কতকগুলি কর্াবিশেবকে গ্রার কর্ম বলা হইন্নাছে ( দেবী ভাগবত, 
৬১০1৯, ১২।২১২২-৪ দ্রষ্টবা)। ফলকথা, যে কর্মনার! জীবের সেই জন্ম বা দেহবিশেষের স্থ 
হইয়াছে, উদ প্রারন্বকর্ম এবং উহ! ভোগমাত্রনাশ্ত | তন্বজ্ঞনী ব্যক্তিও উহা ভোগ করিবার জন্ত 
দেহ ধারণ করিরা থাকেন। কারণ, ভোগ ব্যতীত কিছুতেই উহার ক্ষত হয় না, ইহাই প্রাচীন সিদ্ধান্ত । 

কিন্তু বিদারণ্য মুনি “জীবন্মুক্িবিবেক” গ্রন্থে ( আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১৩১ পৃষ্ঠায়) চরমকলে 
প্রারবূকর্্ম হইতেও যোগাভ্যাের প্রাবন্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি উহা সমর্থন করিতে সেখানে 
বলিয়াছেন বে, বৌগাভ্যাদের প্রাবনাবশতঃই উদ্ধালক, বীতহব্য প্রস্থুতি যোগীদিগের যোগ প্রভাবে 
স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ উপপন্ন হয়। পরে তিনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক বচন উদ্ধৃত করিষবা 
তদ্বারাও উক্ত দিদ্ধান্ত সনর্থন করিরাছেন । বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,_-”এই সংসারে 
সকলেই সম্যক্‌ অঙ্ষ্টি ত শান্ত্রবিহিত কর্মন্ধণ পুকবকারের দ্বার সমন্তই লাভ করিতে পারে”১। 
যোগবাশিষ্ঠের মুমুক্ষপ্রকরণে দৈববাদীর নিন্দ| ও শীস্ত্রবিহিত পুরুষকারের সর্বসাধকত্ব বিশেষরপে 
ঘোষেত হইয়াছে । কিন্ত শীস্তরবিরুদ্ধ পুরুষকার বে, অনর্থের কারণ, ইহাঁও কথিত হইয়াছে। 
বিদ্যারণ্য মুনি তাহার “পঞ্চরণী” গ্রন্থে “হৃপ্তিদীপে” দৈবের প্রাধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন, 
“অবতাস্তাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্বদি। তদা ছুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্‌ নলরামবুধিষ্টিরাঃ॥” কিন্ত 
জীবন্মুক্তিবিবেক গ্রন্থে পরে বোগবাশিষ্ঠ রাসারণের বচন দ্বার! বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিম্াছেন। 
তিনি তাহার “অন্নুভূতি প্রকাশ” গ্রস্থও প্রারকম্ম ও জীবনুক্তি বিষয়ে আরও বহু বহু কথা 
বলিয়াছেন। “জীবন্ুক্তিবিবেকে”্র বহুবিজ্ঞ টাকাকার নানা! প্রনাণ ও বিস্তৃত বিচারের দ্বারা 








১। সর্ববমেবেবহি সদ। সংসারে রঘুনন্দন। 
মম ক্‌প্রযুক্ত(ৎ দর্ব্ পৌরুযাত লধনবাপতে 8--যেগবাশিষ্ঠ-সুযুক্ষু ধকরণ, চতুর্থ দর্গ। 
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বিরোধ ভঙ্জনপুর্ববক তীহার চরম দিদ্ধান্ত সমর্যন করিরাছেন। অস্ুপন্ধিৎস্থ পাঠক এ সমস্ত গ্রন্থ 
পাঠ করিলে উক্ত বিষরে সমস্ত কথ! জানিতে পারিবেন । কিন্তু উল্ত দিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি 
যোগপ্রভাবে ভোগ ব্যতীতও পরার কর্মক্ষন হর, তাহ! হইলে “নাভূক্তং ক্ষীরতে কর্ম কল্পকোটি- 
শতৈরপি” ইত্যাদি শীস্ত্বাক্য এবং “ভোগেন স্বিতরে ক্ষপরিত্বা” ইত্যাদি ত্র্ক্ত্র ও ভগবান্‌ শঙ্করা- 
চার্ধ্যের ব্যাখ্যার কিরূপে সামগ্রস্ত হইবে, ইহা চিন্তা করা আব্তক। পরন্থ ঘর্দি ভোগ ব্যতীতও 
যোগপ্রভাবেই সমস্ত প্রারব-কর্মের ক্ষর হর, তাহা হইলে তন্বদাক্ষাৎকার করিয়াও ঘোগীর কায়- 
বাহনির্শাণের প্রয়োজন কি? এবং যোগরর্শনে উহ্বার উল্লেখ আছে কেন ? ইহাও চিন্ত! করা 
আবশ্তক। যোগপ্রভাবে বোগীর যে কারবু/হ নির্মাণে সামর্থ জন্মে এবং ইচ্ছা! হইলে তিনি অতি 
শীঘ্রই সমস্ত গ্রারন্ধকম্্ম ভোগের জন্য কারব্যহ নির্ঘ্াণ করেন, ইহা ত যোগশাস্থান্ুদারে সকলেরই 
বীকার্ধ্য। তাহ! হইলে উদ্দালক ও বীতহব্য প্রহুতি দে সনস্ত যোগী স্বেচ্ছার দ্েহত্যাগ করিয়াছি- 
লেন, তীহারাও নানা স্থানে অতি শীঘ্রই কারব্যহ নির্ঘ্াণপুর্বক ভোগ দ্বারাই সমন্ত প্রারন্ধ কর্ম ক্ষর 
করিয়াছিলেন, ইহাও ত অবশ্ঠ বলা যাইতে পারে। তাহারা বে তাহাই করেন নাই, ইহা নির্ণয় 
করিবার কি প্রমাণ আছে? এইরূপ সর্ধত্রই ভোগস্বারাই প্রারন্ধ কর্ম বিশেষের ক্ষয় স্বীকার করিলে 
কোন অন্ুপপন্তি হন না। নচেৎ তি ক্ষীরতে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি ॥”  “অবশ্ঠমেব 
ভোক্তব্যং কৃতং কর্ণ শুভাশুভং1” ইত্যাদি শাস্ত্রবসনের কিরূপে উপপন্তি হইবে? কেহ 
কেহ উত্ত স্মৃতিকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিগ্না উহার প্রামাণ্যই নাই, এইরূপ বিচারেরও অবতারণা 
করিয়াছেন। কারণ, পক্ষীরন্তে চান্ত কর্দাণি” এই (মুগক)-শ্রেতিবাক্যের দ্বারা তত্বজ্ঞান 
সর্বকর্মেরই নাশক, ইহাই বুঝ! যার স্থৃতত্রাং উহার বিরুদ্ধ কোন স্থতি প্রমাণ হইতে 
পারে নাঃ এইরূপ কথ বলা যাইতে পারে। কিন্তু “তন্ত তাবদেব চিরং” ইত্যারি (ছান্দোগ্য ). 
শ্রতি-বাক্যের সহিত দমন্বরে উক্ত শ্রুতিবাক্যেও “কর্ন” শব্দের দ্বার! প্রারন্ধ ভিন্ন সমস্ত 
করমই বিবক্ষিত বুঝিলে উক্ত শ্রুতির সহিত উল্ত স্মৃতির কোন বিরোধ নাই। পূর্বোক্ত 
“ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা” ইত্যানি বেদান্তস্ত্রের দ্বারাও উক্তরূপ শৌত দিদ্ধান্তই ব্যক্ত 
হইয়াছে। ভগবদ্গীতার ধজ্ঞানামিঃ সর্কর্থানি” (৪1৩৮) এই শ্লোক ভাষ্যকার 
শঙ্কর ও শ্রীধর স্থানী প্রতি টাকাকারগণও সর্ককর্ম বলিতে প্র'র্ধ ভিন্ন সমস্ত কর্ণই 
ব্যখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু “তন্বচিন্তামণি”কার গ্জেশ উপাধ্যার “ঈশ্বরাহ্থমানচিন্তামনি”্র 
শেষে উক্ত বিষয়ে অনেক বিচার করিল, সর্বশেষে তন্বজ্ঞানকে সর্ব কর্মনাশক বলিয়াই দিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তীহার মতে ভোগ তবজ্ঞানেরই ব্যাপার। অর্থাৎ তত্বজ্ঞানই ভোগ উৎপন্ন 
করিয়া তদ্বারা অবশিষ্ট প্রারন্ধ কর্মের নাশক হয়। সুতরাং “ক্গীযন্তে চান্ত কম্ম্মাণি” 
এই শ্রুতিবাক্য ও ভগবদ্গীতার “জ্ঞানাগ্িঃ সর্নকর্মানি” এই বাক্যে “কর্মন্‌” শবের 
অর্থসংকোচ করা অনাবশ্তক। কিন্তু তাহার উক্ত মত পূর্বোক্ত “ভোগেন ত্বিভরে” ইত্যাদি বেদাস্ত- 
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হুত্রবিরুদ্ধ হয় কি না, উক্ত হ্ত্রে “তু” শৰের দ্বারা ভোগই প্রারদ্ধ কম্ধের নাশক, তজ্ঞান 
উহার নাশক নহে, ইহাই স্থৃচিত হইরাছে কি না, ইহা স্ুবীগণ প্রণিধানপুর্র্ক চিন্ত। করিবেন । 

অবশ্য যোগবাশিষ্ঠ রামারণের মুবুক্ষপ্রকরণে (৫৬৭৮ সর্গে) ইহ্জন্মে ক্রিন্রমাণ কর্ম 
প্রবল হইলে উহা! প্রাক্তন কর্মকে নিবৃন্ত করিতে পারে, এ্রঁহিক শাস্ত্রীর পুরুষকারের দ্বারা 
প্রাক্তন দৈবকে নিবৃত্ত করিয়া, ইহলোকে ও পরলোকে পূর্ণকাম হওয়া যার, এই দিদ্ধান্ত কথিত 
হইর়াছে। কিন্তু প্রারবধ কম ভিন্ন প্রাক্তন অন্ান্ত দৈবই শাস্ত্রী পুরুষকারের দ্বারা নিবৃত্ত হর, 
ইহাই সেখানে তাৎপর্ব্য বুঝিলে কোন শান্ত্রবিরোধের সন্ভাবন। থাকে না। “ভোগেন ত্বিতরে 
ক্ষপরিত্বা” ইত্যাদি বেদান্তদত্রান্থদারে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বে শ্রোত দিদ্ধান্তের ব্যাখ্য/ করিরা 
গিয়াছেন, তাহার সহিতও বিরোধের কোন আশঙ্কী থাকে না। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য যৌগবা শিষ্ঠ 
রামায়নের কোন বচন উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতের বিচার বা সমর্থন না করিলেও তাহার 
সম্প্রদায়বক্ষক বিদ্যারণ্য মুনি কেন তাহা করিয়াছেন, ইহাও চিন্তনীর। পরন্থ শান্ত্রবিহিত এহিক 
পুরুষকারের দ্বারা সমস্ত প্রাক্তন কর্েরই নিবৃন্তি হইতে পারে, ইহাই যোগবাশিষ্টের সিদ্ধান্ত হইলে 
এ শাস্ত্রীর কর্মবিশেব ইহজন্মেই সমস্ত প্রারন্ধ কর্মের ভোগ সম্পাদন করিয়াই স্থলবিশেষে উহার 
বিনাশ দাধন করে, ইহাও তৎপর্য/ বুঝা যাইতে পারে। অর্থাৎ উর সমস্ত কর্ম্মবিশেষ ইহ জন্মেই 
সমস্ত প্রারৰ কর্মের ফলভোগ জন্মাইরা পরম্পরার সমস্ত প্রারব্ধ নাশের কারণ হর। আর যোগ- 
বাশিষ্ঠে যে, দৈববাদীর নিন্দা ও শান্্ীর পুরুষকারের প্রাান্ত বোষিত হইয়াছে, তাহাতে দৈবমাত্রবাদী 
অকর্ম্মা ব্যক্তিদিগের কর্মে প্রবর্তনই উদ্দেত বুঝা বার। কারণ, পুর্ববতন দেহোতপন্ন দৈব না থাকিলেও 
কেবন শাস্ত্রীর গুরুবকারের দ্বারাই ইহকালে সর্ধসিদ্ধি হর, ইহা আর্ধ দিদ্ধান্ত হইতে পারে না। 
উক্ত বিষয়ে মহ যাজ্ঞবন্ধ্য যে বেদযূলক প্রকৃত দিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন, উহার বিরুদ্ধ কোন 
সিদ্ধান্ত আর্ষ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরন্ত বোগবাশিষ্টে বে শাস্ত্রী পুরুষকারের 
সর্ববনাধকত্ব ঘোবিত হইয়াছে, এবং প্রতিকূল দৈবধ্বংদের জন্য শাস্ত্রে বে নানাবিধ কর্দের উপদেশ 
হইয়াছে, এ সমস্ত কর্ণ ঝ। এঁহিক পুরুষকারও কি দৈব ব্যতীত হইতে পারে? এবং সকলেই কি 
বিশ্বা মিত্র সাবিত্রী প্রভৃতির ন্ত'র উৎকট তিপস্ত। করিতে পারে ? প্রবল দৈবের প্রেরণ! ব্যতীত এ 
সমস্ত কর্মে কাহারও প্রবৃত্তিই জন্মে না। অনাদি সংপারে সকল জীবই দৈবের প্রেরণাবশতঃই 
পুরুষকার করিতেছে, ইহা পরম সত্য। শাস্ত্রী পুরুবকারও অপর দৈবকে অপেক্ষা করে। স্থতরাং 
এই ভাবে দৈবের প্রাধান্যও সমথিত হয়। ফলকথা, সমস্ত কর্মপিদ্ধিতেই পুরুষকারের স্তায় 
দৈবও নিতান্ত আবশ্তুক। তাই মহর্ষি যাজ্ঞবন্য তুল্যভাবেই বলিয়া গিয়াছেন,_-“দৈবে পুরুষকারে চ 
কর্মপিদ্ধিকর্যবস্থিতা।”১ ভাঙতের কবিও ভারতীয় শাস্ত্রপিদ্ধান্তান্ুপারে বথার্থ ই বন্যা! গিয়াছেন, 
-_*প্রতিকুলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুদাধনতা” 





১) নৈবে পুরুবকারে চ কন্ম সন্ধিব্যবস্থিতা। 
তত্র দৈবমতিব্যক্তং পৌরুষং পৌব্র্দেহিকং | 


৩৬ ্ায়দর্শন [ডঞ ২ম 


মুল কথা, তত্বজ্ঞানী বাক্তি প্রারৰ কর্ম ভোগের জন্য যে কিছুকাল জীবনধারণ করেন এবং 
ভোগ ব্যতীত বে কাহারই প্রান কর্ণক্ষর হর না, ইহাই বহুদস্বত প্রাচীন দিদ্ধান্ত। অবশ্য গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণবাচীর্য্য শ্রীবলদেৰ বিদ্যাভূষণ নহাশর বৈষ্ণবদিদ্ধাস্তান্ুদারে গোবিন্দভাষ্যে পরম আতুর ভক্ত- 
বিশেষের দন্বন্ধে ভোগ ব্যতীতই শ্রী ভগবানের কুপায় সমস্ত প্রীরন্ধ কর্মের ক্ষয় হর, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তির 
দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন এবং বেদাস্তদর্শনের দ্বিতী্ন অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেবোক্ত “উপপদ্যতে 
চাঁপুপলত্যতে ৮” এবং “দর্করধর্মমোপপন্তেশ্চ” এই স্থত্রবয়ের ব্যাখ্যস্তর করির। শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা 
সমর্থন করিয়াছেন যে, প্রীভগবানের পক্ষপাত না থাকিলেও ভক্তবিশেষের প্রতি তাহার পক্ষপাত 
আছে এবং উহা তাহার দোষ নহে,-পরন্ত গুণ। কিন্তু শ্রীভগবান পরম আতুর তক্ত- 
বিশেষের প্রতি পক্ষপাতবধতঃ তাহার প্রারন্ধ কর্মসমূহ তাহার আত্মীঘ্ববর্গকে প্রদান করিয়া 
তাহাকে নিজের নিকটে লইরা যান। তখন হইতে তাঁহার আম্মীরবর্গই তাঁহার অবশিষ্ট 
প্রারন্ধ কর্মভোগ করে, ইহাই বিদ্যাভুষণ মহাশর পরে সিদ্ধান্তর্ূপে সমর্থন করিগ্াছেন এবং উক্ত 
বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণও প্রদর্শন করিরাছেন, ইহাও দেখা আবশ্তক" | সুতর!ং স্থলবিশেষে অন্তের ভোগ 
হইলেও প্রারব কর্ম বে আগ্ত ভৈ,গা, ভেগ বাত” ত যে উহার ক্ষম্ন হইতেই পারে না» ইহা বলদে 
বিদ্যাভূষণ মহাশয়েরও স্বীকৃত, সন্দেহ নাই। নচেঙ শ্রীভগবান্‌ কৃপাময় হইয়াও তাহার পরম 
আতুর ভক্তবিশ্ষেকে নিজের নিকটে লইবার জন্য তাহার আম্মীরবর্গকে ভোগের জন্য তাহার 
প্রারন্ধ কর্মসমূহ দান করিবেন কেন? বিদ্যাভূষণ মহাশরই বা উহা সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন 
কেন? অবশ্য করুণাময় শ্রীভগবানের করুণাগুণে ভক্তবিশেষের পক্ষে সনস্তই হইতে পারে। 
কিন্ত ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন এখানে যে তন্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে “মুক্ত” বলিয়াছেন, সেই জীবনুক্ত 
বাক্তি প্রারৰ কর্ম ভোগের জন্য কিছু কাঁল জীবনধারণ করিয়া অনাসক্তচিন্তে বিচরণ 
করেন এবং তাহার উপলব্ধ তত্বের উপদেশ করেন, ইহাই পুর্বাচার্ধ্গণ সমর্থন করিয়াছেন। 
সাংখ্যাচার্য/ ঈশ্বরকৃষণও উত্ত দিদ্ধান্ত স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেনৎ। উক্ত সিদ্ধান্ত সনর্থন করিতে 





কেচিদৈবাৎ স্বভাবচ্চ ক!ল।ৎ পুরুষকাতঃ। 
সংযোগে কেচিদিচ্ছস্তি ফলং কুশলবুদ্ধয়; ॥ 
_. যখ। হোকেন চক্রেণ ন রখদ্যম্গতিভবেৎ। 
এবং পুরষকায়েণ বিনা দৈবং ন সিধ্তি ॥ 
ূ যাঁজ্ঞবক্ষাদংহিত) ১ম অই, ৩৪৯, ৫০১ ৫১ ॥ 

১। শ্রন্মেকরতানাং পরমাতুরণ।ং কেষ কিন্লিরপেক্ষানাং বিশৈব ভোগমুতয়োঃ পুপ্যপাপয়ো বিবশ্লেষঃ স্ত)ৎ। 

২। তল্মাদতিপ্রেরসাং স্বং জষ্ট্ভানাং কেধাঞ্চিদৃভক্ত'ন।ং শ্বাপ্তব্লিহ্বমসহিফুরীহবস্তৎপ্রাঃনানি তদীরেভ্যঃ 
প্রায় ভান্‌ স্বাস্তিকং নয়তীতি বিশেব[ধিকরণে বক্ষাতে” ।__বেদান্তদর্শন, চতুর্থ অঃ, প্রথম পানের ১৭শ সুত্রের গেবিন্দ- 
ভাষ্য। 

৩। পমাগজ্ঞানাধিগম দ্ধর্দাদীন|মকারণ প্রার্তী। 
ভিষ্টত সংস্কারবশাচ্চত্রব্রমণংদ্ধৃতশগীরঃ1--সাংখ্যকারিকা, (৬৭ম কারিকা )। 


৩য় স্০] _. বাৎস্তায়নভাষ্য ৩৭ 


বেদাস্তদর্শনের পূর্বোক্ত “অনারবৃকার্ষেযে এবতু” (৪1১1১৫ ) ইত্যাদি স্থত্রের ভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাার্য্য 
শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, “অপি নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্র্মবিদা কঞ্চিংকালং শরীরং ধ্রিক্লতে 
ন ঝা ধ্রিরতে”। অর্থাৎ, ত্রহ্স্ঞনী ব্যক্তি কিছুকাল শরীর ধারণ করেন কি ন', এই বিষয়ে বিবাদই 
করা যায় না। শঙ্কনীচার্য্য সর্বশেষে চরমতথ| বলিয়াছেন যে, শ্রুতি ও স্থতিতে স্থিতপ্রজ্জের 
লক্ষণ নির্দেশের দ্বারা জীবনুক্তের লক্ষণই কথিত হইরাছে। বন্ততঃ ভ্ীমদ্ভগবদগীতার দ্বিতীর 
অধ্যায়ে “প্রজহাতি বদ কামান্” ইত্যাদি (৫৫শ) শ্লোকের দ্বারা স্থিতপ্রজ্বের যে লক্ষণ কথিত 
হইয়াছে, তদ্দবারা জীবন্ত ব্যক্তিরই স্বরূপবর্ণন হইগ্াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ এ শ্লেকের টাকায় 
উহা সমর্থন করিতে মহর্ষি গো্ুমের এই স্থত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। টাকাকার বিশ্বনাথ চক্রবন্থী 
সেখা'ন জীবন্মুক্তির ক্রতিপ্রঘাণ প্ররর্শন করিতে বৃহৰারণ্যক উপনিষদের “যদ সর্ব প্রমু্যন্তে 
কাম হেহস্ত হি স্থিতাঃ। অথ মর্ড্যোইমুতো ভবত্যর ব্রন সমশ্পূতে 1” (9191৭ ) এই শ্রুতিবাক্য 
উদ্ধৃতি করিয়াছেন। ফলকথা, জীবনুক্তি বেদাদিশান্ত্রপিদ্ধ। অনেক জীবনুক্ত ব্যক্তি সুদীর্ঘ 
কাল পর্যন্তও দেহধারণ করিরা বর্তমান ছিলেন এবং এখনও অবশ্ত অনেক জীবন্ুক্ত ব্যক্তি বর্তমান 
আছেন, ইহাও অবস্থ স্থীকার্ধ্য। পূর্বোক্ত “অনারন্বকার্ধ্যে এব” (81১১৫) ইত্যাদি বেদাস্ত- 
সত্রের ভাষ্য-ভামতীতে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও হিরণ্যগ, মন্ু ও উন্দালক প্রভৃতি দেবধিগণের 
অবিদ্যাদি নিখিল ক্লেখনিবৃত্তি ও ব্রহ্ধজ্তা এবং শ্রুতি, স্থ্বতি, ইতিহাস ও পুরাণে তাহাদিগের 
_ তৰজ্ঞতা ও মহাকল্প, কল্প ও মন্বন্তরাদি কাল পর্য্যন্ত জীবনধারণ থে শ্রুত হর, ইহারও উল্লেখ 
করিয়া পূর্বোক্ত দিদ্ধাস্ত সমর্থন করিয়! গিরাছেন 1২ 

ভাষ্য । অত্ঃপরং কাচিৎ সংজ্ঞা হেয় কাচিদ্ভীবয়িতব্যেত্যুপ- 
দিশ্যতে, নার্থ-নিরাকরণমর্ধোপাদানং বা। কথমিতি? 

অনুবাদ। অনন্তর কোন্‌ সংভঞা হেয়, কৌন্‌ সংজ্ঞা চিন্তনীয়, ইহা উপদিষ্ট 
হইতেছে, অর্থের নিরাকর? অথবা! অর্থের গ্রহণ হইতেছে না (অর্থাৎ পরবর্তী 
সূত্রের দ্বার বাহাবিষয়ের খণ্ডন বা সংস্থাপন করা হয় নাই, কিন্তু পূর্বেবাক্ত বিষয়ে 
উপদেশ কর! হইয়াছে ।) (প্রশ্ন) কিরূপে ? 


সুত্র । তন্নিমিতৃন্তবয়ব্যভিমানঃ ॥৩।৪১৩।॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) সেই দোষসমূহের নিমিত্ত অর্থাৎ মুল কারণ কিন্ত 
অবয়বি-বিষয়ে অভিমান । 
ভাষ্য । তেষাং দোষাণাং নিমিত্ত্তৃবয়ব্যভিমানঃ| সা চ খলু স্ত্রীনংজ্ঞা 
সপরিক্ষারা পুরুষস্, পুরুষসংজ্ঞা চ স্ত্রিয়াঃ সপরিক্ষারা, নিমিভসংজ্ঞা 
অনুব্যগ্জনসংজ্ঞা চ। নিমিতসংজ্ঞা-_রসনাশ্রোত্রং, দন্তেনষ্ঠং, চক্ষুর্নািকং | 


৩৮ হ্যায়দর্শশ . [৪অ৩, ২আগ 


অনুব্যগ্রনসংজ্ঞা__-ইথমোষ্টাবিতি । সেয়ং সংজ্ঞা কাঁমং বর্ধয়তি তদনু- 
যক্তাংশ্চ দোষান্‌ বিবর্জনীয়ান্‌, বর্জনত্স্তাঃ | 

ভেদেনাবয়বসংজ্ঞা-_ কেশ-লোম-মাংস-শোণিতাস্থি-ন্স। যুশিরা-কফ- 
পিতোচ্চারাদিসংজ্ঞা, তাঁমশুভনংজ্ঞেত্যাচক্ষতে । তামস্ত ভাবয়তঃ 
কামরাগঃ প্রহীয়তে। 


সত্যেব চ দ্বিবিধে বিষয়ে কাচিৎ সংজ্ঞ! ভাবনীর়া কাঁচিৎ পরিবর্জ- 
নীয়েত্যুপদিশ্যতে»_-যথা বিষসম্পৃক্তেহন্নেহনসংজ্ঞোপাঁদানায় বিষসংজ্ঞ! 
প্রহাণায়েতি। 


অনুবাদ। সেই দৌধসমুহের নিমিত্ত অর্থাৎ মুল কারণ কিন্তু অবয়বিবিষয়ে 
অভিমান। সেই অভিমান, যথা __পুরুষের সম্বন্ধে সপরিষ্ষারা স্থীসংজ্ঞা অর্থাৎ এই 
স্ত্রী সুন্দরী, এইরূপ বুদ্ধি, এবং স্ত্রীর সম্বন্ধে সপরিষ্কার| পুরুষসংজ্ঞা, অর্থাৎ এই 
পুরুষ সুন্দর, এইরূপ বুদ্ধি। এবং নিমিভসংজ্ঞা ও অনুব্যগ্রনসংজঞ। । নিমিভসংজ্ঞ 
যথা রসনা! ও শ্রোত্র, দন্ত ও ওষ্ট, চক্ষু ও নাসিক ( অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষের 
পরস্পরের রসনা, শ্রোত্র ও দন্তাদি বিষয়ে যে সামান্যজ্ঞান, তাহার নাম নিমিভসংজ্ঞা )। 
অনুব্যগ্নসংজ্ঞ ঘথা-_দন্তসমূহ এই প্রকার,-_ওট্ট্য় এই প্রকার ইত্যাদি (অর্থাৎ 
স্ত্রী বা পুরুষের দন্তাদিতে অন্য পদার্থের সাদৃশ্বমূলক আরোপবশতঃ পূর্ববাক্তরূপ যে 
বুদ্ধি, তাহার নাম অনুব্যপ্রনসংজ্ঞ। )। সেই এই সংজ্ঞা কাম বদ্ধন করে এবং সেই 
কামানুষক্ত বিবজ্জনীয় দোষসমূহ বদ্ধন করে, এই সংজ্ঞার কিন্তু বজ্ভন কর্তব্য । 

ভিন্নপ্রকার অবয়বসংজ্ঞ,-কেশ, লোম, মাংস, শোৌণিত, অস্থি, স্মায়ু, শিরা, 
কফ, পিত্ত ও উচ্চারাদি (মুত্রপুরীষাদি ) সংজ্ঞা, সেই অবয়বসংজ্ঞাকে ( পণ্ডিতগণ ) 
“অশুভ সংজ্ঞা” ইহা বলেন। সেই অশুভস্ংজ্ঞাকে ভাবনা করিতে করিতে তাহার 
কাম-রাগ অর্থাৎ কামমূলক রাগ প্রহীণ ( পরিত্যক্ত ) হয়। 

দ্বিবিধ বিষয়ই বিদ্যমান থাকিলেও কৌন সংজ্ঞা ভাব্য, কোন সংজ্ঞ। বর্জনীয়; ইহা 
উপদিষ্ট হইয়াছে, যেমন বিষমিশ্রিত অন্নে অন্নসংজ্ঞা-_ গ্রহণের নিমিত্ত হয়, বিষসংজ্ঞ৷ 
পরিত্যাগের নিমিত্ত হয়। 

টিপ্পনী। রূপাদি বিষয়সমূহ মিথ্যাসংকল্পের বিষয় হইলে দোষের নিমিত্ত হয়, ইহা! পূর্বন্থনে 
উক্ত হইয়াছে। তদদারা সর্বাগ্রে এ রূপাদি বিষয়ের তন্বজ্ঞানই কর্তব্য, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। 
কিন্তু রাগাদি দোষসমূহের মূল কারণ কি? এবং উহার নিবৃ্তির জন্য বঙ্জনীর ও চিন্তনীর কি? 


ওয় স০) বাৎস্তায়নভাষ্য ৩৯ 


ইহা বলা আবশ্যক। তাই মহষি পরে এই হুত্রের দ্বারা অবয়বিবিষয়ে অভিঘনকে দৌষসমূহের 
মূলকারণ বলিয়া কোন্‌ সংজ্ঞা! বর্জনীয় ও কোন্‌ সংজ্ঞ! চিন্তনীর, ইহার উপদেশ করিয়াছেন। 
ভাষ্যকার ও বাষ্তিককার এই স্বত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, এই স্থাত্রের দ্বারা 
কোন সংজ্ঞা! বজ্জনীর এবং কোন সংজ্ঞ! চিত্তনীর, ইহাই উপদিষ্ট হইরাছে। ইহার ছারা 
অর্থের অর্থাৎ বাহ্াব্ষয় বা অবয়বীর খণ্ডন অথবা স্থাপন হর নাই। 

বস্ততঃ মহর্ষি পরবর্তী প্রকরণের দ্বারাই বিশেষ বিচারপূর্বক অবরবীর দংস্থাপন করায় 
প্রকরণীল্গসারে এই স্বত্রে উহার পুর্বোক্তরূপ উন্দেশ্তই বুঝা বায়। কিন্তু অবরবী না থাকিলে 
তদ্বিষয়ে অভিমান বলাই যায় না। স্থুতরাং ধাহারা অবরবী মানেন না, উাহাদিগের প্রত্যাখ্যান এই 
সূত্রের উদ্দেশ্য না হইলেও ফল ইহার দ্বারা তাহাও হইরাছে । তাৎপর্য)টাকাকারও এখানে 
এরূপ কথা বলিয়াছেন । তবে অবরবীর খগ্ুন বা সংস্থাপন যে এখানে মহর্নির উদ্দেশ্ত নহে, ইহা 
স্বীকার্ধ্য। বার্তিককারও এখানে লিখিরাছেন থে, থাব্যবস্থিভ বিষয়েই কিছু চিন্তনীয় ও কিছু বর্জ- 
নীর়, ইহাই উপদিষ্ট হইগ্লাছে। এই সুত্রে “তৎ” শব্দের ছারা পূর্বহ্থতরোক্ত সংকল্পই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ 
বলিয়া! সরলভাবে বুঝা যার । তাহা হইলে অবনবিবিয়ে অভিমান পুর্বন্থত্ৰোক্ত সংকল্পের 
নিমিত, ইহাই স্ুত্ার্থ বুঝা যায়। ণ্যাযঙ্ত্রবিবরণপ্কার রাধামোহন গোস্থামিভন্টাচা্য্য 
নিজে উক্তরূপই স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বুন্তিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। 
কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বৃন্তি কাঁর বিশ্বনাথ পর্যন্ত সকলেই এই সুত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা রাগাপি 
দোষনমৃহই গ্রহণ করিকাস্থেন। ভাব্যকার ও বার্তিককারের তাংপর্য্যব্যাথ্যা প্রথমেই লিখিত 
হইয়াছে। 

অবয়বিবিষয়ে অভিমান কিরূপ? ইহ| একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষ্যকার 
বলিরাছেন যে, যেষন পুরুষের পক্ষে সুন্দরী স্ত্রীতে সপরিষ্কার। স্ত্রীংজ্ঞ! এবং স্ত্রীর পক্ষে সুন্দর 
পুরুষ সপরিফ্ষারা পুরুবনংজ্ঞ১ ইহা তাহাদিগের অবরবিবিষয়ে অভিমান।  পসংজ্ঞ” 
বলিতে এখানে জ্ঞান বা বুদ্ধিবিশেষই বুঝা যায়। বান্তিককারও এখানে শেষোক্ত 
“অন্ব্যঞ্জনসংজ্ঞাপকে মোহ বলিয়া “সংজ্ঞ।” শবের জ্ঞান বা বুদ্ধিবিশেষ অর্থই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। “পরিক্ষার” শব্দের বিশুদ্ধতা অর্থ গ্রহণ করিলে উহার দ্বারা প্রক্কৃত স্থলে স্ত্রীও 
পুরুষের সৌন্দর্ধ্ই বিবক্ষিত বুঝা বায়। তাহা হইলে সপরিষ্কারা ভ্রীনংভ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা, এই 
কথার দ্বারা সৌন্দর্য্যবিবয়তী স্তীবুদ্ধি ও পুরুধবৃদ্ধি বুঝা বার। জ্তীবৃদ্ধি ও পুরুষবুদ্ধিতে স্ত্রী ও 
পুরুষের শরীরের পরিষ্কার অর্থাৎ পৌন্দর্ধ্য বিষয় হইলে “ইস্ত্রী সুন্দরী” এবং “এই পুরুষ সুন্দর? 
এই প্রকার বুদ্ধি জন্মে । এ বৃদ্ধিকে স্পরিষ্ধারা স্ত্ীসংস্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা বলা যায় | এ পরিষ্কার 
বা দৌনদর্য্য তখন স্ত্রী ও পুরু:বব আপক্তিক্ূপ বন্ধনের প্ররোজক হওরার যদ্দ্ধারা এ বন্ধন হয়, এই 
অর্থে & সৌনর্য/কেও বন্ধন বলা যার। তাই বান্তিককাঁর লিখির়াছেন,_-পরিষ্কারো বন্ধনং।” 
কোন কোন পুস্তকে “পরিষ্কারশ্চ নিমি্তদংজ্ঞা! অনুব্যগ্রনসংজ্ঞ! ৮” এইরূপ ভাষ্যপাঠ দেখা যার। 
কিন্তু বান্তিকের পাঠান্নারে উহা প্ররুত পাঠ বলিয়া! গ্রহণ করা বাঁয় না। বাণ্তিককার পুর্বোক্তরূপ 
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সত্ীসংজ্ঞ। ও পুকুষপংজ্ঞার উল্লেখ করিয়া পরে বলিগ্নাছেন,__-“ত ত্রাপি চ দ্বে সংজ্ঞেনিমিন্তসংজ্ঞা 
অন্ুব্ঞ্রনসংজ্ঞা চ।”৮ জ্্রীপংজ্ঞ| ও পুরুষনংজ্ঞা! স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের দস্তাদি বিষয়ে দত্তত্বাদি 
নিমিত নিবন্ধন দত্তত্বাদিরূপে যে বুদ্ধি, তাহাকে “নিমিত্তসংজ্ঞা” বলা হইয়াছে । এবং এ দস্তাদি 
বিষয়ে "দস্তসমূহ এই প্রকার”, *ওষদয় এই প্রকার” ইত্যাদিরূপ যে বুদ্ধি, তাহাকে “অন্ুব্যঞ্জন- 
ধজ্ত।” বলা হইয়াছে। মুদ্রিত প্ৰৃত্তি"পুস্তকে যে “অন্ুরঞ্জনসংজ্ঞ।” এইরূপ পাঠ এবং “অতএব 
ভাষ্যাদৌ পরিষ্কারবুদ্ধিরন্থরঞ্জননংভ্ঞা” ইত্যাদি পাঠ দেখা যায়, উহ প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় 
না। কারণ, ভাষ্যাদি গ্রন্থে “অন্ুব্যঞ্জনপংজ্ঞা” এইরূপ পাঠই আছে। তাৎ্পর্যযটাকাকাঁর উহার 
ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে» পব্যগ্রন” শব্দের অর্থ এখানে অবয়বীর অবয়বসমূহ। কারণ, 
অবরনবসমূহের সহিত অবননবীর উপনন্ধি হর অর্থাৎ অবয়বদমূহই সেই অবয়বীর ব্যঞক হই়া 
থাকে। সুতরাং যদ্দ্ধারা৷ অবয়বী ব্যক্ত হর, এই অর্থে পব্যঞ্জন” শব্দের দ্বারা অবরবীর অবয়বসমূহ 
বুঝা যায়। “অন্তু” শব্দের সাদৃপ্ত অর্থ গ্রহণ করিয়! “অন্ুব্যঞ্জন” শবের দ্বারা অবয়্বপমূের সাদৃশ্য 
বুঝা বায়। দেই সাদৃশ্তবশতঃই অবয়বদমূহে অন্ত পদার্থের আরোপ হইয়া থাকে। যেমন 
দত্তরমূহে দাড়িস্ববীজের সাদৃগ্তবশতঃ তাহাতে দাড়িম্ববীভের আরোপ করিয়া এবং বিথ্ফলের সহিত 
ওষ্টদয়ের সাদৃশ্রবশতঃ তাহাতে বিশ্বফলের আরোপ করিয়া বে সংজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষ জন্মে, 
উহাকে পূর্বোক্ত অর্থে “অন্থব্যঞ্জনপংভ্ঞ।” বলা যার। বাণ্তিককারও “অন্থব্যঞজনদংজ্ঞাপ্র অন্য 
পদার্থের আরোপের উল্লেখ করিরা এ সংজ্ঞাকে মোহ বলিরাছেন এবং উহা রাগাদির কারণ বলিয়া 
বর্জনীর, ইহা বলিয়াছেন । পূর্োক্তরূপ ব্যাথ্যান্থদারে তাঁৎপর্যটাকাকার এখনে পৃথী ছনের 
একটি ও মালিনী ছন্দের একটি শৃঙ্গাররদাত্মক উৎকৃষ্ট কবিতার উল্লেখ করিরা পূর্বোক্ত 
“অন্ব্যঞ্জননংজ্ঞ”্র উদাহরণ প্রকাশ করিরাছেন। বুত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারোক্ত “অন্ুব্ঞজন- 
সংজ্ঞা”্র কোন ব্যাখ্যা করেন নাই । তিনি উহার উদাহরণ প্রকাশ করিতে শ্লোক লিখিয়াছেন, 
--খেলত্খঞ্জননরন। পরিণতবিদ্বাধরা পৃথ্ুশোণী। কমলমুকুলস্তনীরং পূর্ণেন্দূমুখী স্বখায় মে 
ভবিত।”1 পুরুষের পক্ষে কোন স্ত্রীতে এরূপ সংজ্ঞ! বা বুদ্ধিবিশেষ কামাদিবদ্ধক হওয়ায় অনিষ্ট 
সাধন করে, সুতরাং উহা বর্জনীর। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্বোক্তরূপ স্ত্রীরংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা 
বলিয়॥ পরে এ স্থলেই নিমিন্তসংজ্ঞ। ও অন্থব্যঞ্জননংজ্ঞা, এই সংজ্ঞাদ্বয়ের উল্লেখ ও উদাহরণ প্রদর্শন- 
পূর্বক বলিয়াছেন বে, পূর্বোক্ত সংজ্ঞ। কাম ও কামমূলক বজ্জনীয় দোষদমূহ বর্ধন করে। 
সুতরাং এ সংজ্ঞা বে বর্জনীয়, ইহা ঘুক্তিসিদ্ধ। তাই ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন, “বজ্জনব্বস্তাঃ। 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার বে সংক্ঞ।» যাহাকে মহর্ষি এই স্থৃত্রে অবয়বিবিষয়ে অভিমান বলিয়াছেন, 
উহ্াই বর্জনীর বা হের, উহা ভাবনীর বা চিন্তনীর নহে। কারণ, উহার ভাবনার কামাদির 
বৃদ্ধি হয়। স্থৃতরাং তন্বজঞানার্থা উহা বর্ন করিবেন। 
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ভাষ্যকার পরে “ভেদেনাবয়বদংজ্ঞা” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বোক্ত স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের 





৯। ব্ঞ্রনান্যবয়বিনেহবয়বান্তৈঃ সহোপলন্ভৎ, তেষমনুবাঞ্জনং তৎসাদৃশ্তং -তেন তদারে।পঃ :-তাৎপর্ধয- 
টীকা । | 
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শরীরে কেশলোমাদি সংভ্ঞণকে ভিন্নপ্রকার “অবরবদংজ্ঞ।” বলিয়া উহার নাম “অস্ত ভলংভ্।” এবং 
এ সংজ্ঞাকে ভাবনা করিলে স্ত্রী ও পুরুর কামনূলক রাগ বা আসক্তির ক্ষর হর, ইহ! বলিয়াছেন। 
সুতরাং এ অবরবনংক্ঞ! বা মু ভনংস্ঞই বে ভবনীর, ইহাই এ কথর দ্বার ব্যক্ত করা হইরাছে। 
বন্ততঃ জ্বী ও পুক্তবব শবীবেব পৌন্দর্দ্যনি চিন্ত। না করির| যদি তাহাতত অবস্থিত কেশ, লোম, 
মাংস, রক্ত, অস্থ, স্নায়ু, শিরা, কক, পিন্ত ও মুর পুশীবংদি পনার্থগুলির চিন্তা করা বার এবং এ 
ংজ্ঞ| বা কেণাদিবৃদ্ধির পুনঃ পুনঃ ভবন! করা বায়, তাহ! হইলে কামমূনক আসক্তি ক্ষরে ক্রমশঃ 
বৈরাগ্য জন্মে, ইহা স্থীকার্ধয| বিবেকী ব্যক্তিগণ পূর্বোক্ত “অশুভনংজ্ঞ/কেই ভাবনা করেন, 
যোগবাশি্ঠ রামাগণের টরাগ্য প্রককরনে উহা ন'নারূংস বর্ণিত হইগ্রাছে। বৃন্তিক।র বিশ্বনাথ উহার 
উদাহরপ প্রনর্শন করিতে শ্লোক বলিরাছেন,_-“চর্মনির্মিতপাত্রীরং মাংসাস্থক্পূরপৃরিত1। অন্তাং 
রঙ্গাতি যো মুড়ঃ শিশা5ঃ কম্ততোইধিকঃ॥” পুরুব স্ত্রীকে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে 
ক্রমশঃ তাহার স্ত্রীতে বৈরাগা জন্মে, সনোহ নাই। বৃন্তিকার পরে বলিয়াহ্থেন যে, 
তৰ্কজ্ঞনার্থী নিজের দেহাদিতেও পুর্বোক্ত্প “অশুভনংজ্ঞ।” ভাবনা করিবেন। এইরূপ 
কোপনীয় শকত্রতে দ্বেবত্বক বে সংজ্ঞ। বা বৃদ্ধিবিশেষ, তাহাও বজ্জবীর। বুত্তিকার ইহার 
উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্লোক বনির্বাছেন।মাং দ্েইনৌ। ছুরাচার ইষ্টাদিযু যথেষ্টতঃ। কণ্ঠ- 
গীঠং কুঠাবেণ ছিন্বাইশ্ত স্তৎ সুখী কদ11” অর্াৎ'এই ছুরাগার সর্বত্র স্বার্থের জন্ত আমাকে 
দ্বেষ করে) অমি কুঠারের দ্বারা কবে ইহার কণ্ঠপীঠ ছেদন করিয়া স্বী হইব--এইবূপ 
বুদ্ধি দ্বেষ্ধক, স্থৃতরাং উহা বর্জরনীর | কিন্তু এ বিষয়ে অশুভসংক্ঞাই ভাবনীয়। বৃত্তিকার 
উক্ত স্থলে অশুভংজ্ঞার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে শ্লোক বলিরাছেন,_-“মাংসাস্থকৃকীকসমরো 
দেহঃ কিং মেইপরাধ্যতি। এতক্ষদপর্ঃ কর্ত। কর্তনীরঃ কথং মরা ॥৮ অর্থাৎ ইহার মাংদ- 
রক্তাদিম দেহ আমার সম্বন্ধ কি অপরাধ করিয়াছে? এই দেহ হইতে ভিন্ন পণার্থ বে কর্তা 
অর্থাৎ অচ্ছেব্য অবাহা নিত্য আত্ম, তাহাকে আমি কিকপে ছেদন করিব? এইবণ বৃদ্ধিই 
পুর্ববোক্ত স্থলে “অশ্তভনংজ্ঞ” | এ মশুভদংজ্ঞ। ভবন! করিলে ক্রশঃ শক্রতে দ্বেব নিবৃত্ত 
হয়) সুতরাং উহাই ভাবনীনন। পূর্বোক্ত দ্বেববর্ধক যে সংজ্ঞ', উহী বজ্জনীর। বৃত্তিকার 
উহাকে পশু ভসংজ্ঞ।” নামে উল্লেখ করিবাহেন | ভষ্যকার প্রভৃতিও ভাবনীর সংজ্ঞাকে “অশুভ্র- 
ত্ঞা” বলায় বঙ্জনীরসংজ্ঞ'র প্রাসীন নাম “ওভদংজ্ঞা” ইহা! বুঝ| বায়। 

বান্তিকাদি গ্রন্থে ভাষ্যকারের “ভেদেনাবয়বদংজ্ঞ” ইত্যাদি সন্দর্ভের কোন ব্যাখ্যাদি পাওয়া যা 
না। এ স্থলে ভাষ্যকারের প্রকৃত পাঠ কি, তদ্বিষয়েও সংশয় জন্মে। ভাব্যে প্বজ্জনন্বশ্যা। ভেদেন” 
এই পর্যন্তই বাক্য শেষ হইলে ভেদ করিরা অর্থাৎ পৃথক্‌ করির! বা বিশেষ করিয়া এ সংজ্ঞার বর্ন 
কর্তব্য, ইহা ভাধ্যকারের বক্তব্য বুঝ। যার | অথবা পূর্বোক্ত স্ত্ীনংজ্ঞ! ও পুরুষদংভ্ঞার ভেদ ব! বিশেষ 
বে নিমিন্তপংজ্ঞ। ও অন্থুব্যঞ্জনসংজ্ঞ।, তাহার সহিত এ সংজ্ঞঃর বজ্জন কর্তব্য, ইহাও ভাষ্যকারের 
বক্তব্য বুঝা যাইতে পারে। আর যদি “বঙ্জনন্বস্তাঃ” এই পর্যন্তই বাক্য শেষ হয়, তাহা হইলে 
পরে “ভেদেনাবয়বদংজ্ঞ।” ইত্যাদি পাঠে “ভেদেন” এই স্থলে বিশেষণ তৃতীরা বিভক্তি বুঝিয়া ভেদ 

ঙ 
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বিশিষ্ট অর্ধার্থ পূর্বোক্ত অবনবদংজ্ঞ। হইতে ভিন প্রঙ্কার অবনবদংজ্ঞ.-.ক পলো ঘাদি নংজ্ঞা, 
উহার নাম অশুভদংজ্ঞ, ইহাই ভষ/কানের তংৎপর্ধয বুঝ| যার । কারণ, ভাষ্যকার প্রথমে বে, 
নিনিত্তদংজ্ঞ। বল্রাহেন, উহাও বস্ততঃ একপ্রকার অৰ্নবনংন্ঞ.। তাত্পর্য/টাকাকারও প্রথমে 
& নিমিন্তনংজ্ঞ/র ব্যাখ্য। করিতে স্ত্রীর দন্ত ওঠ নাপিকারদিকে অবয়ব বলিয়াছেন। এবং পরেও 
তিনি নিমিভ্পংজ্ঞাকেই “অবরবনংভ্ঞ।” বলিরাছেন বুঝ! যার। সুতরাং এ নিমিত্তপংজ্ঞার্ূপ 
অবয়বদংজ্ঞা হইতে শেষোক্ত কেখলোমনি অন্বংজ্ঞ। ভিন্ন প্রকার, ইহা ভাষ্যকার বলিতে 
 পারেন। প্চরকদংহিতাপ্র শাহীরস্থনের ৭ম অরে শরীরের সমস্ত অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের বর্ণন 
দ্রষটব্য। স্থুধীগণ এখানে ভাষাকারের তাৎপর্য নির্ণর করিবেন । 

তবে কি১ পূর্বোক্ত নিমিত্তদংজ্ঞাবূপ অবরবপংজ্ঞ। ও অঙ্ব্যঞ্জনসংজ্ঞার বিষ্ইই নাই? 
কেবল শেষোক্ত অস্ত নংজ্ঞার বিষ্নই আছে, অর্থাৎ থে সংজ্ঞ। বজ্রনীগ, তাহার বিষর পণার্থের 
অস্তিত্বই নাই, ইহাই কি স্থীকার্ধ্য? এতহৃন্তরে সর্বশেষে ভাষ্যকার বনিয়াছেন যে, বঙ্জনীকর 
সংজ্ঞার বিষয় এবং ভাবনীর অণু ভসংভ্র বিষয়, এই দ্বিবিধ বিষ7ই বস্ততঃ বর্তমান আছে। কিন্তু 
সেই ব্যবস্থিত বিষয়েই কোন সংক্ঞ। ভাবনীর, কোন সংজ্ঞ! বজ্জনীর, ইহাই উপর্দিষ্ট হইয়াছে। 
যেমন বিষমিশ্রিত অন্নে অন্ননংজ্ঞ' গ্রহণের নিমিন্ত হর, বিষণংজ্ঞ। পরিত্যাগের নিমিত্ত হয়) 
তাৎপর্য এই যে, বিষমিশ্রিত অন্ন বা! মধুতে বিষবুদ্ধি হইলে উহা পরিত্যাগ করে, অল্নাদিবুদ্ধি 
হইলে উহা গ্রহণ করে । ত্র স্থলে বি ও অন্নাদি, এই ছ্বিবিধ বিষরই পরমার্থতঃ বর্তমান আছে। 
কিন্তু উহাতে বৈরাগ্যের নিমিন্ত বিষদংস্ঞাই সেখানে গ্রহণ করিবে। এইরূপ পুর্থোক্ত স্ত্রীজ্ঞার 
বিষর স্ত্রীপদার্থ পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সংজ্ঞার বিষর হইয়া দ্বিবধই আছে, তথাপি উহাতে বৈরাগ্য 
উৎপাদনের জগ্ত পুর্বোক্ত বর্জনীয় সংজ্ঞার বিষয়স্থ পরিত্যাগ কৰিয়া শেখোক্ত অশুভ সংজ্ঞার 
বিষত্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবে তন্বজ্ঞানার্থ মকল বিষরেই বজ্জনীরসংজ্ঞাকে পরিত্যাগ 
করিয়া ভাবনীর অশুভপৎজ্ঞাকে ভাবনা করিবেন। এ ভাবনার দ্বার ক্রমশঃ তাহার সেই বিষক্বে 
বৈরাগ্য জন্মিবে ৷ ফলকথা, পুর্বে ভন্প স্ত্রীসংস্ঞ” পুরুষসংজ্ঞ। এবং নিমিত্তদংজ্ঞা ও অন্থব্যঞজন- 
সংজ্ঞাই এরূপ স্কুলে অবরবিবিষরে অভিমান, উহাই সেই বিষয়ে রাগাদি দৌষের নিমিত্ত, সুতরাং 
উহা! বঙ্জনীয়, ইহাই মহ্র্ষির গু তাৎপর্ধ্য ॥ঠা 


তত্বজ্ঞানোৎপন্তি-প্রকর্ণ সমাপ্ত ॥ ১1 





১। তৎকিমিদ।নীমবয়বানুবপ্রনসংজ্ঞ:য়ার্ক্ষিয়ে। নাকি? অশুভস'জ্ঞাব্ষয় এব পরমন্তীতাত আহ, প্লত্যেবচ. 
দ্বিবিধে বিষয়” ইতি। দ্বিবিধ এশাসৌ কামিনীলক্ষণে। বিষ/স্তথ।পি রাগাদিপ্রহ পার্থম বযবাদিসংজ্ঞাগোচরত্বং পরি- 
তাজা অশুতসংজ্ঞ/গো চরত্বমন্তোপাদীযতে নৈর/গে তল দনায়েভাখঃ | অত্রেব দৃষটান্তমাহ ধধ। “বিষসংস্প ক্তেশ ইতি। নহ 
ব্ষিমধুনী পরমার্থতে ন স্তঃ, অপিতু বৈরাগাাসজ বিবদংজ্ঞ। তত্রোপাদীয়ূত ইত রঃ .--তাৎপর্যাটীকা। 





৪র্থ ৩] বাৎ্স্তায়নভাষ্য ৪৩ 


ভাষ্য । অথেদানীমর্থং নিরাকরিষ্যতাঁহবয়বি-নিরাকরণমুপপাদ্যতে |% 


এটির 6৫ 


অনুবাঁদ। অনন্তর এখন ঘিনি “অর্থ”কে নিরাকরণ করিবেন অর্থাৎ বাহা পদার্থের 
খণুন ধাহাঁর উদ্দেগ্ঠ, ততকর্তৃক অবয়বীর নিরাকর1 উপপাঁদিত হইতেছে । (অর্থাৎ 
মহর্ষি এখন তাহার যুক্ত অনুসারে প্রথমে পুর্ববপক্ষরূপে অবয্ববীর অভাব সমর্থন 
করিতেছেন )। 


নুত্র। বিষ্যাইবিদ্যাদৈবিধ্যাৎৎ সংশয়ঃ ॥8॥8১৪। 


অনুবাদ । বিদ্ভ! ও অবিদ্যার (উপলব্ধি ও অনুপলন্িব) দ্বৈবিধ্য অর্থাত 
সদ্িষয়কত্ব ও অসদ্বিষয়কব্ববশতঃ (অবরবিবিষয়ে ) সংশয় হয়। 


ভাষ্য । সদদতোরুপলন্ত[দ্বিদ্যা দ্বিবিধা। সদলতোরনুপলভ্ত।- 
দবিদ্যপি দ্বিবিধ।। উপলভ্যমানেইবয়বিনি বিদ্যাদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ। 
অনুপলভ্যমাঁনে চাবিদ্যা-দ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ। মোহয়মবয়বী যছ্্যপলভ্যতে 
অথাপি নোপলভ্যতে, ন কথঞ্চন সংশয়ান্মুচ্যতে ইতি । 

অনুবাদ। সৎ ও অসতের উপলব্ধিবশতঃ বিদ্য। ( উপলব্ধি) দ্বিবিধ। সৎ ও 
অসতের অনুপলব্িবশতঃ অবিদ্যাও ( অনুপলব্ধিও ) দ্বিবিধ। উপলভ্যমীন অবয়বি- 
বিষয়ে বিদ্যার দ্বৈবিধ্যবশ্তঃ সংশয় হয়। অনুপলভ্যমান অবয়বিবিষয়েও অবিদ্যার 
দ্ববিধ্যবশতঃ সংশয় হয়। (তাৎপর্য ) সেই এই অবয়্বী যদি উপলব্ধ হয় অথবা 
উপলব্ধ ন! হয়, কোন প্রকারেই সংশয় হইতে মুক্ত হয় না। 


টিগ্নী। মহর্ষি পূর্বাসথত্রে বে অবয়বিবিষয়ে অভিনানকে রাগাদি দোষের নিমিন্ত বলিয়াছেন, দেই 
অবস্নবিবিষয়ে স্থু প্রাচীন কা'ল হইতেই বিবাদ থাকায় এখন এই প্রকরণের দ্বারা বিচারপূর্ববক অবর়বীর 
অস্তিত্ব সমর্থন করিরাছেন। কারণ, অবরবীর অস্তিত্বই না থাকিলে তদ্িষরে অভিমান বলাই 
যায় না। কিন্তু অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে হইলে তদ্িষরে সংশর প্রদর্শনপূর্বক পূর্ববপক্ষ 
সমর্থন করা আবশ্তক। তাই মহর্ষি প্রথমে এই সুত্রের দ্বারা অবয্নবিবিধরে সংশয় সমর্থন 
করিয়াছেন। পরবর্তী পুর্ববপক্ষ-সথত্রগুপির দ্বারা অবস্নবীর অভাবই সমর্থন করায় এই সৃত্রে 








**. এখানে “অবয়বুপপ তে” এলং “অবয়বন্াপপাদাতে? এইজপ পাঠই মুদদিত নান! পুল্তকে দেখ। যায়। কিন্তু 








উহ! প্রকৃত পাঠ বলিয়া ষুঝা যায় ন। এখানে তৎপর্বটাকানুসারেই ভসপঠ গৃিত হইল। “তিদেবং স্বমতেন 
প্রসানোপদেশযু্ধ।  পরাভিমতপ্রসংগনা নিশ্বন্ত মুপন্যন্ততি অথেদনীমর্থং নিঝাকরিদাত। বিগুাননাদিন। 


অবযবিনিরাকরণমুপপ দাত” 1তৎপযটাক। | 


৪8 স্তায়দর্শন সগি আও 


অবস্ববিবিষয়ে সংশরই বে মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা বুঝাঁ যায়। তাঁৎপর্যযটাকাঁকাঁর এখানে বলিয়াছেন 
যে, মহর্ষি পূর্ববপ্রকরণে নিজমতে তত্জ্ঞানের উপদেশ করিয়া, এখন ধাহারা অবয়বীর অস্তিত্ব 
শ্বীকার করেন না এবং পরমাুও শ্বীকাঁর করেন না, কেবল জ্ঞানমাত্ুই স্বীকার করেন, সেই 
বিজ্ঞানবাদীদিগের অভিমত তৰজ্ঞান খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্তে তাহাদিগের মতান্ুদারে প্রথমে 
অবয়বীর নিরাকরণ উপপাদন করিতেছেন। কারণ, তাহারা বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত অবরবদংজ্ঞা ও 
অন্ুব্যঞ্জনদংজ্ঞা অর্থবিশেষেই হইতে পারে। কিন্তু জগতে অর্থমাত্রই অলীক, জ্ঞানের বিষয় 
“অর্থ” অর্থাৎ বাহ বস্তর বাস্তব কোন সন্তাই নাই। জ্ঞানই একমাত্র সৎপদার্থ। সুতরাং 
বাহা পদার্থের সন্তা না থাকার তদ্বিষয়ে পুর্বোক্তরূপ সংজ্ঞাবয় সম্ভবই হর না) তাই মহুবি এখানে 
পুনর্ধার অবরবিপ্রকরণের আরম্ভ করিরা প্রথমে সংশয় ও পুর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । পরে 
পৃর্কপক্ষবাদীদিগের যুক্তি খগ্ডনপুর্জক তাহার পুর্কথিত অবরৰীর অস্তিত্ব সদর্থন করিপ্লাছেন। 
তদ্ৰারা তীহার পূর্বহ্ুত্রোক্ত অবরবি-বিবয়ে অভিমান (স্ত্রীনংজ্ঞ। পুরুষসংজ্ঞ। প্রভৃতি ) উপপাদিত 
ইইয়াছে। 
স্তরে *“বিদ্যা” শবে অর্থ উপলব্ধি এবং “অবিদ্যা” শব্খের অর্থ অন্ুপলব্ধি । «বিদ্যাহুবিদ্যা” 
এই সি শেষোক্ত “দ্বৈবিধ্য” শবের পূর্বোক্ত “বিদ্যা” ও পঅবিদ্যা”শৰের প্রত্যেকের 
সহিত সম্বদ্ধবখতঃ উহার দ্বারা বুঝা ঘাঁয়, উপলব্ধি দ্বিবিধ এবং অন্ুপলন্ধিও দ্বিবিধ ৷ দ্বিবিধ বলিতে 
এখানে (১) সদ্বিষ্নক ও (২) অদদ্ধিবরক | অর্থাৎ সৎ বা বিদ্যমান পদার্ঘেরও উপলব্ধি হয়, আবার 
অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রমবশতঃ উপলব্ধি হ়। যেমন ভড়াগান্দিতে বিদ্যমান জলের উপলঙ্ধি হয়, 
এবং মরীচিকায় ভ্রমবশতঃ অবিদামান জ;লর উপলব্ধি হয়। দেই উপলব্ধি অসদ্ব্ষরনক। 
এইরূপ ভূগর্ভস্থ জন ঝ| রত্রাদি বিদ্যমান থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয় না, এবং অন্ুৎপন্ন বা 
বিনষ্ট ও শশশৃঙ্গাদি অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হর না। সুতরাং অব্রবীর উপলব্ধি হইলেও এ 
উপলব্ধি কি বিদ্যমান অবরবিব্ষি্নক ? অথবা অবিদ্যমান অবরবিবিষরক ? এইরূপ সংশর জন্মিতে 
পারে) তাহার ফলে অবন্ববিবিষরেই সংশর উৎপন্ন হয়। এইরূপ অবয়বীর উপলব্ধি না হইলেও এ 
অন্ুপলব্ধি কি বিদ্যমান অবয়বীরই অন্ুপলব্ধি, অথবা অবিদামান অবয়বীরই অন্থপলর্ি? এইবূপ 
ংশয়বশতঃ শেষে অবরবিবিষয়েই সংশর জান্ম। উপলব্ধি ও অন্গপলব্ধির পুর্ধোক্তরূপ দ্বৈবিধ্যই 
রূপে অবয়বিবিবয়ে সংশরের প্রযোজক হওয়ায় মহর্ষি সথত্র বলিয়াছেন,__“বিদ্যাইবিদ্যাদ্ৈবিধ্যাৎ 
সংশয়" | ফলকথা, অবয়বী থাকিলে এবং না থাকিলেও বখন তাঁহার উপলব্ধি হইতে পারে, এবং 
এ উভয় পক্ষে তাহার অন্ুপলবিও হইতে পারে, তখন উপলব্ধি ও অন্থুপলব্ধির পূর্বোক্তরূপ 
দৈবিধ্যবশতঃ অবয়বীর অস্তিত্ববিষয়ে সংশর অবশ্তই হইতে পরে। ভাঁষ/কারের মতে মহর্ষি প্রথম 
অধ্যায়ের প্রথম আহ্বিকের ২৩শ কুত্রে শেষে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্ুপলব্ির অব্যবস্থাকে 
ইশয়বিশেষের পৃথক্‌ কারণ বনিয়াছেন। কিন্তু বার্তিককার গভূতি ভাঁষ্যকারের এ ব্যাখ্যা স্বীকার 
করেন নাই। এ বিষয়ে প্রথম অধ্যারে হথাস্থানে বাস্তিককার গ্রভৃতির কথা লিখিত হইয়াছে € প্রথম 
খণ্ড ২১৫--১৮ পৃষ্টা রষ্টব্য)। বাঠিককার এখানেও তাহার পূর্বোক্ত মতের উল্লেখ করিয়া 


৪র্থ হু] বাৎস্তাঁয়নভীষ্য ৪৫ 


বিদ্যা ও অবিদ্যার ছ্ৈবিধ্য যে, সংশরের পৃথক্‌ কারণ নহে, ইহা বলিরাছেন। কিন্ত তিনি এখানে 
অন্ত কোন প্রকারে এই সুত্রের ঝ্াখ্যান্তরও করেন নাই। 

বুত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারের ব্যাখ/ গ্রহণ না! করিয়', এই স্থত্রের ব্যাখ্যা করিরাছেন বে, বিদ্যা” 
শের অর্থ প্রমা বা বথার্থ জ্ঞান। “অবিদ্যা” শব্দের অর্থ ভ্রমন্ঞ'ন। প্রমা ও ভ্রম-ভেদে জ্ঞান 
দ্বিবিধ। সুতরাং এ দ্বৈবিধাবশতঃ অবয়বিবিষয়ে সংশয় জন্মে। কারণ, অবরবীর জ্ঞান হইলে 
এজ্ঞনে গ্রমা ও ভচজ্ঞানের সাধারণ ধর্ম বে জ্ঞনত্ব, তাহার জ্ঞানবশতঃ এই জ্ঞান কি প্রমা অথব! 
ভম? এইরূপে এ জ্ঞনের প্রামাণা-সংশয় হওয়ায় তত্প্রযুক্ত শেষে অবরবিবিষধরে সংশয় জান্ম। 
তাৎপর্য এই যে, কোন বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেই সেই বিষয়ের অস্তিই সিদ্ধ হয় না। কারণ, এ জ্ঞান 
বথার্থও হইতে পারে, ভ্রম হইতে পারে । সুতরাং সেই জ্ঞান কি বথার্থ অথবা ভ্রম? এইরূপ 
সংশরও অতস্তই হইতে প£রে। তাহা হইলে সেই স্থানে দেই জনের বিবর পদার্থ৪ তখন সন্দিগ্ধ 
হইর! যায়। বৃত্তিকার এখানে জ্ঞানের প্রামাণাসংশয়কেই এ জ্ঞানবিষয়ের সংশয়ের হেতু 
বলিয়াছেন। কিন্ত তিনি প্রথম অধ্যারে সংশরসামান্লক্ষণ-্ৃতত্রর ব্যাখ্যার প্রথমে এরূপ 
ব্যাখ্যা করিরাও পরে জ্ঞানের প্রামাণ্যদংশয়কে বিষয়ের সংশয়ে হেতু বলিছবা স্বীকার করেন নাই। 

বৈশেধিক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে মহর্ষি কণাদ অস্তবির্ষক সংশয় ও উহার 
কারণ প্রদর্শন করিতে হ্থত্র বলিয়াছেন,_-“বিদ্য'ইবিদ্যাতশ্চ সংশয়ঃ” (২০শ) | শঙ্কর মিশর শেষে এই 
সুত্রে “বিদ্যা” শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান এবং “অবিদয।" শবের অর্থ ভ্রমজ্ঞান বলিরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে, জ্ঞান কখনও বিদ্যা অর্থাৎ যথার্থ হয, আবার কখনও অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রমও হয়। সুতরাং 
কোন বস্ত জ্ঞানের বিষয় হইলে এ বন্ত সৎ অথবা অসৎ? অথবা এ জ্ঞান যথার্থ, কি ভ্রম? 
এইরূপ সংশয় জন্মে । কিন্তু সেখানেও এইরূপ সংশয় সাধারণ ধর্মুজ্ঞ'নজন্তই হইয়! থাকে । উহার 
গ্রতিও পৃথক কোন কারণ নাই। 

শঙ্কর চিএ শেষে মহষি গোতমের “দমানানেকধর্ম্টোগপত্তেত" ইত্যাদি (১১২৩) সংশয়সামান্ত- 
হক্মণ-সথত্রের উদ্বারপূর্বক ভংব্যকার বাংস্তায়ন বে, এ হুত্রের বাথ্যা করিতে উপলব্ধি ও অন্থুপলন্ধির 
অব্যবস্থাকে সংশযধের পুথক্‌ কারণ বলিয়াছেন, তাহ! পূর্বোক্ত কণীদস্ত্র-সম্মত নহে বলিরা উপেক্ষা 
করিয়াছেন। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা আবশ্তুক যে, মহধি গৌতমের প্নমানানেকধর্মোপপন্তেঃ” 
ইত্যাদি সুত্রে “উপলব্ধি” ও “অনুপলব্ধি” শের পরে “অব্যবস্থা” শব্দের প্রয়োগ আছে, এবং এই 
সুত্রে "উপলব্ধি"বোধক “বিদ্যা” শব্দ ও অনুপলব্মিবোধক. “অবিদ্যা” শংকর পরে *দৈবিধ্য” শব্দের 
প্রয়োগ আছে। মহর্ষি কণ'দের পুর্বোস্ত সথত্রে “ছৈবিধ)” শব্দের প্রয়োগ নাই। মহর্ষি গোতমের 
এই হুতত্রে্ত “বিদ্যার দৈবিধ্য ও “অবিদ্যা"র দ্ৈবিধ্য কিরূপে হইতে পারে এবং উহা! কিরূপেই বা 

ংশরের প্রবে'জক হইতে পারে, ইহাও চিন্তা করা আব্ঠক। গে'তমের এই সুত্রে “দ্বৈবিধ্য” শব্ষের 

প্রয়োগ থাকার বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়কেই তিনি দ্বিবিধ বলিরাছেন, ইহা স্থীকার্ধ্য হইলে 
ভাষ্যকার ব্যাখ্যাই প্রবৃত ব্যাখ্যা বিয়া স্থীকর্ধ্য কিন ইহাও ভুধীগণ প্রণিধানপুর্বক চিন্তা 
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৪৬ হ্যায়দর্শন [ ৪ম* ২আ 


সুত্র। তদসংশয়ঃ পুর্বহেতুপ্রসিদ্ধত্বাৎ ॥৫08১৫॥ 

অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ) পর্বোক্ত হেতুর দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হওয়ায় সেই 
অবয়বিবিষয়ে সংশয় হয় না। | 

ভাষ্য । তন্যিন্ননুপপন্নঃ সংশহ্ঃ। কল্মাৎ? পূর্বোক্ত হেতৃনা- 
মপ্রতিষেধাদস্তি দ্রব্যান্তরারস্ত ইতি | 

অনুবাদ। সেই অবয়বি-বিষয়ে সংশয় উপপন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? 
( উত্তর) পূর্বেবাক্ত অর্থাৎ দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত অবয়বিসাধক হেতুসমুহের প্রতিষেধ 
(খণ্ডন ) না হওয়ায় দ্রব্যান্তরের আরম্ভ অর্থাৎ অবয়ব হইতে পুথক্‌ দ্রব্যের উৎপত্তি 
আছে অর্থাৎ উহা স্বীকার্ধ্য। 

টিপ্ননী। মহর্ষি এখন নিজমতানুারে পুর্বস্থব্রোক্ত মংপরের খণ্ডন করিতে এই স্তরের দ্বারা 
পুর্ববপক্ষ বলিয়াছেন বে, অবরবিবিবয়ে সংশয় হইতে পারে না। কারণ, পুর্বে দ্িতীয়াধার়ে 
(১১/৩৪:৩৫1৩৬ ) অনেক হেতুর দ্বারা অবয়বী “প্রনিদ্ধ” অর্থাৎ, প্রকুষ্টরূপে দিদ্ধ করা হইয়াছে। 
যাহা সিদ্ধ পদার্থ, তদ্দিষরে সংশর হইতে পাঁরে ন।| কারণ, যে পদার্থবিষয়ে সংশয় হইবে, সেই পদার্থের 
সিদ্ধি বা নিশ্চয় এ দংশরের প্রতিবন্ধক ) ভবব্যকার মহধির তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন বে, 
অবয়বীর সাধক পুর্বোন্ত হেতুগুলির খগ্ডন ন| হওরায় অবয়ব হইতে পৃথক্‌ দ্রব্য অবয়বীর যে আ'রস্ত 
বা উৎপত্তি হয়, ইহ| স্বীকার্ধ্য। "স্বীকার অর্ প্রকাশের জন্য ভাষ্যকার অগ্ঠব্রও “অন্তি” এই অব্যয় 
শবের প্রয়োগ করি্রাছেন বুঝা বার ( দ্বিতীর খণ্ড, ৮৬ পুষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )1৫1 

সুত্র। বৃত্যন্পপত্তেরপি ন সংশয়ঃ ॥৩।৪১১।॥ 

অনুবাদ। (উত্তর) “বৃত্তির” অর্থাৎ অবয়বীতে অবয়বসমুহের এবং অবয়ব- 
সমূহে অবয়বীর বর্তমানতা বা স্থিতির অনুপপত্ভিবশতও € অবয়বীর নাস্তিত্ব সিদ্ধ 
হওয়ায় অবয়বিবিষয়ে ) সংশয় হয় না। 

ভাষ্য ॥। বৃত্যনুপপত্তেরপি তহি সংশয়ানুপপন্ভির্নান্ত/বয়বীতি। 

অনুবাদ। তাহা হইলে পবৃত্তির” অনুপপত্তিপ্রযুস্তও সংশয়ের অনুপপন্তি, 
€ যেহেতু ) অবয়বী নাই। 

টিগ্লনী। পুর্বস্ৃত্রোক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই সুত্রের দ্বারা অবয়বীর না্তত্ববাদীদিগের 
কথা বলিয়াছেন যে, যদদি বল, অবস্ববীর অস্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষর়ে সংশয়ের উপপত্তি হয় না, 
তাহা হইলে আমরা বলিব, অবরবীর নাস্তিত্বই দিদ্ধ হওয়ার তদ্ধিষরে সংশয়ের উপপন্তি হয় না। 
কারণ, অবরবী স্বীকার করিতে হইলে এ অব্রবীতে তাঁহার অবরবসমূহ বর্তমান থাকে, অথবা! 
সেই অবয়বদমূহে সেই অবয়বী কর্তমান থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে! কিন্তু অবয়বীতে 


৭ম সৃ০] বাগ্স্তায়নভাঁষ্য ৪৭ 


অবযবসমূহের অধবা অবগবদমূ্ছে অবাবীর বৃত্তি বা বর্তনানতা কোনকপেই উপপন্ন হইতে পারে 
না। সুতরাং অবস্নবী নাই অর্থাৎ অবরবী অপীক, ইহাই সিদ্ধ হওরার তদ্বিবয়ে সংশর হইতে 
পারে ন|। করণ, অবয়বীর সিদ্ধি বা নিশ্চর বেমন তদ্বিষয়ে সংশরের প্রতিবন্ধক, তদ্রপ 
অবয়বীর অভাব নিশ্চর বা অলীকত্ব নিশ্চনও তদ্বিবরে সংশরের প্রতিবন্ধক । ফলকথ!, 
আমাদিগের মতে যখন অবন্ধবী অদীক বনিপ্াই নিশ্চিত, তখন আমাদিগের মতেও অবয়বিবিষে 
সংশয়ের উপপন্তি না হওরার তদ্বিষরে আর বিসার হইতে পার না। অবনববীর অভাব নিণ্্ বা 
অলীকত্ব নিশ্চয়ই স্থত্রোন্ত “বৃত্তান্থুপপন্ভি” সাক্ষাত প্রযোজক । তাই ভাষাকার ব্যাখ্যা করিরাহেন, 
“সংশরান্থুপপত্তির্নাস্তাবরবীতি”। কিন্তু স্ত্রোক্ত “বৃক্ত/ক্ুপপত্তি” অবম্ববীর অভাবনিশ্চরের 
প্রযোজক হওয়ার উহ! পরম্পরায় সংশরান্থ সপত্তিরও প্রযোজক বলির! এবং এখানে উহার উল্লেখের 
অত্যাবস্তকতাবশতঃ হ্ৃত্রে ও ভাষ্যে উহা সংশয়ান্থুপপন্তির প্রযোজকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । 
এখানে বান্তিককার ও বুন্তিকার “বৃত্যন্গপপন্তেরপি তহি নংশয়ান্ুপপত্তিঃ” এইরূপ সুত্রপাঠ 
উদ্ধৃত করিরাছেন। “নযারহ্ত্োদ্ধার” গ্রন্থে “ৃন্তান্ুপপন্ডেরপি তহি ন সংশগনঃ” এইরপ সুত্র- 
পাঠ দেখা যায়। কিন্তু প্ারস্থচীনিবান্ধ” “বৃত্তান্থ সপন্তেরপি ন সংখরঃ” এইবপ স্বাক্ষর হ্ত্র- 
পাঠই গৃহীত হইগাছে। হ্থত্রে “বৃত্তি” শব্ষের অর্ম বর্তনানতা ব| অবস্থিতি 1৫1 

ভাষ্য । তদ্বিভজতে.-. 

অনুবাদ । তাহা বিভাগ করিতেছেন অর্থাৎ পূর্ববসৃত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা 
পরবন্তী কতিপয় সূত্রের দ্বারা বিশদ করিয়া বুৰাউতেছেন। 


নুত্র। কৃৎস্ৈকদেশারভিত্বাদবয়বানামবয়ব্যভাবঃ ॥ 
॥৭18১৭॥ 
অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) কৃতন্স ও একদেশে অর্থাৎ অবয়বীর সর্ববাংশ ও 
একাংশে অবয়বসমূহের বর্ধমানতার অভাববশতঃ অবরবী নাই। 
ভাষ্য । একৈকোহ্বয়বো! ন তাবৎ কৃৎমেেহবয়বিনি বর্ততে, তয়োঃ 
পরিমাণভেদাদবয়বাঁন্তরসন্বন্ধাভাবপ্রসঙ্গ।চ্চ। নাঁপ্যবয়ব্যেকদেশেন, ন 
হৃস্যান্েইবয়বা একদেশভৃতাঃ সন্ভীতি | 
অনুবাদ । (১) এক একটি অবয়ব সমস্ত অবয়বীতে থাকে না। যেহেতু, সেই 
অবয়ব ও অবয়বীর পরিমাণের ভেদ আছে এবং ( একাবয়বব্যাপ্ড এ অবয়বীতে ) 
অন্য অবয়বের সন্বন্ধের অভাবের আপন্তি হয়। (২) অবয়বীর একদেশাবচ্ছেদেও 
অর্থাৎ এক এক অংশেও এক একটি অবয়ব থাকে না। যেহেতু, এই অবয়বীর 
অন্য অর্থাৎ অনয়বসমূহ হইতে ভিন্ন একদেশভুত অবয়ব নাই। 


৪৮ হ্যায়দর্শন [৪অণ, ২মাও 


টিপনী। প্ৰত্তান্ূপপন্তি" প্রযুক্ত মব্নবীর অভ;ব পিদ্ধ হওরার তদ্িষ'র সংশগ্ন হইতে পারে 
না, ইহা পূর্ন্ত্রে উক্ত হইরাছে। এখন ই “বৃত্তান্ছপন্তি” কেন হর? ইহা প্রকাশ করিয়া 
পুর্বরপক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই হ্ুত্রেন দ্বরাঁ বলিয়াছেন বে, অবনবীর সর্ববাংশে এবং 
একাংশে তাহার অবয়ব গুলির রি বা বর্তব নত! নাই । অর্থাৎ অবরবীর সর্ধাংশ বাপ্ত 
করিয়াই তাহাতে অবয়ব গুলি বর্তমান থাকে, ইহ! বেনন বলা যায় না, তদ্ধগ অবয়বীর একাংশেই 
তাঁহার এক একটি অবরব বর্তনান থণকে, ইহা'ও বল! যায় না। সুতরাং অবরবীতে অবরবসমূহের 
বর্তমানতার কোনক;পে উপপন্তি না হওর'র আব্ব'র অভাব, অর্থাৎ অবরবী নাই, ইহাই দিদ্ধ হয়। 
তীৎপর্য্য এই যে, “অবয়বী” স্বীকার করিতে হইলে তাহী অন্রববিশি্ট, অর্থাৎ তাহাতে তাহার 
অবয়বগুলি বর্তমান থকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন বৃক্ষকে অবয়বী এবং উহার 
শাখাদিকে উহার অবরব বলিগা স্বীকার করা হইরাছে। তাহ হইলে বৃক্ষ শাখাদি অবরববিশিষ্ট 
অর্থাৎ বৃক্ষে শাখাদি আছে, ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন এই যে, এ বৃক্ষ" 
রূপ একটি অবয়বীর সর্ধ্াংশেই কি তাহার এক একটি অবয়ব থাকে? অথবা এ বৃক্ষরূপ 
অবয়বীর এক এক অংশে তাহার এক একটি অবয়ব থাকে? বৃক্ষরূপ অবয়বীর সর্বাংশ ব্যাপ্ত 
করিরা তাহার এক একটি অবদব থাকে, ইহা বল! যার না| কারণ, এ বৃক্ষরূপ অবয়বী, তাহার 
শাখানি অবন্ধব হইতে বৃহত্পরিমাণ | শাখাদি অবরব তদপেক্ষায় ক্ষুদ্রপরিমাণ। সুতরাং অবয়ব 
ও অবননবীর পরিমাণের ভেদবশতঠ এ বুক্ষের কোন অবরবই সমস্ত বুক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া তাহাতে 
থাকিতে পারে না। বৃক্ষের সর্কাংশে তাহার কোন অবয্নবেরই “বুদ্তি” অর্থাৎ বর্ভধানতা সম্ভব নহে । 
ক্ষদ্রপরিমাণ জরব্য তদপেক্ষার মৃহতপরিমাণ দ্রব্যের সর্ববাংশে বর্তমান থাকিতে পারে না। সুতরাং 
প্রত্যেক অবরব অবনথবীর সর্ব্বাংণে বর্তমান আছে, ইহ কিছুতেই বলা যায় না। ভাষ্যকার উক্ত 
পক্ষ সমর্থন করিতে আর৪ একটি হেতু বণিগ্ছেন বে, কোন অবরব বদি সেই অবরবীর সর্ধবাংশেই 
বর্তমান থাকে, তাহা হইলে নেই অবরবীতে অন্ত অবরবের সন্বন্ধাভাবের প্রসঙ্গ হর। অতএব 
অব্রবীতে তাহার সর্াংশে কোন অবয়ব নাই, ইহ! স্বীকার্ধ্য | তাত্পর্ধ্য এই বে, যদি অবরবীর 
সর্ধাংশেই তাহার অবরবের বর্তনানত! স্বীকার করা বার, তাহ হইলে থে অবয়ব অবরবীর সর্বাংশ 
ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান আছে, সেই অবরবের সহিতই এ অবদ্নবীর সম্বন্ধ স্থীকার্ধ্য। অন্য অবরবের 
সহিত তাহার সন্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, শ অবরবী সেই এক অবয়বদ্ধার! ব্যাপ্ত হওয়ায় তাহাতে 
অন্ত অবরবের স্থান হইতে পারে না। কোন আপনের সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিনা কেহ উপবেশন করিলে 
তাহাতে যেমন অন্য ব্যক্তির সংঘোগনম্বন্ধ সম্ভব হর না, তদ্রপ অবয়বীতে তাহার সর্বাংশ 
ব্যাপ্ত করির! কোন অবরব বর্তনান থাকিলে তাহাতে অন্য অবন্ধবের সম্বন্ধ সম্ভব হর না। সুতরাং 
তাহাতে অন্য অবরবের সম্বন্ধ নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা ত স্বীকার করা 
যাইবে না। 

যদি পুর্ববোক্ত কারণে বলা যার যে, অবরবীর একদেশ বা একাংশেই তাহাতে অবয়বগুলি বর্তমান 
থাকে, অর্থাৎ এক একটি অবয়ব, এ অবয়বীর এক এক অংশে বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ত 
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আ'র পুর্জোন্ত অনুপপন্তি ও আপন্ডি নাই! কিন্ত এই দ্বিতীর পক্ষও বল। হান নাঁ। কারণ, 

সমস্ত 9 এ অবরবীর একদেশ বলিবে, এ মস্ত পদার্থ ত উহার অবগ্ব ভিন্ন আর কিছুই 
নহে । & সমস্ত অবয়ব ভিন্ন ইহার একদেশ বলির পৃথক অবয়ব তত নাই। তাহপর্ন্য এই বে, 
কোন অবন্নৰ যদি অবরবীর একদেশে থাকে, ইহ। বপ্তে হর, তাহ! হইলে দেই অবরব নেই অবরৰ- 
রূপ একদেশেই থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হর। অর্থাৎ প্রত্যেক অবয়বই সেই সেই অবরব- 
রূপ একদেশ বা অংশরবিশেষেই অব্রবীতে বর্তমান থাকে, ইহাই স্বীকার করিত হর। কিন্তু তাহাও 
সম্ভব নহে । কারণ, কোন পনার্থই নিজে বেঘন নিজে আধার হর ন।, তদ্দপ অন্য আধারে থাকিতে ও 
নিজেই নিজের অবন্ছেদকও হর না। ফলকথ' অবয়বীর একদেোশে বে অবন্বব ই অবধবীতে 
থাকিবে, ত অবয়ব হইতে ভিন্ন পদার্থ বন্দি এ একদেশ হর, তাহা ইইলেই উহ। সস্তব হইতে পারে। 
কিন্তু উহা হইতে ভিন্ন একদেশভৃত অবয়ব ত নাই । অবশ্ঠ বুক্ষা্ি অবয়বীর ভিন্ন ভিন্ন বু অবয়ব 
আছে। কিন্তু তন্মধ্যে এক অবরব অন্ত অবরবরূপ একদেশে -লেই অবযবীতে বর্তমান আনছে, 
ইহা ত বলা যাইবে না। কারণ, বৃক্ষের নিয়স্থ শাখা উহার উচ্চস্থ শাখারপ প্রদেশে এ বৃক্ষে 
আছে, ইহা সম্ভবই নহে । সুতরাং বৃক্ষের সেই নিরস্থ শাখা নেই শাখারূপ একদেশেই এ বক্ষে 
থাকে, ইহাই দ্বিতীয় পক্ষে বণিতে হইবে । কিন্তু তাহা ত বলা যায় না। বান্তিককার এই পক্ষে 
শেষে পুর্ব ইহাও বলিয়াছেন যে, যি কোন অবয়ব দেই অবয়বরূপ একদেশেই এ অবয়বীতে 
বর্তমান থাকে, তাহী হইলেও উহা কি সেই অবয়বের সর্ধাংশে অথবা একাংশে অবয়বীতে বর্তমান 
থাকে, ইহা বক্তব্য । কিন্তু পূর্বব্থ উহার কোন পক্ষই বলা যাইবে নাঁ। উক্ত উভর পক্ষেই 
পুর্ববোক্তরূপ দোষ অনিবার্ধ্য। স্থৃতরাং অবরব অবসনবীতে তাহার একদেশে বর্তঘন থাকে, এই 
দ্বিতীয় পক্ষও কোনরূপে সমর্থন করা যায় না। স্বতরাং অবয্বীতে কোনরূপেই অবসথবসমূহের 
বৃত্তি বা বর্তঘানতার উপপন্ভি না হওয়ার অবরবী নাই, ইহাই দিদ্ধ হয় 1৭৭ 


ভাষ্য । অথাবয়বেষেবাবয়বী বর্তৃতে_- 
অনুবাদ । যদি বল, অবয়বসমূহেই ভবয়বী বর্তমান থাকে, €( এতদ্বতরে পুর্বব- 
পক্ষবাদী বলিতেছেন)_- 


সুত্র । তেষু চারভ্েরবয়বাযভাবঃ ॥৮॥৪১৮৪॥ 


অনুবাদ। সেই অবয়বসমুহেও ( অবয়বীর) বর্ভমানতা না থাকায় অবয়বী 
নাই। 

ভাঁষ্য। ন তীবৎ, প্রত্য বয়বং বর্ততে, তয়োঃ পরি মাণভেদাঁৎ, দ্রব্যস্থয 
চৈকড্রব্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাঁপ্যেকদেশৈঃ, সর্বেরষবন্যাবয়বাঁভাবাঁ । তদেবং 


ন যুক্তঃ ংশয়ে। নাস্ত্যবয়বীতি | 
৭ 
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অনুবাদ । প্রত্যেক অবয়বে (অবয়বী ) বর্ধমান থাকে না। যেহেতু সেই 
অবয়ব ও অবয়বীর পরিমাণের ভেদ আছে এবং দ্রব্যের অর্থাৎ অবয়বী বলিয়া স্বীকৃত 
বৃক্ষাদি দ্রব্যের একদ্রব্যত্বের আপত্তি হয় ( অর্থা বুক্ষাদিদ্রব্য তাহার প্রত্যেক 
অবয়বরূপ এক এক দ্রব্যে অবস্থিত হওয়ায় উহা! একদ্রব্যাশ্রিত, ইহা স্বীকার করিতে 
হয়)। একদেশসমূহে সমস্ত অবয়বেও (এক অবয়বী) বর্ধমান থাকে না, 
যেহেতু অন্য অবয়ব নাই। ( অর্থাৎ বুকাদি অবয়বীর একদেশগুলিই তাহার অবয়ব, 
উহ্থা হইতে পৃথক কোন অবয়ব তাহার নাই )। স্থতরাং এইরূপ হইলে ( অবয্নবি- 
বিষয়ে ) সংশয় যুক্ত নহে, € কারণ ) অবয়বী নাই। 


টিগ্লনী। অবরবিবাদী অবস্ই বলিবেন যে, অবরবীতে তাহার অবয়বদমূহ বর্তমান থাকে, 
ইহা তআমরা বলি নাঁ। কিন্তু অবয়বদমূহেই অব্যবী বর্তমান গাকে, ইহাই আমরা বলি। 
“অবয়বী” বিলে অবগনবের দনবন্ধবিশিষ্ট, এই অর্ম ই বুঝা যার | অবরব ও অবরবীর আধারাধেরভাব 
সম্বন্ধ আছে। তন্মধ্যে অবরবই আধার, অবরবী আধের। সুতরাং অবরবীতে তাহার অবয়বগুলি 
কোনরূপে বর্তমান থাকিতে না পারিলেও অবরবগুলিতেই অবরবী বর্তনান থাকে, এই সিদ্ধান্তে কোন 
অমুপপন্তি বা আপন্তি না থাকায় অবদ্বী নাই, ইহা আর সঘর্থন করা যার না। এতছুন্তরে মতর্ষি 
এই স্থত্রের দ্বারা আবার পুর্বপক্ষবাদীর কথা বনদিযাছেন যে, অবর়বসমূহেও অবদবীর “বৃত্তি” বা 
বর্তমানতা দন্তব না হওয়ার এ পক্ষও বলা ধায় না, সুতরাং অবরবী নাই। অবয়বদমূহ্হেও 
অবধবীর বর্তনানতা কেন সম্ভব নহে? ইহ বুঝাইতে ভাষ্যকার পূর্ব প্রথন পক্ষে বল্য়াছেন 
বে, সম্পূর্ণ অবয়বী তাহা হইতে ক্ষুদ্রপরিমাণ প্রত্যেক অবরবে বর্তান থাকিতে পারে না। কারণ, 
ক্ষদ্রপরিমাণ দ্রব্য কখনই বুহৎ্পরিমাণ দ্রব্যের আধার হইতে পারে না। পরন্থ তাহ! স্বীকার 
করিলে অবয়বীর একদ্রব্যত্ব ব1! একড্রব্যশ্রিতহ স্বীকার করিতে হয় । কারণ, অবরবগুলি পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ এক একটি দ্রব্য) এ এক এক ভ্রব্যেই ঘি সম্পূর্ণ অবরবীর বর্ভনানতা স্বীকার করা যায়, 
তাহা হইলে এ অবরবী থে একদ্রবাশ্রিত, এক দ্রব্যেই উর উৎপত্তি হইগাছে, ইহা স্বীকার করিতে 
হয়। ভাষ্যে “একং ভ্রব্যৎ আশ্রয়ো যন্ত” এই অর্থে “একদ্রব্য” শব্দটি বহুত্রীহি সমাস । উহার 
অর্থ একদ্রব্যশ্রিত। সুতরাং “একভ্রব্য্ব” শবের দ্বারা বুঝা যার-_-এক দরব্যাশ্রিতত্ব। অববী 
একদ্রণ্যাশ্রিত, ইহী স্বীকার করিল অবরবী দেই একদ্রবাজগ্ত, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। আহা 
স্বীকার করিণে দোষ কি? ইহ। বুঝাইতে বান্তি ককার পৃর্ববৎ এখানে বনিয়াছ্ছেন বে, যে অবরবটি 
অবন্বীর আশ্রর বলিরা গ্রহণ করিবে, এ অবধবই নেই অবরবীর জনক, ইহাই তখন বলিতে হইবে। 
তাহা হইলে সেই অবযনবীর সর্বদা উৎপন্তির আপন্তি হর়। তাৎ্পর্য/টীকাকার এই আপত্তির কারণ 
বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, একাধিক দ্রব্যের পরস্পর সংধোগেই এক অবরবী দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার 
করিলে, সেই একাধিক অবয্নবরূপ ভ্রব্যই সেই অবরবীর আধার ও উপাদান-কারণ হয়, ইহা স্বীকার 


৮ম হৃ০] বাণ্স্থায়নভাষ্য ৫১ 


করা! বায়। তাহা হইলে সেই একাধিক দ্রব্ের পরস্পর সংযে।গের উৎপত্তির কারণ সব্ক্ন। সম্ভব না 
হওরায় সর্বদা অবয্পবীর উত্পন্তি ইইতে পারে না, ইহা বল! বার। কিন্তু ধরি পৃথকৃভাবে প্রত্যেক 
অবয়বকেই অবয়নীর আশ্রন্ন বলিয়৷ স্থলে প্রত্যেক মবয়বকই পৃথক্‌ ভাবে এ অবরবীর 
উপাদান-কারণ বলিতে হর, তাহা হইলে আঁর উহার উতপ ও আনেক অবরবের সংয'গের কোন 
অপেক্ষা ন। থাকায় এক অবয়বজন্তই সর্বদা দেই অবয্বীর উৎপত্তি হইতে পারে) কারণ, এ 
অবরবীর জনক দেই অবয়বনাত্র যে পর্ম্যন্ত আহ, দে পর্য্যন্ত রি উৎপন্তি কেন হইবে না? 
বাস্তিককার শেবে পূর্কপক্ষবাদীর কথান্থদারে তাহর পক্ষ ননর্গনের জন্য আরও বলিনাছেন বে, 
অবয়বিবাদী যে পরমাণুদ্ধয়ের নংবোগে ছ্যৎক নামক অবরৰীর উত্পন্তি স্বীকার করিয়াছেন, 
পরমাণু তাহার মতে নিত্য বলিয়া উহার বিনাশ নাই) সুতরাং কারণের বিনাশজন্য দ্বাগুকের 
বিনাশ হর, ইহা! ভিনি বলিতে পারেন না । করণের বিভাগজন্তই দ্যণকের নাশ হয়, ইহাও তিনি 
বলিতে পারেন না। কারণ, তাহার মতে এ দ্বণুক নামক অবরবী যদি উহার অবয়ব পরমাণুতে পৃথক্‌ 
ভাবেই বর্তমান থাকে অর্থাৎ বিশ্লি্ট প্রত্যেক পরমাণুই ঘি তাহার মতে এ দ্যণুকের আশ্রর হর, 
তাহা হইলে প্রত্যেক পরমাণুই পৃথক ভাবে এ দ্বযণুকের উপাদান-কারণ হঃ, ইহা শ্বীকার করিতে 
হইবে। তাহা হইলে আর উহাতে পরমাণুদ্বর়ের পরম্পর সংবোগেব অপেক্ষা না থাকায় সংযুক্ত 
পরমাণুদ্য়ের বিভাগকেও দ্বযগুক নাশের কারণ বলা বায় না। স্বৃতরাং তাহার উক্ত পক্ষে দ্যণুক 
নাশের কোনই কারণ সম্ভব ন| হওয়ার দ্বণুকের অরিনাশিত্বব্প নিত্যত্বের আপত্তি হয়। 
কিন্তু দ্যণুকের উৎপত্তি হওয়ায় উহাকে অবিনাশী নিত্য বল ঘায় নাঁ। উতপন্তিবিশিষ্ট 
তাব পদার্থ অবিনাশী, ইহার দৃষ্টাস্ত নাই। অবয়বিবাদীরাও দ্বযণুকের অবিনাশিত্ব স্বীকার 
করেন না) 

যদি বলা ঘার যে, অবয়বী তাহার প্রত্যেক অবয়বে পুথকৃভাবে বর্তমান থাকে না, কিন্তু সমস্ত 
অবয়বেই তাহার এক এক অংশের দ্বারা বর্তমান থাকে। ভাষ্যকার এই দ্বিতীয় পক্ষের অনুপপত্তি 
বুঝাইতে পুর্কবৎ বলিয়াছেন যে, অবরবীর বে সমস্ত অবরব, তাহাই ত উহার একদেশ বা একাংশ 
এবং যাহাঁকে অবয়বীর একদেশ বলা হর, তাহা উহার অবরব ভিন্ন আর কিছুই নহে) যেধন 
বৃক্ষের শাখা বৃক্ষের একটি অবরব, উহাকেই বুক্ষের একদেশ বলা হর়। এ একদেশরূণ শাখা 
হইতে ভিন্ন অবরবরূপ কোন শাখা বৃক্ষে নাই । স্থৃতরাং বৃক্ষের শাখাদি সমস্ত অবয়বে এক এক 
দেশে বা এ শাখাদিরূপ এক এক অংশে বুক্ষকূপ অবয়বী বর্তমান থাকে, ইহা বলা যায় না। উহা 
বলিতে হইলে এঁ সমস্ত একদেশকে ব্ুক্ষরূপ অবয়বীর জনক শাখাদি অবয়ব হইতে পৃথক্‌ অবরব 
বলিতে হয়। কিন্তু তাহা ত বলা যাইবে না। কারণ, বৃক্ষের একদেশ এ সমস্ত শাখাদি হইতে 
পুথক্‌ কোন শাখাদি বুক্ষে নাই] অতএব অবয়বদমৃহেও বখন অবয়বীর বর্তমানতা 
কোনরূপে সম্ভব হয় না, তখন অবযববী নাই, অবরবী অলীক, ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং 
অবয়বিবিষয়ে সংশর হইতে পারে না। অবয়বিবাদীরাও অলীক বিষয়ে সংশর স্বীকার 
করেন না 1৮ 
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সুত্র। পৃথক্‌ চাবয়বেভ্যোব্রিতেও ॥৯।৪১৯॥ 


অনুবাদ। এবং অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্‌ স্থানেও ( অবয়বীর ) “বুত্তি” অর্থাৎ 
বর্তমানতা ন। থাকায় অবয়বী নাই। 


ভাষ্য । “অবয়ব্যভা” ইতি বর্ততে। ন চাঁয়ং পৃথগবয়বেভ্যে! 
বর্ভতে, অগ্রহণান্নিত্যত্বপ্রসঙ্গীচ্চ । তল্মান্নাস্ত্য বয়বীতি | 


অনুবাদ । “অবয়ব্যভাবঃ” ইহা! ( পূর্ববসূত্রে ) আছে, অর্থাৎ পুর্ববসূত্র হইতে 
এ পদটি এই সুত্ে অনুবৃত্ত হইতেছে । (সৃত্রার্থ) এই অবয়বী অবয়বসমূহ হইতে 
পুথক্‌ স্থানেও বর্তমান নাই। যে হেতু € অন্থাত্র ) প্রত্যক্ষ হয় না এবং তাতে 
আপন্তি হয় €( অর্থাৎ অনাধার অবয়বী স্বীকার করিলে উহার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে 
হয়) অতএব অবয়বী নাই। 


চিপ্লনী। যদি কেহ বলেন বে, অবরবী তাঁহার অবয়বদমূহ হইতে পৃথক্‌ কোন স্থানেই বর্তমান 
থাকে, ইহাই স্বীকার করিব,__অবয়বপমূহে বর্তমান না থাকিলেই বে অবস্নবী অলীক, ইহ! কেন 
হইবে? এত দৃত্তরে পূর্বপক্ষদমর্থক মহর্বি আবার এই স্ত্রের দ্বারা ঝলিরাছেন যে, অবয়বসমূহ হইতে 
পৃথক কোন স্থানেও অবয়বী বর্তমান থাকে না, অতএব অবয্ববী নাই। অবয়ব ব্যতিরেকে অন্থত্র 
অবয়বী নাই, ইহা কিরূপে বুঝিব? ভাধ্যকার ইহার হেতু বলিরাছেন,_“অগ্রহণাৎ্”। অর্থাৎ 
অবয়বসমূহ হইতে পৃথক কোন স্থানে অবরবীর প্রতি)ক্ষ না হওরায় অন্ত ব্রও অবয়বী নাই, ইহা বুঝা 
যার। বার্তিককার এ তাৎ্পর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিরাছেন,-“অবয়বব্যতিরেকেণাগ্তত্র বর্তমান উপ- 
লভ্যেত ?” অর্থাৎ অবয়বী যদি অবয়ব ব্যতিরেকে অন্ত কোন স্থানে বর্তমান থাকে, তাহ হইলে সেই 
স্থানে তাহার প্রত্যক্ষ হউক? কিন্তু তাহা ত হর না। অবয়ব ব্যতিরেকে কেহই অবয়বীর প্রত্যক্ষ 
করে ন|। অবয়বিবাদী পরিশেষে যদি বলেন যে, আচ্ছা, অবয়বী কোন স্থানে বর্তমান না হইলেই বা 
ক্ষতি কি? আমরা অগত্যা অনাধার অবরবীই স্বীকার করিব? এ জন্য ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, 
_'নিত্যনপ্রদঙ্গাচ্চ”। অর্থাৎ তাহা হইলে অবয়বীর নিত্যত্বাপত্তি হয়। কারণ, থে দ্রব্যের কোন 
আধার নাই, যৃহ! কোন ড্রব্য বর্তমান থাকে না, সেই অনাধার দ্রব্যের নিত্যত্বই অবয়বিবাদীরা 


স্বীকার করেন। যেমন গগন প্রভৃতি নিত ব্য । কিন্তু অবরবীর নিত্যত্ব 
না। 


ভাহারাও স্বীকার করেন 
ফলকথা, অবরবদমূহ হইতে পৃথকৃরূপে বোন স্থানে অবদ্বীর তি ঝা বর্তমানতাঁও কোন- 
রূপেই উপপন্ন না হওরায় অবরবিনামক ভন্য ব্য কেনরূপেই সিদ্ধ হইতে 
অবরবীর অভাব বা অলীক তুই দিদ্ধ হয়) 


বৃন্তিকার বিশ্বনথে এই স্থৃত্ের খাথ্যা করিরাদছেন যে, যদি বল, অনুভ্ভি বা অনাধার অবয়বীই 
"স্বীকার করিব? 


এই জন্য পুর্ববপল্গ সমর্থক মহবি এই সুত্রের ছারা আবার বলিয়াছেন যে, অবয়ব- 


পারে না। পরন্ত 
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সমূহ হইতে পৃথক্‌ অবরবী নাই। কেন নাই? এতছুন্তরে সৃত্রশেষে বলা হইয়াছে “অবু্তেঃ” । 
অর্থাৎ অবদ্ধবীর “বৃন্তি” বা কোন স্থানে বর্তমানতা ন! থাকান্ধ তাহার নিত্যত্বের আপত্তি হর়। 
বৃত্তিকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, অথবা অবরবী তাহার অবয়বদমূহ সর্ধাংশে অথব! এক'ংখে 
থাকে না, কিন্তু ্বস্বরূপেই থাকে, ইহা বলেলে পুর্ব্পক্ষবাদী এই স্থত্রের দ্বারা শ্রী পক্ষেও নিজ মত 
সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অবরবসমূহ হইতে পৃথক্‌ অবরবী নাই। কারণ, “অবৃত্তেঃ” অর্থাৎ 
যেহেতু অবরবীর বৃত্তি বা বর্তমানতা নাই। অবরবী কোন স্থানে বর্তমান না থাকিলে উহা অনাধার 
ব্য হওয়ায় উহার নিত্যন্থের আপত্তি হর। বুন্তিকার পূর্বোক্ত সপ্তম ও অষ্টম সথত্রকে ভাষ্যকারের 
বাক্য বলিয়াই উদ্লেখ করিরছেন এবং অন্নকের মতে উহা মহর্ষির সুত্র, ইহাও শেষে 
বলিয়াছেন। কিন্ত পূর্বোক্ত সপ্তম স্থত্রের অবতারণার ভাষ্যকার “তদ্বিভজতে” এই বাক্যের প্রয়োগ 
করার এবং এই স্থত্রের ভাষ্যারন্তে অইম স্তর হইতে “অবয়ব্যভাবঃ” এই পদের অন্থবৃত্তির উল্লেখ 
করার সুপ্রাচীন ভাষাকারের মতে যে শর দুইটা ন্যায়নূত্র, এ বিষয়ে সংশর হয় না। তথাপি 
বৃত্তিকারের যে, কেন এ বিষরে সংশর ছিল, তাহা স্ধীগণ চিন্তা করিবেন । মুদ্রিত পন্যারবার্তিক” 
পুস্তকে “পৃথক্‌ চাবয়বেভ্ো ইবয়ব্যবুতে ১” এইরূপ স্ত্রপাঠ দেখা যায় ॥ ৯। 


সুত্র। নচাবয়ব্যবয়বাঃ ॥১০॥৪২০।॥ 


অনুবাদ । অবয়বী অবয়বসমূহও নহে অর্থাৎ অবয়বসমূহে অবয়বীর ভেদের 
হ্যায় অভেদও আছে, ইহাও বলা যায় না। 

ভাষ্য । ন চাবয়বানাং ধন্মোইবয়বী, কষ্মাৎ ? ধর্মমাত্রন্ত ধর্িভি- 
রবয়বৈঃ পুর্বববঙ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ পৃথক্‌ চাঁবয়বেভ্যে! ধর্ষিত্যো ধর্মন্তা- 
গ্রহণাদ্দিতি সমানং। 

অনুবাদ। অবয়বী অবয়বসমূহের ধর্মমমাত্রও নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) 
যেহেতু ধর্মমাত্রের অর্থাৎ ধর্মাত্র বলিয়া স্বীকৃত অবয়বীর ধর্মী অবয়বসমূহের সহিত 
পূর্ব সম্বদ্ধের উপপ্তি হয় না এবং ধন্মী অবরবসমূহ হইতে পৃথক্‌ স্থানে ধর্ম 
অবয়বীর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সমান অর্থাৎ পূর্বেবান্ত হেতুর দ্বারা পুর্ববব এই 
পক্ষেরও অনুপপন্তি সিদ্ধ হয়। 

টিগ্রণী। কাহারও মতে অবরবী অবরবদদৃহের বন্ধমাত, কিন্তু উহা অবযবসমূহ হইতে অত্যন্ত 
ভিন্ন পদার্থও নহে, অত্যন্ত অভিন্ন পনার্ঘও নহে। কারণ, অত্যন্ত ভিন্ন এবং অত্যন্ত অভিন্ন 
পদার্থদবয়ের মধ্যে একে অপরের ধর্ম বা ধর্্ী হয়না। এরূপ পদার্থদ্বরের ধর্ম্ধম্মিভাৰ হইতে 
পারে না। স্মতরাং অবয়বী অব্রবসমূহ হইতে কথ ভিন্নও বটে, কথব্িৎ অভিনও বটে। 
তাহা হইলে অবয়বী তাহার অবয়বদমুহে কথঞ্চিৎ অভেদ-সন্বন্ধে বর্তমান থাকে, ইহাও বলা যাইতে 
পারে। সঙকার্ধ্যবাদী সাংখ্যাদি সম্প্রদারও কুত্রতদি অবরূব হইতে বস্ত্রাদি অবয়বীর আত্যন্তিক ভেদ 
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স্বীকার করেন নাই। সর্ধশাস্ত্রজ্ঞ বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট গ্রন্থতিগ উহা খণ্ডন করিয়া গরিয়াছেন। 
প্রাচীন কাল হইতেই উক্ত বিষয়ে নান! বিচার ও মতভেদ প্রতিষ্িত হইয়াছে । কোন সম্প্রদায় 
অবয়ব ও অবন্ববীর অভেদবাদী । কোন কোন সম্প্রদার ভেদাভেদবাদী । অপৎকার্ষযবাদী সম্প্রদার 
আত্যন্তিক ভেদবাদী । এখানে পূর্বপক্ষ সমর্থনের জন্য সর্বশেষে মহষি পুর্বোক্ত মতেরও খণ্ডন করিতে 
এই স্তরের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অবয়বী অবয়বসমৃহগ নহ। অর্থাৎ উহ জবযবসমূহ হইতে ভিন 
হইরাও যে অভিন্ন, ইহাও বকা বায় না। অবশ্য অবযবী যদি অবয়বগমূহের ধর্ম হর, ত'হা হইলে 
পূর্বোক্ত যুক্তি অনুদারে কেহ উহাকে অবয়বসমূহ হইতে কথক্চিৎ অভিন্ন৪ বলিতে পারেন। 
কিন্তু অবযবী অবরূবসমূহের ধন্ম হইতে পারে না। ভাব্যকার পূর্ব্বপক্ষবাঁদীর কথা সমর্থন করিতে 
তাহার পুর্কোক্ত হেত্ুর উল্লেখ করিরা বলিয়াছেন বে, অবস্ববী ঘদি অবয়বসমূহের ধশ্মমাত্র হয়, তাহা 
হইলেও ত ধর্মী অবরবসমুহে উহার সন্তা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অবয়ব 
সমূহে যে অবর়বী কোনরূপেই বর্তমান হর না ইহা পূর্কেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ধর্মী অবয়ব- 
সমূহের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধের উপপত্তি না হওয়ার অবরবী অবরসমূহের ধর্ম, ইহাও বল! ঘা না। 
আর যদি কেহ বলেন বে, অবয়বী অবরবদমৃহের ধন্ধুই বটে, কিন্তু উহ্থা ধর্মী অবরবদমূহ হইতে 
পৃথক্রূপে ব! পৃথক্‌ স্থানেই বর্তমান থাকে । এতদ্ব্তরে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ধর্্ 
অবয্বসমূহ হইতে পৃথক রূপে বাঁ পুথক্‌ স্থানে উহার ধর্ম অবয়বীর যে প্রত্যক্ষ হর না, এই হেতু 
পুর্ব এই মতেও তুল্য। অর্থাৎ এ হেতুর ছারা ধর্ম অবরবী যে, ধর্মী অবয়বসমূহ হইতে 
পৃথকৃ স্থানে বর্তমান থাকে না, ইহা পুর্বব দিদ্ধ হয়। সুতরাং এই মতেও পুর্কববৎ এ 
কথা বলা যায় না। অবয়বপমূের ধর্ম অবয়বী কোন স্থানেই বর্তমান থাকে না, উহার কোন 
আধার নাই, ইহা বণিলে পূর্ব উহার নিতাত্বের আপত্তি হয়, ইহাও এখানে বান্তিককার 
বলিয়্াছেন। এবং পরে তিনি আরও বলিরাছেন নে, অবয়বী সমস্ত অবয়বে একদেশে বর্তমান 
থাকে, ইহা বলিলে অবয়বী অবরবপমূহ মাত্র, ইহাই ফলতঃ স্থীকৃত হয়। তাৎপর্য)টাকাকার 
বান্তিককারের এ কথার গুড় তীৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে» অবয়বী অবসববসমূহে একদেশে বর্তমান 
থাকে, ইহা বলিলে অবয়বীর নেই একদেশগুলি অবয়বদমূহে বর্তমান থাকে কি না, ইহা বক্তব্য । 
একদেশগুলি যদি অবর়বসমূহে বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ই একদেশগুলিই বস্তৃতঃ অবরবী, 
ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু একদেশগুলি নানা পদার্থ, উহা অবয়বসমষ্টি হইতে কোন 
পৃথক্‌ পদার্থ নহে। সুতরাং অবয়বী এ একদেশ বাঁ অবয়বসমষ্টি মাত্র, ইহাই ফলতঃ শ্বীরুত হয় 1 
বান্তিককার সর্বশেষে আরও বলিয়াছেন যে, অবরবী এক অবয়বে একদেশে বর্তমান থাকে, ইহা 
বলিলে কোন এক অবর়বের প্রত্যক্ষ হইলেই তৎস্থানে নেই অবয়বীর প্রত্যক্ষ হউক? কিন্তু তাহা ত হয় 
না। যেমন বস্ত্রের অবয়ব সুত্ররাশির মধ্যে একটি নুত্রের প্রত্যক্ষ হইলে কখনই বাস্ত্রের প্রত্যক্ষ হয় না । 
তাৎপর্যযটাকাকার পূর্বোক্ত মতবিশেবের উল্লেখ ও সমর্থনপুর্বক উহার খগ্ডনার্থ এই স্ত্রের 
অবতারণা করিবা পুর্ববপক্ষবাদীর মতানুদারে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন বে, অবম্ববীতে 
অবয়বসক্কুহর ভেদের স্যার অভেদও আদুছঃ ইহা বল! যার না'। কারণ, ভেদের অভাব অভেদ, 


১১শ ৩] বাৎস্তায়নভাষ্য ৫৫ 


অভেদের অভাব ভেন। সুতরাং উচী পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিরা কখনই একাধারে থাকিতে পারে না। 
পরন্ বদি অবরবী ও অবরবসমূহের আত্যন্তিক অভেদই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবয়বীকে 
অবরবপমূহের ধর্ম বলা যার না। কারণ, আত্যন্তিক অভিন্ন পদার্থের ধর্র্ধম্মিভাব হইতে পারে 
না। সুতরাং অবরবী ও অবরবসমূহের আত্যন্তিক ভেদই স্থীকার্ধ্য। তাহা হইলে অবয়বীকে 
অবরবসমূহের ধর্ম বলী যাইতে পারে! কারণ» যেমন আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেও কোন কোন 
পদার্থের কার্ধ/কারণভাব স্বীকৃত হইর/ছে, তদ্ধপ আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেও কোন কোন পদার্থ- 
বিশেষের ধর্মধর্মি ভাবও স্থীকার্ধয। সুতরাং অবরবী অবরবদমূহ হইতে অতান্ত ভিন্ন পদার্থ, কিন্ত 
উহার ধর্ম, ইহাই স্থীকার্ধ্য হইলে পৃর্বোক্ত দে'ব অনিবর্ধ্য। কারণ, অবরবী যে অবয়বদমূহে 
কোনরূপেই বর্তমান হইতে পরে না, ইহা পূর্বরপক্ষবাদী পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন ৷ অবয়বী 
অবরবসমূহে কোনরূপে বর্তধান হইতে না পারিলে উহা অবয়বসমূহের ধশ্ম হইতে পারে না। 
বৃন্তিকার বিখনাথ এই স্তরের সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়বী ও অবয়বসমূহ যে অভিন্ন 
পদার্থ, অর্থ, & উত্তরের তাঁদাত্ময বা অভেদই সম্বন্ধ, ইহাও বলা বায় না। কারণ, কেহ হৃত্রকেই 
বস্ত্র বলিরা এবং স্তত্তকই গৃহ বলির। বুঝে না। পরন্ক অভেদ সম্থান্ধে আধঃরাধের ভাবেরও উপপত্তি 
হয় না। হৃত্র ও বস্ত্র অভিন, কিন্তু সথত্র এ বাস্ত্রর আধার, ইহা বলা যায় না। চতুর্থ খণ্ডে সৎকার্ধ্য- 
বাদের সমালোচনায় উক্ত বিষয়ে অন্ান্ত কথা দ্রষ্টব্য ॥ ১০1 


সুত্র । একম্সিন ভেদাভাবাদভেদশব্দপ্রয়োগানপপন্তে- 
রপ্রন্নঃ ॥১১।॥৪২১॥ 


অনুবাদ । (উেন্তর) এক পদার্থে ভেদ না থাঁকায় ভেদ শব্দ প্রয়োগের অনুপপন্ভি- 
বশতঃ ( পুর্বেবাক্ত ) প্রশ্ন হয় না । 


ভাষ্য । কিং প্রত্যবয়বং কৃৎন্সোহবয়বী বর্ততে অখৈকদেশেনৈতি 
নোপপদ্যতে প্রশ্নঃ | কন্মাৎ £ একন্সিন্‌ ভেদাভাবাদূভেদশব- 
প্রয়োগান্ুুপপত্তেঃ। কুৎক্মিত্যনেকস্তাশেষাভিধানং, একদেশ 
ইতি নানাত্বে কম্তচিদভিধাঁনং | তাবিমৌ কৃতন্সৈকদেশশব্দৌ ভেদবিষয়ৌ 
নৈকন্মিন্ন,পপদ্যেতে, ভেদাভাবাদিতি। 

অনুবাদ। কি প্রত্যেক অবয়বে সমস্ত অবয়বী বর্ধমান থাকে ? অথবা এক- 
দেশ দ্বারা বর্তমান থাকে ? এই প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) 
যেহেতু এক পদার্থে ভেদ না থাকায় ভেদ শব্দ প্রয়োগের উপপন্তি হয় না| বিশদার্থ 
এই যেঃ “কৃস্ু” এই শব্দের দ্বারা অনেক পদার্থের অশেষ কথন হয়। “একদেশ” 
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এই শের দ্বারা নানাত্ব অর্থাৎ পদার্থের ভেদ থাকিলে কৌন একটি পদার্থের কথন 
হয়। সেই এই “কৃৎস” শব্দ ও “একদেশ” শব্দ ভেদবিষয়, একমাত্র পদার্থে 
উপপন্ন হয় না । কারণ, ভেদ নাই । অর্থাৎ অবয়বী একমাত্র পদার্থ, স্তরাং তাহাতে 
কৃৎসস” শব ও একদেশ” শবের প্রয়োগ উপপন্ন না হওয়ায় পূর্বেবাক্তরূপ প্রপ্নমই 
হইতে পারে ন|। 


টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত সপ্তম সৃত্র হইতে চারি শত্র দ্বারা অবর়বী নাই অর্থৎ অবয়বী 
অলীক, এই পুর্ব্পক্ষের সমর্থন করিয়া, এখন তাহার নিজ দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে এই সুত্র ও 
পরবর্তী দাশ সৃত্রের দ্বারা পুর্রপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন | সপ্তম সুতরের দ্বারা পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর কথা বলা হইয়াছে যে, অবয়বপমূহ সমস্ত অবরবীতে বর্তমান থাকে না এবং অবয়বীর এক- 
দেশেও বর্তমান থাকে না, অতএব অবয়বী নাই। কিন্তু অবয়বীতে যে তাহার অবয়বসমূহ বর্তমান 
থাকে, ইহা মহর্ষি গোতম ও তন্মতানুবন্তী কাহারই সিদ্ধান্ত নহে । তাহাদিগের মতে সমবারি- 
কারণেই সমবায় সম্বন্ধে তাহার কার্ধ্য বর্তমান থাকে । অবরবসমূহই অবয়বীর সমব'রিকারণ। 
স্ৃতরাং এ অবয়বসমূহেই সমবার মন্বন্ধে অবরবী বর্তমান থাকে, ইহাই দিদ্ধাস্ত। কিন্তু উক্ত 
 সিদ্ধান্তেও পূর্বপক্ষবাদী অবশ্তই পূর্ববথ প্রশ্ন করিবেন যে, কি প্রত্যেক অবয়বে সমস্ত অবযনবীই 
বর্তমান থাকে? অথবা একদেশের ছারা বর্তমান থাকে? এতদন্তরে মহর্ষি এই শুত্রের 
দ্বারা বলিয়াছেন বে, এন্প প্রশ্নই হয় না। কারণ, বৃক্ষাি অবসববী গুলি পৃথক্‌ পৃথক এক একটি 
পদার্থ। যে কোন একটি অবর়বীকে গ্রহণ করিয়া এরপ প্রশ্ন হইতে পারে না । কারণ, তাহাতে 
ভেন নাই। অনেক পদার্থে ই পরস্পর ভেদ থাকে, একমাত্র পদার্থে উহা থাকে না। সুতরাং 
তাহাতে ভেদ শব্দ প্ররোগের উপপন্তি না হওয়ার পূর্বেভররূপ প্রশ্ন হইতে পারে না । ভাষ্যকার 
মহষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন বে, “কৃত” শবের দ্বারা অনেক পদার্থের অশেষ বলা 
হইয়া থাকে । এবং “একদেশ” শব্দের দ্বারা অনেক পদার্থের মধ্যে কোন একটী বলা হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ পদার্থ অনেক হইলে সেখানেই এ সমস্ত পদার্থের দমস্তকে বলিবার জন “কৃত্স” শব্দের 
প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং প্র স্থলে তন্মধ্যে কোন একটি পদার্থ ব্তব্য হইলেই “একদেশ” শবের 
প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্থতরাং “কুত্ল্” শব্দ ও পএকদেশ” শব্দ ভেদ শব বা ভেদবিষয়। অর্থাৎ 
পদার্গের ভেদ স্থলেই এ শবদয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে । সুতরাং বুক্ষাদি এক একটি অবয়বী গ্রহণ 
করিয়া কোন অবরবীতেই “কৃতন্ন” শব্দ ও “একদেশ” শব্দের গ্ররোগ উপপন্ন হয় না। 
কারণ, এক পদার্থ বলিয়া এ অবয়বীর ভেদ নাই। বাহী বস্তুতঃ এক, তাহাতে পকত্ন” ও «একদেশ" 
বলা ধায় না। অবগ্ত এক অবয়বীরও অনেক অব্ব থাকার সেই অবয়বসমূহে “কৃত” শবের 
প্রয়োগ এবং উহার মধ্যে কোন অবয়ব গ্রহণ করিয়া “একদেশ” শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু 
পু্বপক্ষবাদী যে, এক অবরূবীকেই গ্রহণ করিয়া তাহাতেই “কৃত” শব ও “একদেশ” শব্দ প্রয়োগ- 
পূর্বক এরপ প্রশ্ন করিবেন, তাহা কোনরূপেই হইতে পারে না, ইহাই উত্তরবাদী মহ্ষির ভাঁৎপর্য্য। 


১২শন্ব০ ] বাৎস্যায়নভাষ্য ৫৭ 
ফলকথাঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ এক রর অবরবী তাহার নমবারিকারণ অবয়বসমূহে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান 
থাকে। তাহীতে প্রুত্ল্ন” ও “একদেশেশ্র কোন প্রসঙ্গ নাই | যেমন দ্রব্যে দ্রব্যত্ব জাতি এবং 
ঘটাদি দ্রব্যে ঘটত্বাদি জাতি নি সমব'র সম্বন্ধে বর্তধান থাচক, তদ্মপ অবরবসমূহেও 
অবরবী নিরবচ্ছিন্নরপেই দমবার নন্বন্ধে বর্তমন থাকে, ইহাই দিদ্ধান্ত । সুতরাং অবয়বী অবয়ব- 
সমূহেও কোনরপে বর্তমান থাকে না, ইহা বলির! অবরবী নাই, অবরবী অলীক, ইহা কখনই সনর্ঘন 
করা যায় না ॥১১1 

ভাষ্য । অন্যাবয়বাঁভাবান্নৈকদেশেন বর্ততে ইত্যহেতৃঃ-_ 
অনুবাদ । অন্য অবয়ব না থাকায় ( অবয়বী ) একদেশ দ্বার বর্তমান থাকে না, 
ইহা অহেতু অর্থাৎ হেতু হয় না। 


সুত্র । অবয়বান্তরভাবে২প্যরন্তেরহেতুই ॥১২।৪২২॥৯% 
অনুবাদ । ( উত্তর) অন্য অবয়ব থাকিলেও ( অবয়বীর ) অবর্তমানতাবশতঃ 
(“অবয়বান্তরাভাবাঁ২” ইহা ) অহেতু অর্থাৎ উহা হেতু হয় না। 
ভাষ্য । অবয়বান্তরাভাবাদিতি | যদ্যপ্যেকদেশোহবয়বাস্তরভূতঃ স্থা- 
ত্রথাপ্যবয়বেহবয়বান্তরং বর্তেত, নাঁবয়বীতি। অন্যাবয়বভাবেহপ্যবুত্তে- 
রবয়বিনে। নৈকদেশেন বৃত্তিরন্যাবয়বাঁভাবাদিত্যহেতুঃ | . 
বৃত্তিঃ কথমিতি চেশু ? একস্তানেকত্রাশ্রয়াশ্রিতসন্বন্ধলক্ষণ! প্রাপ্তিঃ। 
আশ্রয়াশ্রিতভাবঃ কথমিতি চে? যস্ত যতোহন্ত্রাত্লাভানুপপত্তিঃ স 
আশ্রয় | ন কারপদ্রব্যেভ্যোহন্তাত্র কার্ধ্যদ্রব্যমাত্সানং লভতে | বিপর্যস্ত 
কারপন্্রব্যেধিতি। নিত্যেষু কথমিতি চে? অনিত্যেষু দর্শনাৎ 
সিদ্ধং | নিত্যেযু দ্রব্যেযু কথমাশ্রয়াশ্রিতভাব ইতি চে? অনিত্যেযু 
দ্রব্যগুণেষু দর্শনাদাশ্রয্নাশ্রিতভাবস্ত নিত্যেবু সিদ্ধিরিতি | 
তন্মাদবয়ব্যভিমানঃ প্রতিষিধ্যতে নিঃশ্রেয়সকামস্ত। নাবয়বী, যথা 
রূপাদিধু মিথ্যাসঙ্কল্পে। ন রূপাদয় ইতি । 
অনুবাদ । “অবয়বান্তরাভীবাৎ” এই বাক্য অহেতহ্। (কারণ ) যদিও অবয়- 








* মুদ্রত অনেক পৃন্তকে এনং "্যায়ব-র্ভিক” ও *ন্যায়সুনীনিলক্ষে এই স্থলে বঅবযবান্তবাভাবেহগি? এইজপ 
পাঠ দেখ। সায়। কিন্তু উহ। যে প্রবৃত পাঠ নহে, ইহ। এই কুত্রের অর্থ গ্বালে চন! কুলে মতেই বুঝ যায়| ভ।নাকারের 
ব্যাপ্যার দ্বারাও উহ। স্পষ্ট বুঝ! যায়। 

৮ 
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বাস্তরভূত একদেশ থাকে, তাহা হইলেও অবয়বে অন্য অবয়বই থাকিতে পারে, অবয়বী 
থাকিতে পারে না।  ( সৃত্রার্থ ) অন্য অবয়ব থাকিলেও অবয়বীর অবর্তমানতাবশতঃ 
(অবয়ব্মুহে) অবয়বীর একদেশদারা বর্তমানত। নাই, হ্থেতরাং) “অন্যাবয়বাভাবাৎ” 
ইহা অহেতু [অর্থাৎ অবরবী তাহার অবয়বসমূহে একদেশ ছারাও বর্তমান থাকে না, 
এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতে পুর্ববপক্ষবাদী যে “অন্যাবয়বাভাবাৎ” এই হেতুবাক্য 
বলিয়াছেন, উহ| হেতু হয় না। কারণ, এ অবয়বীর একদেশ হইতে ভিন্ন অবয়ব 
থাকিলেও এক অবয়বে অপর অবয়বই থাকিতে পারে, তাহাতে অবয়বী থাকিতে 
পারে না। স্থৃতরাং উক্ত হেতুর দার পর্ববপক্ষবাদীর সাধ/সিদ্ধি হয় না, উহ! হেতুই 
হয় না]। 


(প্রশ্ন) বৃত্তি কিরূপ,ইহ। ঘদি বল ? (উত্তর) অনেক পদার্থে এক পদার্থের আশ্রয়া- 
শ্রিত সম্বন্ধরূপ প্রাণ্ডি অর্থাৎ সমবায়ন'মক সন্বন্ধ। আশ্রয়াত্িত ভাব কিরূপ, 
ইহা যদি বল? (উত্তর) যে পদার্থ হইতে অন্যাত্র যাহার আত্মুলাভের অর্থাৎ উৎপত্তির 
উপপত্তি হয় না, সেই পদার্থ তাহার আশ্রয়। কারপদ্রব্য হইতে অন্যাত্র অর্ধাৎ জন্য 
দ্রব্যের সমবায়িকারণ অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থেই জন্যা্রব্য আতুলাভ করে 
না অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কারণদ্রব্য সমূহে বিপর্ধ্যয় [ অর্থাৎ কারণদ্রব্যসমূহ, 
(অবয়ব) জন্যদ্রব্যে ( অবয়বীতে ) উৎপন্ন হয় না, উহা হইতে অন্যাত্র উৎপন্ন হয়, 
স্থৃতরাং জনাত্রব্য কারণদ্রব্যের আশ্রয় নহে ] (প্রশ্ন) নিত্যপদার্ঘে কিরূপ, ইহা যদি 
বল? (উত্তর) অনিত্য পদার্থবিশেষে দর্শনবশতঃ সিদ্ধ হয়। বিশদার্থ এই যে, 
(প্রশ্ন) নিত্যদ্রব্যসমূহে কিরূপে আত্রয়াশ্রিতভাব সিদ্ধ হয়, ইহা যদি বল? (উত্তর) 
অনিত্য দ্রব্য ও গুণপদার্থসমূহে আশ্রয়াশ্রিতভাবের দর্শনবশতঃ নিত্য দ্রব্য ও গুণে 
আশ্রয়াশ্রিত ভাবের সিদ্ধি হয় । 


অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তির পক্ষে অবয়বিবিষয়ে অভিমানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
অবয়বী নিষিদ্ধ হয় নাই। যেমন রূপাদি বিষয়ে মিথ্যাসংকল্পই নিষিদ্ধ হইয়াছে, রূপাদি 
বিষয় নিষিদ্ধ হয় নাই। 


টিগরনী। অবয়বী তাহার নিজের সর্ধ্বাবরবে একদেশ দ্বারাও বর্তমান থাকে না__এই পক্ষ 
সমর্থন করিতে পুর্বরপক্ষবাদী হেতুবাক্য বলিয়াছেন,__-“অন্তাবয়বাভাবাৎ”। পূর্বোক্ত অষ্টম সুত্রভাষ্য 
ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। মহর্সির এই স্ুত্রের দ্বারাও পুর্বপক্ষবাদীর উক্তরূপ 
প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেডুবাক্য বুঝিতে পারা যার। কারণ, মহর্ষি এই স্তরের দারা পুর্বপক্ষবাদীর কোন 
হেতৃবাক্য যে হেতু হয় না, ইহা সমর্ণন করিতে “অব্বাস্তরভাবেহপ্যবৃত্েঃ” এই কথার ছারা অস্ত 


১২শ সু] বাৎস্তায়নভাষ্য ৫৯ 


অবয়ব থাকিলেও অবয়বী তাহার নিজের অবয়বদমূহে একদেশত্বারা বর্তমান থাকিতে পারে না, 
ইহাই প্রকাশ করিক্নাছেন। স্থৃতরাং পুর্বরপক্ষবাদীর ণ্অন্যাবরবাভাবাৎ” এই হেতুবাক্যকেই 
গ্রহণ করিয়া মহর্ষি বে, এই স্থৃত্রের দ্বারা উহাকেই অহেতু বলিরাছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই 
ভাষ/কারও প্রথমে মহ্ধির উক্তরূপ তাতপর্ধ/ই ব্যক্ত করিরা মহ্রির এই স্থত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন। এবং পরে ভাষ্যারন্তে “অন্যাবরবাভাবাৎ” এই পুুূর্বোক্ত হেতুবাক্যের অর্থান্থবাদ 
করিয়া বলিয়াছেন, “অবয়বান্তরাভাবাদিতি”। স্থত্রোক্ত “অহেত” শবের পূর্বে এ বাক্যের যোগ 
_ করিয়া স্্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। তাষ্যকার পরে মহর্ষির প্অবরবা- 
স্তরভাবেইপ্যবৃত্তেঃ” এই কথার তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যদ্দিও অবযবাস্তরভূত একদেশ থাকে, 
তাহা হইলেও অবয়বে দেই অবরবাস্তরই থাকিতে পারে, তাহাতে অবরবী থাকিতে পারে না) 
তাৎপর্য এই যে, অবরবী তাহার নিজের অবয়বসমূহে একদেশ দ্বারা বর্তান থাকে না, ইহা সমর্থন 
করিতে পুর্বব্পক্ষবাদী হেতু বলিয়াছেন,_অবরবাস্তরাভাব ৷ অর্থাৎ অবরবী যে সমস্ত অবয়বে এক- 
দেশ দ্বারা বর্তমান থাকিবে, সেই সমস্ত অবরবই তাহার একদেশ,উহ। হইতে ভিন্ন কোন অবয়ব তাহার 
একদেশ নাই। তাহা হইলে বুঝা যার যে, উহ। হইতে ভিন্ন কোন অবন্ধব থাকিলে সেই একদেশ 
দ্বারা অবয়বী তাহার সর্ধ্বাবরবে বর্তমান থাকিতে পারে, ইহা পুর্বপক্ষবাদী স্বীকার করেন। তাই 
মহষি বলিয়াছেন থে, অবরবীর সেই সমস্ত অবরব ভিন্ন আর অবরব নাই, ইহা সত্য, কিন্ত তাহা 
থাকিলেও ত ভদ্বার৷ অবরবী তাহার সর্বাবরবে বর্তপান হইতে পারে না। কারণ, দেই অবরবীর 
পৃথক কোন অবয়ব স্বীকার করিলে দেই পৃথক্‌ অবয়বই উহার অন্ঠান্ত অবয়বে বর্তমান থাকিতে 
পারে) তাহাতে অবয়বী বর্তনান থাকিতে পারে না। অর্থাৎ পুর্বপক্ষবাদীর যুক্তি অন্ুুদারে 
অবরবীর অন্ত অবয়ব থাকা না থাকা, উত্তয় পক্ষেই অবয়বে অবর়বীর বর্তমানতা। সম্ভব হয় না। 
স্থৃতরাং তিনি যে, অবয্ববী তাহার সর্ধাবয়বে একদেশদ্বারাও বর্তমান থাকে না, এই প্রতিজ্ঞার্থ 
সাধন করিতে “অন্তাবরবা ভাবাৎ” এই হেতুবাক্য বলিরাছেন, উহা হেতু হয় না। 
পূর্বোক্ত (১১শ ১২শ) ছুই স্থত্রের দ্বারা মহধি কেবল পূর্বপক্ষবাদীর বাধক যুক্তির খণ্ডন 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার নিজমতে অবস্ববীতেই তাহার অবরবসমূহ বর্তমান থাকে, অথবা 
অবরবদমূহেই অবয়বী বর্তমান থাকে এবং সেই বর্তমানতা কিরূপ? তাহা মহষি এখানে বলেন 
নাই। স্ঠায়দর্শনের সমান তন্ত্র বৈশেষিকদর্শনে মহষি কণাদ তাহা বলিয়াছেন । তদনুদারে ভাষ্া- 
কার নিজে এখানে পরে আবস্তক বোধে প্রশ্নপূর্ধক মহধষি গোতমের দিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
অনেক পদার্থে এক পদার্থের আশ্রয়াশ্রিত সন্ন্ধক্রপ যে প্রাপ্তি, তাহাই এ উভয়ের বুভ্তি বাঁ বর্ত- 
মানতা। “প্রাপ্তি” শব্দের অর্থ সন্বন্ধ। প্রাচীন কালে সম্বন্ধ বুঝাইতে “প্রাঞ্চি” শবের প্রয়োগ 
হইত। প্ররুত স্থলে অবরবসমূহই অবরবীর আশ্র, অব্যবী তাহার আশ্রিত। স্ৃতরাং 
অবয়বসমূহেই অবরবী বর্তমান থাকে । এ স্থলে আশ্রর ও আশ্রিতের মন্বন্ধরূপ প্রাপ্তি সমবার নামক 
সদ্বন্ধ। বাণ্িককার উদ্দ্যোতকর এই দিকধান্ত ব্যঞ্ত করিতে নিখিয়াচ্ছেন,্ণনৃদ্ধিরবপবেষু আশ্রয় 
শ্রিতগাবঃ সদবাধাখাঃ সন্ন্ধঃ।” আশ্রণাশ্রিত হান কিকলে বুঝ ধায় 2 এহছনুবে ভাষ্যকার পরে 


৬০ ্যায়দর্শন ভির ২আও 


বলিয়াছেন যে, বে পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্গে যাহার উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ, যে পদার্থেই যাহা 
উৎপন্ন হইরা থাকে, সেই পদার্থই তাহার আশ্রয়। জন্য দ্রবোর নমবারিকারণ বে সমস্ত দ্রব্য অর্থাৎ 
এ জন্য দ্রব্যের অবয়বদমূহ, তাহাতেই এ জন্ত দ্রব্য অর্থাৎ অবয়বী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; 
উহা হইতে অন্য কোন দ্রব্যে উত্পন্ন হয় না। সুতরাং অবয়বীর সমবারিকারণ অবয়বসমূহই 
তাহার আশ্রয় । কিন্তু সেই অবয়বদমূহ অবস্ববী দ্রব্যে উৎপন্ন না হওয়ার অবয়বী দ্রব্য সেই 
অবয়বসমূহের আশ্রন্ নহে। অবযবদমূহ ও তজ্জন্য অব্রবী দ্রব্যের এই যে আশ্রয়াশ্রিতভাব, ইহা 
এ উভয়ের সমবায়নামক সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ অবরূবসমূহে বে অবয়বী আশ্রিত বা 
বর্তমান হয়, তাহাতে উভয়ের কোন সম্বন্ধ আবশ্তক। কিন্তু এ উভয়ের সংযোগনন্বন্ধ উপপন্ন হয় 
না। কারণ, সংবোগদন্বন্ স্থে প্রব্যদ্বরর “যুতপিদ্ধি” থাকে অর্থাৎ অপংযুক্ত ভাবেও এ জরব্য- 
দ্বয়ের বিদ্যমানতা থাকে। কিন্তু অবনবদমূহ ও অবরবীর অনম্বদ্ধ ভাবে কখনই বিদ্যমানতা 
সম্ভব হয় না। অবয়বসমূহ ও অবয়বীর কখনও বিভাগ হয় না। সুতরাং অবয়ব ও অবর়বীর 
ংযোগনন্বন্ধ কখনই উপপন্ন হর না। তাই মহধি কণ'দ বলিল্লাছেন, “যুতদিদ্ধয ভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ 
ংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে ৮” “ইহেদমিতি বতঃ কার্ধ্যকারণরোঃ স সমবায়ঃ” ( বৈশেষিক- 
দর্শন, ৭ম অঠ ২র আত ১৩শ ও ২৬শ হুত্র)। ফলকথা» অবয়বসমূহরূপ কারণ এবং অবয়বী 
দ্রব্যরূপ কার্ষেযর অন্য কোন মন্বন্ধ উপপন্ন না৷ হওয়ায় সমবায়সন্বন্ধ অবশ্ঠ শ্থীকার্ধ্য, ইহাই মহর্ষি 
কণাদের সিদ্ধান্ত । শেষোক্ত স্থত্রের ব্যাখ্যায় “উপস্কার”কার শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থত্রে 
“কার্য্যকারণয়ো£” এই বাক্যটি উপলক্ষণ অর্থাৎ প্রদর্শনমাত্র। উহার দ্বারা কার্য ও কারণ ভিন্ন 
অনেক পদার্থও মহধি কণাদের বিবক্ষিত। কারণ, কার্ধ্য-কাঁরণভাবশূন্য অনেক পদার্থেরও 
সমবায় সন্বন্ধেই আশ্রয়াশ্রিতভাব স্বীকার করিতে হইবে। অন্ত কোন সম্বন্ধে তাহা সম্ভব 
হয়না। বেমন গো প্রন্থতি দ্রব্যে যে গোত্ব প্রভৃতি জাতি বিদ্যমান আছে, তাহা সমবায় ভিন্ন 
অন্ত কোন সম্বন্ধে উপপন্ন হয় না। শঙ্কর মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে শেষে প্রাচীন বৈশেধিকা চার্য্য 
প্রশত্তপাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তীহার কথিত যুক্তি অনুদারে বিচার দ্বারা সমবায় সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছেন। এবং তিনি বে পূর্বেই “প্রত্তক্ষময়ুখে” বিচার দ্বারা “দমবায়প্রতিবন্ধি” 
নিরাস করিয়াছেন, ইহাও সর্বশেষে বলিয়াছেন ।। “সমবার” সন্থন্ধ স্বীকার করিতে গেলে তুল্যুক্তিতে 
অভাব পদার্থের “বৈশিষ্ট্য” নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধও শ্বীকার করিতে হয়, এইরূপ আপত্তি 
“সমবায় প্রতিবন্ধি” | ভাষ্ট সম্প্রদায় এ “বৈশিষ্ট্য” নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন, ইহ! 
বলিয়া শঙ্কর মিশ্র “উপস্কারে” উক্ত মতেরও সংক্ষেপে খণ্ডন করিয়া গিরাছেন। তিনি “প্রত্যক্ষমযুখেই” 
বিশেষ বিচার করিয়া, উক্ত বিষয়ে সমস্ত আপত্তির খণ্ডন করির়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 
“তৰ্চিন্তামণিশর শঙ্কর মিশ্রক্কত টাকার নাম “চিস্তামণিমযুখ” | তন্মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষখণ্ডের 
টাকাই “প্রত্ক্ষমযুখ"নামে কথিত হইয়াছে ; উহা শঙ্কর মিশ্রের পৃথক্‌ কোন গ্রন্থ নহে। যূলকথা, 
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প্রকৃত স্থলে অবরবসমূহে যে অবয়বীন্রব্য বিদ্যমান থাকে, তাহা কোন সম্বন্ধ ব্যতীত সম্ভব হর 
না। কিন্তু সংযোগাদি অন্য কোন সম্বন্ধও এ স্থলে স্বীকার করা ঘার না। তাই মহষি কণাদ 
সমবায় নামক অতিরিক্ত একটি নিত্যদস্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন । উত্ত যুক্তি অন্থুণারে মহ্ধি গোতমও 
উহা স্বীকার করিয়াছেন, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। কারণ, তিনিও কণাদের স্তার আরন্ত- 
বাদই সমর্থন করিয়াছেন এবং অনতকাধ্ধযবাদ সমর্থন করিরা উপাদানকারণ ও কার্ষ্যের আত্য- 
স্তিক ভেদই সমর্থন করিঞাছেন। পরন্থ তৃতীর অধ্যায়ে “অনেকদ্রব্যদমবারাৎ্" (1৩৮) ইত্যাদি 
হুত্রেও “সমবায়” সম্বন্ধবোধক সমবার শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । মহ্ষি কণাদও এরূপ ন্ুত্রই 
বলিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড--১০৭ পুষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। আরও নানা কারণে মহষি গোতমও যে সমবার- 
মন্বন্ধ স্বীকার করিতেন, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় 
কিন্তু সতকার্ধ্যবাদী সাংখ্যাদি সম্প্রদায় “সমবায়” সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যম্থত্রকার 
বলিয়াছেন,_-“ন দমবারোহস্তি প্রমাণাভাবাৎ্” (৫1৯৯)। পরবন্তী স্তরে তিনি সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
বা অন্ুমানপ্রমাণ নাই, ইহা সমর্থন করিয়া প্রমাণাভাব সমর্থন করির়াছেন। ভাষ্যকার বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু উহা প্রতিপাদন করির়াছেন। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যারের দ্বিতীর পাদে (১২১৩) ছুই 
সুত্রের দ্বারাও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ প্রভৃতি সমবায় সম্বন্ধের থগ্ডন করিয়া গিয়াছেন। 
শঙ্করাচার্ধ্য কণাদন্থৃত্রোন্ত ঘুক্তির সমালোচনাদি করিয়া বিশেষ বিচারপুর্ধক সমবার সম্বন্ধ 
খগুন করিয়াছেন। পরবর্তী কালে বৈশেষিক 'ও নৈর়ারিকসম্প্রদায়ের বু আচার্য্য উক্ত বিষন্বে 
বহু আলোচনা করিয়৷ সমবার সম্বন্ধ সমর্থন করায় শঙ্করাচার্য্যের মত সমর্থনের জন্য মহানৈয়া্িক 
চিৎ্স্খ মুনি “তব প্রদীপিকা” ( চিতস্থৃখী ) গ্রন্থে সমবায়সমর্থক প্রশস্তপাদ, উদরনাচার্যয, শ্রীধর 
ভষ্ট, বল্পভাচীর্ধ্য, বাদীশ্বর, সর্ধ্বদেব ও শিবাদ্িত্য প্রভৃতি আচাধ্যগণের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া 
সমবার সঙ্থন্ধের কোন লক্ষণই বলা যার ন! এবং তদ্বিঝয়ে কোন প্রমাণ৪ নাই, ইহা বিস্তৃত সক্ষম 
বিচার দ্বারা সমর্থন করিয়া গিয়াহেন। তীহার এ বিচার সুধীগণের অবশ্য পাঠ । বাহুল্যভয়ে 
তাহার সেই সমস্ত বিচারের প্রকাশ ও আলোচনা করিতে পারিলাম না। 
চিৎসখ মুনির কথার প্রত্যুত্তরে সংক্ষেপে বন্তব্য এই যে, সম্বদ্ধিভিনন যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহাই 
সমবায়, ইহাই সমবায় সম্বন্ধের লক্ষণ বলা যাইতে পারে । গগনাদি নিত্/পদার্থে যে সম্বন্ধে অভাব 
পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা এ গগনাদিস্বরূপ ; স্ৃতরাং উহ! অভাবপদার্থের সম্বন্ধী অর্থাৎ আশ্রর 
হওয়ায় নিত্যসম্বন্ধ হইলেও সম্বন্ধিভিন্ন নহে । অতএব এ সম্বন্ধ পূর্বোক্ত লক্গণাক্রান্ত হয় না। 
আকাশাদি বিভব পদার্থের পরস্পর নিত্য সংবোগসন্বন্ধ স্বীকার করিলে এ সম্বন্ধ পুর্ব্বোক্ত সমবার়- 
লক্ষণীক্রান্ত হইতে পারে। কিন্ত প্ররূপ নিত্য সংযোগ প্রমাণসিদ্ধ হয় নাঁ। কারণ, উহা ব্বীকার 
করিলে নিত্য বিভাগও শ্বীকার করিতে হর । পরন্থ চিতস্ুথমুনির প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা নিত্য- 
ংবোগ সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিকেও উহার সঙ্ন্ধত্ব স্বীকার করা যায় না। বিশিষ্টবুদ্ধির জনক 
না হওয়ায় উহার সম্বন্ধত্ই নাই। আর বনি উহার সন্বন্বত্বও স্বীকার করা বার, তাহ! হইলে পুর্ববোক্ত 
সমবায়ূলক্ষণে সংযোগতিন্নত্ব বিশেষণ প্রবেশ করিয়া উক্ত অতিব্যাপ্থিৰপ দোষ বারণ করা যাইতে 
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পারে। সমবায় সম্বন্ধে যে, কৌন লক্ষণই বলা যাঁর না, ইহা বলা যাইতে পারে না। আর 
চিৎ্সুখমুনি যে ভাবে বিচার করির সমস্ত লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলে তীহার 
এঁ সমস্ত বিচারই অদস্তব হর, ইহা'ও প্রণিধান করা আবশ্তক। 

সমবাপ্ সম্বন্ধে প্রমাণ কি? 'এতছুন্তরে নৈয়ার়িকসম্প্রদায় অনেক স্থলে সমবায়সন্বন্ধ প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ, ইহাই বলিগ্লাছেন এবং তাহার! উক্ত সন্বন্ধের সাধক অন্থুমান প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন 
পন্যায়লীলাবতী” গ্রন্থে বৈশেষিক বলঈভাচার্ধ্য বৈশৈষিক মতে সমবাঁ়ের প্রত্যক্ষতা অস্বীকার করিয়! 
তদ্দিষর়ে অনুমানপ্রমাণই প্রদর্শন করিয্লাছেন। পরবত্তী *সসদ্ধান্তমুক্তাবলী” প্রভৃতি নব্য গ্রস্থেও 
সেইরূপ অন্ুমানই প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই অনুমান বা যুক্তির সার মনন এই যে, গুণ, কমন ও জাতি- 
বিষয়ক যে বিশিষ্ট জ্ঞান, তাহা বিশেষ্য ও বিশেষণের কোন সম্বন্ধবিষ়ক। কারণ, এরূপ কোন 
সম্বন্ধকে বিষর না করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে না। যেমন কোন শুক্র ঘটে চক্ষুঃংযোগ হইলে “এই 
ঘট শুর্লন্ূপবিশিষ্ট” এইরূপ বে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে, তাহাতে এ ঘট ও তাহার শুরু রূপের কোন 
সম্বন্ধও অবশ্ঠই বিষয় হয়। কিন্তু ঘট ও তাহার রূপের কখনই বিভাগ সম্ভব না হওয়ায় এ উভয়ের 
মংযোগদন্বন্ধ কিছুতেই বলা বায় না। শী উভয়ের তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধও বলা যায় না। 
কারণ, ঘট ও তাহার রূপ অভিন্ন পদার্থ নহে। কারণ, অভিন্ন পদার্থ হইলে ত্বগিন্দ্িয়ের দ্বারা ঘটের 
্রত্যক্ষকালে উহার দেই রূপেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অন্ধ ব্যক্তিও ত্বগিন্ডিয়ের দ্বারা ঘট 
প্রত্যক্ষকালে উহার রূপের গ্রত্যক্ষ কেন করে না? সুতরাং ঘট এবং তাহার রূপ ও তদ্গত 
রূপত্বাদি জাতি বে অভিন্ন পদার্থ, ইহা বলা যার না; স্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করেন 
নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত বিশিষ্ট জ্ঞানে “নমবার” নামক অতিরিক্ত একটা সম্বন্ধই বিষয় হয়, 
সমবায় সন্বন্ধেই ঘটে শুরু রূপ থাকে, ইহাই স্থীকার্ধ্য। 

সমবায়বিরোধীদিগের চন্নম কথা এই বে, সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে উহা কোন্‌ সম্বন্ধে বিদ্যমান 
থাকে ? কোন্‌ সম্বন্ধ বিষর করিয়া তদ্দিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে? ইহাও ত বলিতে হইবে। 
অন্য কোন সম্বন্ধ স্বীকার করিলে সেই সম্বন্ধ আবার কোন্‌ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে? ইহাও বলিতে 
হইবে। এইরূপ অনস্ত নশ্বন্ধ স্বীকার করিতে হইলে অনবস্থা-দোষ অনিবাধ্য ৷ যদি স্রূপসন্থন্ধেই 
সমবায়দত্ন্ধ বিদ্যমান থাকে, ইহাই শেষে বাঁধা হইয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে গুণ, কর্ম ও জাতি 
প্রতৃতিও স্বরূপদন্বন্ধেই বিদ্যমান থাকে, ইহাই বলিব। অবয়ব ও অবয়বীর এবং দ্রব্য ও গুণাদির 
স্বরূপসন্বন্ধ স্বীকার করিলেই উপপন্তি হইতে পারে। অতিরিক্ত একটি সমবায় নামক সম্বন্ধ 
কল্পনার কোন কারণই নাই । এতছুন্তরে সমবায়বাদী নৈয়ারিক ও বৈশেবিকসম্প্রদারের কথা 
এই যে, ঘটাদি দ্রব্যে যে রূপাদি গুণ ও কর্দ্াদি বিদ্যমান থাকে, তাহা স্বরূপ-সন্বন্ধেই থাকে 
বলিলে এ সম্বন্ধ কাহার স্বরূপ, তাহা! নির্দারণ করিয়া বলা যায় নাঁ। কারণ, ঘটাদি দ্রব্য 
অনন্ত, তাহার গুণকন্দ্মাদিও অনন্ত। অনন্ত পদার্থকেই স্বরূপনম্ন্ধ বলির কল্পনা করা যায় না। 
কিন্তু আমাদিগের স্বীকৃত সমবার নামক যে অতিরিক্ত সম্বন্ধ, তাহ! সর্বত্র এক। সুতরাং 
উহা! স্থাক্মক স্বরূপপন্থযন্ধই বিধ্যমান থাকে, ইহা অনগ্ঠই পলা ধার] কারণ, এ স্বপসন্বন্ধ 
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সেই এক দ্মবায় হইতে বস্ততঃ অভিন্ন পদার্থ। তাহণর সন্থন্কও উহ? হইতে অভিন্ন 
পদার্থ! সুতরাং এরূপ স্থলে অনবস্থা বা কল্পনণগৌরবের কোন আশঙ্কা নই! পরন্ যে স্থালে 
অন্ত সম্বন্ধের বাধক আছে, অন্য কোন সম্বন্ধ সন্ভবই হন্র না, সেই স্থংলেই বাধ্য হইরা শ্বরপদসবনধ 
স্বীকার করিতে হর। গুণ ও কর্্মাি পদার্থের সমব'র নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধই অনু তবপিদ্ধ ও 
সম্ভব, স্থৃতরাৎ এ স্থলে স্বরূপদন্বন্ধ বলা যার ন!। কিন্তু অভাবপদার্থস্থলে আমরা দে শ্বরূপসন্বন্ধ 
স্বীকার করিঝাছি, তাহা অনেক স্থলে অভাবের অনন্ত আধারস্বৰপ হইলেও স্বীকার্ধ্য। কারণ, 
এক্জলে সনবায়সন্বন্ধ বলা যার না। এরূপ অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ হ্ীকারও কর! যায় ন!। 
পরবর্তী কালে নব্য নৈয়ারিক রদুনাথ শিরোমণি অভাব পদার্থের ভাষ্পন্মত ৭ বৈশিষ্ট” নামক 
অতিরিক্ত সন্বন্ধও স্বীকার করিরা গিগাছেন। কিন্ত তীহার পরেও দিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি 
গ্রন্থে নব্য নৈয়ারিক বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রভৃতি উক্ত নন্বন্ধের অনুপপন্তি সমর্থন করিরা গিগলাছেন। 
বৈশেধিকাচার্ধ্য শঙ্কর মিশ্র বে প্রত্যক্ষমঘুখে উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া সমবারপন্বন্ধের 
বাধক নিরাদ করিয়া গিরাছেন, ইহা পূর্বেই বনিয়াছি। তবে ইহাও বক্তব্য বে, 
সমবার়সন্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে যদি তুল্য যুক্তিতে অভাব পদার্থের ৭ বৈশিষ্ট/” নামক 
অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্থী কার্ধ্যই হর এবং উহা প্রমাণসিদ্ধই হর, তাহাতে সমবারদন্বন্ধের খণ্ডন হয় না, 
ইহাও প্রণিধান করা আবগ্তক। “পদার্থতত্বনিরূপণ” গ্রন্থে রঘুনাথ শিরোমণি সমবারদম্বনধ 
এবং উহার নানাত্ব স্বীকার করিয়াই অভাবের *বৈশিষ্ট্য” নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি সেখানে ইহাও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, অভাব পদার্থের বৈশিষ্ট্য নামক সন্বন্ধ 
অস্বীকার করিয়া ব্বরূপণম্বন্ধই স্বীকার করিলে সমবারসম্বন্ধের উচ্ছেদ হয়। কারণ, সমবার স্থলেও 
স্বরূপসন্বন্ধই বলা যাইতে পারে। 

পরন্ত কেবল হ্যারবৈশেষিকসম্প্রদায়ই বে সমবায়গঙ্থন্ধ স্বীকার করিরাছেন, আর কোন 
দার্শনিক সম্প্রণায়ই উহা স্বীকার করেন নাই) তীহারা সকলেই সমবার সম্বন্ধের সাধক যুভ্তিকে 
অশ্াহ করিয়াছেন, ইহাঁও সত্য নহে। প্রতিভার অবতার মীমাংপাচার্য্য গুরু প্রভাকরও ন্তায়- 
বৈশেষিকসম্প্রদার়ের স্ার ব্যক্তি হইতে ভিন্ন জাতির সমর্থন করিরা জাতি ও ব্যক্তির সমবায়সন্বন্ধ 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই১। তাহার 
সম্প্রদায়রক্ষক মহামনীষী শালিকনাথ “প্রকরণপঞ্চিকা” গ্রন্থে “জীতি-নির্ণর” নামক তৃতীয় অধ্যায়ে 
ব্চারপুর্ব্বক প্রভাকরের মতের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে অবয়বীর খণ্ডনে 
বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পূর্বোক্ত বৃত্তিবিকল্লাদিরও উল্লেখ করিয়া বিচার দ্বারা খগ্ুনপূর্বক অবয়বীরও 
সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। শালিকনাথের উক্ত গ্রন্থে অবয়বী এবং সমবারের সমর্থনে গুরু প্রভাকরের 
ষুক্তিই বর্ণিত হইয়াছে। 

ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত কথার জবশ্ই প্রশ্ন হইতে পারে বে, গগনাদি নিত্য দ্রব্যের আশ্রয় কোন 
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অবরব না থাকায় উহার উপাদানকারণ বা কোন কারণই নাই। স্থতরাং এ সমস্ত দ্রব্যে আশ্রয়া- 
শ্রিতভাব কিরূপে দিদ্ধ হইবে? আংশ্রনাশ্রিতভাব ন! থাকিলেও ত পদার্থের সন্তা স্বীকার করা 
যায় না। কারণ, যে পদার্থের কোন আশ্রয় বা আধার নাই, তাহার অস্তিস্থই সম্ভব হর না । তাই 
ভীঁষ্যকাঁর শেষে নিজেই উক্তৰপ প্রন করিয্া, তদুন্তরে বলিরাছেন যে, অনিতা ভ্রব্যাদিতে যখন 
আশ্ররাশ্রিতভাব দেখা যার, তখন তদদৃষ্টান্তে নিত্য দ্রব্যাদিতেও উহা দিদ্ধ হয়। অর্থাৎ 
বয্াদি হেতুর দারা উহা নিত্য দ্রব্যাদিতে অনুণা প্রনাণদিদ্ধ, সুতরাং সথীকার্ধয। ভাষ্যকারের এই 
কথার দ্বারা বুঝা যার যে, গগন'দি নিত্য দ্রব্যের সমবারপন্বন্ধে কোন আশ্রর বা আধার না থাকিলেও 
কালিক সম্বন্ধে মহাকালই উহার আশ্রর আছে) স্থুতরাং গগনাদি নিত্য দ্রবোরও আশ্ররাশ্রিত- 
ভাব অসম্ভব নহে। কালিক সম্বন্ধে মহাকাল থে, নিত্যদ্রব্য গগনাদিরও আধার, ইহা! প্রাচীন মত 
বলিয়া ভাষ্যকারের এ কথার দ্বারাও বুঝা যার। কারণ, উক্ত মত শ্বীকার না করিলে এখানে 
ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যার না নব্যনৈরারিক বিশ্বনাথ পঞ্চাননও কিন্তু উক্ত মত গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং নব্যনৈরারিক রবুনাথ শিরোমণিও উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া, তদনথদারে 
গঙ্গেশোক্ত ব্যাপ্তি দিদ্ধান্তলঙ্ষণের অন্না্ঈপ ব্যাখ্যা করিরাহেন+ ৷ নিত্যদ্রব্যের সমবারসন্বন্ধে 
আশ্রয়াশ্রিতভাব না থাকিলেও নিত্য দ্রব্য ও তদগত নিত্যগুণ পরিমাণাদির সমবায় সন্বন্ধেই আশ্রয়" 
শ্রিতভাব আছে । এইরূপ বে ঘুক্তির ছারা দ্রব্য ও গুণের আশ্ররাশ্রিতভাব দিদ্ধ হয়, সেই 
যুক্তির দ্বার কর্ম ও জাত্যাদি পদার্থের সম্ঘন্ধও আশ্রযাশ্রিত ভাব দিদ্ধ হয়। ঘটছ্থাদি জাতি ও 
“বিশেষ” নামক নিত্য পদার্থও উহারিগের আশ্রয় দ্রব্যাদিতে সমবায়সন্বন্ধেই বর্তমান থাকে । মহর্ষি 
কণাদের উক্ত দিদ্ধাত্ত ও তাহার কথিত জ্রব্য, গুণ, কর্ণ, সামান্য, বিশেষ ও সমবার নামক ষটপদার্থ 
বে মহর্ষি গোতমেরও সম্মত, ইহা ভাষ্যকারের উক্তির দ্বারাও সমথিত হর (প্রথম খ--১৬১ 
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

ভাষ্যকার উপসংহারে মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতএব মুমুক্ষুর পক্ষে অবযবিবিষয়ে 
অভিমানই নিষিদ্ধ হইয়াছে _-অবরবী নিষিদ্ধ হয় নাই। তাতপর্য্য এই যে, এখানে অবরবীর বাধক 
যুক্তি খণ্ডিত হওয়ার এবং দ্বিতীর অধ্যায়ে সাধক যুক্তি কথিত হওয়ায় অবগ্নবীর অগন্তা বলা যার না 
এবং উহার অলীকতবজ্ঞানকেও তন্বজ্ঞান বলা যায় না। তাই মহষি পূর্বোক্ত তৃতীয় স্থত্রে 
অবয়বিবিষয়ে অভিমানকেই রাগাদি দোষের মূল কারণ বলিয়া, এ অভিমানকে বর্জনীর 
বলিয়াছেন। ভাধ্যকার পরে ইহী দৃষ্টান্ত দ্বার বুঝাইরাছেন যে, বেমন পূর্বোক্ত দ্বিতীর স্থাত্রে মিথ্যা- 
সংকল্ের বিষয় রূপাদিকে রাগাদি দোষের নিমিন্ত বলিরা,এ মিথ্যাসংকল্পকেই প্রতিষেধ কর! হইয়াছে, 
রূপাদি বিস্নকে প্রতিষেধ করা হর নাই, তদ্রপ অবয়বিবিষরে পূর্বোক্তরূপ অভিমানকেই 
প্রতিষেধ কর! হইরাছে-_-অবরবী নেই দমস্ত পদার্থের প্রতিষেধ করা হর নাই। কারণ, অবয়বী ও 

১1 অন্যত্র নিতদ্রবোভ আশ্রিতহমিহোচতে |-ভাষাপরিচ্ছেদ 1 আশ্রিতহং নমবায়াদিসম্ব্দেন বৃত্তিমন্তং | 
বিশেষণতয়। নিভানামপি কালাদৌ তুষ্ট 'বিধনাথকুত লিঙ্গ স্ুমুক্তাবলী | “সিকপসন্থন্ধেন গগনাদেরু ভিমত্বমতেতু” 


ঠে! 
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ইতাদি। রঘুনাথ শিরোমণিকৃত বাপ্তিসদ্ধান্বলঙ্গণদীধি'ত। 


১২শ হু০] বাঁৎস্তাঁয়নভাষ ৬ 


্প? রি চা নর লা” ছাল 
রূপাদি ব্ষির প্রমাশদিদ্ধ পনার্প। উত পরচার্র্তত নিব্যঘান আগে! শিতিরাহ উতানিছেল ভাগন্থা 
বা অলীকনু সিদ্ধান্ত হইত পারে ন' ! 
ঢু ম ৫৮ ১ টি পা ৫1 
পরবন্থী নৌদ্লন্প্রনার মতি গেতমের পণ্ডিত পুরনো মতই বিচাবপুর্কাক দিদ্ধান্তপে 
রত পা ৭ ০ 


সমর্থন করিয়াছিলেনা তন্মধ্যে হীনবাননন্প্রদারের অন্তর্গত দৌত্রান্তিত ও বৈভাধিক অন্প্রদার 


বহা প্দার্গ স্থীকার কনিরাই উহণকে পরমাণপুঞ্ত বছিতন | ভভানিগের লহ পরমাণপুঞ্জ ভিন্ন 


পুথক্‌ অবয়বী নাই । ভাষাক' বাতস্তরন ক্িভীগ অপ্যারে বিল বিারপুর্দাক উন্ত মতেরই খগুডন 
করি অতিরিক্ত অবরবীর মংস্্রপন করিপ্াছেন । ঘেখানে মহষির কত্রের রাও উল্ত মতকেই 


পুরববপক্ষরূপে কুবিতে পারা ধায় এখানে মহর্ষি পরবন্া শৃত্রের ছ্ারও উল্ত মতেরই আবার 
সমর্থন ও খণ্ডন বুঝা যায়) অবন্ত বিজ্ঞানবাদীরাও অব্রবী ছানিতেন ন!। কিন্তু তাহার 
পরমাণুও অস্বীকার করির। জ্ঞানকই একমাত্র সঙ্পদার্থ বলিয়া সমর্থন করিতেন। তাৎ- 
গর্য্যটাকাঁকার বাচম্পতি গিশ্র এই প্রকরণে বিজ্ঞানব'দীকেই পুর্বপক্ষবাদী বগিরা প্রকাশ 98 | 
কিন্ত মহর্ষি পরবর্থী শত্র ও ভাষযকারের বিচারের দারা হাহা ব্ঝ! বার না। নে বাহাই হউক, 
বৌদ্ধসম্প্রদারের মধ্যে নকলেই বে, নানা প্রকারে অসরবীর খগ্ডন করিয়! মহর্ষি গোভম ও বাহস্তায়নের 
সিদ্ধান্ত অস্ত্রীকার করিয়াছিলেন, ইহা ব্ঝ! বার । বৌদ্ধ যুগে অপর কোন নৈয়ারিক গ্যারদর্শনের 
মধ্যে পূর্বোক্ত স্ত্রগুলি রসনা করিরা সনিবিষ্ট করিছ। দিয়াছিনেন, এইরূপ কল্পনার কোন প্রদাণই 
নাই। ভাষ্যকারের পরবর্তী বৌন্ধ দার্শনকগণ অবরবীর্ন খণ্ডন করিতে আরও অনেক যুক্তি 
প্রদর্শন করায় তৎ্কালে মহানৈয়ারিক উক্যেতকর ছিতীর় অবায়ে বিশেষ ব্চার দ্বারা ই সমস্ত 
যুক্তিও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এখনে9 পরে তাহাদিগের আর একটি বিশেষ কথার 
উল্লেখ করিরাছেন বে, যদি অতিরিক্ত অবয়বী থাঁকে, তাহা হইলে উহাতে অবরবের রূপ হইতে পৃথক্‌ 
রূশ থাকা আবশ্তক। নচেৎ উর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, রূপশূন্ত দ্রব্যের 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হর না । কিন্ত অবয়বীচত অব্্রবের বূপ হইতে পুথক্‌ কোন রূপ দেখা যায় না। 
সুতরাং অবয়ব হইত অতিরিক্ত অনরবী নাই | এতনরে উদ্দ্যোতকর বলিঘপ্ছন যে, অবরবীর 
যখন প্রত্যক্ষ হই;তছে, তখন ভাহাতে পৃথক বূপও অবশ্যই আছে অবের রূপ হইতে পুথ্থক্‌ 
ভাবে তাহার প্রত্যক্ষ না হইলেও উহ! প্রত্যক্ষসিত্ব। উহা শীকার না করিলে অবয়বীর সার্ধ- 
জনীন প্রত্যহ্ষর অপলাপ হঘ। অবশ্ত অবয়বীর প্রত্যক্ষের ন্তার অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হওয়ায় 
তাহারও রূপের প্রত্যক্ষ শ্ীকার্য্য। কিন্তু সেই রূপপ্রযুক্তই অবয়বীর প্রত্যক্ষ বল! যায় না। কারণ, 
অন্ত দ্রব্যের রূপপ্রবুক্ত রূপশূন্ত ড্রবোর চক্ষু প্রত্যক্ষ হইলে বক্ষাি দ্রব্যের রূপপ্রবুক্ত এ 
বৃক্ষার্দিগত বাযুরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু বক্ষা্রি অবহীর বখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, 
উহা! যখন পরমাণুপুঞ্জ বা অলীক হইতেই পারে না, তখন উহ্:তে অবপবেব রূপ হইতে পূর্ব 
অবশ্তই আছে, এবং সেই অবরবের বূপই নেই অব্্বীর রূপের অদ্চবারিকারণ, এই দিদ্ধাস্থই 
স্বীকার্যয। পুর্কোক্তরূপ কার্ধ্যকারণভাব স্বীকার কনার পূর্ন দিদ্ধাতস্ত কোন বিরোধ নাই। 
কিন্ত বিনি অবয়বীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিপ্া উহার রূপান্তর নির্দেশ করিতে বলিবেন। তাহার 
৯ 
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দিদবান্ত বিরুদ্ধ হইবে। কা'রণ, অবনবীর রূপান্তর-নির্দেশ করিতে বলিলে অববীর অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াই লইতে হইবে । তাহা হইলে তাহার সিদ্ধাস্তহানি হওয়ার নিগ্রহ অনিবার্ধ্য। 
উদ্দ্যোতকর পূর্বোক্ত প্রকারে অবরবের রূপজন্য অবরবীর পৃথক্‌ রূপ সমর্থন করিতে শেবে 
কোন কোন অবরবীতে চিত্ররূপ স্বীকার করিরাছেন। নীল পীভাদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিজাতীর 
রূপবিশিষ্ট হুতরসমূহের দ্বারা বে বন্ধ নির্দিত হর, সেই বন্্রূপ অবরবীতে নীল পীতাদি কোন 
বিশেষ রূপ জন্মিতে পারে না। কারণ, উহার উপাদানকারণ সুত্রদমূহে সর্ধত্রই নীল পীতাদি 
কোন বিশেষ রূপ নাই। অবাপ্যরত্তি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ড জন্মিতে পারে না। কারস, রূপ মাত্রই 
ব্াপ্যবৃত্তি। অর্থৎ রূপ নিজের আশ্রপন-দুব্যকে ব্যাপ্ত করিরাই থাকে, ইহাই দেখা বার। সুতরাং 
পূর্বোক্ত বন্ত্রে পচিত্র” নামে বিজাতীর ব্যাপ্নৃত্তি একটি লপবিশেবই জন্মে, ইহাই স্থীকার্ধ্য। 
অন্য নৈয়ািকসম্পরদারের মতে পূর্বোক্ত এ বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নীল পীতাদি ভিন্ন ভিন্ন 
অব্যাপ্যবৃন্তি রূপবিশেবই জন্মে ৷ দেই রূপসমষ্টিই “চিত্র” বিয়া প্রভীত হর এবং “চিত্র” নামে 
কথিত হর। উহার কোন রূপই এ বস্ত্র সর্ধাংশ ব্যাপ্ত করিয়া না থাকার এ সমস্ত রূপ সেখানে 
অব্যাপ্যবৃত্তি। উক্ত বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই এইরূপ মতভেদ আছে? সর্বশীন্তজ্ঞ বৈয়াকরণ 
নাগেশ ভট্ট পবৈয়াকরণ লঘুমঞুষা” গ্রন্থে শেষোন্ড মতই গ্রহণ করিগ্াছেন। উক্ত গ্রন্থের টাকাকার 
তাহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তহাদিগের পূর্বে তাৎপর্য/টাকাকার বাচস্পতি মিশ্র 
শেষোক্ত মতের খণ্ডন করিয়া এখানে “চিত্র” রূপেরই সমর্থন করিদ। গিঘাছেন । তিনি বলিয়াছেন 
যে, রূপত্ব হেতুর দ্বার! নীল গীতাদি সমস্ত রূপেরই ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব জনুমান-প্রমাণদিদ্ধ। রূপ 
কখনই অব্যাপ্রৃত্তি হইতে পারে না। স্থৃতরাং নীল পীতাদি নানা রূপবিশিষ্ট ভুত্রসমূহ-নির্ষিত 
বন্ত্রে “চিত্র” নামে একটি ব্যাপাবৃন্তি পৃথক রূপই আমরা স্বীকার করি। তাহা হইলে বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায় এ স্থলে অবরবীর রূপান্তরের যে অন্থুপপন্তির সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও থাকে না। 
রে নব্যনৈয়ারিক রবুনাথ শিরোমণি তীহার নিজনত প্রতিপাঁদক “পদার্থ তন্বনিরপণ” গ্রন্থে 
বাঁ্পতি মিশ্রের খণ্ডিত এ মতেরই সমর্থন করিয়। গিয়াছেন। উহা! তাহারই নিজের উদ্ভাবিত 
নব্য মত নহে। তিনি রূপমাত্রই ব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ নিয়ম অস্থীকার করিয়া পূর্বোক্ত বন্ত্রাদিতে 
সুত্রাি অবয়বের নীল পীতাদদি ভিন্ন ভিন্ন রূপ-জন্য অব্যাপ্যবুন্তি ভিন্ন ভিন্ন নীলগীতাদি রূপবিশেষই 
স্বীকার করিয়া, সেই রূপদমষ্টিই “চিত্র” বলিয়া প্রতীত ও “চিত্র” নামে কথিত হয়, ইহাই 
বলিয়াছেন। তিনি রূপমাত্রেরই ঝ্াপ্যবৃত্তিত্ব নিফ্ম অস্বীকার করিয়া উক্ত মত সমর্থন করিতে 
পপদীর্ঘভত্বনিরূপণ” গ্রন্থে শেষে শীন্ত্রোক্ত পারিভাষিক নীল রবের পক্ষণ-বৌধক বচনটা১ও উদ্ধৃত 





১। লোহিত মস্ত বর্দেন দুখে পুচ্ছে চ ৭221 
খেত; গুরবিবাণাভ।ং স নীলবৃন উচতে ॥ 


“শুদ্ধিতে” স্মা্ত রঘুনন্দনের উদ্ধত শঙ্ঘবন | এখন প্রচলিত মুদ্িত "শস্রবহিভন। 
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করিরাছেন। স্মৃতি ও পুরাণে অনেক স্থানে শী পারিভাষিক নীল বৃখের উল্লেখ দেখা যায়”) উহার 
ভি তির প্রদেশে ভিন্ন ভিন রূপের সন্তা শাস্ত্রে কথিত হওয়ায় রূপমাত্রই ব্যাপ্যৃত্তি, এইরূপ অনুমান 
শান্্রবাধিত, ইহাই রদুনাথ পিরোমনির উরম ব্তব্য। কিন্ত রধুনাথ শিরোমদি উত্ত মত সমর্থন 
করিলেও জগদীশ তর্কালগ্কার প্রভৃতি নব্য নৈরারিকগণ উহ্‌ স্বীকার করেন নাই। “তর্কামূত” 
গ্রন্থে জগদীশ তর্কালস্কার এবং “দিদ্বাস্ত-ুক্তীবলী”তে বিশ্বনাথ পঞ্চানন এবং “তর্কসংগ্রহে” 
অন্নংভর্ট প্রভৃতি চিত্রনপই স্বীকার করিরা গিরাছেন। রদুনাথ শিরোমণির “পদার্থতন্ব-নিরূপণে”র 
টাকাকারদয়ও চিত্ররপবাদী প্রাচীন মতের যুক্তি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বিশে জিজ্ঞান্থ এ 
টীকাছর এবং “তর্কংগ্রহ”দীপিকার নীলকণ্ঠী টীকাঁর ব্যাখ্যা “ভাক্করোদয়া” দেখিলে উক্ত বিষয়ে 
পূর্বোক্ত ঘতভেদের যুক্তি ও বিচার জানিতে পারিবেন 7১২ 

ভাষ্য । “সর্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধে”রিতি প্রত্যবস্থিতোইপ্যেতদাহ-_- 

আনুবাদ। ৭সর্ববাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ৮ (২1১৩৪) এই সূত্রের দ্বার! ( পূর্ববপক্ষ- 
বাদী ) পপ্রত্যবস্থিত” হইয়াও অর্থাৎ দৃশ্যমান ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুষ্তমাত্র, উহা 
হইতে ভিন্ন কোন অবরবী নহে, এই মতে উক্ত সূত্রের দ্বার দৌষ কথিত হইলেও 
(পুরধ্বপক্ষবাদী আবার ) ইহা অর্থাৎ পরবঞ্তিসূত্রোক্ত উত্তর বলিতেছেন-- 


সুত্র। কেশসঘুহে তিমিরিকৌপলব্বিবত্তছ্ুপলব্ধিঃ॥ 
॥১৩।৪২১৩। 
অনুবাদ । “তৈমিরিক”অর্থাৎ “তিমির” নামক নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ- 
সমূহ বিষয়ে প্রত্যক্ষের ন্যায় সেই পরমাণুসমূহের প্রত্যক্ষ হুয়। 
ভাঁষ্য। যখৈকৈকঃ কেশস্তৈমিরিকেণ নোঁপলভ্যতে, কেশসমূহ- 
স্তপলভ্যতে, তখৈকৈকৌ ইধুর্নোপলভ্যুতে, অগুসমূহস্তপলভ্যতে, তদিদ- 
মণুসযুহবিষয়ং গ্রহণমিতি | 
অনুবাদ। যেমন “তৈমিরিক” ব্যক্তি কর্তৃক এক একটি কেশ প্রত্যক্ষ হয় নাঃ 
কিন্তু কেশসমুহ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রুপ (চ্ষুক্সান্‌ ব্যক্তি কর্তৃক ) এক একটি পরমাণু 
প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু পরমাণুসমূহ প্রত্যক্ষ হয়, সেই এই প্রত্যক্ষ পরমাণু- 
সমুহবিষয়ক । 





£ - হি এ পে 
২. হব: বহব€ পুত্র বনদোকে হল আয়।, ব্রচজ। 
যনত শরঙ্গমেলেন সত ক। হস্ত ক | 


লিজহ তে ইস শাক মঙ্পুণত হন জঞ্ নষ্ট পোক। 


৬৮ ন্যায়দশশন [ ৪অ০» ২ম 


টিপ্লনী। মহষি পরমাণুপুপ্র ভিন্ন অবরবীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে দ্বিতীর অধ্যায়ে 
“সর্ব্বাগ্রহণমবর ব্যসিদ্ধেঃ” এই স্তরের দ্বরা যে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, পূর্বোক্ত পঞ্চম হুত্রের দ্বারা 
তাহা স্মরণ করাইরা, পরে কতিপর স্ুত্রের দ্বারা অবরবি-বিষরে বাধক বুক্তির উল্লেখপুর্ধক থগ্ডন 
করিয়াছেন। এখন ঘিনি অবস্ধবী অস্থীকার করিয়া দৃগ্তঘান ঘটাদি পদার্থকে পরমাণুপুঞ্মাত্র 
বলিয়াই সমর্থন করিয়াছিলেন, সেই পুক্বপক্ষবাদী অন্ত একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা মহষি-কথিত অবয়বীর 
সাধক পূর্বোক্ত যুক্তির থণগ্ডন করার, তাহারও উন্লেখপুর্জক খণ্ডন করা এখানে আবশ্তক 
বুঝিয়া, এই সুত্রের দ্বারা পুর্পক্ষবাদীর দেই কথা বলিঘছেন বে, ঘেদন যাহার চক্ষু তিমির- 
রোগগ্রস্ত, এ বাক্তি ক্ষীণদৃষ্টিবশতঃ একটি কেশ দেখিতে না পাইলে কেশপুঞ্জ দেখিতে পায়, 
তত্রপ চনুত্মান্‌ ব্যক্তিরা এক একটি পরমাণু দেখিতে না পাইলেও পরমাখুপুঞ্জ অর্থাৎ সংযুক্ত 
পরমাণুমূহ দেখিতে পায়। দৃশ্ঠমান ঘানি পদার্থের প্রত্ক্ষ আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু উহা 
পরমাপুপুঞ্জবিবয়ক | তাৎপর্ধয এই বে, দহধি দ্বিতীর অন্যারে পসর্জাগ্রহণমববাদিদ্ধেঃ” (২১৩৪) 
এই স্থত্ের দ্বার বলিয়াছেন বে, বদি অবরবী সিদ্ধ ন। হয় তি পরমাণুপুগ্ ভিন অবরবী ন! থাকে, 
তাহা হইলে কোন পদারেরিই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণু অতীন্দ্িয় পদার্থ ঃ 
সুতরাং উহার প্রত্যঙ্গ আনস্তব। ঘটাদি পদার্থ বদি বন্ততঃ পরমাণুনাত্রই হয়, তাহা হইলে 
কোনরূপেই উহার প্রত্যক্ষের উপপন্তি হয না'। সর্্জনসিদ্ধ প্রত্তাক্ষের অপলাপ করাও যার না। 
প্রত্যক্ষ ন! হইলে তন্মংলক অন্যান্য জ্ঞান হইতে পারে ন!। সুতরাং ঘানি পদার্থ যে, পরমাপুপুপ্ত 
হইতে ভিন্ন প্রত্যক্ষযোগ্য স্ুল অবরবী, ইহা শ্বীকার্ধ্য। মহর্ষি উহার পরবর্তী স্তরের দ্বারা সেখানে 
ইহাও বলিয়া আদিয়াছেন থে, ঘদি বল-দূরস্থ সেনা ও বনের স্তায় পরমাণুসমূহের প্রত্যক্ষ হয় 
কিন্ত তাহাও হইতে পারে ন1। কারণ, পরদাণুগুলি সমস্তই অতীব্রির ৷ কোনরূপই উহারিগের 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না৷ কিন্তু পৃর্কোন্ত “দর্ধা গ্রহণমবযব্যপিদ্ধেঃ” এই সুত্রের দ্বারা পুর্ব 
পক্ষবাঁদীকে মহ্রি প্রত্যবস্থান করিলেও অর্থাৎ তাহার মতে দৌধ বলিলেও তিনি ঘখন আবার 
অন্ত একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রত্যক্ষেত্র উপপন্ভি রনর্গন করিরাহিলেন, তখন তাহার নেই বথারও উল্লেখ- 
পূর্বক মহধির পূর্বোক্ত যুক্তির সমর্থন করা আবশ্তক। তাই মহধি এবানে আবার ছুইটি স্থৃত্রের 
দ্বারা তাহাই করিরাছেন। সপ্রনোজন পুনররক্তর নান অনুবাদ, উহা পুন্রুক্তি-দোব নহে, ইহাও 
দ্বিতীর অধ্যারের প্রথম আহিকের শেষে নহবি বলিয়াছেন। ভাব্কার৪ এই হ্থত্রের অবতারণা 
করিতে “প্রত্যবস্থিতোইপ্যেতদাহ” এই কথার দ্বারা পুর্োন্তরূপ প্রয়োজনই ব্যক্ত করিয়াছেন বুঝা 
যায়। প্রথম অধ্যায়ের শেষে সিলভা প্রতবস্থানং জাতি১” এই স্থত্রের ব্যাখ্যার 
বৃন্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,_“প্রত্যবস্থনং দুূষণাভিধানং”। অর্থ পপ্রত্যবস্থাণ” শবের 
ফলিতার্থ দোবকথন। তাহা! হইলে যাহাকে তাহার মতে দোষ বলা হর, তাহাকে পপ্রত্যবস্থিত” 
বলা যায়। পূর্ববরপক্ষবাদী পূর্বোক্ত হৃত্রের দ্বারাই €প্রত্যবস্থিত” হইয়াছেন । তথাপি আবার অন্ত 
একটি দৃষ্টান্ত ছারা তিনি তাহার মতে পরমাপুপুগ্ূপ ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ দর্থন করিয্নাছেন। 
“তৈমিরিক” ব্যক্তির কেশপঞ্জবিদ্রক প্রতুক্ষই তাহার দেই দৃষ্ান্ত। “নুশ্রুতসংহিতাপ্র উত্তরতন্থের 


শআজ 


১৪ এ স্থৃ০ ] বাৎপ্যাঁয়নভাধ্য ৬৯ 


প্রথম অধ্যারে এবং মাধব করের “নিদান” গ্রস্থে ণ্তিমির” নামক নেত্ররোগের নিদানাদি কথিত 
ইইয়াছে। “তিমির” শবের উত্তর স্বার্থে তন্ধিত প্রতার-নিশ্পন্ন “তৈমির” শবের দ্বারাও এ “তিমির” 
রোগ বুঝা বার । বাহার এ রোগ জন্িরাছে, তাহাতক চান বনা হর। তাহার এ রোগব্নতঃ 
দৃষ্টিশক্তি শ্ীণ হওয়ার কুদ্র এক একটি কেনের প্রত্যাক না হইলেও অনেক কেশ মংযুক্তাবস্থার কোন 
স্থানে থাকিলে দেই কেএগুঙ্র প্রত্যক্ষ হইর। থকে । টিতে ক্ষীণ হইলে ক্ষুদ্র দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হক 
না। কিন্তু স্থন হইলে প্রত্যক্ষ হর, ইহা অন্থত্রও দেখা বর । বেগন বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবকের স্যার 
কষুত্র অক্ষর দেখিতে পারেন না, কিন্তু স্থন অক্ষর দেখিতে পারেন৷ চা পূর্ববপক্ষবাদীর মতে 
আমরা প্রত্যেক পরমাণু দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু অনেক পরমাণ নু একত্র সংযুক্ত হইলে সেই 
পরমাণুপুঞ্জ আমরা দেখিতে পাই। পুর্ধোক্ত তৈমিরিক ব্যক্তির কেশপুঞ্জ প্রত্যক্ষের নার 
আমাদিগের পরমাণুপুঞ্জের প্রত হইতে পারে এবং তাহাই হইর। থকে) অর্থাৎ আমারদিগের 
ঘটাদি পন্ার্থাবযন্নক বে প্রত্যক্ষ, তাহা বস্ততঃ পরমানপুপ্ছবিবক |. সুতরাং উহার অনুপপন্তি 
নাই। ভাব্যকার উপসংহারে পুর্বপক্ষবাদীর এ মূ দিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিগাছেন 1১৩1 


সুত্র। স্ববিষয়ানতিক্রমেণেক্রিয়ন্ত পটুমন্দভীবাদ- 
বিষয়গ্রহণস্য তথাভাবে। নাবিষয়ে প্ররভিং ॥১8॥8২৪॥ 


অন্ুবাদ। (উত্তর) নিজ বিষয়কে অতিক্রম ন। করিয়া ইন্দ্রিয়ের পটুত৷ ও 
মন্দতাবশতঃ রে -প্রত্যক্ষের “তখাভাব” অর্থাৎ ড় ও মন্দতা হয়; ছি 
অর্থাৎ ষে পদার্থ সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে, তাহাতে ইন্দরিয়ের প্রবৃত্তি হয় না। 

ভাষ্য । যখাবিষয়মিক্ত্িয়ণাং পটুমন্দভাবাদবিয়গ্রহণানাং তি 
ভাবো ভবতি | চক্ষুঃ খলু প্র কৃষ্যমাঁণং নাব্ষয়ং গন্ধং গৃহ্বাতি, নিকৃষ্যমাণঞ্চ 
ন স্ববিষয়াৎ প্রচ্যবতে । দোঁহয়ং তৈমিরিকঃ কশ্চি্ক্ফু্বষয়ং 
কেশং ন গৃহ্বাতি, গৃহাতি চ কেশসমুহং, উভয়ং হ্ৃতৈমিরিকেণ চক্ষুষা 
গৃহতে । পরখাণবস্তরতীক্দ্রিয়া ইন্ড্রিয়াবিষয়ভূতা ন কেনচিদিক্দিয়েণ 
গৃহান্তে, সমুদিতাস্ত গৃহ্ত্তে ইত্যব্ষয়ে প্রবৃতিরিক্দিয়ন্ত প্রনজ্যেত। 
ন জাত্বর্থান্তরমণুভ্যো গৃহৃত ইতি। তেখন্থিমে পরমাণবঃ সন্নিহিতা 
গৃহমাণা অতীন্দ্রিযত্বং জহতি। বিষুক্তাশ্চাগৃহমাঁণা ইন্ড্রিয়বিষয়ত্বং 
ন লভন্ত ইতি। সোঁহয়ং দ্রব্যান্তরানুৎপভ্ভাবতিমহান্‌ ব্যাঘাত ইত্যুপ- 
পদ্যতে দ্রব্যান্তরং) যদ্গ্রহ্ণন্তা ব্যয় ইতি। 


৭০ ন্যায়দর্শন [ ৪অ৩, ২আ০ 


সঞ্চয়মাত্রং বিষয় ইতি চেৎ? ন, অঞ্চয়স্য সংযোগভাবা- 
ত্য চাতীক্জিয়াশ্রয়স্যাগ্রহণীদযুক্তৎ | সঞ্চয়ঃ খন্বনেকম্ত সংযোগঃ, 
ন চ গৃহমাণাআয়ো গৃহাতে, নাতীন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ | ভবতি হীদমনেন সংযুক্ত- 
মিতি, তম্মাঁদযুক্তমেতদিতি । 

গৃহমাঁণস্তেক্দিয়েণ বিষয়স্তাবরপাঁদ্যনুপলব্ধিকারণমুপলভ্যতে | 

তক্মাক্নেক্িয়দৌ্বল্যাদনুপলব্ধিরণুনাং, যথা নেক্দ্িয়দৌর্ববল্যাচ্চক্ষুষা- 
হনুপলব্দিরগন্থাদীনামিতি | 


অনুবাদ । যথাবিষয়ে অর্থাৎ স্ব স্ব গ্রাহা বিষয়েই ইন্জ্রিয়সমুহের পটুতা ও 
মন্দতাঁবশতঃ বিষয়ের প্রত্যক্ষদমূহের পটুত৷ ও মন্দতা হয়। যেহেতু প্রকৃষ্ট চক্ষুও 
নিজের অবিষয় গন্ধকে গ্রহণ করে না । নিকৃষ্ট চক্ষুও নিজ বিষয় হইতে প্রচ্যুত হর না 
[ অর্থাৎ উহা ও কেবল তাহার নিজের গ্রাহা বিষয়েরই প্রত্যক্ষ জন্মায়। তাহার অগ্রাহথ 
গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না ]। সেই এই অর্থাৎ পুর্ববসৃত্রোক্ত কোন 
তৈমিরিক ব্যক্তি চক্ষুরিক্দ্িয়ের বিষয় একটি কেশ প্রত্যক্ষ করে না,__কিন্তু কেশ- 
সমূহ প্রত্যক্ষ করে। “অতৈমিরিক” ( তিমিররোগশুন্য ) ব্যক্তি কর্তৃক চক্ষুর দ্বারা 
উভয়ই অর্থাৎ প্রত্যেকটি কেশ এবং কেশপুঞ্ত, এই উভয়ই গৃহীত হয়। কিন্তু 
পরমাণুগুলি সমস্তই অতীন্তিয় ( অর্থাৎ ) ইন্ড্রিয়ের বিষয়ভূতই নহে বলিয়া কোন 
ইন্জ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় না। “সমুদিত” অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত ঝ পুঞ্তীভূত 
পরমাণুসমূহই গৃহীত হয়_ ইহা বলিলে অবিষয়ে অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে, 
এমন পদার্থে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি প্রসক্ত হউক? (কারণ, পূর্ববপক্ষবাদীর মতে ) 
কখনও পরমাণুসদূহ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ গৃহীত হয় ন| ৷ ( পরস্থ পুর্বেবাক্ত মতে ) 
সেই এই সমস্ত পরমাণুগুলিই সন্নিহিত অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট হইয়া 
গৃহামাণ (প্রত্যক্ষবিষয় ) হওয়ায় অতীন্দিয়ত্ব ত্যাগ করে এবং বিষুক্ত অর্থ। বিভক্ত 
বা বিশ্লিষ্ট হইয়া গৃহামাণ না হওয়ায় ইন্দট্িয়বিষয়ত্ব লাভ করে না, অর্থাৎ তখন 
আবার এঁ সমস্ত পরমাএুই অতীন্দ্রিয় হয়। দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন 
অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি না হইলে সেই ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ অতি মহান্‌ 
ব্যাঘাত (বিরোধ) হয়, এ জন্য যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এমন দ্রব্যান্তর 
( অবয়বী ) উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়। 

( পুর্বপক্ষ ) সঞ্চয়মাঞ্র বিষয় হয় অর্থাৎ পরমাগুগুলি প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, 


চক 


১৪শ হৃ০] বাতস্যাঁয়নভাষ্য ৭১ 


কিন্তু উহাদিগের সঞ্চয়ই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, ইহা বদি বল? ( উত্তর ) না». 
(কারণ ) সঞ্চয়ের সংযোগরূপতাবশতঃ এবং অতীন্দ্রিয়াশ্রিত সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ 
না হওয়ায় অযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, অনেক দ্রব্যে সংযোগই সঞ্চয়, সেই 
সংযোগও “গৃহ্মাণাশ্রয়” হইলেই অর্থাৎ যাহার আশ্রয় বা আধার গৃহামাণ অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষের বিষয়, এমন হইলেই গৃহীত হয়। “অতীন্দরিয়াশ্রয়” অর্থাৎ যাহার আধার 
অতীন্ত্রির, এমন সংযোগ গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয় না। যেহেতু «এই দ্রব্য এই 
দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত” এইরূপেই (সংযোগের প্রত্যক্ষ ) হয়। অতএব ইহা অর্থাৎ 
পূর্বেবাক্ত সমাধানও অযুক্ত। 

ইন্জিয়ের দ্বারা গৃহামাণ বিষয্বেরই (কোন স্থলে ) অনুপলব্ধির কারণ আবরণাদি 
উপলব্ধ হয় [ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক কোন আবরণাদি থাকাতেই প্রত্যেক পর- 
মাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যে দ্রব্য ইন্দরিযগ্রাহ্থ, তাহার 
সন্বন্ধেই কোন স্থলে প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধক আবরণের উপলব্ধি হয়। ততীন্দ্রিয় পরমাণুর 
সম্বন্ধে উহা বলা যায় না ]। 

অতএব যেমন চক্ষুর দারা গন্ধাদি বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ ইন্ড্রিয়ের দৌর্ববল্য প্রযুক্ত 
নহে, তঙ্রপ পরমাণুসমূহের অপ্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়ের দৌর্ল্য প্রযুক্ত নহে। 

টিপ্রনী। মহ্্ি পূর্বপক্ষবাদীর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তমূলক পূর্ববথত্রোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে এই 
হুত্রদবারা সর্বসম্মত তত্ব প্রকাশ করিরাছেন বে, ইন্দ্রিজসমূহের 'নিজ নিজ বিষয় ব্যবস্থিত আছে। 
সকল বিষয়ই সকল ইন্দরিরের গ্রাহা না হওয়ায় ইন্দিবার্গের বিষরব্যবস্থা সকলেরই স্বীকৃত সত্য। 
সতরাং বে ইঞ্জির়ের দ্বার যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রির পটু বা প্রকুষ্ট হইলেই তজ্জন্ত সেই 
বিষয়-প্রত্যক্ষও পটু বা প্র্ষ্ট হর এবং দেই ইন্দ্ির মন্দ বা নিকৃষ্ট হইলেই তজ্ন্য সেই বিষয়- 
প্ত্যক্ষও মন্দ বা নিকৃষ্ট হয়। কিন্তু বে বিষর যে ইন্জিরের গ্রাহই নহে, তাহাতে এ ইন্জিয়ের প্রবৃত্তিই 
হয় না। ভাষ্যকার একটি দৃষ্টান্তদবারা এখানে মহরধির & তাঁৎপর্ধ্য ব্যক্ত করিরাছেন বে, প্রকুষ্ট চক্ষু 
গন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মায় না এবং নিককষ্ট অর্থাৎ রোগাদিবশতঃ ক্ষীণশক্তি চক্ষুও নিজ বিষয় হইতে 
গ্রচ্যুত হয় না। অর্থাৎ উহাও উহার নিজের অবিষর গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মার না। কারণ, 
ইন্দিয় যেমনই হউক, কোন কালেই নিজের অবিষরে তাহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না । কিন্ত 
ইঞ্জিয়ের পট্তাবশত্£ই তাহার নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষ পট হয়। মন্দতাঁবশতঃই তাহার নিজ বিষয়ের 
প্রত্যক্ষ মন্দ হয়। উদ্দ্যোতকর পটু ও মন্দ প্রত্যক্ষের ন্বরূপব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, সামান্ত, 
বিশেষ ও তদ্বিশিষ্ট দেই সম্পূর্ণ বিবরটির প্রত্তক্ষই পটু প্রত্যক্চ। আর সেই বিষয়টির 
সামাস্তমাত্রের অলোচনই তাহার মন্দ প্রত্যক্ষ। মহর্ষি এই সুত্র দ্বারা পূর্বোক্তরূপ তত্ব প্রকাশ 
করিয়া ইহাই প্রতিপাদন করিগ্নাছেন যে, তৈমিরিক ব্যক্তি একটি কেশ দেখিতে পায় না, কিন্ত 
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কেশপুগ্র দেখিতে পাঁর--এই দৃষ্টান্ত প্রত্যেক পরমণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও পরমাণুপুজের গ্রতাক্ষ 
হইতে পারে, ইহা সমর্থন করা যায় না। কারণ, কেশ ইন্জিরগ্রাহথ পদার্থ। তৈমিরিক ব্যক্তি 
তাহার চক্ষুরিক্ডিন্নের নৌর্প্যবশতঃ একটি কেশ প্রত্তক্ষ করিতে না পারিলেও তিমিররোগশৃন্ত 
ব্যক্তিগণ প্রত্যেক কেশ ও কেশপুগ্ত, উভবেরই প্রত্যক্ষ করে স্থতরাং প্রত্যেক কেশ চক্ষু- 
রিক্তিরের অবিষয় পদার্থ নহে । কিন্তু পরমাণুগুপি সমস্তই অতীন্জির পদার্গ-উহা কোন ইন্ছিরের 
বিষরই নহে। স্ৃতরাৎ প্রত্যক্ষ বিষ কেশ উহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সমুদিত অর্থাৎ 
পরস্পর সংযুক্ত পরমাগুনমূহের প্রত্যক্ষ হর, ইভা বলিনেও ইন্দিরের অনিষরে ইন্দিয়ের 
প্রবৃত্তি শ্বীকার করিতে হয়| কারণ, নে পরার্ঘ কোন ইত্জিদের বিষয়ই নহে, তাহা 
পরস্পর সংযুক্ত হইলেও ইন্্িরের বিষ হইতে পারে না৷ পূর্বপক্ষবাদীদিগের মতে 
পরমাণুসমূহ ভিন্ন কোন দ্রব্যান্তরের প্রত্যক্ষ হয় না । কারণ, স্টাহারা সেই দ্রব্যন্তর অর্থাৎ 
আমাদিগের সম্মত পৃথকৃ অববী স্বীকার কারেন না) কিন্তু গ্রত্যেক পরমাণু যে অতীন্রিয় পদার্, 
ইহা তীহারাও স্বীকার করেন। যদি তাঁহারা বলেন বে, প্রতোক পরমাণু অতীন্ত্ির হইলেও উহারা 
সন্নিহিত অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত হ রি ল তখন আর অতীন্দরি্র থাকে ন:। তখন উহার! অতীব্দরিযত্ব 
ত্যাগ করি রা লাভ করে | কিন্তু উহার বিষুক্ত ঝা! বিশ্লিষ্ট হইলে তখন আবার 
অতীব্িয় হর। ভাষ্যকার কগার উপ বলিয়াছেন বে, পরমাণু হইতে জব্যান্তরের 
উৎ্পন্তি উ্ী করিয়া পুর্বোক্তরূপ সমাধান করিতে গেল অতি মহান্‌ ব্য'ঘাত অর্থাৎ বিরোধ 
হর়। কারণ, অতীন্ছিরিত্ব ও ইল্জিিগ্রাহাস্ব পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। উহা! একাধারে রা থাকিতে 
পারে না। সুতরাং পরমাণুতে কোন সমরে অতীন্টিরাহ্থ ও কোন দমরে ইক্জিরগ্রাহাত্ব কখনই সম্ভব 
নহে। পুর্বোক্তরূপ বিরোধবশতঃ উহা কোনরূপেই স্বীকার করা যার না। স্ৃতরাং পরমাণু হইতে 
দ্রব্যান্তরের উৎপন্তি অবশ্ স্বীকার্ধ্য। সেই ভ্রব্যান্তর অর্থাৎ ইন্দিরগ্রাহ্া স্থুল অবরবীই প্রত্তক্ষের 
বিষয় হয়। পরমাণু অতীন্দ্রর হইলেও উহ হইতে ভিন্ন 'অবরবীর ইন্দিরগ্র হাতা স্বীকারে কোন 
বিরোধ নাই। ফলকথা, ঘটাদি দ্রব্যের সর্র্জন(সদ্ধ প্রত্যক্ষের উগপন্তির জন্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে 
ভিন্ন অবয়বী স্থীকার্ধ্য, ইহাই মহবির মুল বন্তব্য। 

পুর্র্পক্ষবাদী শেষে ঘদি বলেন বে, পরমাণুর অতীন্দ্িয়স্ববশতঃ পরস্পর সংযুক্ত পরমাণুদমূহেরও 
ওত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিজাম। কিন্তু আমরা বলিব যে, পরমাণুর বে সঞ্চয়, তাহারই 
প্রত্যক্ষ হয়৷ পরম'ণুগুলি নঞ্চিত বা মিদ্িতি হইলে তখন তাহী্রগের এ সঞ্চয়মাত্রই প্রত্যক্ষের 
বিষয় হইয়া থাকে। ভাষ্যকার শেষে এই কথারও উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিরাছেন যে, উহাও 
বলা যায় না। কারণ, পরম।ণুদমুহের সংহোগই উহাদিগের “সঞ্চর” $ উহা! ভিন্ন উহাদিগের 
“সঞ্চর” বলিয়া আর বোন পদার্ঘ হইতে পারে না। বিন্তুত্ী সংযোগের আশ্রর যদি অতীন্দরি় 
পদার্থ হয়, তাহা হইলে তদাশ্রিত এ সংঘেগেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । যে সংঘোগের আশ্রর 
বা আধার গৃহ্মাণ অর্থাৎ প্রতাক্ষের বিন হয়, দেই সংযোগেরই প্রত্যক্ষ হই থাঁকে ও ইইতে 
গারে। কারণ, যে ভ্রব্যদ্য়ের পরস্পর দংঘোগ জন্মে, সেই দ্রব্যদবয়কে প্রত্যক্ষ করিয়াই “এই দ্রব্য 
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এই দ্রবোর সহিত সংযুক্ত” এইরূপে সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ কবে। নেই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ 
ব্যতীত এঁরূপে তদ্গত সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। স্থৃতরাং পরমাণুগুলি যখন 
অতীন্দরিয়, তখন তদ্গত সংযোগেরও প্রত্যক্ষ কোনরূপেই সম্ভব নহে। স্থতরাং পুর্রপক্ষবাদীর 
পূর্বোক্ত সমাধানও অযুক্ত। 

পুর্বরপক্ষণদী অগত্যা শেষে যদি বলেন যে, বেমন ভিন্তি প্রভৃতি কোন আবরণ বা এস অন্ত 
কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে সেখানে ঘটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রপ আবরণাদি প্রতিবন্ধকবশত£ই 
পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না। বস্তুতঃ পরমাণু প্রত্তাক্ষর অযোগ্য ব৷ অতীন্দরিয় পদার্থ নহে। উহার 
পরস্পর সংযুক্ত হইলে তখন আবরণাদি প্রতিবন্ধকের অপগম হওয়া তখন উহা'দিগের প্রত্যক্ষ হর | 
ভাষ্যকার শেষে উক্ত অদৎকল্পনারও খণ্ডন করিতে বনিয়াছেন যে, যে পদার্থ ইন্জিরের দ্বারা গৃহামাণ 
হয়, অর্থাৎ অনেক স্থানে যে পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই পদার্থেরই কোন স্থানে আবরণাদিকে 
অপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া বুঝা যায়। অর্থাৎ দেই পদার্থেরই কোন স্তানে প্রত্যক্ষ না হইলে 
সেখানেই প্রত্ক্ষের প্রতিবন্ধকরূপে আবরণাদি স্বীকার করা যার। কিন্তু যে পদার্থের কোন কালে 
কুত্রাপি কাহারই প্রত্যক্ষ হর না, তাহার সম্বন্ধে আবরণাদি কল্পনা করা যায় না। পরমাণুর 
কোন কালে কুত্রাপি কাহারই প্রত্যক্ষ না হওর়ায় উহা অতীন্দ্ির পদার্থ, ইহাই দিদ্ধ আছে। উহা 
অতীব্্িয় নহে, কিন্তু সর্ধদা সর্বত্র উহা কোন পদার্থের দ্বারা আবৃত আছে, অথবা! বিধুক্তা- 
স্থায় উহার প্রত্যক্ষের কোন প্রতিবন্ধক অবস্তই থাকে, সংযুক্তাবস্থার আবার দেই প্রতিবন্ধক 
থাকে ন এইরূপ কল্পনায় কিছুমাত্র প্রমাণ নাই এবং উহা আগস্তব। 

ভাষ্যকার উপসংহারে পূর্বসথত্রোক্ত দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিতে মহ্ষির এই স্থত্োক্ত মুল যুক্তি ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে, অতএব যেমন চক্ষুর দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ কাহারই চক্ষরিক্রিয়ের 
দৌর্ববলয প্রযুক্ত নহে, তন্রপ পরমাণুমূহের ঘে প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাও কাহারও ইন্দিয়ের দৌর্বলা- 
প্রবুক্ত নহে । তাৎ্পর্ধ্য এই যে, গন্ধাদি বিষরগুলি চক্ষুরিক্ড্রিয়ের গ্রাহা বিষরই নহে, এই জন্তাই 
চক্ষুর দ্বারা কোন ব্যক্তিরই কোন কালে এ গন্ধাি বিষয়ের প্রত্তাক্ষ হয় না। তৈমিরিক ব্যক্তির 
চক্ষুরিক্দ্িয়ের দৌর্বল্যবশতঃ যেমন একটি কেশের প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রপ সকল ব্যক্তিরই চক্ষু- 
রিক্রিয়ের দৌর্বল্যবশতঃই চক্ষুর দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা যেমন কোনরূপেই বল! 
যাইবে না, তদ্রুপ সকল ব্যক্তিরই চক্ষুরিক্রিয়ের দৌর্ধল্যবশতঃই প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, 
ইহাও কোনরূপেই বলা বাইবে না । কিন্তু পরমাণুগুলি সর্ধেন্ধিয়ের অবিষয় বা অতীন্দডরির বলিয়াই 
কোন ইন্জিয়ের দ্বারা উহাদিগের প্রত্যক্ষ হর না, ইহাই শ্ীকার্ধ্য) মহষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২১/৩৫শ 
সথত্রে) “নাতীক্জিয়ত্বাদণুনাং” এই বাক্যের দারা পূর্বোক্ত মত-খওনে যে মৃলযুক্তি প্রকাখ করিয়াছেন, 
এই হুত্রেও এ মূল যুক্তিই অবদক্বন করিয়া পূর্্বপক্ষবাদীর পুর্ননত্রোক্ত দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিয়া অবর- 
বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন | 

ভাষ্যকার বাশস্তায়ন পরমাণুপুঞ্জবাদী তৎকালীন বৈভাষিক বৌদ্ধসন্প্রদায়ের সমস্ত কথারই 
থওডন করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১ম আণ, ৩৬শ স্থৃত্রভান্যে ) এবং এই স্থাত্রের ভাষ্যে উক্তরূপ বিচার 

৮2০ 
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চুকরিয়াছেন। কিন্তু পরমাণুপুঞ্জবাদী বৌদ্ধদন্প্রনায়ের মধ্যে শেষে অনেকে বিচারপূর্ণক সিদ্ধান্ত 
বলিয়াছিলেন যে, সংযুক্ত পরযাগুনমূহই উৎপন ও বিনষ্ট হয। অর্থাৎ তহাদিগের মতে প্রতি- 
ক্ষণে পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ হইলেও অপংযুক্ত ভাবে প্রতোক পরঘাথুব উৎপত্তি ও বিনাশ হয় 
না। সুতরাং স্বতন্বভাবে প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ পন্তবই নহে। কারণ, স্বতগ্রভাবে অসংযুক্ত 
অবস্থায় উহার কোন স্থানে সন্ত নাই। ভনন্ত শুগুপ্ত এই মতের সমর্থন করিরাছিলেন, ইহা 
বিজ্ঞানবাঁদী বৌদ্ধ মহাঁদার্শনিক শান্ত রক্ষিতের “তত্বনংগ্রহে*র পঞ্জি কাঁকাঁর বৌদ্ধ মহাদার্শনিক কমল- 
শীলের উক্তির দ্বার জান! যাঁয়*। শান্ত রক্ষিতও ণ্তন্বনংগ্রহে” তাহার সন্মহ বিজ্ঞানবাঁদ 
সমর্থনের জন্ত ভন্ত শুভগুপ্তের উক্ত মতও খণ্ডন করিয্া গিরাছেন২। তিনি বলিয়াছেন যে, পর- 
মাগুনমূহ যদি সংযুক্ত হইরাই উত্পন্ন হর এবং এ অবস্থার স্থরূপতঃই প্রত্যক্ষের বিষ হয়, তাহা 
হইলে আর উহ্াদিগের নিরংশত্ব থাঁকে না। অর্গাৎ পরমাণুলমূহ্র বে অংশ নাই, ইহা আর বলা 
যায় না। কারণ, সংযুক্ত পরমাণুমুহ্রেই উৎপত্তি হইলে প্রত্যেক পরমাণুই উহার অংশ হওয়ায় 
উহ্থা নিরংশ হইতে পারে না। আর যদি এ পরমাণুনমূহ নিবৰংশই হর, তাহা হইলে উহা মূর্ত হইতে 
পারে না। মূর্ত না হইলেও উহার প্রত্যক্ষ হইতে পার না। অতএব দংযুক্ত হইয়াই পরমাণুগমূহ 
উৎপন্ন হয়, ইহা বলি'লে উহ! দাংশ ও মূর্ত, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে | তাহা হইলে আর উহাকে 
পরমাণু হইতে অভিন্ন বল! যাইবে ন!। পরবাণু হইতে ভিন্ন দাংশ পদার্থ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও 
উহাদিগের দিদ্ধান্তহানি হইবে। এখানে ভধ্যকার বাৎস্ত'র়নের “পমুনিতাস্ত গৃহা স্তে” ইত্যাদি সন্দর্ভের 
দ্বারা উক্ত মতেরও খগ্ডন হইরাছে। কারণ, তিনি বলিরাছেন যে, পুর্পক্ষ বাদীর মতে পরমাণু হইতে 
ভিন্ন কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ হব না। কিন্তু পরবাণুমৃহ প্র:তযকেই অতীন্দরিয় বলিয়া! সংযুক্ত 
হইগাও ইন্দিরগ্রাহা হইতে পারে না। যাহ! স্থগাবতঃই অতীন্দ্রির, তাহাই আবার কোন অবস্থার 
লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হর, ইহা কখনই সম্ভব নহে। অতীক্িয়ত্ব ও ইন্জি়গ্াহ্ত্ব পরস্পর 
বিরুদ্ধ ধর্ম। সুতরাং পরমাণুসমূহ সংযুক্ত হই়্াই উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এই মতও 
সমর্থন করা যায় না। ভাধ্যকারের দ্বিতীরাধ্যায়োক্ত বিচারের দ্বারাও উক্ত মতের খণ্ডন 
বুঝা যায় ॥১৪| 





১। অথাপি স্তাৎ সমুদিতাঁ এবেংপদান্তে বিনগ্স্থি চেতি দিদ্ধান্তান্লৈকেকপরমাণুপ্র তিভাম ইতি, যখোক্তং ভদন্ত- 
শুভপ্ুপ্ডেন,-“প্রতেকপরমাণুনাং স্বতন্ত্র নাস্তি সন্তবঃ। অত গপি পনমণুনামে কৈকা প্রতিভাননং” ॥ ইতি। তদেত- 
.দন্ুত্তবমিতি দর্শয়্রাহদাহিতে নাপী”ত।- তন্ব-সংগ্রহপপ্রিক। | 

২।5সাহিতে নাপিকুজাতান্তে্বরূপেশৈব$ভা সিনঃ | 
তভন্তানংশরপত্থংনচ.তাঙ্থাদশ স্বমী | 
লক্ষাপচয়পর্যন্ত,রূপংংতেষং সমস্ট্ি চে | 
কথং নাম ন তে,মুর্তী_ভবেযুবের্দন। দবৎ ॥ 


-তব্বনংগ্রহ।)। ।গাইকোয়াড়।ওরিয়েন্টালসিরিজ--৫ ৫১] পৃষ্ঠা । 
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সুত্র । অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গশ্চৈবমী প্রলয়াৎ ॥ 
॥১৫।৪২৫॥ 


অনুবাদ। পরস্ত এইরূপ অর্থাৎ পুর্ববপক্ষবাদীর পূর্বেবাক্তরূপ অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ 
প্রলয়” অর্থাৎ সর্বহাভাব পর্য্যন্ত (অথবা পরমাণু পর্য্যন্ত ) হইবে [ অর্থাৎ পুর্বব- 
পক্ষবাদীর পূর্ববকথিত যুক্তি অনুসারে অবয়বীর ন্যায় অবয়বেরও অবয়বে সর্ববথা 
বর্তমানত্বের অভাববশতঃ অবয়বেরও অভাব সিদ্ধ হওয়ায় একেবারে সর্ববাভাব 
অথবা পরমাণুমাত্র স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষের বিষয় ন। 
থাকার প্রত্যক্ষের অভাবে পূর্ববপক্ষবাদীর পুর্ববকথিত “বৃত্তি-প্রতিষেধ” সম্ভবই 
হয় না। আশ্রয়ের অভাবে উহার অস্তিত্বই থাকে না 1 


ভাঁষ্য। যঃ হ্ম্ববয়বিনোইবয়বেযু বৃত্তিপ্রতিষেধাদভাবঃ সোহয়- 
মবয়বন্তাবয়বেষু প্রসজ্যমানঃ সর্ধ্প্রলয়ায় বা কল্পেত, নিরবয়বাদ 
পরমাঁণুতো নিবর্তেত। উভয়থা চোঁপলদ্িবিষয়স্তাভাবঃ, তদভাবা- 
ছুপলন্ধ্যভাঁঃ। উপলব্যাশ্রয়শ্চায়ং বৃত্তিপ্রতিষেধং_-স আশ্রয়ং 
ব্যান্নাত্বঘাতায় কল্পত ইতি । 


অনুবাদ । অবয়বসমূহে অবয়বীর বর্তমানত্বের অভা বপ্রযুক্ত যে অভাব, সেই ইহা 
অবয়বসমূহে অবয়বের সম্বন্ধেও ( বর্তমানত্বের অভাবপ্রযুক্ত ) প্রসজ্যমান 
€( আপাগ্মান ) হইয়া সকল পদার্থের অভাবের নিমিত্ত সমর্থ হইবে অর্থাৎ উহা 
সর্ববাভাবেরই সাধক হইবে, অথবা নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হইবে। উভয় 
প্রকারেই অর্থাৎ সর্ববাভাব অথব| পরমাণুমাত্র, এই উভয় পক্ষেই প্রত্যক্ষের 
বিষয়ের অভাব, সেই বিষয়াভাবপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষের অভাব হয়। কিন্তু এই পবৃত্তি- 
প্রতিষেধ” অর্থাৎ অবয়বীর অভাব সমর্থন করিতে পুর্ববপক্ষবাদীর কথিত অবয়বসমূহে 
অবয়বীর সর্ববথ বর্তমানত্বাভাব প্রত্যক্ষাশ্রিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ব্যতীত উহা সম্ভবই 
হয় না, (স্থতরাং ) সেই বৃত্তিপ্রতিষেধ আশ্রয়কে ( প্রত্যক্ষকে ) ব্যাহত করায় 
আত্ুনাশের নিমিত্তই সমর্থ হয়। [ অর্থাৎ সর্ববাভাব অথবা পরমাণুমাত্র স্বীকার্ধ্য 
হইলে প্রত্যক্ষের উচ্ছেদ হওয়ায় তন্মলক “বৃত্তিগ্রতিষেধ” সন্তবই হয় না। 
কারণ, উহা নিজের আশ্রয় প্রত্যক্ষকে উচ্ছেদ করিয়া নিজেরই উচ্ছেদ করে, উহার 
অস্তিত্বই থাকে না। স্থতরাং উহা অবয়বীর অভাবের সাধক হইতেই পারে না ]। 
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টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্বস্থত্রের দারা অবরবীর অস্তিত্ব সমর্থনে তাহার দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত মূল যুক্তির 
সমর্থন করিয়া, এখন তদনুসারে এই সুত্রদ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত বাধক যুক্তির খণ্ডনে তাহার 
বক্তব্য চরম কথা বলিয়াছেন যে, অবরবী তাহার অবরবসমূহে সর্বাংশেও বর্তমান থাকে না, এক- 
দেশের দ্বারাও বর্তমান থাকে না, অতএব অবয়বী নাই, ইত্যাদি কথার দ্বারা পূর্ববপক্ষবাদী যেরূপ 
অবস্ববাবয়বি-প্রসঙ্গ উদ্ভাবন করিরাছেন, শরূপ অবয়বাবরবি-প্রসঙ্গ "প্রলয়” অর্থাৎ্থ সর্ধাভাব 
পর্য্যন্ত হইবে। অর্থাৎ উক্তরপ যুক্তি অনুসারে অবরবীর স্যার অবয়বেরও অভাব দিদ্ধ হইলে সর্বা 
তাবই দিদ্ধ হইবে | তাঁৎপর্ধ্য এই বে, পূর্বপক্ষবাদী তাহার পূর্বোক্ত ঘুক্তি অনুসারে অবয়বীর 
অভাব সমর্থন করিনা অবরবের অস্তিত্ব শ্বীকার করিলে &ঁ অবয়ব সম্বন্ধেও এরূপ জিজ্ঞাস্ত এই ধে, 
এঁ অবরবগুলি কোথায় কিনূপে বর্তমান থাকে? ঘর্দি এক অবরব অন্ত অবয়বে বর্তমান থাকে, 
তাহা হইলে পূর্ববব্ জিজ্ঞাস্ত এই যে, উহা কি সর্বাংশে বর্তমান থাকে, অথবা একাংশের 
দ্বারা বর্তমান থাকে? পূর্বপক্ষবাদী তাহার পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে উহার কোন পক্ষই 
সমর্থন করিতে পারিবেন না। সুতরাং উক্ত ঘুক্তি অনুগারে অবয়বীর স্ার অবয়বেরও অভাব 
স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে হুত্রকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
প্রথমে বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহে অবয়বী কোনরূপেই বর্তমান হইতে পারে না, এই যুক্তির 
দ্বারা পূর্বপক্ষবাদী বে অবয্বীর অভাব সমর্থন করিয়াছেন, উহা তাহার এ যুক্তি অনুসারে 
অবয়বসমূহে অবরবের সম্বন্ধেও প্রদত্ত হইয়া সর্ববাভাবের নিমিত্ত সমর্থ হইবে অর্থাৎ উহা 
সর্বাভাবের সাধক হইবে। তীপর্য্য এই বে, উক্ত যুক্তি অন্থুসারে যদি অবয়বসমূহে অবন্নবীর 
অভাব দিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অবরবসমূহে অবরবের অভাবও সিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে 
অবয্বী ও অবয়ব, উভয়ই না থাকার একেবারে সর্বাভাবই সিদ্ধি হইবে। পূর্বপক্ষবাদী 
অবশ্তই বলিবেন যে, ঘটাদি অবয়বীর স্তার উহার অবয়ব এবং তাহার অবয়ব প্রভৃতি যে সমস্ত 
অবস্পব তোমাদিগের মতে সাবয়বত্ববণতঃ অবয়বী বলিক্াও স্বীকৃত, তাহা ত পূর্বোক্ত যুক্তিতে 
আমরাও শ্বীকার করি না। আমাদিগের মতে এ সমস্ত অবয়বও নাই। কিন্তু আমরা পরমাণু 
শ্বীকার করি। আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থ সমস্তই পরমাণুপুগ্তমাত্র। পরমাণু নিরবয়ব 
পদার্থ। স্বৃতরাং তাহার অংশ না থাকায় সর্কাংশ ও একাংশ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে পূর্বোক্তরূপ 
প্রশ্নই হইতে পারে না। সুতরাং পূর্যোক্ত যুক্তিতে পরমাণুর অভাব দিদ্ধ হইতে পারে ন!। 
ভাষ্যকার পূর্বপক্ষবাদীর এই কথা মনে করিয়া তদনুসারে দ্বিতীয় বিকল্প বলিয়াছেন,_-“নিরবয়বাদ্া 
পরমাগুতো নিবর্ভেত” | তাতপর্য্যটা কাকার বলিয়াছেন বে, অবয়বসমূহে অবয়বীর সর্ব বর্তমানত্বের 
অন্থপপত্তিবশতঃ পুর্বপক্ষবাদী যে অবরবীর অভাবপ্রদঙ্গের আপন্তি করিয়াছেন, উহা (১) 
সর্বাভাব হইতে নিবৃত্ত হইবে, অথবা (২) পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হইবে, অথবা (৩) কুত্রাপি নিবৃত্ত 
হইবে না, এই তিনটি পক্ষ উক্ত বিষয়ে সম্ভব হয়| তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীর বিকল্পকে আশ্রয় করিয়াই 
মহধি এই সুত্রটি বলিয়াছেন । তাৎপর্ধযটাকাকার প্রথম বিকল্পের অন্থুপপত্তি মমর্থন করিয়া, দ্বিতীয় 
বিকল্পের অন্তুপপত্তি বুঝাইতে প্রথমে লিখিয়াছেন,__-“উপলক্ষণকতদা প্রয়াদিতি-_-আপরমাণো- 
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রিত্যপি দ্রষ্টব্ং।” অর্থাৎ এই স্থৃত্রে “আপ্রলরাৎ” এই বাক্যটি উপলক্ষণ। উহার ছারা 
পরে “আপরমাণোর্ব1” এই বাক্যও মহধির বুদ্ধিস্থ বুঝিতে হইবে। বান্তিককারও এখানে 
পরে প্নিরবয়বাদ্ব! পরমাণুতা৷ নিবর্ভেত” এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত দ্বিতীর বিকল্পও এখানে 
হুত্রকারের বুদ্ধিস্থ বলিয়া প্রকাশ করির়াছেন। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত বিকল্দ্বয়ের উল্লেখপুর্ববক 
মহধির নিগুঢ় মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত উভয় পক্ষেই প্রত্যক্ষের বিষয় না 
থাকার প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না। কারণ, যদি একেবারে সর্ধাভাবই স্বীকৃত হর, জগতে কোন 
পদার্থ ই না থাকে, তাহা হইলে কাহার প্রত্যক্ষ হইবে ? উত্ত মতে প্রত্যক্ষ ও তন্মঃলক কোন 
জ্ঞানই ত থাকে না। আর যদি পরমাণুমাত্রই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও প্রত্যক্ষের বিষয়াভাবে 
প্রত্যক্ষ থাকে না। কারণ, প্ররমাণু অতীন্দডরিয় পদার্থ, উহার প্রত্যক্ষ অসম্ভব । প্রত্যক্ষ না 
থাকিলে তন্মূলক অন্ত জ্ঞানও থাকে না। কিন্তু পুর্র্পক্ষবাদী যে, অবরবসমূহে অবরবীর সর্ধবথা 
বর্তমানত্বের অভাব বলিয়াছেন, উহা প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোনরূপেই বলা বার না । একেবারে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান না থাকিলে তন্মলক অন্ঠান্ জ্ঞানও অসম্ভব হওয়ায় অবরবী কি তাহার অবয়্বদমূহে সর্ববাংশে 
বর্তমান থাকে অথবা একাংশের দ্বারাই বর্তমান থাকে ? এইরূপ বিকল্পই কর! বায় না। স্ৃতরাং 
অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে কোনরূপেই বর্তমান থাকে না, ইহা নির্ধারণ করাও যায় না। 
ফলকথা, পুর্ববপক্ষবাদীর পূর্ববকথিত অবরবপমূহে অবযবীর যে বৃত্তিপ্রতিবেধ, উহা নিজের 
আশ্রয় প্রত্যক্ষকে ব্যাহত করায় নিজের বিনাঁশেরই কারণ হর, অর্থাৎ উহা নিজের অস্তিত্বেরই 
ব্যাঘাতক হয়। সুতরাং উক্ত মতে উহা অবয়বীর অভাবের সাধক কিরূপে হইবে ? অর্থাৎ যে 
*বৃত্তি-প্রতিষেধ” প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্ভবই হয না, প্রত্যক্ষ যাহার আশ্রর, তাহা বদি এ প্রত্যক্ষের 
উচ্ছেদেরই কারণ হয়, তাহ! হইলে উহার নিজের উচ্ছেদের কারণ হইবে । উহার অস্তিত্বই সম্তব 
হইবে না । সুতরাং পূর্বপক্ষবাদী উহাকে অবয়বীর অভাবের সাধকরূপে উল্লেখ করিতেই পারেন 
নাঁ। অন্তান্ত কথা পরবর্তী হুতদ্ধরের ব্যাখ্যার ব্যক্ত হইবে 1১৫1 
ভাষ্য । অথাপি--& 


সুত্র। ন প্রলয়োইণুসন্ভাবাৎ ॥১২॥৪২৩।॥ 
অনুবাদ। “প্রলয়” অর্থাৎ সর্ববাভাব নাই, যেহেতু পরমাণুর অস্তিত্ব আছে। 
ভাষ্য। অবয়ববিভাগমাশ্রিত্য বৃত্তিপ্রতিষেধ।দভাবঃ প্রসজ্যমানে! 


নিরবয়বা পরমাণোনিবর্ততে ন সর্ধবপ্রলয়ায় কল্পতে । নিরবয়বস্বন্ত 
পরমাঁণোশরবিভাগেহল্প তরপ্রপঙ্গম্ত যতো নাল্লীয়ন্তত্রাবস্থানাৎ । লোফন্ত 








৫৯ 


*  “অথাপী”তি অপি চেতর্ঘঃ। অপচ প্রলয়মভাপেতেদ"ম প্রলয়াশদতি, বন্ততস্ত “ন প্রলয়োহণুনদ্ভ।বাত”। 
স্-তাতপর্যাটাকা | 
১। নিরবয়বন্ধে প্রমাশমাহ “নিরবয়বন্বন্ত পরমীপে(রিতি!__তাৎপর্য টাকা। 





৭৮, ন্যায়দর্শন [৪অ০, ২আ০ 


খলু প্রবিভজ্যমানাঁবয়বস্তা/ল্তরমল্পতমমুন্তরমুত্তরং ভবতি। স চাঁয়মল্পতর- 
প্রসঙ্গে যন্মান্ন।ল্লতরমন্তি যঃ পরমযোহল্স্তত্র নিবর্ভৃতে, যতশ্চ নালীয়োহস্তি, 
তং পরমাণুং প্রচক্ষাহে ইতি । 


অনুবাদ । অবয়ব-বিভীগকে আশ্রয় করিয়া “বৃত্তিপ্রতিষেধ” প্রযুক্ত € অবয়ব- 
পরম্পরার ) অভাব প্রসজ্যমান হইয়া নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হয়, (স্থতরাং) 
সর্ববাভাবের নিমিন্ত সমর্থ হয় না! [ অর্থাৎ পরমাণুর অবয়ব নাঁ থাকায় তাহার আর 
ূর্ববাক্তরূপে “বৃন্তিপ্রতিষেধ”প্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হয় না। স্থতরাং পরমাণুর 
অস্তিত্ব অব্যাহত থাকায় সর্ববাভাব সিদ্ধ হয় না '। পরমাণুর নিরবয়বত্ব কিন্তু বিভাগ 
করিলে অল্পতরপ্রসঙ্গের যে দ্রব্য হইতে অতি ক্ষুত্র নাই, সেই দ্রব্যে অবস্থানপ্রযুক্ত 
সিদ্ধ হয়। যেমন বিভজ্যমানাবয়ব অর্থাৎ বাহার অবয়বের বিভাগ করা হয়, সেই 
লোফষ্টের উত্তর উত্তর অল্পতর ও অল্পতম হয়। সেই এই অল্পতর প্রসঙ্গ, যাহা হইতে 
অল্পতর নাই, যাহা৷ পরম অল্প অর্থাৎ সর্ববাপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহাতে নিবৃত্ত হয়। যাহা 
হইতে অতিক্ষুদ্র নাই, সেই পদার্থকে আমরা পরমাণু বলি। 


টিপ্লনী। পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত যুক্তি অন্ুদারে মহর্ষি «প্রলয়” অর্থাৎ সর্বাতাৰ স্বীকার 
করিয়াই পূর্বত্রে "আপ্রলয়াৎ” এই কথা বলিরাছেন। কিন্তু এ যুক্তিতে পরমাণুর অভাব দিদ্ধ না 
হওয়ায় সর্বাভাব দিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীও পরমাণুর অস্তিত্ব শ্বীকার করার মহর্ষি তাহার মতে 
প্রলয়” বলিতেও পারেন না। তাই মহ্ষি পরে আবাঁর এই স্থৃত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, বস্তৃতঃ 
প্রলয় নাই। কারণ, পরমাণুর অস্তিত্ব আছে। ফলকথা, মহধি পরে এই সুত্র দ্বারা পুর্ববসথতর 
স্চিত প্রথম পক্ষ ত্যাগ করিয়া, তীহার বুদ্ধিস্থ দ্বিতীয় পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া, এ পক্ষেও পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর পূর্বকথিত পবৃন্তিপ্রতিষেধে”র অন্ুপপত্তি স্থৃচনা করিয়া গিরাছেন। তাই ভাষ্যকারও 
মহর্ষির এই সুত্রান্থদারেই পূর্বস্ত্রভাব্যে পরে “নিরব্রবাদ্ধা পরমাথুতো নিবর্তেত” এই দ্বিতীয় 
বিকল্নের উল্লেখ করিয়া» এ পক্ষেও প্রত্যক্ষ সম্ভব না হওয়ার পুর্ন্বপক্ষবাদীর কথিত “বৃত্তিপ্রতিষেধ" 
বে উপপন্নই হয় না, আশ্রয়ের ব্যাথাতক হওয়ায় উহার যে অস্তিত্বই থাকে না, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন । 
তাৎপর্যযটাকাকারও স্থত্রকারের নানতা পরিহারের জন্য পূর্ববথতরের ব্যাখ্যায় বলিরাছেন যে, এ 
সুত্রে “আপ্রলয়া্” এই বাক্যটি উপলক্ষণ ; উহীর দ্বারা উহার পরে “আপরমাণৌর্বা” এই বাঁক্যও 
মহবির বুদধিস্থ বুবিতে হইবে । ভাষ্যকার মহষির এই স্থত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্ধ্যই ঝক্ত করিতে 
প্রথনে বলিয়াছেন যে, অবয়ববিভাগকে আশ্রয় করিয়া পূর্বোক্তরূপে “বৃত্তি প্রতিষেধ” প্রযুক্ত অবয়ব- 
পরম্প্রার বে অভাবের প্রসত্তি বা আপত্তি হয়, শ্রী অভাব নিরবন্ধৰ পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হওদায় 
সর্ধাভীবের নিমিস্ত সমর্থ হয় নী, অর্থাৎ উহা! সর্কাভাবের সাধন করিতে পারে ন1। তীৎপর্য্য এই যে, 
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অবয়ৰী তাহার অবয়বদমূহে কোনরূপে বর্ধমান হয না অর্যা অব্নবীতে সর্ব) বর্তমানত্বাতাবই 
পূর্বপক্ষবাদীর পূর্ববকিত “বৃত্িপ্রতিষেধ”। উহা স্বীকার করিলে নেই অবয়বীর অবরবদমূহ্থেরও 
বিভাগকে আশ্রর করিরা সেই সমস্ত আরবও ত'হার আনবে কেনন;স বর্তবান হর না, ইহা 
বলিয়া পুর্ববনধ “বৃত্ত প্রতিষেধপ্রবুক্ত দেই অবরবনমূ'হর অভাব দিদ্ধ হইলেও এ অভাব পরনাণু 
হইতে নিবৃত্ত হর। অর্থাৎ অবরধের বিভগতক আশ করি দেই অবরবের মবনৰ, তাহার 
অবয়ব, তাহার অবয়ব প্রভৃতি অবরবপরম্পরাকে গ্রহণ করিরা পূর্বোক্ত “বুন্তি প্রতিষেধ" প্রযুক্ত 
পরমাণুর পূর্ব পর্য্যন্ত অবয়বপরম্পরার অভাবই দিন্ধ হইতে পারে, পরমাণুর অভাব পিদ্ধ হইতে পারে 
না। কারণ, পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহাতে পূর্বোক্ত “বৃত্তি প্রতিষেধ” সম্ভবই হয় না। পরমাণু 
তাহার অবয়বে কিরপে বর্তনান হর ? এইবশ প্রধ্ই করা যান না। ভষাকার এখানে পনিরবাবাৎ 
পরমাণোনিবর্ভৃতে” এই বাক্যে পনিরববাং” এই হেত্মর্ভ বিশেষণ-পদের দ্বারা পরমাণুর নিরব্যবস্ 
প্রকাশ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ে হেতু প্রকাশ করিগ্াহথেন। এখন যদি পরমাণুর অভাব পিদ্ধ না 
হয়, তাঁহা হইলে সর্কাভাঁব সিদ্ধ হয় ন]। পূর্বোক্ত মতেও পরমাণুর অস্তিত্ব অব্যাহত থাকার সকল 
পদীর্থেরই অভাব বলা যাঁয় না তাই মহর্ষি পরে আবার নিজেই বলিয়াছেন, _-“ন প্রলয়োইগুপ্ভীবাৎ”। 
পরমাণুদয়ের সংঘোগে উৎপন অনৃষ্ঠ দ্বাগুক এবং দৃশ্ঠ দ্রব্যের মধ ক্ষুদ্র দ্রব্যও অনেক স্থানে “অণু” 
শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে । অভিধানে ও “লব,” প্লে”, “ক৭” ও “অণু” শব্দ এক পর্য্যায়ে উক্ত 
হইগাছে”। মহর্ষি নিজেও তৃতীর অর্যারে “মহনগুহণণ” (১.৩৪ ) এই সুত্র প্রত্তক্ষযোগ্য 
ষুত্র ভ্রবযবিশেষ অর্থেও “অপু” শবের প্ররোগ করিরাছের। কিন্তু এই সুত্র “অু” শব্ধ যে 
নিরবয়র অতীন্দরিগ পরমাণু তাঁৎপর্ধে/ই প্রযুক্ত হইরাছে, ইহ! এখানে বক্তব্য বিনে প্রণিধান করিলেই 
বুঝা যায়। মহর্ষি দ্বিতীর অধ্যারের প্রথন আফি:কর ৩৬শ হ্ত্রও প্নাতীন্দিযত্বাদণুন+ং” এই উত্তর- 
বাক্যে “এণু” শব্দের দ্বার পরমাণুকেই গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং কেবল “অণু” 
শব যেত্যায়স্ত্রে পরমাণু তাৎপর্ধোও প্রবুক্ত হইরাছে, ইহা স্বীকার্ধ্য । 

ভাষ্যকার পূর্বে বে পরমাঁণুকে নিরবয়ব বলিরাছেন, তাহা কিৰপে বুঝিব? পরমাণুর 
নিরবয়বত্ব বিষয়ে যুক্তি বলা আবশ্তুক। তাই ভাব্যকার পরে বলিয়াছেন যে, কোন দ্রব্যের এবং 
তাহার অবয়বগুলির বিভাগ করিলে সেই বিভক্ত অব্রবগুলি পর পর পূর্ববাপেক্ষারন ক্ষুদ্র হয়। 
পরে যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র নাই, যাহার আর বিভাগ হয় না, সেই দ্রব্যেই এ ক্ষুদ্রতরত প্রনঙ্গের 
অবস্থান হয় অর্থাৎ সেই পর্যন্তই ক্ষুদ্রতরত্ব প্রপঙ্গ হয়| উহার পরে আর কোন অবয়ব না 
থাকায় উহা হইতে আর ক্ষুদ্রতর দ্রবা সম্ভব হয় না, এজন্য পরমাণুর নিরবয়বস্ব সিদ্ধ হয়। 
ভাষ্যকার পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বোক্ত কথ৷ বুঝাইরা পরমাণুর ন্বরূপ ব্যক্ত করিতে বনিয়াছেন 
যে, একটি লোষ্টের অবরবদমূহের বখন পর পর বিভাগ করা হর, তখন প্রথম বিভক্ত অবয়ব 
এ লোষ্ট অপেক্ষা ক্ষদ্রতর হর, তাহার অবয়ব উহ্থা হইতে ক্ষুদ্রতম হর। এইরূপে উত্তর উত্তর 
অর্থাৎপর পর বিভক্ত দ্রবাগুলি ক্ষুদতর ও ক্ষুদ্রতম হয়। এইরূপে যতই বিভাগ করা যায়, ক্রমশঃ 

১1 স্্রিয়াং মাত্রা ক্রটিং পুংদি লব-লেশ-কণাণবঃ|1__মমরকোব, বিশেধানিন্ববর্শ, ৮২ম গ্লোক। 
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পর্বাপেক্ষায় ক্ষুদ্র ভ্রবাই উদ্ভূত হর। কিন্তু রবে ক্ষু্রতর বা ক্ষুদরতমত্তের প্রন, উহার অবশ্ঠ 
কোন স্থানে নিবৃন্তি আহে। ত্র্নপ বিভাগ করিতে করিতে এমন স্থানে পৌছিবে, যাহার আর 
বিভাগ হয় না। সুতরাং নেই স্থানই অর্শাৎ নে দ্রব্যের অর বিভগ হয না, যাহা হইতে 
আর ক্ষুদ্র নাই, নেই নিরব দ্রব্যে পূর্নবোনত কষ তর প্রদঙ্গের নিবৃত্ত হয়। দেই সর্বাপেক্ষা 
ক্ষুদ্র নিরবয়ব দ্রব্যই পরমাণু । 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ চঃম কন পূর্রহরকে পূর্ন ক্ষহবূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখা! করিরাছেন 
যে, অবয়বিবাদীর প্রণয় পর্য্যন্ত অবরবববিপ্রবাহ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রণয়ে 
সমস্ত পৃথিব্যানির বিনাশ হওয়ার পুনর্ধার স্থষ্ট হইতে পারে না। মহর্ষি উক্ত পুর্বপঞ্ষের খণ্ডন 
করিতে এই সুত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, *প্রনয়” অর্সৎ সন্ত পৃথিব্যাদির নশ হর না। কারণ, 
পরমাণুর অস্তিত্ব থাকে | সুতরাং এ নিত্য পরমাণু হইতে দ্বাণুকাদিক্রমে পুনর্ধার স্থষ্ট 
হয়। ন্যারস্থব্রবিবরণ”কার বাধামোহন গোস্ব,মিভউ তর্ধও বৃত্তিকারের এই চরণ ব্যাখ্যাই 
গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্ত মহধির পূর্ন ্রটকে পূর্নপক্ষহত্রকূপে গ্রহণ করিয়া, এই সুত্রের দ্বারা 
উত্তরপক্ষের বাধ্যা করিলে মহৰির বজব্য স্থগম ও স্থনংগত হর়। কিন্তু মহর্ষি পূর্ন পি 
শবের প্রয়োগ করার উহার দ্বার! তিনি বে, পূর্বোক্ত মতে দৌধাস্তরই স্ঠনা করিরাছেন অর্থাৎ 
অন্যরপে পূর্বপক্ষবাদীর পুর্ত্কথিত যুক্তি খগ্নর জন্তই নে তিনি এ হুট বলিয়াছেন, ইহা 
বুঝা যায়। মনে হর, ভাষ্যকার প্রস্থতি প্রাচীনগণ পূর্বহৃত্রে %৮” শবের প্রতি মনোযোগ 
করিয়াই উকে পুর্নপক্ষহ্্ূপে গ্রহণ করেন নাই। তাই পৃর্বেন্ধপেই পূর্নস্থ্র ও এই 


সত্রর ব্যাথা করি গিনাছেন। বৃন্তিকারও প্রথমে পূর্নন্ত্কে পৃর্বসক্ষকথত্রপে গ্রহণ করেন 
৬ 
নাহ ॥ ১৬॥ 


সুত্র। পরৎ বা! ভ্রুটেঃ ॥১৭॥৪২৭॥৯% 


অনুবাদ । “ক্রুটিশর অর্থাৎ দৃশ্য দ্রব্যের মধ্যে সর্বপ্রথম প্ত্রসরেণ* নামক 
ক্ুতর দ্রব্যের পরই পরমাণু । 
ভাষ্য । অবয়ববিভাগস্তানবস্থানাদৃত্রব্যাণামসংখ্যেয়ত্বাৎ ক্রুটিত্বনিবৃতি- 
রিতি। 
অনুবাদ। অবয়ববিভাগের অনবস্থানবশতঃ সাবয়ব দ্রব্যসমূহের অসংখ্যেয়ন্ব- 
প্রযুক্ত ক্রটিত্বনিবৃন্তি হয় [ অর্থাৎ যদি লোষ্ট প্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব- 
*. অথানন্ত এবায়মবয়বানয়ব বাগ; কন্মান্ন ভবতীত 


ত 
“জালনুর্যমরীচিস্থং এনহেণু রজঃ স্মতং*। যদি ক্রটেই পর 


৩ 
৩. 019৯ 


আহ 'পরংব| ক্রটেঃ” |  ক্রটিন্ত্রসরেণুরিত নর্থান্তরং । 
দ্িত্রপদকেহবয়ববিভাগো। ন বাবতি্তে, ততে।হবয়ব- 
বিভাগগ্তানবস্থানদ্্বাপামদংখেয়হৎ ক্রটহ্বনবৃত্তিঃ, ক্রটিরপি ঈংমকণা তুলাপরিমাণঃ স্তাৎ। নম খছ্বন্তাবয়বন্ে 
কম্চদ্িশেষ ইতর্থঃ ।__ভাতপর্ধটাকা | 


১৭শ শৃ০) বাৎ্স্তায়নভাঁষ্য ৮১ 


বিভাগের কোন স্থানে অবস্থান না হর, যদি এ বিভাগের রিং না থাকে, তাহা হইলে 
এ সমস্ত দ্রব্য আপংখ্যের অর্ধাহ অনন্তাবয়ব হওয়ায় যাহা পক্রুট” নামক ডে ৮৬০ 
দ্রব্য, উহার ক্রুটিব্ই থাকে ন। ]। 

এ পূর্বন্থত্রান্ত দিদ্ধান্ত অবশ্ঠই প্রপ্ন হইতে পারে বে, অবরবাবর়বিবিভাগ অনন্ত, 

ঘা উহার অন্ত ব' শেষ নাই, ইহা কেন বলা যায় না? অর্থাৎ সমস্ত অবন্ববেরই বিভাগ থকা 
সমন্ত অবদ্ধবেরই অবরব অন্ছ। সুতরাং যাহা পরমাণু বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, তাহার অবয়ব 
আছে এবং এ অবরবেরও অবরব আছে । এইরূপে অবরববিভগের কুরাপি বিশ্রাম বা নিবৃত্তি 
না থাকিলে নিরবরব পরদ।এ কিন্ধপ দিদ্ধ হইবে? মহষি এই জন্যই শেষে আবার এই সৃত্রের 
দ্বারা পূর্ববস্ত্রান্ত “হণ” অর্থাৎ পরমাণব পরিচয় প্রকাশ করিরা, তাহার উত্ত সিদ্ধান্তে যুক্তি 
স্চনা করিতে বলিগন্ছেন বে, “ক্রট"র পরই পরদাণু | পুর্ধন্ত্রেক্ত পরমাণুই এই স্থাত্রে মহষির 
লক্ষ্য। তাই এই শ্ত্রে “পর” শের দ্বারা এ পরমাণুরই পরিচর স্থচিত হইয়াছে বুঝা ঘায়। এবং 
“পর” শব্দের দ্বারা মহধিন মতে পক্রটি"ই দে পরমাণু নহে, উহার পরে উহা হইতে ভিন্ন পদার্থই 
পরমাণু, ইহাও স্ৃচিত হইয়ছে। “বা” শব্দের অর্থ এখানে অবধারণ। উহার দ্ব'রা “ক্রটি"র 
অবরববিভাগের বে বিশ্রাম বা নিবৃন্তি আছে, তাহার অবধারণ করা হইয়াছে। “ক্রটি” * 
দ্বারা এ অবধারণের বুক্তি চিত হইরাদছে। অর্থাৎ বে ক্ষুদ্র দ্রব্বিশ্যেকে “ত্রুটি” বলা হয়, 
উহ্বারও অবয়ব বিভাগের যদি কুত্রপি বিশ্রাম বা নিবৃন্তি না থাকে, তাহ! হইলে রা পক্রুট”্ই 
বলা যায় না, উহার ক্রটত্ই থাকে না। মহরি “ত্রুটি” শবের ছারাই পূর্বোজরপ যুক্তির স্থচনা 
করিয়! নিরবরব পরমাণুর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার মহষির এ যুক্তি প্রকাশ 
করিতে রা ছেন বে, অবরববিভাগের যদি অবস্থান অর্থাৎ কোন স্থানে অবস্থিতি বা বিশ্রাম না 
থাকে, অর্থাৎ বদি “ক্রট" নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যেরও অবরবের অবরব, তাহার অবয়ব, তাহার 
অবরব, এইরূপে অনন্ত অবরব স্বীকার করা৷ যার, তাহা হইলে সাবয়ব দ্রব্যমাত্রেরই অসংখ্য অবদ্ধব 
হওয়ায় অসংখ্যেয়তাবশতঃ ক্রটিত্ইই থাকে না। বার্িককার উক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে 
বলিয়াছেন মে, রি অনন্ত হইলে থাহা পক্রুউ” নামক ক্ষুদ্র দ্রব্য, তাহা “মেয়” হইয়! 
পড়ে। অর্থাৎ, সংখ্য।, পরিমাণ ও গুরুত্ববিশিষ্ট “ক্রুট” নামক দ্রব্যে কিরূপ গুরুত্ব আছে ও কত 
সংখ্যক পরঘাণুর দ্বারা উহা গঠিত হইগ্লাছে, ইহা অবধারণ করা বায় না। কারণ, উহার অন্তর্গত 
পরমাণুর সংখ্য নির্ধারণ করা বার না| স্থৃতরাং বেমন অসংখ্য পরমাণুর দ্বারা গঠিত হিমালয় পর্বত 
অমের, তদ্রপ ক্রটি৪ রি ই রড কিন্তু “ক্রট”ও যে, হিমালয় পর্বতের স্তায় অসংখ 
পরমাণুগঠিত, স্থৃতরাৎ অমের, ই ই বলিতে পারেন ন।। ভাতপর্য্টাকাকার বাচস্পতি টা 
মহধির যুক্তির ব্যাথ্যা করিতে ছেন যে, টা পক্রুট” অর্থাৎ পত্রসরেণু” নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যের পরে 
দ্বিতীর বা তৃতীর অবয়বেই অবরব-বিভাগ ব্যবস্থিত না হয়, তাহা হইলে উহার অনবস্থানপ্রযুক্ত 
সাবয়ব দ্রব্যদমূহ অসংখ্যের বা তি হওয়ায় “ক্রুটি"র ত্রুটিত্বই থাকে না৷ এবং তাহা 


হইলে ক্রুটিও স্ুমের পর্বতের সহিত তুল্যপরিমাণ হইয়া পড়ে । কারণ, উক্ত মতে স্ুমের পর্বতের 
১৯ 


৮২ হ্যায়দর্শন [ ৪০, ২মা০ 


অবয়বপরষ্পরাঁর যেমন সংখ্যা করা যার না, উহার অন্ত নাই, তজ্গগ পক্রুটি”রও অবরবপরম্পরার 


অন্ত না থাকিলে জুনের ও ক্রটর পরিসাণগত কোন বিশেধ থাকে না) শ্রীমন্বাচস্পতি দিশ্র 
শারীরকভাষ্যের “ভামতী” টাকানেও (২1২১১) “পরঘাণুকারণবাদ” বুঝাইতে পরমাণুর নিরবরবন্ধ 


সমর্থন বলিয়াছেন বে, পরদাণুর অবরব থাকিলে অনস্তাবরবন্থবশতঃ সুমের পর্বত ও রাজদধপের 


তুল্যপরিমাথাপত্তি হয় । পরমাগকারণবাদ মদর্থন করিতে অন্থাস্থ গ্রন্থ কারও গরমাওর সাবরবহণ 
উক্ত চরম মাপন্তি প্রকাশ করিগাছেন । (চত্র্থ খণ্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা ডর্টব্য )। 

কেহ কেহ এই সুতরোক্ত “কুট” শব্দের অর্গ দাণুক বিয়া বাগ্যা করেন থে, ক্রুটর পরই অর্থ 
দ্াুকের মর্ধাংণই পরমাণু অনগ্ত এই ব্যাথার প্রকুতার্থ জুগন হর কিন্তু “কিট” শব্দের 
দ্যণুক অর্থে কোন বিশিষ্ট প্রধা নাই) তাত্পর্ধ/টাকাকার প্রভু ত প্রামানিক ব্যাথ্যাকারগণ 
ত্রসরেণকেই ভ্রুট বপিয়াছেন। তীহাদিগের মতে পরমাণদ্বরের সংযোগে যে দ্বাণুক নামক দ্রব্য জন্ম, 
& দ্বাণকত্ররের সংযোগে ভ্রপরেণ নামক চৃগ্য দ্রব্য জন্মে । গবাক্ষরম্কুগত কুরধ্যকিরণের মধ্যে বে 
হুক রেণু দেখ! যায়, তাকেই মন্বাদি খবিগণ ত্রদরেণ বদ্দিরাছেন। মন্থুপংহিভায় এ পরিমাণকে 
দৃশ্য পরিদাণের মধ্যে সর্ব প্রথম বলিয়া কথিত হইরাছে* | পরে আট ত্রসরেণু এক পক্ষ তিন লিক্ষা 
রাজসর্ষপ, তিন রাজসর্ষস গৌর দর্ষপ, ইত্যাদিকূপে ভিন্ন তিন পরিমাণবিশেষের সংজ্ঞা উক্ত 
হইয়াছে। বাক্তবস্থানংহিত'তেও এরূপ নান। পরিমাণের ভিন্ন ভিন সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। কিন্ত 
তাহাতেও প্রথমে গবাক্ষরন্ধ,গত হুর্ধ/কিরণের মধ্যস্থ দৃশ্যমান রেণুকেই ভ্রসরেণ বলা হইরাছে। 
বাক্তবন্্যদংহিভার অপরার্ক টীকা ও “বীরমিতোদয়” নিবন্ধে উক্ত বচনের ব্যাখ্যায় স্তা্র বৈশেষিক- 
শান্ত-দন্গত ত্রপরেণুই যাক্তবক্কোর অভিমত বলিয়া ব্যাখাাত হইয়্াছে। তাংপর্ধ্যটীকাকার 
বাচস্পূতি মিশ্রও এখানে ভীহার কথিত ত্রসরেণর স্বরূপ ব্যক্ত করিতে বাক্তনন্্যর এ বনের পুর্বার্ধ 
উদ্ধত করিয়াছেন । চিকিতসা শাস্ত্রে দ্রবোর পারঘাণ বা গুরুত্ববিশেষেরই পত্রসরেণু” প্রভৃতি পরি 
ভাষ। উক্ত হইরাছে এবং ভমভাগবতের ভৃতীর স্বন্ধের একাদশ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন কালবিশেবের 











১) জালান্তরগতে ভানৌ সত সুন্রং দৃপ্ততে রজ; | 
প্রথমং তত প্রন পানং ত্রনবেণুং প্রচ্ষতে 4 মনুসতহিত', ৮ম অঠু ১৩২ গ্রোেক 
২। জালঙ্ামরাচিস্থং ব্রনরেণ, রজঃ স্ৃতং ৷ 
তেহুটা লিঙ্গ ত তাস্তল্রে রাজবর্ধণ উচতে ৪াজ্ঞাক সঘহহা, আনাব অধায়, 
রাজধন্ধ প্রকবণ--৩৬০ম গ্রোক । 


গবাক্ষপ্রবিষ্টাদিতকিরণের হ২ং ভনুকুং লেশেিকে-ক্রনীত)। দ্বণুকত্রযারন্ধং বৃশ্যতত রজঃ, তত ভ্রসনেণুরতি মন্ধািভিঃ 
স্ৃতং €_-অপরার্ক টাক 





গবান্ষপ্রবিষ্টাদিতকিহিণের যত সুজ বৈশেধিকোক্তরীতা। ছাণুকব্রয়ান্্ধ রজে। বৃষ্ঠতে তং ববরেখুরিতি মবাদিভিঃ 
স্মতং ॥--বীরমিত্রে দয়, ২৯৪ পৃষ্ঠ 
৩।  "জালান্রগততৎ সবক রবী বিলোকাপুত 1 
ব্রসবেশদ্ধ বিজরয়স্ত্রশত পরমাণু? । 


এসবে প্র পর্য হিনায়। বুশা নিখবাতি” ৫-শ্বিভষাপ্রিদীগ ১ম খণ্ড ॥ 


১৭ সু] বাৎশ্তায়নভাব্য ৮৩ 


স্বরূপ বুঝাইতে এ কালের পরম এ, অণু, ভ্রসরেণ ও ক্রুটি গুভূতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা উক্ত হইর়াছে। 
কিন্তু দেখানেও প্রথম শ্রোকে অন্ত দ্রব্যের চরম অংশকে পরমাণু বলিয়া! পার্ধিবাদি পরমাণুর 


অস্তিত্ব স্বীরুত হইয়াছে । টীকাকার বীর রাঘবাার্ধ্য প্রভৃতি কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিলেও 
প্রচীন টাকাকার পুভাপাদ শ্রী স্বামী, বিজয়ধবজতীর্ঘ, বল্নভানার্ধ্য এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্থী উল্ত 
শ্লে'কে “পরমাণু” শবের ছারা কাল ভিন্ন পার্িবাদি পরমাণুই গ্রহণ করিরাছেন। বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী প্রচনিত হ্যার-বৈশেষিক মতানুল'রে গবাক্ষরন্ধে দৃশ্তমান ত্রসরেণুর বষ্ অংশই যে পরমাণু, 
ইহাও এ স্থানে লিখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্লোকের চতুর্থ পাত্দ “নৃণামৈক্যভুমৌ ফতঃ” এই বাক্যের 
দ্বারা শ্রীধর স্বামী পরমাণুদমু ৃহ ট এক অবরবী বনগিরা ভ্রম হয়, বন্ততঃ পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন পৃথক্‌ 
কোন অবয়বী নাই, ইহাই স্ীনস্াগবতের দিদ্ধান্তরূপে ব্যখ্যা করিয়াছেন এবং পঞ্চন স্ন্ধের “যেষাং 
সমূহেন কতো বিশেষ, বাক্যের দ্বারা যে টি বা উত্ত সিদ্ধান্তই কথিত 
হইয়াছে, ইহা বলিয়া তীহার উল্তরূপ বাধ্যর সমর্থন করিয়াছেন । তীহার টীকার ব্যাখ্যা করিতে 
“বীপিনী” টীকা রাধারমণদাদ গোস্বামী উক্ত তপর্য/ ব্যক্ত করিরাছেন। কিন্তু বল্পভাচার্ধ্য ও 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি টীকাকারগন উক্ত প্লেছে টা পদের অন্তরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিরা- 
ছেন। তাহারা পরম ণুসমষ্টিকেই যে অবনূবী বণিয1 ভ্রম হইতেচ্ছ, বস্ততঃ উহা হইতে ভিন্ন অবরব 
নাই, ইহা শ্রীমন্ভাগবতের সিদ্ধান্ত বলি ব্যখ্যা করেন নাই বস্ততঃ শ্মাগবতের পঞ্চম ক্্ধে 
অদ্বৈতমতানুদারেই পরমাণুনসুহকে অবিদ্যাকল্পত বা হইয়াছে, ইহাই মরনভাবে ব্ঝা বার। এবং 
উন্ত শ্লোকের চতুর্থ পাদে “দে [ং সমূহেন কতো বিশেষঠ” এই বাক্যের দ্ব'র! থে, পরমাণুদমাষ্ট ভিন্ন 
অবরথীর অদন্তাই কথিত হইয়াচ্ছ, ইহাও নির্কিবাদে প্রতিপন্ন কর! যাত্র না) পরস্ত পরমাগুদমন্টি 
ভিন অবয়বী না থাকিলে ঘটাদি বাত পদার্থের বে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও স্মরণ করা আব- 
শ্তক। বেদান্তদর্শনেও ণনীভাব উগলব্ধেঃ” টিসি হা সুত্রের দ্বারা বাহা পদার্থের অলীকত্ব 
খণ্ডিত হইরাছথে। স্বৃতরাং বেনাস্তদর্শনের এ সতরোন্ত যুক্তির দ্বারাও ঘটাদি অবরবী ষে অলীক নহে 
এবং পরমাণুদমন্ট্িকূপ্ড নহে, ইহা শ্থীকার্ হইলে শ্রীমাগবতেরও উহাই দিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার 


মি 
রর 
মু 


ঢে 
তং 


করিতে হইবে । তবে অদ্বৈতনতান্কুনারে পরদাণু ও আববী, সমস্তই অবিদ্যা-কলিত | শ্রীধর শ্বামি- 
পাদের এ ব্যাখ্যা অদ্বৈতমতানুনারেই এবং কার্ধ্য ও কারণের অভেদ পক্ষ গ্রহণ করিয়াই সংগত 


করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও পরমাণ ও অবয়বীর ব্যবহারিক সন্তা অবশ্তই আছে। 
অদ্বৈতমতেও উহা একেবারে অদৎ্ বা অদীক নহে। স্ুবীগণ শ্রীন্ভাগবতের উল্ত শ্রোকের 
সমস্ত টাকা 1 দেখিয়া ই 1 ইহার বিচার করিবেন । 











অবিদয় মনস: কলিভ,স্তে বেদ লভেন কতো বিতেন, 1 


তল সি 


৮৪ ন্যাঁয়দর্শন [৪অ০, ২আ০ 


বুত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে এই সুত্রে পবা” শব্দের বিকল্প অর্থ শ্রহণ করিয়া চরম কলে ব্যাখা 
করিয়াছেন থে, ত্রুটি হইতে পর অর্থাৎ হুঙ্ষ পরমাণু, অথবা ক্রটিতেই বিশ্রাম, এই বিকল্পই সুত্র 
কারের অভিমত । ণন্যারস্ত্রবিবরণ”কার রাধামোহন গোস্বামী ভ্টার্ধ্য৪ এখানে বৃন্তিকারের 
সমস্ত ব্যাথ্যারই অনুবাদ করিরা, পরে “নব্যাস্ত” ইত্যাদি সন্দভের দ্বারা অভিনব ব্যাখ্যা প্রকাশ 
করিরাছেন যে, “ক্রটেহোতোঃ পরং পরসগীরং ভঙ্তা্ব্যমিত্যর্পত।  অর্থা্চ হতে “পির শের 
দ্বারা প্রলয়ের পরে পুনঃ স্থষ্টিতে প্রথম বে দ্রব্য জন্মে রা! বিবক্ষিত। এ দ্রব্য জরটিহেতুক 
অর্থাৎ, ত্রসরেণুই উহার উপাদান-কারণ 1 এ ভ্রসক্ণেরও যে অবরূব আছে, তদ্বিষর়ে কোন প্রমাণ 
নাই। উহার সাবয়বত্বপাধক হেতু অপ্রবোজক | বুন্তিকার প্রহ্তি নব্যগণ পরে রদুনাথ 
শিরোমণির মতান্ুসারেই উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিরাছেন কুঝ! যার । কারণ, রবুনাথ টি উহার 
“পদার্থ ত্বনিরূপণণ গ্রন্থে” পক্রটি” অর্থাত ত্রসরেখুভেই বিশ্রাম সমর্গন করিরা দ্যণুক অস্বীকার 
করিয়াছেন ॥ তিনি বলিরাছেন বে, চাক্ষুষ দব্যত্ববশতঃ অ্রসবেণুকগ অবরব আছে, তা প্রকারে 
অনুমান করিতে গেলে এরূপ অন্থমান বারা অনন্ত অবরবপরম্পরা দিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে 
অনবস্থাদোষ হয়। সুতরাং যখন কেন দ্রব্যে বিশ্রাম স্বীকার করিতেই হইবে, তখন প্রত্যক্গদিদ্ধ 
ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম স্বীকার করা উচিত। এ ত্রদরেণুই নিত্য নিরবয়ব জব্য। উহাতে প্রত্যক্ষদনক 
নিত্য মহতুই আছে। তথাপি অন্থান্ত দ্রব্য হইতে অপকৃষ্টপরিণাণ বা ক্ষুদ্র পরিমাণপ্রবুক্তই উহাকে 
“অ৭ু” বলিয়া ব্যবহার হয়। কারণ, মহৎ পদার্থে মহন্তম পদার্থ হইতে ক্ষুদ্রপরিমাণ-প্রবুক্ত অণু 
বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে । বস্ততঃ মহর্ষি গোতমও ভৃতীর অধ্যায়ে “মহদুগ্রহণা্” (১৩৩) 
এই স্থত্রে প্রত্যক্ষবোগ্য ক্ষুদ্র দ্রব্যেও “অপু” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন) কিন্তু এখানে ইহা অবশ্ঠ 
বক্তব্য যে, রঘুনাথ শিরোমণির সমধ্থিত উক্ত মত গৌতম-মতবিরুদ্ধ। কারণ, মহষি গোতম 
অতীন্দ্িয় পরমাণুই স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীর অধ্যায়ের প্রথম আহ্ছিকে ৩৬শ স্থত্রে “নাতী- 
রিয়তবাদণুনাং” এই বাক্যের দ্বারা তাহার এ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ব্যন্ত হইয়াছে । তিনি পরে এখানে 
চরম কল্গে তসরেণুকেই পরমাণু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও বলা যার না। কারণ, তাহা 
হইলে ঘটাদি ভ্রব্যকে যাহারা পরমাণুপুঞ্জ বলিয়াছেন, শাহাদিগের মতে তিনি ঘটাদি দ্রব্যের 
অপ্রত্ক্ষের আপত্তি করিতে পারেন না । কারণ, ভ্রসরেণুই পরমাণু হইলে উহ্হা অতীন্ড্রির নহে। 
গবাক্ষরন্ধ গত হূর্ধযকিরণের মধ্যে যে সুক্ষ রেণু দেখা বার, তাহাই রা ইহা মন্বাদি খধিগণও 
খদিয়া গিয়াছেন | স্থৃতরাং উহার প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ হগরার পু্গীভূত অ্রনবেণর প্রত্যক্গ 
অবশ্তই হইতে পারে। তাহা হইণে মহষি আর কোন্‌ বুক্তির ছারা অবরবীপ অস্থি সদর্থন 
করিবেন ? তাহা বলা নিতান্ত আবশ্তক । কিন্তু মহধি এখানে তাহা কিছুই বলেন নাই। সুতরাং 
তিনি যে, শেষে কল্লাস্তুরেও রসবেগুকেই পরমাণু বলিয়া ্বীকার করেন নাই, তাহার মতে “ত্রুটি” 


১] পরম ঘদ্ধণুকয়েশ্চ মানাভাবঃ, ক্রসদেক বিশ্রমাৎ 





সমবেত এ কুনডবাদমবাবিহবিতি চ্বেত বত জন্থ, 





ওল হি তত রতি হুঠদ সন 


2 


৯২ তি এল ০০১০ ০৪০০ 


চা ০ বাক ল্ীত ০ 


১৭শ সু০ 1 বাত্স্যায়নভাষ্য ৮৫ 


অর্থাৎ পত্রসরেণু” হইতে ভিন্ন অতীন্দ্রির অতি সুক্ষ দ্রবাই পরমাণু, এ বিষরে সংশয় নাই। তিনি 
এই সুত্রে পপর” শবের দ্বারাও তাহাই সুচনা করিয়াছেন, ইহাই বুঝা! যায়। মুলকথা, বৃন্থিকার 
বিশ্বনাথ শেষে কল্লান্তরে এরবপ ব্যাখ্যা করিলেও উহা মহর্ষি গোতমের দিদ্ধাত্ত নহে, ইহা স্বীকর্্য। 
রথুনাথ শিরোমণি স্থাবীন ভাবে তাহার নিজের মত সম্্ন করিলেও মহবি গোতমের এই স্তরের 
দ্বারা উক্ত মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করা বায় না। বিশ্বনাথ “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে কিন্তু নহষি 
গোতম-সম্মত অতীন্দরি় পরমাণুর অস্তিত্ব দমর্থন করিতে রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত মতের উল্লেখ 
পুর্ববক প্রতিবাদই করিরাছেন। তিনি সেখানে বলিরাছেন বে, ত্রসরেগুতেই বিশ্রাম স্বীকার করিলে 
উহার মহৎ পরিমাণকেও নিত্য বলিতে হইবে। কিন্তু অপক্ুষ্ট মহৎ পরিমাণ সর্ধত্রই অনেক- 
দ্ব্যবস্তা প্রযুক্ত উৎপন্ন পদার্থ, ইহা দেখা যায়। সুতরাং উহা নিত্য হইতে পারে না। স্তরাং 
উহার পরে অতীন্দরিয় পরমাণুতেই বিশ্রাম স্বীকার করিতে হইবে । বিশ্বনাথ শেষে মহষি গোতমের 
এই স্ুত্রের ব্যাখা! করিতে তাঁহার মতবিরুদ্ধ মতেরও কেন ব্যাখ্যা করিয়াছেন? ইহা সুধীগণ 
বিচার করিবেন। স্ঠার়দর্শনের সমানতন্ত্র বৈশেধিক দর্শনেও পরমাণুব অতীন্দিয়ত্বই মহষি কণাদের 
দিদ্ধান্ত। প্চরক-সংহিতাতে”ও পরমাণু অতীন্টিরত্বের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা বার” । পরন্ 
এখানে ইহা বক্তব্য এই যে, রঘুনাথ শিরোদণির স্বীকৃত ও সমথিত পুর্বোন্জ মত তাহারই উদ্ভাবিত 
নহে। কারণ, স্তায়বান্তিকে প্রাচীন স্তারাচার্য; উদ্দ্যোতকরের উক্তির দ্বারা বুঝা যায় বে, বাত্সী- 
পুত্র বৈভাধিক বৌদ্ধপ্প্রদারের মধ্যে কোন বশ্প্রদার গবাক্ষরন্ধে, দৃশ্তমান ত্রদরেণ্ুকেই পরদ 
অগু অর্থাৎ, সর্বাপেক্ষা সুক্ষ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিরা, তাহাদিগের মতে স্থায়সুত্রকার মহধি 
গোতমোক্ত দোষের পরিহার করিয়াছিলেন । তীহাদিগের মতে ঘটাদি দ্রব্য দৃশ্ঠমান ত্রসরেণুপুঞ্জ 
মাত্র? সুতরাং উহার প্রত্ক্ষের অন্থুপপত্তি নাই। উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের থগ্ডন করিরা, গৌতম 
মত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, ত্রসরেণু ভেদা, অর্থাৎ উহার ভেদ বা বিভাগ আছে। স্থতরাং 
উহাকে পরমাণু বগা যার না। কারণ, পরমাণু অভেদ্য । যাহার ভেদ বা বিভাগ করা ধার নাঃ 
যাহার আর অংশ নাই, তাহ'ই ত পরমাণু | ত্রসরেণুর বে বিভাগ ব| অংশ আছে, এ বিষরে প্রমাণ 
কি? এতদুত্বরে উদ্দোতকর বলিয়াছেন বে, যেহেতু উহা অক্মদাদির বহিরিক্দরির গর'হা ভ্রব্য, অতএব 
ঘটের স্তায় উহারও বিভাগ আছে। উন্দ্যোতকরের প্রদণিত এ অন্থমানকে গ্রহণ করিরাই পরবন্তী 
গৌতম মতব্যাখ্যাতা নৈয়ারিকগণ পত্রপরেণুঃ সাবরবঃ চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটব্” এইবপে অনুমান 
দ্বারা ত্রসরেণুর সাধরবন্ব সমর্থন করিয়াছেন । ভ্রবরেণুর অবরব থাকিলে তাহার অবরব আছে। 
কারণ, যাহা চাক্ষুষ দ্রব্যের অবয়ধ, ভাভারও সাধরধহ ঘসটর অধরবে পিক্ধ আছ] হুতরাং 








িস্র রি নিন টিজার নাত টিজার উরে সি নিন টুনি ০ রঃ 
১। পশহীববয়নাপ্ত পরম ণুভেদেনপহির গোয। উবস্ত।হাছহবাতিসেদ লি পাটির ৮৮ জার ছি তিরিশ, 


পম অঃ. শেব ২৪শ। 








২। একে ভু বাতায়ন, ইদৃগ্ঠং ক্রটং পরম গু' বশয়ন্, তর ুক্তত, তশ্ত ভেলহব তা জেদ ই গলমাধুভিব তে ত্রটি- 
সাত ০ এ চর ০০০০০ পাটি তি, নর ভে চিন হন হর ক পিপি 
বেত, কথনবগসততি ভিলতে ক্রুষ্টকিতি ১ ড্রবাহথে সতঙ্মলিব হাকস্ন তক্ষাই রঃ উবনত) তিতা লান্দতীয় 


ভয়, থম সংহিংকে সব হদব্য শন সন্দেহ এই হুর স্টক ইত পিজি ও লঙ্া 


৮৬ শ্যায়দর্শন [৪অ৩, ২ম 


পত্রসরেণোরবয়বঃ সাবরবঃ ঘটাবয়ববৎ” এইরূপে অনুমান দ্বারা ত্রদরেণুর অবগ্নবেরও অবয়ব সিদ্ধ হয়। 
কিন্তু পররূপে তাহার৪ অবরব দিদ্ধ' করিতে গেলে অনন্ত অবয়বপরম্পরার সিদ্ধির আপত্তিমু্ক 
অনবস্থা-দোষ হর, তাহাতে স্থুমের পর্বত ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণাপন্তি দোষও হর | এজন্য ন্যার- 
বৈশে মি র় পূর্বোক্ত ত্রসরেণুর অবয়বের অবরবেই বিশ্রাম স্বীকার করিয়া, উহ্বাকেই পরমাণু, 
বলিয়া গিয়াছেন। বস্ততঃ যখন কোন দ্রব্যে অবরববিভাগের বিশ্রাম বা নিবৃন্ধি স্বীকার করিতেই 
হইবে, তখন ত্রসরেণুর অবরবের অবঘবে বিশ্রাম স্বীকার করার বাধা কি আছে? ঘটাদিদ্রব্য ত্রসরেগু 
অপেক্ষার অনেক বড়, স্থত বাং তাহার অবযর়বের অবর়বও ডি প্রত্যক্ষের বিষর হওয়ায় তাহারও 
অব্যব অবশ্ঠ স্থীকার্ধ্য এবং উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ । কিন্ত ভ্রসরেণুর অবয়বের যে অবদ্ধব, তাহারও 
অবরব স্বীকারের কোন কারণ নাই। আর ধ্দি পুর্থোক্তরূপে করিয়া তাহার অবয়ব 
দিদ্ধ কর! যার, তাহা হইলেও নিরবর়ব পরমাণুর অস্তিত্ব খণ্ডিত হইবে না। কারণ পুর্ষোক্ত 
যুক্তিতে বাধা হইয়া যখন কোন স্তনে অবর়ব-বিভাগের বিশ্রান বা নিবৃন্তি স্বীকার করিতেই হইবে, 
তখন সেই দুব্ই নিরবরব পরমাণু বলিরা সিদ্ধ হইবে। সুতিরাং ত্রপরেণুর অবরবের অবরবে 
বিশ্রাম স্বীকার করিরা উহ্াই পরনাণু বলির৷ স্বীকৃত হইয়াছে । ব্রদরেণুর অবরব দ্বযণুক, ও দ্যণুকের 
অব্রবই পরনাণু।॥ পরমাধুদ্বয়ের সংযোগে প্রথমে বে দ্বাণুকেরই উত্পন্তি হর, ইহ। প্রশন্তপাদের 
উক্তির দ্বারাও প্রাচীন দিদ্ধান্ত বলিরা বুঝা ঘার (প্রশস্তপাদ ভাষা, ৪৮ পুষ্টা ডষ্টব্য)। শ্রীমদ 
বাচস্পতি মিশ্র “ভামতী” গ্রন্থে বেদান্তদর্শনের “মহদদীর্ঘবদ্বা” (২1২১১) ইত্যাদি হুত্রের 
অবত্তারণায় বে বৈশেধিকসম্প্রদারদিদ্ধ পরমাণুবাদ প্রক্রিয়ার বর্ণন করিয়া গিরাছেন, তাহা'তে 
তিনিও দ্যণুকের অবরবকেই পরদাধু বলিরা এবং দ্বাণুকত্ররাদি হইতেই ত্র্যণুকাদির উত্পন্তি হয় বলিয়া 
বৈশেধিকসম্প্রদারের পরম্পরপ্রাপ্ত যুক্তির দ্বারা সমর্থন করি্লাছ্েন। পন্যায়কপ্দণী”কার শরীর 
ভট্ট এবং “ন্তারমগ্জরী”কার জ্যন্ত ভষ্রও উক্ত দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে এ সদস্ত যুক্তিরই উল্লেখ 
করিরা গিয়াছেন। ( “ন্যারকন্দলী” ৩২ পৃষ্ঠা ও "ন্ারমঞ্জরী” ৫০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

“ভামতী” গ্রন্থে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রের স্থব্যন্ত বুক্তির সার মন্ত্র এই যে, বহু পরমাণু কোন 
দ্রব্যের উপাদান হইতে পারে না । কারণ, কোন ঘটের নির্ধাহক পরঘাণুগুলিকেই বদি এ ঘটের 
উপাদান-কারণ বলা বার, তাহা হইলে মুদগ্রপ্রহার দ্বারা এ ঘট চূর্ণ করিলে তখন একেবারে তাহার 
উপাদান-কারণ এ সমস্ত পরমাণু গুলিরই পরস্পর বিভগ হইবে । কারণ, তাহা না 
এ ঘটের বিনাশ হইতে পারে না। উপাবান-কারণের বিভাগ বা বিনাশ ব্যতীত জন্ত জব্যের বিনাশ 
হর না। কিন্তু বদি সুদগর প্রহারের পরেই সমন্ত পরমাণুরই বিভাগ স্বীকার করা ধাঁর, তাহা ভ্ইলে 
তখন আর কিছুরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন!। কারণ, গেই বিভক্ত পরমাণুসমূহ সমস্তই অতীন্দ্ির | 
কিন্তু মুদ্গর প্রহারের দ্বারা ঘট চূর্ণ বা বিনষ্ট হইলেও তখন শর্করাদি ক্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা স্ীকার্যয বে, ঘট চূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইলেও তখন একেবারে পরমাণু- 
গুলির পরস্পর বিভাগ হর না। অতএব এ সমস্ত পরদাণুই এ ঘের উপাদান-কারণ নহে পরমাণু 
হইতে দ্বাণুকাদিক্রমেই ক্রমশঃ ঘটের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাই স্থীকার্ধয! 


হইলে এ স্থলে 


হতীর খণ্ড, ৯৫ 





নব 


১৭শ ন০) বাঁত্স্যায়নভাষ্য ৮৭ 


পৃষ্ঠা দ্রব্য) পুর্োক্ত যুক্তিতে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাবান-কারযু হন নাঃ ই 
হইলে পরমাথুত্ররের সংবোগেও কোন দরব্যান্তর জন্মে না, ইহাও স্বীকার করিতে হউবে। কারণ, 
পরমাথুত্ররেরও বহুত্ব আছে । সুতরাং প্রথনে পরধাণুন্বয়ের সংবোগেই দ্বাথুক নামক দুব্য জন্মে, 
ইভাই স্বীকার্ধ্য। কিন্তু এ দ্যুকদ:রর সংগে কোন দ্রব্যন্তরের উতপন্তি স্বীকার করিলে এ 
দ্রব্যান্তর ব্যর্ণ হর। কারণ, এ দ্রব্ান্তর অ'র একট দ্বাগুকবিশেবই হর, উহ; পূর্বজ'ত দ্বাণুক 
ইতে পাবে না। কারণ, উদাদান-কারণের বহুত্ব ও মহৎপরিমংণাদি বাহা ঘাহ। জন্য 
দ্রবোর স্তুলত্ব বা মহত্পরিগাশের উৎপাদক হর, দ্বাণুকদ্ধর তাহার কিছুই নাই। দ্রাণুকদ্বয়ে 
বহুত্বও নাই, মহত্পরিমাণ৪ নাই, “প্র১র” নামক সংযোগবিশেষও নাই । সুতরাং দ্বাণুকদ্রজাত 
রব্যান্তরে মহস্ব বা স্থলত্বের উত্পন্তি দত্ভব না হওয়ার উহার উ২পন্তি নিক্ষন হর। দ্বাণুকের পরে 
আবার অপর দ্বুকবিশেষের উতৎপন্তি স্বীকার অনাবশ্যক। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাণুৰয়ের 
সংযোগে প্রথমে দ্যণুক নামক অবয়বীব উৎপত্তি হইলে, উহার পরে এ দ্যণকত্ররের মংবোগেই 
প্র্যণক” নামক মবরবীর উত্পন্তি হয় । এইবপ দ্যাণুক5তুষটরাদির সংযোগে িতুরণুক” প্রভৃতি 
অবরবী দ্রব্যের উৎপন্তি হয | দ্বাণ্ুকব্রয়ে বহুত্ব সংখ্যা থাকায় উহ! হইতে উত্পন্ন ত্রাণুক বা 
ত্রসরেণুর স্থলত্ব অর্থাৎ মইত্পরিমাণ জন্মিতে পারে । সেখানে উপাদান-কারণ, দ্বযণুকত্ররের বনুত্ব 
সংখ্যাই এ মহৎ্পরিমণের কারণ। শ্রীরদ্বাতস্পতি মিশ্র, উদরনাচার্ধ্য, শ্রীধর ভট্ট ও জয়ন্ত ষ্ট 
গ্রভূতি পুর্ধাচার্্যগণ অনেক স্থানে ত্রদরেণুকে “ত্রাণুক” শব্দের দ্বারাও উন্েখ করিয়াছেন বস্ততঃ 
পরমাণুব তার দ্বণুকরও নহব্ব ন! থ'কার দ্বাগুককেও “অণু” বল! হইয়াছে । সুতরাং তিনটি “অণু” 
অর্থাত দ্বযণুকের সংযোগে উৎপন্ন, এইরূপ অর্থে *ত্রসরেথগকে পত্রাথুক”ও বলা বার) বাচস্পতি 
মিশ্র প্রতিও রন অর্থেই তাহা বলিয়াছেন | কিন্তু উহার পত্রসরণ” নামই প্রসিন্ধ। 
মনাদি সংহিতাতেও এ নামেরই রা আছে। কেহ কেহ প্ত্রিভিঃ সহিতো। রেণু” এই অর্থে 
“ত্রনরেণু” শব্দটি নাল দিদ্ধ বলিয়া পরমাণুত্র সহিত রেণু অর্গাৎ যে রেণ্তে অবরববূপে তিনটি 
পরমাণু থাকে, তাহঃই কভ্রদরেণ” শব্দের বত্পন্ভিলভ্য অর্থ বলিয়াছেন । কিন্ত এরূপ বৃযুৎপত্ভিতি 
কোন রো নাই। মনে হর, গবাক্ষরন্ধ,গত কূর্য/কিরণের মধ্যে বে রেণ পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে 
বলিয়া “ত্রদ” অর্থাৎ চরিষু বা জঙ্গম, তাহাকে এ জন্াই পত্রপরেণু” বলা হইধাছে। পত্রপ” শব্দের 
জঙ্গম অর্থে প্রমাণ ও প্ররোগ” তৃতীর খণ্ডের ২৬৬ পৃষ্গার দ্রষ্টব্য। নে যাহাই হউক, মূলকথা, 
পুর্ববোন্ত ভ্রসরেণর অবয়ব দ্বাণুক এবং এ দ্যণুকের অব্রবই নিরবয়ব পরমাণু এবং নির্বয়বস্থবশতঃ 
এ পরমাণু নিত্য, ইহাই স্ার-বৈশেবিকদম্প্রনায়ের দিদ্ধান্ত | সুতরাং এই স্থাত্রে সর্বনাম “পর” শবের 
দ্বারা ত্রপরেণুন মবরবের অবরবই মহষির নৃদ্ধিন্ত, ইহাই বুঝিতে হইবে। দ্রিতীর অধ্যায়ের দ্বিতীর 


ভ্ইাতে স্থুন হইত 
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১। করণবছহ্ৎ ক্রণমতন্বত প্রচয়বিশেলন্ মত) এব সুর 
এ 


নহ্করাচার্ধের উদ্ধত কণদন্তত্র। কিন্তু এপন প্রচলিত বৈশেবিকন্শনে অন্ধপ সুত্র 





কি 
( ১৯) হি দগ। বয়। শঙ্কর এমূগ্রব অনেক পূর্বেই আচ শ্ঙ্কদেব উদ্ধত পূর্বোক্ত কাদ্ছ 





শত্রছে 
সব উপক্বানা বিলে বুঝা উন । 


৮৮ স্যায়দর্শন [ ৪০, ২আঁ০ 


আঁহিকে পনাণুনিত্যত্বাৎ” (২৪শ ) এই স্থাত্রের দ্বারা এবং পরবন্থী "অন্তর্ববহিণ্চ” ইত্যাদি বিংশ 
সত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্বই বে, মহষি গোতমের সম্মত সুতরাং মহর্ষি কণাদের ন্যায় তিনিও যে, 
আরন্তবাঁদেরই সমর্থক, ইহা ও বুঝা যার ( ৪র্থ খণ্ড, ১৫৯--৬১ পুষ্ঠ। দ্রষ্টব্য) তিনি এই অধ্যায়ের 
প্রথম আহ্ছিকে "বাক্তাদব্যক্তানাং প্রতাক্গ প্রামাণ্যাৎ” (১১শ ) এই স্তরের ছারা তাহার নিজ সিদ্ধান্ত 
আরম্তবাদের প্রকাশ করিরাছেন । সুতরাং তাহার মতে পরমাণু বে, নিরবয়ব ও নিত্য এবং 
এ পরমাণু হইতেই দ্যণুকানি ক্রমে স্থ্ট হয়, এ বিষয়ে সন্দেই নাই) তাহার উক্ত দিদ্ধাস্তান্থধারেই 
নৈয়ারিকসম্প্রদায়ও পরমাণুদ্বর়ের সংবোগে প্রথমে দ্বাণুকনামক অবয়বীর উৎপত্তি এবং এ দ্ব/ণুকতরয়ের 
ংনোগে পত্রনরেণ বা পত্র্যথুক” নামক অবর়বীর উত্পন্তি হর, ইহা পূর্বোক্তরূপ বুক্তির দ্বার! 
নির্ণয় করিযাছেন। রবুনাথ শিরোমণি স্বাধীন ভাবে ত্রসরেণুতে বিশ্রাম স্বীকার করিলেও গৌতম- 
মতব্যাখ্যাতা পূর্বাচার্য্যগণ তাহা করেন নাই । “ত্রসরেণুর” ষষ্ঠ ভাগই যে পরমাণু, এ বিষয়ে 
একটি বচনও পূর্বকাল হইতে প্রদিদ্ধ আছে। ন্যায়কোধে”ও উক্ত বচনটা উদ্ধৃত হইরাছে১। 
“দিদ্ধান্তমুক্তাবলী”র টীকার দাক্ষিণাত্য মহাদেব ভট্ট গবাক্ষরন্ধ,গত হৃর্যযকিরপের মধ্যে দৃষ্ঠমান 
রেণুকে এগ্ণুক” বলীই উচিত বলির! শেষে যে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গরিয়াছেন, তাহা 
নিষ্রমাণ ও প্রমাণবিরুদ্ধ। মন্বাদি খষিগণ যে, এ রেণুকে এত্রসরেণু” বলিয়াছেন এবং 
তাত্পপ্য/টাকাকার বাঁস্পতি মিশ্র ঘে, এই স্থৃত্রো্ত “ক্রটি” ও ত্রপরেু একই পদার্থ বলিয়া! উহার 
স্বরূপবোধক ঘাল্ঞ-ন্কা-বচনের পুর্বদ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। “ক্রি” শব্দের অর্থ 
অতিজ্ষুদ্র, ইহা অভিধানেও কথিত হইয়াছে। তদনুপারেও দৃশ্ত পদার্থের মধ্যে যাহা সর্ধবাপেক্ষা ক্ষুদ্র, 
সেই ত্রসরেণুকেও “ক্রটি” বলা যায় | কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পৃ্বাচার্ধ্যগণ বিশেষ করিয়া এ 
তরসরেণুকেই “ক্রুট" বলিরাছেন। রদুনাথ শিরোমণি ও অন্ান্ত নৈগ্বারিকও ত্রপরেণ অর্থেই “ক্রুটি” 
শবের প্রয়োগ করিয়া গিষ্াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে বে “ত্রপরেণু'র 
পরে “ক্রটি*র উল্লেখ হইয়াছে তাহা কালবিশেষের সংজ্ঞা । অর্থাৎ সেখানে কালবিশেষকেই 
ত্রসরেণু ভিন্ন “ক্রি” নামে প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং উহা! পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী 
নহে) 
মূলকথ', মহষি এই স্থাত্রে “ক্রটি” শব্দের দ্বারা নিরবরব মতীন্দরিয় পরমাণুর অস্তিত্বে পূর্ববোক্ত- 
রূপ যুক্তি হুটন! করিয়া, ঘটাদ্ি অবয়বী থে, এ পরমাধুপুঞ্রমাত্র নহে--কারণ» তাহা হইলে উহার 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ না হইলেও পূর্বরপক্ষবাদীর পূর্ববকথিত “বুত্তিপ্রতিবেধ”ও সন্তব 
হয় না, সুতরাং উহার দ্বার অবরবীর অভাব সমর্থন করাও সম্ভবই হয় না, ইহাও স্থচনা করিয! 
গিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্ প্রসঙ্গে অবয়বীর অস্তিত্ব বিষয়ে সাধক যুক্তি প্রকাশ করিলেও 
তদ্বিষয়ে অন্যান্য বাধক যুক্তির খণ্ডন ব্যতীত উহা! দিদ্ধ হইতে পারে না। স্থুপ্রাচীন কাল হইতেই 
অবযবীর অস্তিত্ব বিষরে বিবাদ হইয়াছে । যোগদর্শনের ব্যাস-ভাষ্েও অবকবীর অস্তিত্ব বিষয়ে বিচার 





১) জালনুর্ধ মরাচিস্থৎ যত শৃচ্ং দৃপ্তাতে রজ? | 
তচ্চ ষষ্টতমে' ভাগ পরম পু ন উচতে & 


১৮শ সৃ০] বাত্স্তায়নভাষ্য ৮৯ 


ও সমর্থন দেখা যায়। বিষুপুরাণেও (৩1১৮) বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ দেখা ঘার। সুতরাং 

অবয়বীর অস্তিত্ব বিবাদপ্রস্ত বা সন্দিগ্ধ হইলেও মহর্ষি পৃর্বোক্ত তৃতীর স্থত্রে অবরবিবিষয়ে অভিমানকে 

রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়া! উপদেশ করিতে পারেন না। তাই তিনি এ শ্ুত্রের পরেই এখানে এই 

প্রকরণের আরম্ভ করিয়া অবয়বিবিষয়ে বাধক যুক্তির উন্লেখপূর্ববক উহার খণ্ডন দ্বারা আবার 

অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং পরবর্তী প্রকরণের দ্বারা নিরবরব নিত্য পরমাণুর অস্তিত্বে 

বাধক যুক্তির খওনপূর্ব্বক তাঁহার পূর্বোক্ত অবর়বীর অস্তিত্ব স্থদূ় করিয়া গির়াছেন1১৭। 
অবয়বাবয়বিপ্রকরণ সমাপ্ত ॥২1 


ভাঁষ্য । অথেদানীমানুপলন্তিকঃ সব্ধং নাস্তীতি মন্যমাঁন আহ-_ 

অনুবাদ। অনন্তর এখন সমস্ত পদার্ঘই নাই অর্থাৎ অবয়বীর ন্যায় পরমাণু 
নাই, উপলন্ধিও বস্তুতঃ নাই, এই মতাবলম্বী “আনুপলন্তিক” ( সর্দ্বশুণ্য তীবাদী ) 
বলিতেছেন__ | 


সুত্র । আকাশব্যতিভেদাভ্তদন্ূপপত্তিঃ ॥১৮।৪২৮॥ 


অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) “আকাশব্যতিভেদ” প্রযুক্ত অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তর 
ও বহির্ভাগে আকাশের সহিত সংযোগ প্রযুক্ত তাহার অর্থাৎ পুর্বেবান্ত নিরবয়ব 
পরমাণুর উপপত্তি হয় না। 


ভাষ্য । তম্যাণোনিরবয্বন্তান্ুপপত্তিঃ । কম্মাৎ? আকাশ- 
ব্যতিভেদাৎ। অন্তরববহিশ্চাণুরাকাশেন সমাবিষ্টো ব্যতিভিন্নঃ। 
ব্যতিভেদীৎ সাবয়বঃ সাঁবয়বত্বা্রনিত্য ইতি 

অনুবাদ । সেই নিরবয়ব পরমাণুর উপপত্তি হয় না। (প্রশ্ন) কেন? 
(উত্তর) “আকাশব্যতিভেদ”-প্রযুক্ত ৷ বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে 
ও বহির্ভীগে আকাশ কর্তৃক সমাবিষ্ট হইয়া ব্যতিভিন্ন অর্থাৎ অভ্যন্তরে ও 
বহির্ভীগে আকাশের সহিত সংযুক্ত । ব্যতিভেদপ্রযুক্ত সাবয়ব, সাবয়বত্বপ্রযুক্ত 
অনিত্য । 

টিগ্নী। মহবি এখন নিরবরব পরমাণুর অস্তিত্বের বাধক যুক্তি খণ্ডন করি, উহার অস্তিত্ব 
স্থদৃ় করিতে প্রথমে এই স্থত্রের দ্বারা পুর্বরপক্ষ বলিরাহ্ছেন বে, পূর্বোক্ত নিরবরব পরমাণুর উপপন্তি 
বা সিদ্ধি হয় না। এই স্থাত্রে “তৎ” শবের দ্বারা নিরব্য়ব পরমাণুই বে মহষির বৃদ্ধিস্থ, ইহা তাঁহার 
এই বিচারের দ্বারাই বুঝা বায়। স্থুতরাং পূর্কব্থত্রে বে, তিনি নিরব্ধব পরমাণুর কথাই বলিয়াছেন, 


ইহা স্বীকাধ্য । কারণ, তাহা বলিলেই তিনি এই শ্থাত্রে “তৎ” শবের দ্বারা এ নিরবয়ব পরমাণুকেই 
৯২ 


এত ও হাস চা মত 


৯৩ হ্যায়দর্শন ৪অ৩, ২ম 


গ্রহণ করিতে পারেন। নিররবরব পরমাণুর দিদ্ধি কেন হর না? ইহ! সমর্থন করিতে পুর্বপক্ষবাদী 
হেতু বলিয়াছেন-__“আকাশবাতিভের'২” | ভবাকার উদার ব্যাখ্যা করির!ছেন ঘে, পরমাণুর অভ্- 
স্তরে ও বহির্ভাগ্গে যে আকাশের সমাবেশ অর্থাৎ সংবাগবিশেষ আছে, উহাই এখানে পৃর্বপক্ষ বাদীর 
অভিমত “আকাশব্যতিভেদ” | এই ব্যতিভেদ আছে বলিয়া পরমাণু সাবয়ব, ইহ! স্থীকার্ধ্য। 
কারণ, পরমাঁণুব অভ্যন্তর ও বহিভাগ উহ'র অবরববিশেব । উহার সহিত আকাশের সংঘোগ 
্থীকার্ধ্য হইলে এ অবয়বের অস্তিত্ব অবস্ স্থীকার্ধ্য। তাহা হইলে পরমাণু যে সাবয়ব পদার্থ, ইহা 
স্বীকার করিতে হইবেই। অর্ধা্থ পরমাণু স্বীকার করিতে গেলে উহার৪ অবরব স্বীকার করিতে 
হইবে। স্থৃতরাং উহার মনিত্যত্বও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সাবরব দ্রব্য নিত্য হইতে 
পারে না। স্থৃতরাং পূর্বোক্তরূপ বাধক যুক্তিবশতঃ নিরবব নিত্য পরমাণুব দিদ্ধি হর না। 
ভাষ্যকার প্রথমে উক্ত মতকে “আান্গপলভ্ভিকে”র মত বলিদ্ন। এই পুর্ঘপকহ্:ন্রন অবতারণা 

করিয়াছেন। বিনি “উপনস্ত” অর্মাৎ প্রত্যক্ষ দি কোন জ্ঞংনের ই বাস্তব সন্তা মানেন না, সুতরাং 
পরমাণুও মানেন না, এতাদৃণ সর্শৃন্ত তাবাদীকে “আন্সনস্তিক” বলা বায়। ভাষ্যকার “আন্প- 
লত্ভিক” শবের প্রয়োগ করিরা পরে “দর্ং নাস্তীতি মন্তমানঃ” এই বাক্যের দ্বারা উহারই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। অর্থাৎ ধিনি সর্ধ্বাভাববাদী, তিনিই এখানে ভাষ্যকারোক্ত “আন্গপলস্তিক”। তাহার 
গুড অতিদন্ধি এই যে, পরমাণুর অবয়ব না থাকিলে পরমাণু তাহার অবয়বে কিরূপে বর্তমান 
থাকে? এইরপ প্রত করা যায় না। সুতরাং পরমাণু তাঁহার অবয়বে কোনরূপেই বর্তমান 
থাকিতে পারে না, ইহ! বলিয়া! পূর্বোক্ত “বস্তি প্রতিষেধ” প্রযুক্ত পরমাণুর অভাব দিদ্ধ করা যায় 
না। কিন্তুযদি পরমাণুব অবয়ব আছে, ইহ| দিদ্ধ কর! যায়, তাহা হইলে প্র যুক্তিতে তাহারও 
অবয়ব প্রস্ততি অবয়বপরম্পবা দিদ্ধ করিদ্না এ পরমাণু ও তাহার অবয়বপরম্পরা নিজ নিজ অবয়বে 
কোনরূপেই বর্তমান থাকিতে পারে না, ইহা সনর্ধন করিয়া পূর্বোক্ত “বত্তিপ্রতিষেধ” প্রযুক্ত এ 
পরমাণু ও উহার অবস্নবপরম্পরারও অভ'ব দিদ্ধ করা যাইবে । তাহা হইলে আর কোন পদার্থেরই 
অস্তিত্ব থাকে না__“দর্বং নান্তি” ইহাই দিদ্ধ হয়) মহর্ষি পূর্বে “সর্বমভাবঃ” ইত্যাদি (1১1৩৭) 
স্ত্রের দ্বারা যে মতের প্রকাশ করিয়াছেন, উহা হইতে এখানে এই মতের অবশ্ঠই বিশেষ আছে। 
কিন্ত তাৎপর্ষ/টাকাকার সেই স্থলের স্তায় এখানেও “শূন্যতাঁবাদে”র কথাই বলিয়াছেন। এ বিষয়ে 
পরে আলোচনা করিব। চতুর্থ খণ্ড--১৮৬ পৃষ্টা! দ্রষ্টব্য ॥১৮| 


সুত্র। আকাশাসর্থগতত্বৎ বা ॥১৯॥৪২১৯॥ 


অনুবাদ। পক্ষান্তরে অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত “আকাশব্যতিভেদ” নাই, ইহা বলিলে 
আকাশের অসর্ববগতত্ব ( অসর্ববব্যাপিত্ব ) হয়। 


ভাষ্য । অথৈতন্নেষ্যতে--পরমাণোরন্তর্নাস্ত্যাকাশমিত্যসর্বগতত্বং 
প্রসজ্যতে ইতি । 





জিন. 


/ 


২০শ হৃ০] বাৎস্তায়নভাষ্য ৯১ 


অনুবাদ। আর যদি ইহা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে পরমাণুর অভ্যন্তরে 
আকাশ নাই, এ জন্য €( আকাশের ) অসর্ববগতন্ব প্রসক্ত হয় । 

টিগ্লনী। পূর্ববপক্ষবাদী ঘে “আকাশব্যতিভেদ"কে হেতু করিয়া পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন 
করিয়াছেন, উহা! অস্বীকার করিলে ত তিনি আর নিজ মত সমর্থন করিতে পারেন না, তাই তিনি 
এঁ পক্ষে এই স্বত্রের দ্বারা পরেই বলিগ্লাছেন বে, তাহা হইলে আকাশের সর্বগতত্ব দিদ্ধাপ্ত ব্যাহত 
হয়| অর্থাৎ আমর! আকাশাদি কিছুই না মানিলেও তোমরা খন আকাশকে সব্বগত বলিয়াই 
স্বীকার করিয়াছ, এবং পরমাণুকে ও মূর্ত দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তখন পরমাণুর অন্যতন্তরেও 
আকাশের সংযোগ তোমাদিগের স্থীকার্ধ্য। কারণ, তোমাদিগের মতে সমস্ত মূর্ত দ্রব্যের সহিত 
ংযোগই সর্বগতত্ব ॥ সুতরাং পরমাণুর অভ্যন্তরের সহিত আকাশের সংযোগ না থাকিলে উহার 
সর্বগতত্ব থকে না। উহার অদর্পগতত্বেরই আপত্তি হয়| কিন্তু উহ্‌! স্বীকার করিলে তোমাদিগের 
দিদ্ধান্তহানি হইবে। সুতরাং পরমাণুর অন্যন্তরে এবং বহিরাগেও আকাশের সংযোগ অবশ্ 
স্বীকার্ধ্য হওয়ায় তোম'দিগের মতেও পরগাণুর সাবরবস্থ অনিবার্ধ্য 1১৯ 

সুত্র । আন্তর্বহিশ্চ কাধ্যদ্রব্যস্ত কারণান্তরবচনা- 

দকাধ্রে তদভাবঃ ॥২৭।৪৩০। 

অনুবাদ। (উত্তর) প্অন্তর্” শব্দ ও “বহিস্” শব্দের ছারা জন্য দ্রব্যের 
কারণান্তর অর্থ উপাদান-কারণ অবয়ববিশেষ কথিত হওয়ায় অকাধ্য দ্রব্যে 
( নিত্যদ্রব্য পরমাণুতে ) তাহার অভাব ( অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ ন৷ 
থাকায় তাহার সহিত আকাশের সংযোগ বলাই যায় না। সুতরাং এ হেতুর দ্বারা 
পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ করা যায় না )। 

ভাষ্য । “অন্ত”রিতি পিহিতং কারণান্তরৈঃ কাঁরণমুচ্যতে । “বহি” 
রিতিচ ব্যবধাঁয়কমব্যবহিতং কারণমেবোচ্যতে । তদেতৎ কার্য্যদ্রব্যস্থয 
সম্ভবতি, নাণোরকার্ধ্যত্বৎ । অকার্ধ্যে হি পরমাণাবন্তর্্বহিরিত্যস্তাভাবঃ | 
যত্র চাস্ত ভাবোইণুকার্য্যং তত, ন পরমাণুঃ। যতো হি নাক্গতরমস্তি, স 
পরমাথুরিতি । 

অনুবাদ । “অন্তর্” এই শব্দের দ্বারা কারণান্তরগুলির দ্বারা “পিহিত” অর্থাৎ 
বহির্ভাগস্থ অবয়বগুলির দ্বারা ব্যবহিত কারণ ( মধ্যভীগস্থ উপাঁদান-কারণ অবয়ব- 
বিশেষ ) কথিত হয়। “বহিস্” এই শব্দের দ্বারাও ব্যবধায়ক অব্যবহিত কারণই 
অর্থাৎ যাহা মধ্যভাগের ব্যবধায়ক, কিন্তু অন্য কোন অবয়ব দ্বারা ব্যবহিত নহে, 


সেই বহির্ভগস্থ অবয়ববিশ্ষেই কথিত হয়! সেই ইহা অর্থাৎ পুর্বে ণঅন্তর্” 


৯২ ম্যাঁয়দর্শন [৪ অগ, ২ আগ 


শব্দ ও “বহিস্” শব্দের বাচ্য অবয়বরূপ উপাদান-কারণ, জন্য দ্রব্যের সম্বন্ধে সম্ভব 
হয়, অকার্য্য ত্ব অর্থাৎ অজন্যত্ব ব! নিত্যত্ব প্রযুক্ত পরমাণুর সম্বন্ধে সম্ভব হয় না। 
যেহেতু “অকার্ধ্য” পরমাণুতে অর্থাৎ যাহার উৎপন্তিই হয় না, যাহা কোন কারণের 
কাধ্্যই নহে, আমাদিগের সম্মত সেই পরমাণু নামক নিত্যদ্রব্যে অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ, 
ইহার অভাব। যাহাতে কিন্তু এই অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের “ভাব” অর্থাৎ সত্ত। 
আছে, তাহা পরমাণুর কাধ্য অর্থাৎ পরমাণু হইতে ক্রমশঃ উৎপন দ্যণুকাদি জন্য 
দ্রব্য, পরমাণু নহে। যেহেতু যাহা হইতে সৃক্মমতর নাই, অর্থাৎ যাহা সর্ববাপেক্ষা 
সূক্ষ৷ দ্রব্য, যাহার কোন অবয়ব বা অংশই নাই, তাহাই পরমাণু । 
টিগ্নী। মহষি পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন বে, প্অস্তর্” 
শব্দ ও “্বহিন্‌” শব্ধ জন্ত-দ্রব্যর উপাদান-কারণ অবর়ববিশেষেরই বাচক। সুতরাং নিত্য দ্রব্য 
পরমাণুতে “অন্তর্” শব্দ ও “বহিদ্‌” শবের বাচ্য সেই উপাদান-কারণ থাকিতে পারে না। 
পরমাণুর সম্বন্ধে “অন্তর” শব্ধ ও “বহিন্‌” শবের বথার্থ প্ররোগই হইতে পারে না। স্থৃত্রে “অস্তর্” 
ও “বহিন্‌” এই দুইটি অব্যর শবে দ্বারা মহবি এ ছুইটি শব্দকেই এখানে প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
ুত্রত্ববশতঃই উহার পরে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে, ইহা বুঝা থায়। উত্তরবাদী মহর্ষির 
তাৎ্পর্ধ্য এই যে, পূর্ববপক্ষবাদী পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধন করিতে বে “আকাশব্যতিভেদকে 
হেতু বলিয়াছেন, উহা অদিদ্ধ। কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের সহিত আকাশের সংঘোগই 
তাহার অভিমত “আকাশব্যতিভেদ” | কিন্তু পরমাণুর অত্যন্তরও নাই, বহির্ভাগও নাই। 
সুতরাং তাহার সহিত আকাশের সংযোগ সন্ভবই নহে। যাহা নাই, ঘাহা অলীক, তাঁহার সহিত 
ংযোগও অলীক । স্তৃতরাং উহার দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না) পরমাণুর 
অন্যন্তর ও বহির্ভাগ নাই কেন? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই স্ুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পরমাণু 
অকার্য্য অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য, তাহার কোন কারণই না থাকায় “অন্তর্” শব্দ ও “বহিস্‌” শব্দের বাচ্য 
যে উপাদানকারণবিশেষ, তাহাও নাই। ভাষ্যকার মহষির তাৎপর্ষ্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, 
অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ, জন্ত দ্রব্যের সম্বন্ধেই সম্ভব হর । কারণ, জন্তদ্রব্যের অবয়ব আছে। এ 
সমস্ত অবয়বই তাহার উপাদান বা সমবারিকারণ। তন্মধ্যে ধাঁহা বাহা অবরবের দ্বারা আচ্ছাদিত 
বা ব্যবহিত, তাহাই “অস্তর্” শবের বাচ্য, তাহাকে মধ্যাবয়ব বলা যায় । আরযাহা এ মধ্যাবয়বের 
ব্যবধারক বা আচ্ছাদক, এবং অন্ত অবয়বের দ্বারা ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত নহে, তাহাই প্বহি্‌” 
শবের বাচ্য, তাহাকে বাহাবয়ব বলা যার। সুতরাং “অন্তর” শব্দ ও “বহিন্‌” শব্দের বাচ্য যে 
পূর্ণ্বোন্ত উপাদানকারণ, যাহাকে অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ বলা হর, তাহা নিত্যদ্রব্য পরমাণুর সম্বন্ধে 
কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। যাহাতে উহা আছে, তাহা পরমাণুর কার্ধ্য দ্বাণুক প্রভৃতি 
সাবয়ব জন্দ্রবা, তাহা ত পরমাণু নহে । কারণ, বাহ সর্বাক্ষেপা সুক্ষ অর্থাৎ যাহার আর অবয়ব 
নাই, তাহাই পরমাণু। 





৬ 


২০শ স্ৃ০] বাৎস্তায়নভাষ্য ৯৩ 


বান্তিককার এখানে বিশদ বিচারের জন্য বলিয়াছেন বে, ঘিনি “আক শব্যতিভেদ* প্রযুক্ত 
পরমাণু অনিত্য, ইহা বলিতেছেন, তাঁহাকে এ "্বযতিতেদ" কি, তাহা জিজ্ঞস্ত ।॥ যদি পরমাণু ও 
আকাশের সন্বন্ধমাত্রই “আকাশব্যতিভেদ” হয়, তাহা হইলে উহা পরমাণুর অনিত্যতার নাধক হয় 
না। আর যদি সম্বন্ধ বা সংঘোগমাত্রই পরমাণুর অনিত্যতার সাধক হর, তাহা হইলে “আকাশ"শব্দের 
প্রয়োগ ব্যর্থ। পরন্থ পরে “নংযোগোপপন্েশ্চ” এই ক্ষুত্রের দ্বারা উহ্। কথিত হওয়ায় এখানেও 
আবার উহাই বলিলে পুনরুক্তিদৌষ হর ৷ সুতরাং পরমাণু ও আকাশের সন্বন্ধমীত্র অথবা সংযোগ- 
মাত্রই "আকাশব্যতিভেদ” নহে। বদি বল যে, পরদাণুর অভ্যন্তরে সন্বন্ধ অথবা পরমাণুর অবয়বে 
সহিত আকাশের সন্বন্ধই “আকাশবাতিভেদ”, কিন্তু তাহাও বলা বায় না । কাবণ, পরমাণু নিত্যদ্রব্য, 
তাহার অবয্ব নাই। যদি বল, পরমাণুৰ অবরবসমূহ্ের বিভাগই “আকাশবাতিভেদ” অর্থও 
আঁকাশ পরমাণুর অবননব গুলিকে ভেদ করিরা উহাদিগের যে বিভাগ জন্মার, তাহাই “আকাশব্যতি- 
ভেদ”__কিন্তু ইহাও সম্ভব নহে। কারণ, পরমাণু নিত্যপ্রবা, তাহার অবয়বই নাই। জন্য 
দ্রব্যের অবয়ব থাকায় তাহারই বিভীগ হইতে পারে। পরন্ু পরমাণুর অবরব স্বীকার করিলেও ত 
আঁকাঁশ তাহার বিভাগের কারণ হয় না। কারণ, এ বিভাগ কর্মজন্ত । তাহাতে আকাশ 
নিমিত্ত নহে। যদি বল, অভ্যন্তরে থে ছিদ্র, তাহাই “ব্যতিভেদ” ) কিন্তু ইহাঁও এখানে বলা যায় 
না। কারণ, সাবরব বে দ্রবোর মধ্যে অববব নাই, নেই দ্রুবোর মধ্যস্থানকেই ছিদ্র বলে। কিন্ত 
পরমাণুর অবরব ন! থাকাঁর তাহার ছিদ্র সন্ভবই হয় না। ফলকথা, পুর্ব্বপক্ষবাদী তাহার কথিত 
এআকাশব্যতিভেদ"কে ঘাহাই বলিবেন, তাহাই তাহার সাধ্যদাধক হর না। কারণ, যাহা ব্যভি- 
চারী বা অপিদ্ধ, তাহা কখনও পাধ্যদাধক হয় না। বার্িককার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষ- 
বাদী “দর্ধগতত্ব” শব্দের অর্থ না বুঝিয়াই পক্ষান্তরে আকাশের অপর্বগতত্থের আপত্তি বলিয়াছেন । 
কিন্তু ত্র আপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, সমস্ত মূর্ত ড্রব্যের সহিত সংযোগই সর্বগতদ্ব। 
মুর্ত দ্রব্য পরমাণুর সহিত৪ আকাশের সংযোগ থাকার তাহার সর্বগতন্ব অব্যাহতই আছে। 
পরমাণুর অভ্যন্তরে এ সংবোগ না থাকার আকাশের সর্দগতত্ব থাকে না, ইহা বলা যায় ন1) 
কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তরই নাই। ঘাঁহ! নাই, যাহা অলীক, তাহার সহিত সংযোগ অনস্তব, এবং 
অলীক পদার্থ সর্বশব্দের বাচ্যও নহে। সুতরাং থে সমস্ত মূর্ত দ্রব্যের সত্তা আছে। তাহাই 
“সর্বব”শবের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আকাণের সর্ধগতত্বের কোন হানি হইতে 
পারে না। উদরূনাচার্য্যের “আত্মবিবেকে”র টীকায় নবানৈরারিক রঘুনাথ শিরোমণিও উদয়নের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যার এরূপ কথাই লিখিক্জাছেনখ তিনি আকাশের সহিত পরমাণুর অভ্যন্তরে 
ংযোগকেই “আকাশব্/তিভেদ” বপিয়া ব্যাখ্যা করিয়া পরমাণুর অভ্যন্তর অলীক বনিয়াই উহা 
সম্ভব নহে, ইহা বনিয়াছেন। উদয়নাচর্ধ; দেখানে পুর্বপক্ষবাদীর “পরমাণুঃ সাবয়ব$” এই 





১। আকাশেন পরমাণোর্বতিভেদঃ অন্রান্তরে বংনে গঃ, অভ ন্তবাভ বাদেব অনস্তবা।  দর্কাগতত্বন্ বিভূন্াং 


সর্বমূর্তরংযে গিতমাত্রং। নিরবয়বস্ত অ.ণাঃ পরমাণৃশব্দারঘদ্াং "পরম পৃ সাবয়ন” ইতি প্রতিজ্ঞপদয়োনাঘত 
ইতার্থ ।--আজ্মতন্ববিবেকদী ধতি। 


৯৪ স্যায়দর্শন ৪অ০, ২আণ] 


প্রতিজ্ঞাবাক্যে “পরমাণ%8” এবং “সাবয়বঃ” এই পদদ্বয়ের যে ব্যাঘাত বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে 
রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন বে, ঘিনি পরমাণু মানেন না, তিনি উহাকে পক্ষরূণে গ্রহণ করিতেই : 
পারেন না। আর বদি তিনি পক্ষগ্রহণের অনুরোধে বাধা হইনা উহ্বা স্বীকার করেন, তাহা হইলে 
“সাবয়ব2” এই পদের দ্বারা উহাকে দাবয়ব বলিতে পারেন না| কারণ, নিরবরব অণুই পরমাণু 
শবের অর্থ। সুতরাং পুর্ব্পক্ষবাদী এরূপ প্রতিজ্ঞাই করিতে পারেন না। অন্তান্ত কথা পরে 
ব্যক্ত হইবে ॥ ২০। 


সুত্র । শব্-সংযোগ-বিভবাচ্চ সর্থগতৎ ॥২১।৪৩%॥ 

অনুবাদ। শব্দ ও সংযোগের “বিভব” অর্থাৎ আকাশে সর্বত্র উতৎপত্তিবশতঃই 
( আকাশ ) সর্বগত | 

ভাষ্য । ত্র কচিছুৎপন্নাঃ শব্দা বিভবন্ত্যাকাঁশে তদাশ্রয়। ভবন্তি। 
মনোভিঃ পরমাণুভিস্তৎকার্ষ্যশ্চ সংঘোগা বিভবন্ত্যাকাশে ! নাঁসংযুক্ত- 
মাকাশেন কিক্চিন্মদ্রব্যমুপলভ্যতে, তন্মান্নাসর্ব্বগতমিতি | 


অনুবাদ। যে কোন প্রদেশে উৎপন্ন সমস্ত শব্দই আকাশে সর্বত্র উৎপন্ন হয় 
(অর্থাৎ ) আকাশাশ্রিত হয়। সমস্ত মন, সমস্ত পরমাণু ও তাহার কাধ্যদ্রব্য- 
সমূহের (দ্যণুকাদি জন্য দ্রব্যের ) সহিত সংযোগও আকাশে সর্ববত্র উতপন্ন হয়। 
আকাশের সহিত অসংযুস্ত কোন মূর্ত দ্রব্য উপলব্ধ হয় না। অতএব আকাশ 
অসর্ববগত নহে। 

টিপ্লনী। পূর্বপক্ষবাদী পক্ষান্তরে আকাশের বে, অপর্ধগতত্বের আপত্তি বলিয়াছেন, তাহা 
পরিহার করিতে মহর্ষি পরে এই স্বত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শব্ধ ও সংবোগের বিতববশতঃই 
আকাশ সর্বগত, ইহা দিদ্ধ হয়। “বিভব” শব্দের অর্থ এখানে বিশিষ্ট উৎপন্তি অর্থাৎ সর্বত্র উৎপত্তি 
অর্থাৎ যে কোন প্রদেশেই শব্ধ উত্পন্ন হইলে এ শব আকাশেই সর্বত্র উতৎ্পন্ন হয় । আকাশই সর্বত্র 
শবের সমবারিকাঁরণ বলিয়া আশ্রয়। তাই শবমাত্রই আকাশাশ্রিত হয়। ভাষ্যকার 
“বিভবস্ত্যাকাশে” এই বাক্য বলিয়া উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_-“তদাশ্ররা ভবস্তি” । সেই আকাশ 
যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে “তদাশ্রয়” শবের দ্বার! বুঝা যায় আকাশাশ্রিত। 
তাৎপর্য্য এই যে, সর্বত্রই শব্দ উত্পন্ন হওয়ার সর্ধত্রই তাহার আশ্রর আকাশ আছে, ইহা দিদ্ধ 
হয়। কারণ, আকাশ ব্যতীত কুত্রাপি শব্দ জন্মিতে পারে না । সর্ধত্র আকাঁশই শব্দের সমবারি- 
কারণ বলিয়া আশ্রর ৷ সুতরাং সর্ধ্দেশে সর্বত্রই বখন শব্ধ উৎপন্ন হইতেছে, তখন সর্বত্র আকাশের 
সত্তাও স্বীকার্ধ্য। তাই আকাশকে সর্বগত বা সর্পব্যাপী বণিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। 
“আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ” এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও আকাশের সর্বগতত্ব ও নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত 
রূপেই বুবিতে পারা ফায়। (চতুর্থ খণ্ড ১৬১৬৪ গুষ্ঠা দ্রষ্টবা)। 
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এইবপ শবের স্যার সংযোগের “্বিভব"্বশত£9 আকাশের সর্ঘগতত্ত দিদ্ধীত:। ভাজ" 
ইহা বুঝাইতে জীবের সমস্ত মন এবং পার্থিবাদি লমন্ত পব্নাথ এবং উহার 
যে, এ সমস্ত মূর্ত দ্রবোর সহিত সমস্ত সংফেগেও আকাশে সর্বত্র উপর হয়) আকাশের 
সহিত সংযুক্ত নহে, এমন কোন মূর্ত দ্রবোর উপলব্ধি হর না। অতএব আকাশ অপর্গত 
হইতে পারে ন!। তাঁৎপর্ধ্য এই যে, সনস্ত মূর্ধদরবার সহিত সংঘেগই সর্লশতত্ব | নববিধ 
দ্রবোর মধ্যে পার্থিবাদি পরমাণু এবং তণ্হার কার্য দ্ণুকদি নমস্ত জন্য দ্রবা এবং মন, এইগুলিই 
মর্ভদ্রব্য । এ পম্ত মূর্তদ্রব্যের সহিত দর্ধত্রই আকাশের সংযোগ থাকায় আকাশের সর্গতত্বের 
হানি হয় না। পরমাণুর অন্যন্তর ও বহির্ভাগ অলীক বলিয়া উহার সহিত সংযোগ অসম্ভব | কিন্ত 
পরমাণুর সহিত আকাশের সংযোগ অবশ্ঠই আছে৷ অতএব আকাশের অদর্ধগতত্বের আপত্তি হইতে 
পারে না। বার্তিককারের মতে এখানে পসর্ধসংবোগশব্দ্বিভবাচ্চ সর্ধগতং” ইহাই স্ুত্রপাঠ। 
সমস্ত মূর্তদ্রবোর সহিত সংঘোগই তিনি “সর্দ্নংঘোগ” শব্দের দ্বার! ব্যাখ্যা করিয়াছেন | কিন্তু ভাষ্য- 
কারের ব্যাথ্যার দ্বারা তাহার মতে “ণব্দনংযোগবিভবাচ্চ” এইরূপই স্বত্রপাঠ বুঝা যায | শ্রীমদ্‌ 
বাচস্পতি মিশ্রের পন্ঠায়স্থ্চীনিবন্ধ” এবং গন্যায়ন্তত্রাদ্ধারে"ও «শব্দদ ংযোগবিভবাচ্চ” এইরূপই শুত্র- 
পাঠ আছে। বৃ্তিকার বিশ্বনাথও এরূপই স্বত্রপাঠ গ্রহণ করিয়! ব্যাখ্যা করিরাছ্ছেন যে, শব্দ ও 
ংযোগের যে “বিভব” অথবা শব্দজনক সংযোগের বে বিভব, অর্থাৎ দার্কত্রিকত্ব, ততপ্রযুক্ত 
আকাশ সর্বগত, ইহা দিদ্ধ হর়। অর্থাৎ সর্কাদেশেই শব্দের উতপ্তি হওয়ার সব্রদেশেই শব- 
জনক সংযোগ স্বীকার্ধা। সুতরাং আকাশের সর্ধরূর্তনংযোগিত্বৰপ সর্বগতত্ব দিদ্ধ হয় রাধা- 
মোহন গোস্বা মিভট চার্যযও নৃত্তিকারের পূর্বোক্তরূপ দ্বিবিধ ব্যাখ্যারই অন্থুবাদ করিয়া গিয়াছেন। 
আকাশের ও আত্মার সর্ধগতত্ব সমর্থনে বোশেধিক দর্শনে মহযি কণাদ হু বলিয়াছেন, 
“বিভবান্মগনা কাঁশস্তথাচাত্ব। (৭:১1২২)। শঙ্কর মিশ্র এই স্ুত্রোক্ত “বিভব” শব্দের অর্ 
বলিয়াছেন, সমস্ত মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযোগ | কিন্তু মহর্ষি গোতথের এই শ্থাত্রে “বিভব” শবের 
পুর্বে “সংযোগ” শবে প্রয়োগ থাকায় “বিভব” শবের এরূপ অর্থ বুঝা যায় না। তাই বুন্তিকার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-“বিভবঃ সার্কত্রিকত্বং” 1২১] 


সুত্র। আব্যুহাবিউত্ত-বিভূত্বানি চাকাশধর্্বাঃ ॥২২॥৪৩২॥ 
অনুবাদ । কিন্ত অব্যহ, অবিস্টস্ত ও বিভূত্ব আকাশের ধর্ম [ অর্থাৎ কোন 
সক্রিয় দ্রব্যের দ্বার! আঘাত করিলেও আকাশের আকারান্তরের উৎপত্তি ( ব্যুহ ) হয় 
না এবং আকাশের সহিত সংযৌগবশত? কৌন সক্রিয় দ্রেব্যের ক্রিয়ানিরোধও 
(বিষটন্ত ) হয় না। স্থতরাং আকাশের বিভুত্ব ও ( সর্বব্যপিত্ব ) পিদ্ধ হয় ]। 
ভাষ্য । সংসর্পতা প্রতিঘাতিনা দ্রব্যেণ ন ব্যৃহাতে--যথা কান্ঠে- 


৯৬ ন্যায়দর্শন [৪ অণ, ২ আ* 


নোদকং। কন্মাঁৎ ? নিরবয়বস্াৎ। সংসপচ্চ প্রতিঘাতি দ্রব্যং ন বিউভীতি, 
নান্ত ক্রিয়াহেতৃং গুণং প্রতিবরাতি | কম্মাৎ ? অস্পর্শত্বাৎ | বিপর্য্যয়ে হি 
বি&ন্তে! দৃষ্ট ইতি-স ভবান্‌ স্পর্শবতি দ্রেব্যে দৃষ্টং ধর্দ্ৎ বিপরীতে 
নাশঙ্কিতুমর্তি | 

অন্ববাদ। সম্যক্‌ ক্রিয়াবিশিষ্ট অর্থাৎ অতিবেগজ্ত ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রতিঘাঁতি- 
দ্রব্য কর্তৃক (আকাশ) ব্যৃহিত হয় না অর্থাৎ আকারাস্তর প্রাপ্ত হয় না, যেমন কাষ্ঠ 
কর্তৃক জল বৃহিত হয়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) নিরবয়বন্ প্রযুক্ত ( অর্থাৎ) 
আকাশের অবয়ব না থাকায় উহ ব্যুহিত হইতে পারে না এবং € আকাশ) সম্যক্‌ 
ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রতিঘাতি দ্রব্যকে বিষউন্ধ করে না। (অর্থাৎ) & দ্রব্যেব ক্রিয়ার কারণ 
গুণকে ( বেগাদিকে ) প্রতিবদ্ধ করে না। প্রেশ্র)-কেন ? (উত্তর ) স্পর্ণশুগ্ঠতা- 
প্রযুক্ত । ( অর্থাৎ আকাশের স্পর্শ না গাকায় আকাশ কোন সক্রিয় দ্রব্যের ক্রিয়ার 
কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিতে পারে না )। যেহেতু বিপর্ধ্যয় থাকিলে অর্থাৎ অস্পর্শস্বের 
অভাব ( স্পর্শবন্তা ) থাকিলে বিন্ত দেখ। যায়। সেই আপনি অর্থাত পূর্ববপক্ষ বাদী 
স্পর্শবিশিষ দ্রব্যে দৃষ্ট ধর্মকে ( বিষন্তকে ) বিপরীত ভ্রব্যে অর্থাৎ স্পশশূন্ত দ্রব্যে 
আশঙ্কা করিতে পারেন না । 

টিপ্ননী। আপত্তি হইতে পারে যে, আকাশ বদি সর্ক্গত হয়, তাঁহা হইলে যেমন জলমধ্যে 
কাষ্টাদি নিঃক্ষেপ করিলে অথবা নৌকাদি আনিলে এঁ জলের বহন হয়, তন্জপ সক্রিগ্ন প্রতি- 
ঘাতি্রব্মাত্রেরই সংযোগে সর্বত্র আকাশের ব্যুহন কেন হয় না? এবং আকাশ সর্বত্র গমনকারী 
মনুষ্যাদির গমনক্রিয়ার কারণ বেগাদি রুদ্ধ করির! এ গমনক্রিয়্া রুদ্ধ করে না কেন? 
তাৎপর্ধ/টাকাকার এইরূপ আপন্তির নিবারক বলিয়াই এই স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন । তিনি 
পূর্ব্বে *বৃহনে”র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ববোৎপন্ন দ্রব্যের আরম্তক সংযোগ নষ্ট করিয়া! দ্রব্যা- 
স্তরের আরন্তক সংযোগের উত্পাদনই বাহন। ( তীয় খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। যেমন জলমধ্যে 
কাষ্ঠাদি নিঃক্ষেপ করিলে তখন সেই জলের আরম্তক অবয়বদংযোগ নষ্ট হর্ন এবং তখন সেই জলের 
অবয়বেই পরস্পর অন্ত সংযোগ উৎপন্ন হয় ) তজ্জ্য সেখানে তজ্জাতীর অন্য জলেরই উৎপন্তি হয় । 
সেখানে এঁ কাষ্টাদি কর্তৃক সেই অন্ত জলের আরন্তক অবরবদংযোগের যে উৎপাদন, উহাই ব্যহন। 
কিন্ত আকাশে উহা! হয় না। অর্থাৎ আকাশে কা্ঠাদি নিঃক্ষেপ করিলেও তাহার কোন অংশে কিছু- 
মাত্র আকারের পরিবর্তন হর না। ভাষ্যকার “ন বু/হাতে” এই বাক্োর দ্বারা উহ্াই প্রকাশ করিয়াছেন। 
এবং পরে “যথা কাষ্টরেনোদকং” এই বাক্যের দ্বারা ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া উহা বুঝাইয়াছেন। 
অত্যন্প ক্রিয়াবিশিষ্ট যে কোনরূপ দ্রব্যের সংযোগে আকাশে পুর্কোন্ত “বহনের” প্রসক্তি বা আপত্তি 
হয়না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,_“দংসর্পত প্রতিঘাতিন! দ্রব্যেণ”। “সং*পূর্বাক “স্থপ” 
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ধাতুর অর্থ সম্যক গতি । স্থৃতরাং উহার দ্বর। অউিবেগসগ্য ক্রি।বিশঘও বৃঝঃ যাইতে পারে। 
তাহা হইলে “সংসর্পৎ” শব্দের দ্বারা এপ ক্রিরাবিশিষ্ট, ইহ! বুঝা যার। পরমাণু প্রভৃতি সুক্ষ ড্রব্য 
অতিবেগজন্ত ক্রির়াবিশেষ উত্পন্ন হইলেও উহার দংষে'গে আকাশে বৃহনের আপত্তি করা ঘার 
না। কারণ, এরূপ হুঙ্ষব্য প্রতিঘাতী দ্রব্য নহে। কাষ্ঠানি প্রন্তথাতী দ্রব্য কর্তৃক আকানে 
বাহন কেন হয় না? এতদুন্তরে ভাষ্যকার বণিয়াছেন,“নিরবরবন্াৎ” | অর্থাৎ আকাশের অবয়ব 
না থাকায় তাহাতে বাহন হইতে পারে না। জব্যান্তরের জনক অবয়বদংবোগের উৎপাদনবপ 
বৃাহন নিরবরব দ্রব্যে সন্তবই নহে। স্ৃতরাহ পঅবুহ” আকাশের স্বাভাবিক ধর্ম । এবং আকাশ, 
পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিঘাতী কোন দ্রব্যেরই বিষ্টস্ত করে না। সুতরাং “অবিষ্টন্ত”৪ আকাশের স্বাভাবিক 
ধর্ম | অবিষ্টন্ত কি? ইহা বুঝাই:ত ভবাক'র প:র নিজেই উহার ব্যাখা করিদ্ধাছেন যে, & দ্রবোর 
ক্রিঘার কারণ বেগাদি গুণের অ প্রতিবন্ধই 'অবিষ্টস্ত' | ভাষ্যকার তৃতীর অধ্যারে ইহাকে “অবিবাতি” 
নামে উল্লেখ করিয়া দেখানেও এরপই ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাতপর্ধ্য সেখানেই ব্যক্ত 
হইয়াছে (তৃতীর খণ্ড, ১২৩-২৪ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য)। মুল কথ, আকাশ ভিন্তি প্রভৃতি সাবরব 
দ্রবোর স্তায় মন্থষ্যাদির গমনাদিক্রিয়ার কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিয়া এ গমনাদিক্রিরা রুদ্ধ করে না। 
কেন করে না? এতদ্ুন্তরে ভাষ্যকার হেতু বলিয়াছেন “অম্পর্শত্বাৎ”। পরে তিনি উহা সমর্থন 
করিতে বলিয়াছেন যে, অস্পর্শন্বে বিপর্ন।র (অভ) স্পর্শবন্ধ থকিলেই বিষ্স্ত দেখা নার | অর্থাত 
ভিন্তি প্রস্ৃতি স্পর্শবশিষ্ট দ্রবাই মনুবা'দির গমনঃদিন ক্রিনার কারন বেগাদি রুদ্ধ করিয়া এ ক্রির! 
রুদ্ধ করে, ইহাই প্রত্যক্ষপিদ্ধ । সুতরাং পৃর্পক্ষবদী স্পর্শবশিষ্ট দ্রবেই বে বিষস্ত দুষ্ট হয়, 
নিংস্পর্শ দ্রব্য আকাশে তাহার আপত্তি করিতে পারেন না। বান্তিককার এখানে “দ ভান্‌ সাবরবে 
স্পর্শবতি দ্রব্যে” এইরূপ পাঠ লিবিরাছেন। ভাষ্যকারেরও এরূপ পাঠ হইতে পারে | কিন্তু বাত্তিক- 
কার অব্যহ ও অবিষ্টন্ত, এই উভয় ধর্ম দমর্গন করিতেই “অল্পর্শত্বাৎ” এই একই হেতুবাকোর প্রয়োগ 
করিরাছেন। তিনি প্রথমে ভাব্যকারের স্যার পনিরবরবস্থাৎ” এই হেতুবাক্য বলেন নাই। 
ভাষ্যকার বে ক্রিন্না হেতু গুণ বলিরাচ্ছন, তাত! প্রশন্তপাদোক্ত গুরুত্বাদি গুণের মধ্যে কোন গু৭১। 
পূর্বোক্ত “অবুহ* ও "অবিষ্টগ্ত” অকাতণা ন্বংভবিক বর্ম বিনা দিদ্ধ হওরার আকাশের 
বৃত্বও নির্ব্বিবাতদ দিদ্ধ হর। আকাশ পূর্বোক্ত ধর্ধয়বিশিষ্ট বলিয়াই প্রমাণদিদ্ধ হওয়ায় তাহার 
সম্বন্ধে কাহারও স্বেচ্ছান্থদারে নিগোগ এবং প্রতিষেধও উপপন্ন হর না (তৃতীর অধ্যায়, প্রথম 
আক্বিকের ৫১৭ স্তর দ্রষ্টব্য ') এই স্থাত্রের “৮” শব্দটি “তু” শবের সমানার্থ। 


ভাষ্য। অণুবয়ৰস্যাণুতরত্ব-প্রসঙ্গাদণুকাধ্য প্রতিষেধঃ । 
সাবয়বন্ে চাঁণোরণুবয়বোহপুতর ইতি প্রসজ্যতে। কম্মাতৎ? কার্য্য- 





১। গুকত-্রবহ-বগ-প্রতধর্মাধর্মসংশোগবিশেষাঃ জিয়াহেতবঃ 15 প্রশস্তপানভাষা, কাশী সাস্রণ, ১০১ পুঠ 
জ্টবা | 
১৩ 


৯৮ স্যাঁয়দর্শন ৪ অ০, ২আ০ 


কারণ-দ্রব্যয়োঃ পরিমাণভেদদর্শনাৎ । তক্মাদণৃবরবগ্তাগুতরত্বং | যন্ত 
সাঁবয়বোহিণুকার্ধ্যং তদিতি। তক্া'দণু চার্ধ্যমিদং প্রতিষিধ্যত ইতি । 


কারণবিভাগাচ্চ কাধ্যজ্যানিত্যত্বং নাকাশব্যতিভেদাৎ। 
লোস্টন্তাবয়ব-বিভগাঁদনিত্যত্বং ন'কাশিনমাবেশাদিতি | 


অনুবাদ। (উত্তর) পরমাণুর অবয়বের অণুত্তরত্ব-প্রসঙ্গবশতঃ অগুকার্ধ্যের 
অভাব, অর্থাৎ পরমাণুরূপ কার্ধয নাই। বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর সাঁবয়বস্ব হইলে 
পরমাণুর অবয়ব অণুতর অর্থাৎ এ পরমাণু হইনেও ক্ষুদ্র, ইহ! প্রসন্ত হয় । (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর) যেহেতু কাধ্যদ্রব্য ও কারণদ্রব্যের পরমাণ-ভেদ দেখ। যায়। 
অতএব পরমাণুর অবয়বের অগুতরত্ব (প্রসক্ত হয়)। কিন্তু থে পদার্থ সাবয়ব, 
তাহা পরমাণুর কার্ধ্য অর্থাৎ পরমাণু হইতে উৎপন্ন দ্বাগুকাদি দ্রব্য । অতএব এই 
অগুকার্ধ্য অর্থাৎ পুর্ববপক্ষবাদীর অভিম হ পরমাণুরূপ কার্য প্র দঃ রি | 

: প্রস্থ কারণের বিভাগ প্রযুক্ত কার্ষ্যের অনিত্যন্থ সিদ্ধ হয়, “আকাশব্যতিভেদ”- 

প্রযুক্ত নহে। (যথা) লোস্টের মবরববিতাগ-প্রযু ্রুই রর সিদ্ধ হয়, 
শাকাশের সমাবেশপ্রযুক্ত নহে । 

টপ্ননী। পুর্দপক্ষবাদী শেষে বলিতে পারেন বে, পরঘাণু নিত 
জগতে পদার্থ থাকিলে দেই সমস্ত পনীর্ঘই কার্ধ্য অর্গৎ জন্ত হইবে। সুতরাং পরমা থাকিলে 
উহাও কার্য্য। তাহা! হইলে “্পরমাণুবনিত্যঃ কার্ধাস্থদ্বটবং” এইক:প অন্গনান ছারা পরদাণুর 
অনিত্যত্বই দিদ্ধ হইবে ভাষ্যকার ইহা মনে করিয়া পঃর এখানে উক্তন্ূপ অন্ুমানেব খণ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন যে, পরমাণু কার্য) হইতে পারে ন1। পরমাণুকপ কার্ষ্য নাই। সুতরাং পরমাণুতে 
কা্ধ্যত্ব হেতুই অপিদ্ধ হওয়ার উল্তরূপ অন্জরমানের দ্বারা পরম'ণব অনিত্যন্ধ দিদ্ধ হইতে পারে না। 
তাষ্যে পঅণুকার্ধ্প্রতিষেধঃ” এবং পঅথুকার্্যমিদং” এই ছই স্থল “িএকার্ধ্য” শব্দট কন্মধারয় 
সমাস। ?অগুকার্যাৎ তৎ” এই স্থলে যষ্টীতৎ্পুরুষ সমাদ | ভাষ্যে এখানে পরমাণু তাৎ- 
পর্ধ্যেই “অণু” শব প্রযুক্ত হইয়াছে । পরমাণু কার্ধ্য নাই কেন, ইহা ঘুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদি পরমাণু কার্য) হর, তাহ! হইলে অবশ্য উহার অবর্ূব স্বীকার করিয়া 
সেই অবয়বকে পরমাণুর উপাদান বা সমবারিকারণ বলিতে হইবে । কিন্তু তাহা হইলে দেই সমবায়ি- 
কারণ অবয়ব যে অপুতর, অর্থাৎ প পরমাণু হইতে ক্ষুদ্র, ইহা স্থীকার্ধ্য। কারণ, সর্ধত্রই কা্ধ্য- 
রূপ দ্রব্য ও কারণরূপ দ্রব্যের পরিমাণভেদ দেখা যায়। কার্ধ্রব্য অপেক্ষার তাহার কারণদ্রব্য 
যে অবয়ব, তাহ! কষুত্রই হইয়া থাকে। সুতরাং পরমাণুরূপ কার্ধ্ের অবরব বে উহা হইতে ক্ষুদ্রই 
হইবে, ইহ। স্বীকার্ষ্য। কিন্ত তাহা স্বীকার করিলে সেই অবয়বের অবয়ব এবং তাহার অবয়ব, 
ইত্যাদিকূপে অনন্ত অবয়বপরষ্পর! শ্বীকার করিয়া ুষ্্ন পরিমাণের কুত্রাপি বিশ্রাম নাই, সর্বাপেক্ষা 


ভইত পারে না। কারণ, 
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সুক্ষ কোন দ্রব্য নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ এবং স্থুমেরুপর্করত 
ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণাপন্তি-দোষ অনিবার্ধ্য। পরস্ তাহা হইলে “পরমাণু” শবের প্রয়োগই 
হইতে পারে না। কারণ, যাহা অণুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুক্ষ, তাহাকেই পরমাণু বলা হইয়া থাকে । 
নচেৎ “পরম এই বিশেষণ-পদের প্ররোগ ব্যর্থ। কিন্তু বদি সমস্ত অথুরই অবরব থাকে, তাহা হইলে 
সেই সমস্ত অবয়বই তাহার কার্ধ্য অণু হইত অণুতর হইবে। সর্ধাপেক্ষার অণু অর্থাৎ যাহা হইতে 
আর অণুতর নাই, এমন কিছুই টি না। তাহা হইলে পূর্ববপক্ষবাদী কাহাকে পরমাণু বলিবেন ? 
তিনি “পরমাণু” শবের দ্বারা যাইাকেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহাই তীহার মতে যখন সাবয়ব, 
তখন তাহা ত সর্বাপেক্ষা অণু হইবে না? সর্ধাপেক্ষায় অথু না হইলেও আমরা তাহাতে “পরমাণু” 
শব্দের মুখ্য প্রয়োগ স্বীকার করিতে পারি না । কুত্রাপি মুখ্য প্রয়োগ সম্ভব না হইলে গৌণ প্রয়োগও 
বলা যায় না৷ ভাষ্যকার “অণুতরত্বপ্রঙ্গাৎ” এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ অনুপপত্তিরও 
সুচনা করিয়াছেন । মুলকথা, পরমাণুরূপ কার্ধয নাই, উহা৷ হইতেই পারে না। যাহা পরমাণু, 
তাহা অবশ্তই নিরবরব। স্বতরাং তাহ! উৎপন্ন হইতেই পারে না। অতএব তাহাতে কাধ্যত্ব 
হেতুই অদিদ্ধ হওয়ার এ হেতুর দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। পরস্ক পরমাণুত্ 
হেতুর দ্বারা সমস্ত পরমাগুতে নিরব়বত্ব দিদ্ধ হওরার নিরবরব দ্রব্যস্ব হেহুর দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্বই 
সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, যাহা পরমাণু তাহা সাবয়ব হইতেই পারে নাঁ। যাহা সাবয়ব, তাহ! 
পরমাণুর কার্ধ্য ছ্বাণুকাি দ্রব্য । ভাষ্যকার প্যস্ত সাঁবয়বঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্তরূপ 
অন্মানেরও শ্থচনা করিয়াছেন বুঝ| ধার 1 অর্গানথ বাহা নিরবরব নহে, তাহা পরমাণু নহে__যেমন 
দব্যণুকাদি, এইরূপে বযতিরেকী উদাহরণের দ্বারা পরমাগুত্ব হেত্রুতে নিরব্ববন্ধেৰ ব্যাপ্তি-নিশ্চরবশতঃ 
“পরমাণুনিরধরবঃ পরমাণুত্বাৎ” এইরূপে পরমাথুতে নিরবয়বন্ধ দিদ্ধ হয়| সমস্ত পরমাণুতে 
নিরবয়বৃত্ের অন্থুমানে পরমাণুত্বও হেতু হইতে পাঁরে। 
ভাধ্যকার শেবে পরমাথুব বিনা'শিক্বপপ অনিত্যন্থ থে দিদ্ধি হ। না) হহা খুঝাইতে বদিক্মাছেন 
বে, কারণেপ বিভাগ প্রযুন্তই কার্ধ/ 'দ্রবেব বিনাশিহকপ অনিতা পিদ্ধী হয়। আকাশব্যতি- 
ভেদপ্রযুক্ত উহী সিদ্ধ, হয না। যেমন োষ্টের অবযববিভাগ প্রধুক্তই উহার বিনাশিত্বকপ অনিত্যনই 
সিদ্ধ হয়, লোষটমধ্যে আকশ-নমাবেশ-প্রবুক্ত উহ পিক্ধ হপ্প না। তহপধ্য এই ঘে, যেমন বিনষ্ট 
লোষ্টের অবয়বরূপ এ রণের বিভাগ হওয়ায় উহর বিনাশ স্বীকার করা যায়, লোষ্ট- 
মধ্যে আকাঁশদমাবেশ অছে বলিয়াই যে উহর বিনাশ সিদ্ধ হয়। তাহা নহে। এইরূপ পরমাণুতে 
আকাশসমাবেশ আছে তা উহ্হার বিনাশ সিদ্ধ হয়, তাহা বলা যাঁষ না। অর্থাৎ পরমাণুর 
সহিত আকাশের সংযাগমাত্রই দি আকাশব্যতিভেন হয়, তাহা হইলে উহ পরমাণুতে অবশ্যই 
আছে। কিন্তু উহার দ্বারা পরমাণুর বিনশিত্ব পিদ্ধ হয় না! পরমাখুর অবয়ব না থাকার অবরব- 
রূপ কারণের বিভাগ সম্ভব না হগযার লোষ্টের স্য'় উহার বিনাশিত্ব পিদ্ধ হইতে পারে ন! | নিরবযূব 
পরমাণুবিরে'বী পুর্ববসক্ষবারীরিগের অন্তান্ত বিশেষ কথ। ও তাহার উত্তর পরবর্তী তিনটি হ্বত্রে 
পাওয়া বাইবে 1২২ 
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নুব্র। মুর্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপত্তেরবয়ব-সভ্ভাবঃ ॥ 
॥২৩॥৪৩৩। 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) কিন্তু, মূর্ত অর্থাৎ স্পর্শবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যসমূহের 
“সংস্থান” অর্থাৎ আকৃতির সন্ত থাকায় ( পরমাণুসমূহের ) অবয়বের সন্ত 
আছে। 


ভাষ্য । পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাং সংস্থান ভ্রিকোণং চতুরজ্রং 


সমং পরিমণ্ডলমিত্যুপপদ্যতে । যত্তৎ সংস্থানং নোহবয়বননিবেশঃ | 
পরিমগ্লাশ্চাণবস্তত্মাৎ সাবয়বা ইতি ॥ 

অনুবাদ। স্পর্শবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যসমূহের অর্থাৎ পুথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের 
ত্রিকোণ, চতুরত্, সম, পরিমগ্ডুল, এই সমস্ত “সংস্থান” আছে। সেই যে “সংস্থান,” 
তাহা অবয়বসমূহের সন্নিবেশ অর্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আকৃতি । পরমাণু- 
সমূহ কিন্তু “পরিমগুল” অর্থাৎ পরিম গুলাকৃতিবিশিক্ট, অতএব সাবয়ব। 

টিগ্লনী। মহ্ধি পরমাণুর দাবয়বন্ব-সাধনে পূর্বোক্ত হেতু (আকাশবাতিভেদ ) খণ্ডন 
করিয়া এখন এই স্ত্রের দ্বারা অপর হেতুর উল্লেখপু্র্বক পুরর্ববার পূর্ববপক্ষরূপে পরমাগুসমূহের 
সাবরবন্ সমর্থন করিরাছেন। “সংস্থানে”র উপপন্তি অর্থাৎ, সংস্থানবত্তা বা আকুতিমন্তাই নেই 
অপর হেতু । সংস্থান” বলিতে অবয়বদমূহের সন্নিবেশ অর্থাৎ পরস্পর বিরক্ষণ-সংযোগ | 
বেনন বস্ত্র উপাদান-কারণ ক্ুত্রমূহের থে পরস্পর বিলক্ষণ-সংবোগ, বাহা এ বস্ত্রের অদমবারি 
কারণ বলিয়া কথিত হইগ্লাছে, তাহাই এ বাস্ত্রর “সংস্থান”। উহাকেই আকৃতি বলে। উহা 
গুণ পদার্থ) স্থাত্রে “উপপত্তি” শের অর্থ এখানে সন্তা। পরমাণুসমূহে সংস্থানের সত্তা আছে, 
অতএব অবয়বের মন্ভাব অর্থাৎ সত্তা আছে। কারণ, অবরব না থাকিলে পূর্বোক্ত সংস্থান বা 
আকুতি থাকিতে পারে না, ইহাই পুর্ব্পক্ষবাদীর বক্তব্য । পরমাগুসমূহে বে সংস্থান আছে, তাহা 
কিরূপে বুবিব? তাই শ্মত্রে বলা হইয়াছে যে, মূর্ত ত্রব্যমাত্রেরই সংস্থান আছে। যে পরিমাণ 
কোন পরিমাণ হইতে অপকৃষ্ট, তাহাকে “মু” ও “মূর্ত” বলা হইয়াছে। সর্বব্যাপী আকাশ, 
কাল, দিক্‌ ও আত্মা ভিন্ন পৃথিব্যাদি সমস্ত ড্রব্যেই এ মৃষ্তি বা মূর্তত্ব আছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে 
মনকে ত্যাগ করিরা স্পর্শবিশিষ্ট মূর্ত দ্রব্য অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টরকেই সৃত্রোক্ত প্মৃত্তিমৎ” 
শবের দ্বারা গ্রহণ করিরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাং”। কারণ, মূর্ভত্ব বা 
পরিচ্ছিত্ব হেতু স্পর্শশৃন্ত মনেও আছে। তাহাতে ব্যভিচার প্রনর্শন করিলে পূর্ববপক্ষবাদীর উহাতেও 
স্থানবন্তার সাধন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অনাবশ্তক। কেবল স্পর্শবন্ব হেতু গ্রহণ 
করাই তাহার কর্তব্য ; উহাতে লাঘবও আছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য মনে হর। হুত্রোক্ত 
ণমুত্তিগ্বশিষ্ট বা মুর্ভ দুব্যকেই পরিচ্ছন্ন দ্রুবা বলে? ভাষাকার বদিরাছেন যে, স্পর্শবিশিষ্ট 
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পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যসমূহের মর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বাযুং এই ভূতচতুষ্টরের ভ্রিকোণ) চতুরত্, সম, 
ও পরিমগুল অর্থাৎ বর্ভুল” সমস্ত “সংস্থান” আছে) পরমাথুরমুহে 'িরিমগুল” নামক 
স্থান আছে। তাই পরে পরমাণুনমৃহকে পরিমগ্ডল বলিয়াছেন। বদিও পুষ্সোন্ত ভ্রিকোণ 
প্রভৃতি সংস্থানেরই ট সুতরাং ত্রিকোণত্ব প্রহতি এ সংস্থান বা আকৃতিরই ধর্মম। 
কিন্ত উ আকৃতিবিশিষ্ট ড্রব্যকেও পত্রিকোণ” প্রভৃতি বলা হয়। অর্থাৎ থে দ্রব্যের সংস্থান 
ত্রিকোণ, তাহাতে এ ত্রিকোণত্ব ধর্শের পরম্পরা বন্বন্ধ গ্রহণ করিয়া, গেই দব্যকেও ত্রিকোণ বনা 
হয়) এবং বে দ্রব্যের সংস্থান “পরিমগ্ুল”, তাহাকেও পরিমগ্ডল বলা হর। দেখনে পিরিদগুল* 
শবের অর্থ পরিমগুলাকৃতিবিশিষ্ট | ভাষ্যকার এ অর্থে ই পরে পরমাণুনমূহকে পরিমগুল বলির়াছে 

বং তজ্ঞন্তই এ স্থলে পুংলিঙ্গ “পরিমণ্ডর” শবের প্ররোগ করিয়াছেন। কারণ, এ স্থলে রি 
মগ্ুঘ” শব্দ পরমাণুর বিশেষণবোধক। মুলকথা', পুক্পপক্ষবাদী পরমাণুতে পরিমগুলাক্ৃতি আছে, 
ইহ! বলিয়াই পরমাণুরও সাবরবন্ব সমর্গন করিরাহ্ছন। উদ্দ্যাতকর কিন্তু এখানে স্থত্রার্থ ব্যাখ্যা 
করিতে লিখিরাছেন,__“দাবরবাঃ পরমাণবো মৃর্ভিমত্বাদিতি, সংস্থানবন্বাচ্চ সায়ববা ইতি”। অর্থ 
তাহার মতে পরমাণুলমূহের সাবরবত্ব-সাধনে মূদ্ভিনন্ব অর্থাৎ মূর্তত্ব ঝা পরিচ্ছিন্ব প্রথম হেতু, এবং 
সংস্থানবন্ধ দ্বিতীর হেতু, ইহাই এখানে পুর্ববপক্ষপদর্গক মহবির ভাতপর্য্য। কিন্তু কুত্রপাঠ ও 
ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা সবলভাবে ইহা বুঝ! বার না ভাব্যকার পুর্বপন্ষব্যাথ্যার সংস্থানবন্ধ 
হেতুর দ্বারাই পরদাণুসমূহের সাবরবন্থ সাধন কবিগাছেন।  পরাণুরমূহের এ দংস্থানের নান 
“পরিমণ্ডল"। ন্ঠার-বৈশেষিকমতে পরমাগুব নে অতি হক্্ম পরিমাণ, তাহাকেই “পরিমগ্ডল” 
বলা হইগ্নাছে। বৈশেধিকদর্শনে মহৰি কণার “নিতাং পরিমণ্ডনং” (1১1২০) এই স্তরের দ্বারা 


৫ 


পরমাণুর পরিমাণকেই “পরিমগুল্‌” বলিয়া নিত্য বলিরাছেন। প্রাসীন বৈশেষিক'চার্ধ্য প্রশস্ত- 
পাদ ও শ্/ারকন্দলীকার শ্রীধরভষ্ট প্রভৃতি উহাকে “পারিমা গুন্য” বলিকাহেন। কণাদসুত্রোন্ত পরি 
মণ্ডল” শবের উত্তর স্থার্ঘে তদ্ধিত প্রত্যয়ে এ “পারিমাগুলা” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাতপর্ধ্য- 
টাকাকার এই স্থত্রে প” শন্ষকে তু" শব্দের পমানা্৫ঘক বপিরা পুর্ববোন্ত দিশ্বান্তের নিবর্তভক 
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অুত্র। সংযোগোপপত্তেশ্চ ॥২৪।৪৩৪।॥ 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) এবং সংযোগের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরমাণু- 
সমূহে সংযোগের সভ বা সংযোগবন্তাপ্রযুন্ত ( পরমাণুসমূহের ) অবয়বের 
সত্তা আছে। 


ভাষ্য। মধ্যে সন্ণঃ পূর্ব্বাপরাভ্যামণুভ্যাং সংযুক্তস্তয়োরব্যবধানং 
কুরুতে। ব্যবধানেনানুমীয়তে পুর্ববভাগেন পুর্ব্বেণাণুনা সংযুজ্যতে, 
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পরভাগেন পরেণাণুনা সংযুজ্যতে। যৌ তে৷ পুর্ববাপরৌ ভাগে তা- 
বস্যাবয়বৌ । এবং সর্বধতঃ সংযুঙ্যমনিস্ত সর্র্বতো ভাগ! অবয়বা ইতি । 


তানুবাঁদ। মধ্যস্থানে বর্তমান পরমাণু পুর্বব ও অপর অর্থাৎ এ পরমাণুর পুর্বব- 
দেশস্থ ও পশ্চিমদেশস্থ পরমাণুদয় কর্তৃক সংযুক্ত হইয়া, সেই পরমাণুদ্ধয়ের ব্যবধান 
করে। ব্যবধানের দ্বার অনুমিত হয়_-(€ এ মধ্যস্থ পরমাণু ) পুর্ববভাগে পুর্ববপরমাণু 
কর্তৃক সংযুক্ত হয়, পরভাগে অপর: পরমাণু কর্তৃক সংযুক্ত হয়। সেই যে, পুর্বব- 
ভাগ ও অপরভাগ, তাহা! এই পরমাণুর অবয়ব। এইরূপ সর্বত্র অর্থাৎ অধঃ ও 
উদ্ধ প্রভৃতি দেশেও (অন্য পরমাণু কর্তৃক) সংযুজ্যমান হওয়ায় সেই পরমাণুর 
সর্ববন্র ভাগ ( অর্থাৎ ) অবয়বসমূহ আছে। 


টিগ্লনী | মহধি পরে এই সুত্র দ্বারা পূর্বরপক্ষবাদীর চরম হেহুর উল্লেখ করিরা পুরর্কোক্ত পূর্ব- 
পক্ষ সমর্থন করিয়াচছেন। পূর্ন হইতে পঅবরবগস্ভাবঃ” এই বাক্যের অন্ুবৃত্তি এখানে মহষির 
অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে “সংযোগোপপত্ডেম্চাবয়বসাবঃ” ইহাই মহষষির বিবক্ষিত 
বাক্য বুঝা যায়। “উপপন্তি” শব্দের অর্থ এখনে সন্তা বা বিদ্যমানতা । তাহা হইলে সংযোগিত্বই 
এখানে পূর্বপক্ষবাদীর অভিমত হেতু বুঝা বায় । তাই বার্তিককার প্রথমেই ব্যাখা করিয়াছেন, 
“সাবয়বন্ধবং নংবোগিত্বাদিতি স্ুত্রার্থঃ” | পরে তিনি বলিয়াছেন ঘে, পুর্তসত্রে “সংস্থান” শের 
দ্বারা সংযোগবিশেষই হেত্ুরূপে গৃহীত হইরাছে। কারণ, অবযব-সংবোগবিশেষই “সংস্থান” শনের 
অর্থ। কিন্ত এই শ্ুত্রে “সংযোগ” শবের দ্বার সংবোগমাত্রই হেতুরূপে গহীত হইছে | স্থৃতরাং 
পুনরুক্তিৎদোষ হর নাই। বন্ততঃ এই শত্রের দ্বারা সরলভাবে পুর্বপক্ষ বুঝা যার পে, যে হের 
পরমাণুতে সংঘোগ জন্মে”_একারণ, পরমাণুবাদীদিগের মতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্বযগুক নামক 
অবয়বীর উৎ্পত্ত হর, অতএব পরমাণু দাবন্নব | কারণ, নিরবরব দ্রব্য সংবোগ জন্মিতে পারে না। 
সংযোগ জন্মিলেই কোন্‌ অবরববিশেষের সহিতই উহা! জন্ম | সুতরাং পরমাগুব অবরব না থাকিলে 
তাহাতে সংযোগোধ্পন্তি হইতেই পারে না। “পরমাণুকারণবাদ" খণ্ডন করিতে শারীরকভাষ্যে 
ভগবান্‌ শঙ্করাচারধ্যও উক্ত যুক্তির দ্বার' নিরবয়ব পরমাণুর সংবোগ খণ্ডন করিয়! উক্ত মতেরই 
খণ্ডন করিরাছেন। কিন্তু তাহার বহু পু্ধেই স্ায়দর্শনে পুর্বরপক্ষরূপে পরমাণুর সাবরবস্ব সমর্থন 
করিতে এই স্থত্রে উক্ত যুক্তির উল্লেখ হইয়াছে। পরে বিজ্ঞানবাদী ও সর্ধশূন্তবাদী . বৌদ্ধসম্প্রদায 
নানারূপে উক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিরা উহার দ্বারা পরমাণুর সাবরবত্ব সাধন করিতে বহু 
গ্রয়ান করিয়া গিয়াছেন। তদনুদারে ভাষ্যকার বাত্স্তায়ন এখানে পৃর্পক্ষের সমর্থন করিতে 
বলিয়াছেন বে, কোন একটি পরমাণু মধ্যস্থ'নে বর্তনান আছে, এমন দময়ে তাহার পূর্ব ও পশ্চিম 
স্থানস্থ অর্থাৎ বামস্থ ও দক্ষিণস্থ ছুইটি পরমাণু আিরা তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া, পরমাণুর 
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বাবধান করে। এ ব্যবধানের দ্বার। মবগ্তই অও্ুবান কর' ঘার বে, সেই মধ্যস্ত পবদাথু তাহার 
পূর্বভাগে পুর্বস্থ পরমাণুব সহিত সংঘুক্ত হয়, এবং পরভগে পশ্চিনন্থ পরদাণুন সহিত সংযুক্ত 
হর । তাহা হইলে সেই মধ্যন্থ পঃমাণুৰ পুর্ভঃগ ও অপরভগ দিদ্ধ হওয়ার উহার ছুইট অবরবই 
দিদ্ধ হয়! কারণ, সেই পুর্র্বভাগ ও অপর ভগকে তাহার অবরবই বলিতে হইবে ॥ এইরূপ নেই 
মধ্যস্থ পরমাণুৰ অ+ঃ ও উর্ধ প্রতি স্থানস্থ পরমাণু। দহিত9 তাহার সংবোগ হওরার উহার সর্বত্রই 
“ভাগ” অর্থাৎ অবয়ব আছে, ইহা অন্গন'নপিদ্ধ হযা। অতএৰ পুর্াক্ত পে সমস্ত পরমাণুতেই 
এঁবপে মন্তান্য পরমাণুব সংঘে'গ হওয়ার দেই সংনাগৰন্ব হেহুর দ্বাবা সমস্ত পরমাণুই সাবঘব, 
অর্থাৎ সমস্ত পরমাণুবই নান! অবনব মনে, ইহ দিন্ধ হয়| 

পূর্বোক্ত যুক্তি বুঝইতে "ন্ঠারবা্্্কে” উদ্দোতকর “্ষটকেন যুখপন্বোগ ২” ই তানি খৌ দ্ধ 
কারিকা উদ্ভত করিরা উহার তাৎপর্ধ) ব্যাখ। কবিাছেন বে, একট পরমাণু একই সমরে ছয়টি 
পরমাণুব সহিত সংযুক্ত হওয়ার ষড়ংখ, ইহ স্বীকর্ধয। কারণ, একই স্থানে ছয়টি সংঘোগ হইতে 
পারে না। ভিন্ন ছিন্ন দেশেই ভিন্ন ভিত নংনেগ ভঈবা থকে | আপ্রযদি & পবমাণুব একই 
প্রদেশ ছয়টি পরমাণুর ছয়টি সংনোগ জন্ম, ই স্বীকার করা বার, তাহা হইলে পপিপ্তঃ স্তাদণু- 
ম'রকঃ” বি ই দ-্ভন্ট পবমাণুৰ পনস্প1 সবেগে নে পিগু উৎপন হইবে, তা পরমাণুমাত্রই 
হর। অর্পাৎ্, উহু ভইতে পাবেনা) সুহরং দূ ভইতে পারে না। কারণ, পরমাগুব 
ভিন্ন ৫ প্রদেশ থকিলেই তাহাব সঠিত অগ্ঠণ্ত পবনাণুৰ সং গর্ণতঃ উত্পন্ন দ্রবোর প্রথিমা বা 
বিস্তৃতি হঈতে পরে | কিন্তু পম ণুব কোন প্ররেশ না থাকিলে তাহা হইতে পারে না। একই 
প্রদেশে বহু পরমাণুব সংযোগ হইলেও তাহা হইতে পারে না। বস্ততঃ একই প্রদেশে অনেক সংযোগ 
জন্ম.তই পরবে না এবং পরমাণু! কোন প্রদেশ বা অবরব না থাকিলে তাহার সহিত বহু 
পরমাণুব সংযোগই জন্মিতে পবে না| কিন্তু মধ্যস্থানে বর্তমান একটি পরমাণুব চতুপ্পার্খ এবং 
অধঃ ও উদ্ধু, এই ছয় দিক্‌ হইতে ছয়টি পরমাণু আপি! যুগপঙ অর্থাৎ একই সময়ে যখন এ 
পরমাণুব নিকটবর্তী হয়, তখন সেই ছয় পরমাণুব সহিত দেই পরমাণুর ঘুগপৎ সংযোগবশতঃ উহার 
যে ছয়টি অংশব অবরব অছ্ছে, ইহ স্থীকার্ধয। তাই বলা হইয়াছে, “ষটুকন যুগপদ্যোগাৎ 
পরমানোঃ ষড়ংশতা | বগ্র“ং সধানদেশত্ব ২ পিওঃ স্তারণুমাত্রকঃ 1” 

উদ্দ্যোতকর এখানে প্অন্নমেবার্থঃ কারিকয়া গীনতে” এই কথা বলিয়া বিজ্ঞানমাত্রবাদী বৌদ্ধা- 
ার্যয বস্থবন্ধুব “বিজ্ঞপ্তিমা্রতাপিদ্ধি” গ্রস্থুব "বিংশতি কা” কারিকার অন্তর্গত উক্ত কারিকাই উদ্ধৃত 
করিনাছেন সন্দেহ নাই । গ্রগ্রস্থ উক্ত কারিকার তৃত:র পাদ “্যধাৎ সমানদেশত্বাৎ” এইরূপ পাঠ 
আছে। এ পাঠই থে প্রক্কত, ইহা বন্থবন্ধুব নিজের ব্যাখ্যার দ্বারাও নিঃদন্দেহে বুঝা যার | সুতরাং 
এখানে "ন্তায়বার্তিক” পুস্তকে মুদ্রিত প্রা সমানদেশতে” এইরূপ পাঠ এবং “সর্বদর্শনসংগ্রহে” 
( বৌদ্ধদর্শনে ) মাধবাচার্ধ্যের উদ্ধূত এ কারিকার “তেষামপ্যেকদেশত্বে” এইরূপ পাঠ প্রকৃত নহে। 
ায়বান্তিকে পরে উদ্দ্যোতকরের প্যপ্রাং সমানদেশত্বাদিতিবাক্যং* এইরূপ উত্তিও দেখা বায়। সুতরাং 
তাহার পুর্নোদ্ুত কারিকায় অন্তরূপ পাঠ, সংশোধকের অনবধানতামূলক সন্দেহ নাই। উদ্দ্যোতকর 


১০৪ স্যাঁয়দর্শন [ ৪অ৩, ২আঁ৩ 


পরেও বিজ্ঞানবাঁদ খণ্ডন করিতে বস্থুবন্ধুব “বিংশতিক1 কারিকা”র অন্তর্গত তৃতীর কারিকার* প্রতি- 
পাদ্য বিষরের থগ্ডন পূর্বক সপ্তন কারিকাঁর পূর্বাদ্ধী' উদ্ভৃত করিয়া উহার ব্যাখ্য! প্রকাশপুর্র্বক 
নিজ দিদ্ধান্তে দো পরিহার করির়াছেন। সুতরাং উদ্দ্যোভকর যে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্যয বন্থুবন্ধুর 
“বিংশতিকা কারিকার”ও প্রতিবাদ করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছিলেন, এ বিষরে সন্দেহ নাই | 
এই বস্থুবন্ধু বিজ্ঞনবাদের প্রধান আচার্য্য অদঙ্গর কনিষ্ঠ সহোদর | তিনি প্রথমে হীনযান 
বৌদ্ধদন্প্রদারের অন্তর্গত সর্ধবাস্তিবাদী বৈভাধিকসন্প্রনায়ে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পরে জ্যেষ্ঠ অদঙ্গ 
কর্তৃক বিজ্ঞানঝাদী বোগাসরমতে দীক্ষিত হইয়া মহাধাননম্প্রদারে প্রবিষ্ট হন। প্রখ্যাত 
বৌদ্ধনৈয়ারিক দিউাগ তীহারই প্রধান শিষ্য। তিনিও প্রথফে নাগদভের শিষাত্ব গ্রহণ 
করিয়া হীন্যানসম্প্রধারেই প্রবিষ্ট ছিলেন পরে বন্থুবন্ধুর পাণ্ডিত্যাদি-প্রভাবে মহাধান- 
সম্প্রদায়ের অপুর্ম অভ্যুদরে তিনিও তহার শিথাত্ব গ্রহণ করিরা বিজ্ঞানবাদেরই সমর্থন 
ও প্রচার করিয়া গিরাছেন। হীনযানদম্প্রদায়ের প্রবর্তক দৌব্রান্তিক ও বৈভাষিক 
বিজ্ঞান ভিন্ন বাহা পদার্থের সন্থা সনর্মন করিত এ বাহা পার্ক পরদপূপু্নমাত্র বপিতেন। 
বন্থৃবন্ধু “বিংশতিকা কারিক/"র দ্বারা বিজ্ঞানবাদ সমর্থন করিতে পরমাণু খগ্ুন করিয়া উক্ত 
মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে পত্রিংণিকা-বিজ্ঞপ্তি কারিক।”র দ্ব'রা বিজ্ঞানবাদ সমর্থন 
করিয়াছেন । বৌদ্ধাচার্যয স্থিরমতি উহার ভাষা করিয়া বিশদ ভাবে বিজ্ঞান বদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রনারের সহিত বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধানর্ধ/ বস্থুবন্ধু প্রভৃতির তৎকালে অতি প্রবল 
বিবাদ ঘটিয়াছিল, ইহা তাহাদিগের এ সমস্ত গ্রন্থর দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা ষায়। বৈভাষিক বৌদ্ধ" 
সম্প্রনার়ের সম্মত বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ ব্ষির খণ্ডন করিতে বস্থবন্ধু বলিরাছেন যে, এঁ সমস্ত বিষয় 
বৈশেধিকাদি মতান্ুদারে অবয়বিরূপ একও বলা যার না; অনেক পরমাণুও বলা যায় না; সংহত 
অর্থাৎ পুষ্ভীভূত বা মিলিত পরমাণুবগষ্টিও বলা বায় না। কারণ, পরমাণুই দিদ্ধ হর না। কেন সিদ্ধ 
হয় না? তাই পরে “কেন যুগপদ্দোগাৎ্” ইত্যাদি কারিকার দ্বার| নিরবরব পরমাণুর অপিদ্ধি 
সমর্থন করিরাছেন। হীনযানসন্প্রদায়ের সংরক্ষক কাশ্মীরীর বৈভাষিকগণ পরমাণুর সংঘাত 
স*ঘোগ স্বীকার করিপ্লা নিজমত সমর্থন করিয়াছিলেন | অর্মাৎ তীহারিগের মতে সংহত বা 
পুগ্জীভূত পরমাগুপমুহে সংঘোগ হইতে পারে। বন্থবন্থু পরে উল্ত মতেরও থণডন করিতে “পরমাণো- 
রদংঘোগে” ইত্যাদি কারিকার দ্বারা বলিরাছেন বে, যখন প্রত্যেক পরমাণুতেই সঘবোগ আদস্তব, তখন 
উহার সংঘাতেও নংযোগ হইতে পারে না। কারণ, উক্ত মতে এ সংঘাত বা সধষ্টিও নিরবয়ব প্রত্যেক 
পরমাণু হইতে কোন পৃথক্‌ পদার্থ নহে। বস্থবন্ধু পরে “দিগভাগভেদো বন্তাস্তি” ইত্যাদি কারিকার 





১ 


দেশাদ নয়মঃ সিদ্ধ ন্বপ্রবৎ প্রেতবত পুনঃ । 

সন্তান।নিয়মঃ সর্ব্বঃ পুঘনন্ দিবর্শনে ৫৩|__বিংশ তিক কারিকা ॥ 
কর্ণ; বাসনান্তত্র ফলমন্ কল্পাতে | 

তত্ব নেমতে ফর বালন। কিং নু কারণং ৪৭/--নিংশতিকা! কারিক। | 
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চর 


২৪শ হও] বাংস্তাঁয়নভাষ্য ১০৫ 


দ্বার! পরমাণুর একত্ব যে সম্ভব হর না এবং পরমাণু নিরবগব হইলে ছারা ও আবরণ সন্তবই হয় নাঃ 
ইহাও বলিরাছেন*। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে ) 

বন্থবন্ুর অনেক পরে সম্ভবতঃ খুষ্টার অষ্টম শতাব্দীতে তাহার সম্প্রায়রক্ষক বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধাচার্য শান্ত রক্ষিতও “তন্বদংগ্রহ” পুস্তকে পরমাণুখগুনে বন্থবন্ধুর যুক্তিবিশেষের সমর্থন 
করিয়াছেন*। পরে তিনি তীহার মূল যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহা একস্বভাবশৃন্ত এবং 





১।. ন তদেকং ন চানেকং বিবয়ঃ গরমাধুশঃ | নচ তে সংহত, যস্ম ২ প্রমাধূর্ন সধ তি 1১১ 
বট্‌কেন যুগপদবোগ'ৎ পরমাণো ষড়ংশত। | বন্জীং সমানদেশত্বাৎ পিও? স্তাদণুমা ব্রকঃ 1১২৫ 
পরমাণোরনংযোগে তৎনংঝ।তেহন্্ কম্তা সঃ | ন চানবয়বন্ধেন ততসংযোগে; ন সিধ'তি ॥১৩| 
দিগ ভাগভেদে' স্তান্তি ততস্তকন্বং ন যুজাত। ছায় বৃতী কথং বাহন্যে। ন পিগুশ্চেন্ন তস্ত তে 4১৪1 
| -বহ্ববুব্ত বিংশতিকাকারিকা ॥. 
ষড়ভো। দিগ ভ:8 বড় ভিঃ পরমণুভিয গপদ্ধোগে নতি প্রমাণ? বড়ংশত। প্রাপ্পোতি।  একস্ত বো দেশস্তত্রান্ত- 
স্তাসন্তবৎ | অথ যত্র টৈকস্ত পরমাণোর্দেশ স এব বয়াং ১তন সর্কেবং সমানদেশস্থাৎ সর্ববঃ পিওঃ পরমাণনাত্র; স্তাং 
. পরম্পরাবাতিরেকাদিতি ন কশ্চিং পিও্ড দৃষ্ঠঃ স্তং | নৈৰ হি পরমাণবঃ সংযুজন্ধে, নিরবয়বন্থ! ॥১২। 
মাভুদেন দোব প্রসঙ্গ;, সংহতাস্ত্ পরম্পবং সংবূজন্থ ইতি কাশ্মীরবৈভ|ধিকান্ত ইদং প্রষ্টবাঃ, য; পরমা খুনাং নংঘাতো 


নস তেভ্যোহ্রথান্তরমিতি পরমাপোবসংঘোগে “ততসংঘাতেহন্তি কম্ত মস সংযোগ ইতি বর্তে | পন চানবয়বন্ধেন তংসং" 
যোগো ন সিধতি” (১৩)। অথ সংঘাত! অপান্োন্যং ন সংযুজ্ঞান্ে, ন তি পরগাপনাং নিরবয়বন্থ ং সংযোগে ন সিধাতীতি 
বন্তব্যং, সাবয়নন্তাপি হি সংদাতস্ত সংলোগানভুগাগমতত | উষ্মাৎ গ্রমণূৰেকং দ্রবাং ন নধাতি, সদ গবমাণো” সংখোগ 


ইবাতে যদি বা নেদাতে ৫১৩ 

শদ্গদেশভেদে, যন্থান্থি তন্তৈকত্ং 7 যুজ্যতে” | অন্যে। ভি প্রমাণে, পুর্দদিগ ভ!গো যাব্দধোদিন ভাগ উতি। 
দিগ ভাগভেদে সতি কথং তদ্স্মকস্ত পরমাপোরেকত্ং পোক্ষাতে | “ভায়বুতী কথ" বা"-গকোকৈকল্ত পরমাণোদিগ ভগ- 
ভেদো ন স্যাদাদিতো।দয়ে কথমন্থাত্র ছায়। ভবতন্ত্রততপ | নহি শম্তন্যত প্রদেশোতল্তি যত্রাতণে ন স্তাৎ। আব্রণঞ 
কথং ভবতি পরমাণে পরম,এন্রেণ, যদি দিগ ভাগভেদে। নেমাতে। নহি কম্চিদপ পরমাণেত পরভাগোহস্থি, যন্রা- 
গমনাদন্যেনান্স্ত প্রতীঘাতঃ স্তাৎ। অতি চ গু 
কিমেবং পিগন্ত তে ছায়ারতী, ন, পরমাখোরিতি,কিং খলু পরমাপৃভোইন্যঃ পিও ইফাতে, যন্ত তে ভ্তাত।, নেতাহ 
প্ান্যো ন পিওন্ে্র তস্ত দিছি যদি নানঃ পরমাণুভঃ পিও ইফাতে, নতে তশ্তেতি পিদ্ধং ভবতি” ইতাদি। 
(উদ্ধৃত কারিকাত্রয়ের বহুবন্কৃকৃত বৃন্তি )। প্ারিসে দুদ্রিত লেভি সহেবের সম্পাদিত “বিজ্ঞপিমাব্রতাসি দ্ধ” উষ্টনা | 


1 


1ঘাতে নর্কেষাং সম'নদেশত্বাৎ সর্তক সংঘাত পরমা ণমাত্রঃ স্কাদিতাক্তং | 








২। পংহ্ক্তং দুরদেশস্বং নৈরক্তর্যাবাবস্থিতং | 
একাদভিমুখং রূগং যদণে ম বিবর্তিত ৪ 
অপন্থরাভিমুখেন তদেব যদি কল্পতে। 
প্রচয়ো ভূধরাদীনামেরং লতি ন যুজাতে ॥ 
অপন্তবাভিমুখেন রূপঞ্চেদন্যাদিবাতে | 
কথং নাম ভবেদেকঃ 5 নতি ॥ 
তন্থদ গ্রহ”, গাইকে য় ওবিয়েন্টাল সিরিজ, ৫৫৯ পৃষ্ঠা । 
১৪ 


১০৬ স্যায়দর্শন [ ৪অ০, ২আ 


অনেকম্বভাবশৃন্য, অর্থাৎ যাহা একও হইতে পারে না, অনেকও হইতে পারে না, তাহ! সৎ পনার্থ 
নহে। তাহা অপং-বেমন গগনপদ্মা। পরধণণ। একস্বভাবও নহে, অনেকস্থভাবও নহে । 
স্থতরাং উহা গগনপন্ের স্যার অস২১। রা শুবাদীদিগের মতে কোন পরমাণুই অনেক 
নহে। কিন্তু কোন পরমাণু একও হইতে পার না। শান্ত রক্ষিত ইহা! সমর্থন করিতে বস্ুবন্ধুর 
স্তায় প্রত্যেক পরমাণুরই বে অধ ও উদ্ধ প্রভৃতি দিগৃভাগে ভেদ আছে, সুতরাং উহার একত্ব 
সম্ভব নহে, ইহা বুঝাইরাছেন। শান্ত রক্ষিতেৰ উপবুক্ত শিষ্য মহামনীধী কমলশীল পতন্বসংগ্রহ- 
পঞ্জিকা” বহু বিচার করিয়া শান্ত রক্ষিততর থুক্তি সমর্ণন কবির গিয়াছেন। তিনি সেখানে পরমাণু- 
বাদী বৈভাধিকলল্প্রণাঘেব মধ্যে মহ্রর 'পকাশ করিরাছেন বে, পরমাণুপমূত পরস্পর সংখুন্তই 

থাকে, ইহা এক সম্প্রদারের মত | অপব সম্প্রধাতরর দত এই দে, প্রমাণুনমূহ সত মান্তরই 
থাকে অর্াৎ্থ কোন পরমাণুই সপর পরমাণুকে স্পর্শ বরে না। অন্ত সম্প্রদায়ের মত এই যে, 
পরমাণুসমূহ মখন নিরন্তব হর, অর্থাৎ উহাপিগের মধ্যে ব্যবধান থাকে না, তখন উগ্বদিগের “ম্পৃষ্ট” 
এই সংজ্ঞা হর। তন্মধো ভনন্ত শুভ গুপ্ত প্রথমোক্ত মনের সমর্থক | পরমাণুনমূহের পরম্পর সন্নি- 
ধান হইলেও সংযোগ জন্মে না, কোন পরমণুই অপর পরমাণুকে স্পর্শ করে না, এই দ্বিতীর মতটী 
অমর! অনেক দিন হইতে শুনিতেছি। কিন্ত উহ! কাহার মত, তাহা কমলশীলও ব্যক্ত করিয়া 
বলেন নাই। তৃতীর মতও দ্বিতীয় মতের অন্থরূপ। পূর্বেভ্ত মতন্রর়েই মধ্যবন্তী পরমাণু অন্ঠান্ত 
বছ পরমাণুর দ্বার! পরিবেষ্টিত ইইলে দিগ ভাগে দেই পরমাণুর ভে স্বীকার্য্য। নচেৎ গুচয বা স্থলতা 
হইতে পারে না । কা'ৰ্ণ, পবমাণুবাদীদিগের মতে পরনাণুর অংশ বাঁ অবয়ব নাই। শান্ত রক্ষিতের 
কারিকাব ব্যাখণর ছারা কমননীন ইহা বিশ্বনগে বঝাইপাছেন এবং সস্তা মমর্থন খর ত বস্তুবন্ধুব 
“দিগ্ভাগভেদে বস্তান্তি হঠৈকন্ং ন ঘুড7০১৮ এই কারিবা্দ ও 
তিনি উক্ত বিষয়ে ভদন্ত শুভ গুপ্তের সমাপগনর উল্লেখ করিগ়াও খগ্ডন উর পরে অতি 
হুম্ধ্ম প্রদেশই পরমাণু, উহার অবব কল্পনা করিলে মে সমন্ত অবরবগ অতি ৃক্দই হইবে, 
অনবস্থা হইলেও ক্ষতি নাই, ইহাও অপর সম্প্রদায়ের মত বলিয়া প্রকাশ করির! শান্ত রক্ষিতের 
কারিকার দ্বারা উক্ত মতেরও খণ্ডন করিগাছেন। মন্ুুনন্ধিৎস্থ তাহার অপূর্ব গ্রস্থ “তক্বনংগ্রহ- 
পঞ্জিকা” পাঠ করিলে পরমাণুবাদী বৈভাবিক ঝৌদ্ধসম্প্রদার়ের আচার্যগণ কত প্রকারে ষে পরমাণুর 
অস্তিত্ব দদর্থন করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের সহিত বিজ্ঞনবাদী বৌদ্ধন্প্রাণায়ের দীর্ঘকাল যাবৎ 
কিরূপ বিবাদ চলিয়াছিল, নান। দিক্‌ হইতে নানা প্রকারে সর্বান্তিবাদের প্রবল প্রতিবাদে হীনধান- 
সম্প্রদায় ক্রমণঃ কিরূপে হীন হইরাছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন । বিজ্ঞানবাদের প্রচারক মহাঘান- 
সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ পরমাণুর অবনব সমর্থনে মারও অংনক হেতুব উ:ললথ করিরাছেন। ন্যায় 
বাণ্তিকে উদ্দ্যোতকর তাঁহারও উদ্মেখ করিয়াছেন। উদরনাচার্য্যের “আত্মতস্থবিবেকে”্র টীকা 
নব্নৈরায়িক রঘুনাথ শিরোমণির উদ্ধত “ঘট্‌কেন যুগপদ্যোগাৎ* ইত্যাদি কারিকার পরার্ে অন্তান্ঠ 





১১ ভননিম্ঠযযোগে হত হু পরমাণু কাঁপম্চিততহ | 
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হেতুরও উল্লেখ দেখা বার; পরে তাহা ব্যক্ত হইবে? ফলকণ, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধনম্প্রদার নানা 
হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবয়বন্ব সাধন করিরাছেন। নর্দ্াভাববাদাও এ সমস্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর 


০ 


সাঁবয়বত্থ সমর্থন করির়াছেন। পরমখুব অবরবপরম্পর' পিদ্ধ হইল নেই পমস্ত অবববও তহার 
অবয়বে কোনরূপে বর্তম'ন হইতে পানে না, সুতরাং পররনাণু নাই, এইব্ধপে পুর্ব বিচার করির। 
পরমাণুর মভ'ৰ সাধন করাই বিজ্ঞ'বাদীর স্যার সর্ধ্বা গববংদীরও গু উদ্দেন্ । অতঃপর পরমাণুর 
পূর্বোক্ত বাধক বুক্তিসমূহের খগ্ডন পাওরা যাইবে । 


ভাব্য। যন্তাবং মুর্তিমতাং সংস্থানৌপপত্তেরবয়বসত্তীৰ 
ইতি, অন্রোক্তং, কিমুক্তং? বিভাগেহল্পতরপ্রসঙ্গস্য যতো 
নাল্সীয়স্ত্র নিবৃত্ত ২ অণ,বয়বস্য চাণুতরত্ব-প্রসঙ্গা দণুকার্য্য- 
প্রাতিষেধ ইতি। 

যৎ পুনরেতৎ “সংযোগোপপন্তেশ্চেগতি_ 

স্পর্শবস্তীদৃব্যবধানমাশ্রয়স্য চাব্যাপ্ত্য। ভাগভক্তিঃ, উক্ত- 
ঞাত্র। স্পর্শবানণুঃ স্পর্শবভোরণে।ঃ  প্রতিঘাতাদ্ব্যবধায়কো ন 
সাবয়বত্বাৎ। স্পর্শবন্তাচ্চ ব্যবধানে সত্যএুনংযে!গো নাশীনং ব্যাপ্পোতীতি 
ভাগভক্তির্বতি ভাগবানিবায়মিতি। উক্তঞ্চাত্র--“বিভাগেখল্সতর- 
প্রসঙ্গ স্য যতো নাল্লীয়স্তত্রাবস্থানাৎ” তর্রবয়বস্য চাণুতরত্ব- 
প্রসঙ্গাদণুকাধ্য প্রতিষেধ ইতি। 

অনুবাদ । (উন্তর)মু্ দ্রব্যসমুহের সংস্থান প্রযুক্ত ( পরমাণুর ) অবয়ব 
আছে, এই বে (পূর্ববপক্ষ কথিত হইয়াচ্ছে ), এ বিষয়ে উল্ত হইয়াছে । (প্রশ্ন )কি 
উক্ত হইয়াছে? (উত্তর) “বিভাগ হইলে ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের যাহা হইতে ক্ষুদ্রতর 
নাই, তাহাতেই নিবৃত্তিপ্রযুক্ত” এবং “পরণাণুর অবরবের অণুতরন্বপ্রসঙ্গবশতঃ 
পরমাণুরূপ কাধধ্য নাই,” ইহা উল্ত হইয়াচ্চে। 

আর এই যে, সংখোগবন্ব-প্রযুক্ত ( পরমাণুর ) অপয়ন আচে, ইহার (উত্তর)__ 
স্পরশবন্বপ্রযুক্ত ব্যবধান হয় এবং জাশ্রায়ের অব্যাপ্ডিবশতঃ ভাগভক্তি হয়। এই 
বিষয়েও উত্ত হইয়াছে । 

বিশদার্থ এই যে, স্পর্শবিশিষ্ট পংমাণু স্পর্শবিশি ০ প্রতিঘাঁত- 
এধুণ্ত ব্যবধায়ক হয়, সাবয়বন্বতাযুণ্ত প্যবধায়ক হয় না এপ স্পর্শনন্বতবুক্ত 
ব্যবধান হহল পবমাণুর সংনোগ আঞখবকে €( পরখাথুকে ) ব্যাপু কানে মা, এ জন্তু 


১০৮ স্যায়দর্শন [ ৪অ০, আও 


ভাগভক্তি আছে ( অর্থাৎ ) এই পরমাণু ভাগবিশিষ্টের স্যায় হয়। এ বিষয়েও 
(পুর্বে ) উক্ত হইয়াছে-_-“বিভাগ হইলে ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের যাহ! হইতে ক্ষুদ্রুতর নাই, 
তাহীতে অবস্থানপ্রযুক্ত” এবং এসেই পরমাণুর অবয়বের অণুতরত্বপ্রসঙ্গবশতঃ 
পরমাণুরূপ কাধ্য নাই।” 


টিগ্পনী। পূর্বোক্ত “মৃত্তিঘতাঞ্চ" ইতাদি স্থত্র এবং “সংযোগোপপন্েশ্ঠ” এই স্ত্রের দ্বারা 
মহর্ষি পরে আবার যে পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন, পরবর্তী স্ত্রের দ্বার! তিনি তাহার খণ্ডন 
করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্বেই এখানে স্বতন্বভাবে এ পূর্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন ৷ ভাষ্যকার 
আরও অনেক স্থলে স্থতন্ত্ভাবে পূর্বরক্ষের উত্তর বলিয়া, পরে মহর্ষির উত্তরস্থত্রের অবতারণা 
করিরাছেন। ভাষাকার এখানে প্রথমে প্রথমোক্ত “মুন্তিমতাঞ্চ” ইত্যাদি (২৩শ) সুত্রোক্ত পূর্বপক্ষের 
উল্লেখ করিয়! তদুত্তরে বলিয়াছেন বে, এ বিষয়ে পূর্বে উক্ত হইয়াছে। কি উক্ত হইয়াছে? এই 
প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার পূর্বোক্ত যোড়শ স্থত্র এবং দ্বাবিংশ স্থত্রের ভাধ্যশেষে পরমাণুর নিরবয়বস্ত- 
সাধক যে যুক্তি বলিয়াছেন, তাহাই বথাক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন । ষোড়শ স্থত্রভাষ্যে ভাষ্যকার 
পরমাণুর নিরবয়বস্বদাধক যুক্তি বলিয়াছেন বে, জন্ত দ্রব্যের বিভাগ হইলে সেই বিভক্ত দ্রব্যগুলি 
ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রতর প্রপঙ্গের অবগ্ঠই কোন স্থানে অবস্থান বা নিবৃত্তি আছে। 
সুতরাং যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র নাই, বাহ। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহাতেই তাহার নিবৃত্তি স্বীকাধধ্য। তাঁহা 
হইলে সেই দ্রব্য যে নিরবরব, ইহাও শ্বীকার্ধ্য। কারণ, সেই দ্রব্যেরও অবয়ব থাকিলে তাহাতে 
কষুদ্রতরপ্রপঙ্গের নিবৃত্তি বলা যায় না। কিন্ত ক্ষুদ্রতরপ্রসঙ্গের কোন স্থানে নিবৃত্তি স্বীকার না 
করিলে অনবস্থাদি দৌষ অনিবার্ধ্য। দ্বাবিংশ হৃত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন ঘে, পরমাণুর 
অবয়ব স্বীকার করিলে এ অবর়ব এ পরমাণু হইতে অবশ্য ক্ষুদ্রতর বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। 
কিন্ত তাহা স্বীকার করিলে আঁবাঁর সেই অবরবেরও অবয়ব উহা! হইতেও ক্ষুদ্রতর বলিয়াই স্বীকার 
করিতে হইবে। এইরূপে অনস্ত অবয়বপরম্পরা স্বীকার করিয়া পরমাণুর কার্ষ্যত্ব বা জন্তত্ব স্বীকাঁর 
করা যায় না । কারণ, তাহা হইলে কোন পদার্থকেই পরমাণু বলা যায় না। যাহা! সর্বাপেক্ষা অণু, 
অর্থাৎ যাহা হইতে আর অনুবা সুক্ষ নাই, তাহাই ত “পরমাণু” শব্দের অর্থ | সুতরাং যাহাকে পরমাণু 
বলিবে, তাহার আর অবরব নাই। সুতরাং তাহা কার্ধ্য অর্থাৎ অন্ত কোন অবয়বজন্য পদার্থ নহে, 
ইহাই শ্থীকার্ধ্য। ফণকথা, পুর্োক্তরূপ সুদ যুক্তির দ্বারা যখন পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, 
তখন পরমাণুর মে সংস্থান নাই, ইহাও দিদ্ধ হইরাছে। স্ৃতরাং পরমাণুতে সংস্থানবন্ধ হেতুই 
অপিদ্ধ হওয়ায় উহার দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ/কারের চরম 
তাৎপর্ধ্য। 

তাষ্যকার পরে “বন পুনরেতৎ'''সংযোগোপপন্ডেশ্টেতি” ইত্যন্ত সন্দর্ডের দ্বারা নংযোগবন্প্রবুক্ত 
পরমাণুর অবয়ব আছে, এই শেষোক্ত পুর্ববপক্ষ গ্রহণ করিরা “ম্পর্শবস্থাদ্ব্যবধানং” ইত্যাদি প্উক্তরাত্র” 
ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা উহারও উত্তর বনিয়াছেন। পরে ভাষ্যলক্ষণানুসারে *স্পর্শবানগু” ইত্যাদি 
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সন্দর্ভের দ্বারা তীহার পূর্বোক্ত কথারই তাৎপর্য) ব্যা্যা করিয়াছেন । পূর্বোক্ত সন্দর্ভের পরে 
পউক্তর্চাত্র” এই কথার দ্বারা যাহা তীহার বিবঙ্ষিত, পরে “উক্তঞ্চাত্র” ইত্যাদি সন্দর্তের দ্বারা উবাই 
প্রকাশ করিরাছেন এবং উহ্থা প্রকাশ করিবার জন্যই পরে তীহার পূর্বোক্ত প্উক্তঞ্ধাত্র” এই কথার 
পুনরুল্েখ করিতে হইগনাছে। ভাষ্যকার “নংযোগোপপন্তেন্৮” এই স্ৃত্রোক্ত পুর্বপক্ষের ব্যাখ্যা 
করিতে যেরূপ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তদন্গুপারে উহার খণ্ডন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, 
মধ্যস্থ পরমাণু যে, তাহার উতর পার্খস্থ পরমাণুদ্বয়ের ব্যবধায়ক হয়, তাহা এঁ পরমাণুত্রয়ের ্পর্শবন্- 
প্রযুক্ত, সাবয়বস্বপ্রযুক্ত নহে। অর্থাৎ পরমাণুর স্পর্শ থাকায় মধ্যস্থ পরমাণুতে উভয় পার্ধস্থ পরমাণুর 
প্রতীঘাত বা সংঘোগবিশেষ জন্মে। তও্প্রযুক্তই এ মধ্যস্থ পরমাণু সেই পার্শস্থ পরমাথুদ্ধরের 
ব্যবধান করে। এ ব্যবধানের দ্বারা এ পরমাণুর যে অবয়ব আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয় না। 
কারণ, শ্রী ব্যবধান অবয়বপ্রযুক্ত নহে) অবয়ব না থাকিলে স্পর্শবস্বপ্রযুক্তই এ ব্যবধান হইতে 
পারে এবং প্র স্থলে তাহাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রবোর উভয় পার্থে ধরূপ 
দ্রব্য্বয় উপস্থিত হইলেই তাহার বাবধান হইরা থাকে । স্থতরাং পরমাণুর অবয়ব না থাকিলেও 
স্পর্শ আছে বলিয়া তাহারও ব্যবধান হয়। কিন্তু অন্ান্ত সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ যেমন তাহার 
আশয় দুব্যকে ব্যাপ্ত করে না, তদ্রপ পরমাণুর দংবোগও পরমাণুকে ব্যাপ্ত করেনা । সংযোগের 
শ্বভাবই এই যে, উহা কুত্রাপি নিজের আশ্রযকে ব্যাপ্ত» করে না, এ জন্ত পরমাণুর ভাগ অর্থাৎ 

ংশ বা অবয়ব না থাকিলেও উহাতে ভাগের “ভক্তি” আছে। অর্গাড পরম1দু ভাগবান্‌ (সাবয়ব ) 
দ্রব্যের সদৃশ হয়। যে রি তথাুত নহে, তাহার তথাভূত পদার্থের সহিত সাদৃশ্ত থাকিলে 
এ সাদৃশ্তুবিশেষই “ভক্তি” শবের দ্বারা কথিত হইরাছে। উদ্দোতকর পুর্বে তই “ভক্তি” শব্দের 
এরূপই অর্থ বলিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৮ পুষ্ঠা দ্রষ্টব্য)| বৈশেধিক দর্শনে মহর্ষি কণাঁদও 
(৭1২1৬ হৃত্রে) "ভক্তি শব্দের প্রয়োগ করিরাছেন। এ ভক্তি” শব্ষ হইতেই “ভাক্ত” শব্দ 
পিদ্ধ হইগাছে। হ্াারদর্শনেও (২২১৫ স্তরে) "ভক্ত" শবের প্রয়োগ হইয়াছে । মূলকথণ 
অন্তান্ত সাবয়ব পদার্থের সংযোগ যেমন তাহার আশ্রক্নকে ব্যাপ্ত করে না, তদ্রুপ পরমাণুর 
সংযোগও পরমাণুকে ব্যাপ্ত করে না । এইরূপ সাদৃশ্তবশতঃই পরমাণু সাধয়ব না হইলেও সাবয়বের 
হ্যায় কথিত হর়। পুর্ববোন্তরূপ দাদৃগ্ই উহার মূল। ভাষ্যকার পরদাণুর পূর্বোক্ররূপ সাদৃশ্তকেই 
তাহার “ভাগভক্তি” বলিয়াছেন | অর্থাৎ ভাগ (অংশ ) নাই, কিন্তু ভাগবান্‌ পদার্থের মহিত গ্ররূপ 
সাদৃশ্ঠ আছে, উহ্াকেই বপির়াছ্েন “ভাগভক্তি”। ভাষ্যকার পরে তীহার পূর্বোক্ত যুক্তি প্রকাশ 
করিবার জন্য “উ ত্র” ইত্যাদি সনর্ভের দ্বার! তাহার পূর্বোক্ত পউক্তপ্ধাত্র” এই কথারই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাতপর্যয এই যে, পূর্বোক্ত যোড়ণ স্থত্রের ভাষ্যে এবং দ্বাবিংশ স্ৃত্রের 
ভাষ্যে পুর্বে পরম।ণুর নিরবরবন্বপাধক বে যুক্তি বলিয়াছি, তদ্দ্বারাই পরমাণুর নিরবরবন্ব পিদ্ধ 
হওয়ার এবং পুর্নপক্ষবাদী সেই পূর্বোক্ত বুক্তির খণ্ডন করিত না পারায় আর কোন হেতুর 
দ্বারাই পরমাণুর পাবরবস্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পূর্োন্ত যুক্তিতে যখন জন্য দ্রব্যের 


পে 


বিভাগের কোন এক স্থানে নিবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে, কোন দ্রব্যকে সর্বাপেক্ষা শুদ্র বনিতেই 
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হইবে, তখন আর তাঁহার অবধূব স্বীকান্ন করাই যাইবে না) সুতরাং তাঁহাকে কার্য্য বলাও যাইবে 
না। অতএব পরমাণু নিরবয়ব হইলেও তাহাঁতেও দংযোগোতপন্তি স্বীকার করিতে হইবে। 
সংযোগবৰ্বপ্রযুক্ত তাহার সাবরবন্ধ দিদ্ধ হইতে পারে না ॥২৪ 


ভাষ্য । “মুর্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপভ্ভেঃ” “সৎযো- 
গোপপত্তেশ্চ? পরমাণুনাঁং সাবয়বত্বমিতি হেত্বোঃ_ 


সুত্র । অনবস্থাকারিত্বাদনবস্াহুপপতিশ্চাপ্রতিষেধঃ॥ 
।২৫॥৪৩৫॥ 

অনুবাদ । (উত্তর). মূর্ত দ্রব্যসমূহের সংস্থানবন্বপ্রবুক্ত এবং সংযোগবব্- 

প্রযুক্ত পরমাণুসমূহের সাবয়বত্ব”_এই পূর্ববপক্ষে হেতুদ্ধয়ের অনবস্থ।ক।রিত্ববশতঃ 
এবং অনবস্থার অনুপপন্ভিবশতঃ ( পরমাণুসমূহের নিরবয়বন্ের ) প্রতিষেধ হয় না। 

ভাষ্য । যাবন্মভিমদ্যাবচ্চ সংযুজ্যতে, তৎ সর্ধ্বং দাবয়বমিত্যনবস্থা- 

কারিণাবিমৌ হেতু । সা চানবস্থা নোপপদ্যতে | সত্যামনবস্থায়াং সত্যে 

হেতু স্তাতাং। ত্ম!দপ্রতিষেধোহয়ং নিরবয়বত্বন্তেতি | 


বিভাঁগন্ত চ বিভজ্যমানহনিক্নোপপদ্যতে _-তস্মাৎ গ্রলয়ান্তত। 
নোপপদ্যত ইতি । 
অনবস্থায়াঞ্চ প্রত্যধিকরণং দ্রব্যাবয়বানামানন্ত্যাঁৎ পরিমাঁণভেদানাঁং 
গুরুত্বস্ত চাঁগ্রহণং, সমানপরিমাণত্বপ্চাবয়বাবয়বিনোঃ পরমাণু বয়ব- 
বিভাগাদুপ্ধমিতি! 
অনুবাদ। যত বস্ত মুত্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ ঘূর্ভ এবং বত বস্থ সংযুক্ত হয়, সেই 
সমস্তই সাবয়ব, ইহা বলিলে এই হেতুদ্বয় অনবস্থাকারী অর্থাৎ অনবস্থাদোষের 
আঁপাদক হয়। সেই অনবস্থাও উপপন্ন হয় না। অনবস্থা “নতী” অর্থাৎ প্রামানিকী 
হইলে ( পূর্বেবাক্ত ) হেতুদ্য় “সত্য” অর্থাশ পরমাণুর সাবয়ব্বসাধক হইতে পারিত। 
অতএব ইহা (পরমাণুর ) নিরবয়বন্্ের প্রতিষেধ নহে। 
বিভাগের সন্ধন্ধে কিন্তু “বিভজ্যমানভানি” অর্থাৎ বিভাগাধারদ্রব্যের অভাব উপপন্ন 
হয় না। অতএব বিভাগের প্রলর়ান্ততা উপপন্ন হয় না। অনকন্থা হইলে কিন্তু 
প্রত্যেক আধারে দ্রব্যের মবয়বের অনশুতাবশতঃ পরিমাণাভেদের এসং গুরুতর 


ঠা 
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জ্ঞান হইতে পারে ন! এবং পরমাণুর অবয় ববিভাগের পরে অবয়ব ও অবয়বীর তুল্য- 
পরিমাণতা হয় । 

টিপ্ননী। মহষি শেষে এই সুত্রে দ্বার! তাহার পূর্বোক্ত “মৃক্তিমতাঞ্চ” ইত্যাদি হত্রোক্ত এবং 
“সংযোগোপপন্তেশ্ঠ” এই স্থত্রোক্ত হেতুদ্ব় বে পরমাণুর সাঁবন্বত্তের সাধক হইতে পারে না, সুতরাং 
উহার দ্বারা পরমাণুব নিরবরবন্ব পিদ্ধাত্তের খণ্ডন হয় ন!, ইহা! বলিয়া তাহার নিজ দিদ্ধান্ত সমর্থন 
করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও প্রথমে “হেত্বেঃ” ইত্যন্ত সন্দর্ভর অধ্যাহার করিয়া মহর্ষির এই 
গিদ্ান্তন্থত্রের মবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের “ছেত্বা” এই বাক্যের সহিত হত্রের প্রথমোক্ত 
"অনবস্থা কারিস্বাৎ” এই বাঁক্যের ঘোগই তাঁহার অভিতপ্রত বুঝিতে হইবে এবং স্ুত্রের শেষোক্ত 
“অপ্রতিষেধচ” এই বাকের পুর্বে “পরমাগুনাং নিরবগবত্বন্ত” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া স্থতরর্থ 
বুবিতে হইবে। তাহা হইলে মহষির বক্তব্য বুঝা বার যে, থেহেতু পূর্বোক্ত “সংস্থানবন্ধ” ও 
“দংযোগবন্ধ” এই হেতুদ্বপন অনবস্থাদোষের আপাদক এবং এ অনবস্থাও প্রামানিক বলির! স্ীকার্ধ্য 
নহে, অত এব উহার ছারা পরম'ণুপমূহের নিরবরবাত্বর গ্রতিষেধ অর্থাৎ সাবরবত্ব পিদ্ধ হর না। 
ভাষ্যকার পরে স্থতার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা ইহ! বুঝাইতে বলিয়াছেন বে, ঘত বন্ত মূর্ত এবং যত বস্ত সংযোগ- 
বিশিষ্ট, সেই সমস্তই সাবরব, এইবপ ব্যাপ্তি স্বীকার করি মূর্ভত্ব অথবা সংস্থানবন্ধ এবং সংখোগ- 
বন্ধ হেতুর দ্বারা পরমাণুর নাবর়বন্ সিদ্ধ করিতে গেলে উহার দ্বারা পরমাণুর অবরবের অবয়ব এবং 
তাহার অবরব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বপরম্পরার দিদ্ি৭ আপন্ভি হওরার অনবস্থা-দোষ অনিবার্ঘ্য। 
স্থৃতরাং উক্ত চেতুদ্ধর অনবস্থাকারী হওয়ায় উহ! পরম!ণুৰ সাবন্বাত্বর সাধক হইতে পারে না । অবশ্ঠ 
অনংস্ক। প্রমাণ দারা উপপন্ন হইলে উত। দোষ নভে, উন স্থীকার্য্য। কিন্তু এখানে এ অনবস্থার 
উপপন্তিও হর না) তাই মহধি পরে এই স্ৃত্রেই বলিয়াছেন,__“অনবস্থানপপন্তেশ্ 1” ভাষ্যকার 
মহ্ষিব তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে বলিগছ্ছেন বে, অনবস্থ। “পতী” অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ হইলে উক্ত হেতুদ্ধয় 
“সত্য” অর্থাৎ মাধ্যপাধক হইতে পারিত। কিন্ত উহা প্রমাণসিদ্ধ হর না। এখানে মহর্রির ধ 
কথার দ্বারা প্রমাণদিদ্ধ অনবস্থা যে দো নহে, উঠা স্থীকার্ধ্, এই দিদ্ধান্তও স্ৃচিত হইয়াছে। তাই 
পুর্ধাচার্য্যগণ প্রানাণিক অনবস্থা দোষ নহে, ইহ। বলিরা অনেক স্থলে উহ! স্বীকারই করিরা 
গিয়াছেন ৷ নব্যনৈয়ারিক জগদীশ তর্কালঙ্ক'র প্রামাণিক অনবস্থাকে অনবস্থাদোযই বলেন নাই। 
তিনি এজন্ত অনবস্থার লক্ষণবাকো “অগ্রামাণিক” শা প্রয়োগ করিয়াছেন ( দ্বিতীয় খণ্ড, 
৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )| 

পুর্বরপক্ষবাদী অবশ্তই বলিবেন বে, আমরাও বিভাগকে অনন্ত বলি না। আমাদিগের মতে 
বিভাগ প্রলয়ান্ত। অর্থাৎ জন্য দ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে যেখানে প্রলয় বা সর্ধাভাব হইবে, 
আর কিছুই থাকিবে না, সেখানেই বিভাগের নিবৃত্তি হইবে। সুতরাং পরমাণুর অবরবের ন্যায় 
তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বপরম্পরার দিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর বিভাগ 
করিতে গেলে যেখানে আর কিছুই থাকিবে না, সেখানে আর অবস্নবসিদ্ধি সম্ভবই হইবে না। 
ভাষ্যকার এ জন্য তাহার পুর্বকথিত অনবস্থ! সমর্থনের জন্য পরে বলিয়াছেন যে, বিভাগ প্রলয়াস্ত, 
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ইহা উপপন্ন হর না । কারণ, যাহার বিভাগ হইবে, সেই বিভাজ্যমান দ্রব্য বিদ্যমান না! থাকিলে 
প্র বিভাগ থাঁকিতে পারে না। বিভাজ্যমান দ্রবোর হানি (অভাব) হইলে দেই চরম বিভাগের 
আধার থাকে না। সুতরাং বিভাগ কোথা থাকিবে ? অতএব বিভাগ স্বীকার করিতে হইলে 
উহার আধার সেই দ্রব্যও স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং সেই দ্রব্যের বিভাগ গ্রহণ করিয়া 
এঁরূপে বিভাগকে অনস্তই বলিতে হইবে। তাহা হইলে অন্বস্থা-দোঁষ অনিবার্ধয | 

পুর্ববপক্ষবাদী যদি বলেন বে, এ অনবস্থ। স্বীকারই করিব? উহা স্বীকারে দৌষ কি? 
এতদুত্বরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন বে, অনবস্থ। স্বীকার করিলে প্রত্যেক আধারে দ্রব্যের অবয়ব 
অনন্ত হওয়ায় এ সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ-ভেদ ও গুরুত্বের জ্ঞান হইতে পারে না । অর্থাৎ জন্য 
দ্রব্যে যে নানাবিধ পরিমাণ ও গুরুত্ববশেষ আছে, তাহা এ সমস্ত দ্রবের অবয়বপরম্পরার 
নৃনধিক্য বা সংখ্যবিশে'ষর নির্ণর দ্বারাই বুঝ! যার। কিন্তু যদি এ সমস্ত দ্রব্যের অবয়ব 
পরম্পরার অন্তই না থাকে, তাহা হইলে উহার পরিমাণবিশেষ ও গুরুত্ববিশেষ বুঝিবার কোন 
উপায়ই থাকে না । ভাষ্যকার শেষে আরও বলিয়াছেন যে, পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে এ 
অবয়ববিভাগের পরে অবরব ও অবরবীর তুল্যপরিমাণত্বেরও আপত্তি হর। তাৎপর্য; এই ঘে, 
পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিনা, সেই অবরবেরও বিভাগ স্বীকার করিলে অর্থাৎ অনন্ত অবয়ব- 
পরম্পরা শ্বীকার করিলে এ সমস্ত অবয়বকে অবয়বীও বলিতে হইবে। কারণ, যাহার অবয়ব আছে, 
তাহাকেই অবন্ধবী বলে। তাহা হইলে এ সমস্ত অবরব ও অবয়বীকে তুল্যপরিমাণ বলিয়াই 
স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, এ সমস্ত অবযবেরই অনন্ত অবয়বপরম্পরা স্বীকৃত হইয়াছে। যদি 
. অবন্নব ও অবয়বী, উভয়ই অনন্তাবয়ব হয়, তাহা হইলে ত্র উভয়েরই তুল্যপরিমাণত্ব স্থীকার্ধ্য। 
কিন্ত তাহা ত স্বীকার করা যার না। কারণ, অবয়বী হইতে তাহার অবয়ব ক্ষুদ্রপরিমাণই হইয়া 
থাকে, ইহা! অন্থাত্ প্রত্যক্ষদিদ্ধ। সুতরাং পরমাণুর অবরব স্বীক'র করিলে এঁ অবরব পরমাণু হইতে 
ক্ষুদ্র, এবং তাহার অবধূব উহা! হইতেও ক্ষুদ্র, ইহাই স্ীকার্ধ্য। কিন্তু পূর্বোক্ত অনবস্থা স্বীকার 
করিলে উহা! সম্তবই হর ন!। কারণ, সমস্ত অবয়বেরই অনন্ত অবয়ব থাকিলে এ সমস্তই তুল্যপরিমাণ 
হয়। মুল কথা, পূর্বোক্ত অনেক দোষবশতঃ পুর্বোক্তরূপ অনবস্থা৷ কোনরূপেই উপপন্ন না হওয়ার 
উহা শ্বীকার করা যার না। অতএব পরমাণুতেই বিভাগের নিনৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা 
হইলে উহার নিরবরবত্বই পিদ্ধ হওরার আর কোন হেত্ুর দ্বারাই উহার সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে 
না। উহাতে সাবরব্ত্বর অন্ধুমানে সমস্ত হেতুই দুষ্ট, ইহাই এখানে মহ্ষির মূল তাৎপর্য্য। 
মহর্ষি পূর্ব প্রকরণে “পরং বা ক্রুটেঠ” এই শেষ স্মত্রে "ক্রুটি” শবের প্রয়োগ করিয়া যে যুক্তির সুচনা 
করিয়াছেন, এই প্রকরণের এই শেষ স্থাত্রের দ্বারা সেই যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। মহ্ষির এই 
সুত্রানুসারেই ন্তায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সংরক্ষক আচার্ধ্যগণ পরমাণুর সাবয়ব্ত পক্ষে অনবস্থাদি 
দোষের উল্লেখপূর্ব্বক পরমাণুর নিরবয়বত্ব দিদ্ধান্ত সমর্গন করিয়াছেন । 

বার্তিককার উদদ্যোতকর পরমাণুর নিরবয়বন্বদাধক পূর্বোক্ত ঘুক্তি বিশদভাবে বুঝাইবার ভন্ত 
এখানে বলিয়াছেন বে, জন্য দ্রব্যের বিভাগের অন্ত বা নিবুত্তি কোথায় ? ইহা বিচার করিতে গেলে 


চু 
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এ বিভাগ (১) পরমীঁথস্ত অধব' (২) প্রলবাস্ত অধবা (৩) অনন্ত, এই পক্ষত্রন ভিন্ন আর কোন পক্ষ 
গ্রহণ করা ষায় না। কারণ, উহা ভিন আর কোন পক্ষই নাই। কিন্তু ধুদি এ বিভাগকে 
“প্রলয়াও্”ই বলা বায়, তাঁতী ভইচল প্রলয় অর্থ একেবারে সর্জ-ভব হইলে তথন বিভজামান 
কোন দ্ুব্য না থাকার এ চরম বিভাগের কোন অধর থাকে নাঃ বিভাগের অনাধারত্বাপন্তি হয়। 
কিন্ত অনাধার বিভাগ হইতে পারে না। স্তর পপ্রলযান্ত” এই পক্ষ কোনরূপেই উপপন্ন 
হয় না। বিভাগ ণঅনন্ত” এই ভৃতীর পক্ষে অনবস্থাদোষ ভঘ| তাহাতে ভ্রসবেণুব অমেরত্ত'- 
পন্তি ও তন্মুলক স্বমের ও সর্ধপের তুল্যপরিমাণাপন্তি দেব পুর্কেই কথিত হইরাছে। সুতরাং 
বিভাগ “পরমাথন্ত” এই প্রথম পক্ষই দিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পরমাণৃতেই 
বিভাগের নিবৃন্তি হয়। পরমাণুর আর বিভাগ হর না। সুতরাং পরমাণুর যে অবয়ব নাই, 
ইহা অবস্ত স্ীকার্ধ্য। তাহ! হইলে আর কোন হেতুর দ্বার! পরমাণুতে দাবরবত্ব দাধন করা যায় 
না। কারণ, নিরবয়ব পরমাণ্‌ স্বীকার করিয়া তাহাকে সা'বরব বলাই যাইতে পারে না। সুতরাং 
“পরমাণুঃ সাবয়বঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যে ছুইটি পদই ব্যাহত ভর। “মাত্মতন্ববিবেক” গ্রস্থে 
উদয়নাচার্য)ও শেষে এ কথা বলিয়াছেন । উদ্দ্যোতকর পদাবয়ব” শব্দের অর্থ বাখা! করির। পুর্বোক্ত 
প্রতিজ্ঞাবাক্যে পদদয়ের ব্যাঘাত বুঝাইতে বলিয়াছেন বে, পরমাণু বাবন়ব, ইহা বনিলে পরমাণুকে 
কার্ধ্[বিশেষই বল! হয় । কিন্তু কার্ধ্যত্ব ও পরমাণুত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ? যাহ! পরম'ণু, তাহ! কার্ধ্য হইতে 
পারে না। উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন বে, যদি বল, প্রত্যেক পরমাণু তৎপূর্বজাত অপর পর- 
মাণুর কার্য;। প্রতিক্ষণে এক পরমাণু হইতেই অন্ত এক পরমাণুব উৎপত্তি হয় 1 কিন্তু ইহা বলিলেও 
কোন পরমাণুকেই সাবয়ব বলিতে পারিবে না। পূর্বোক্ত এ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগই করিতে হইবে। 
কারণ, বাহার অবয়ব অনেক, তাহাকেই দাবয়ৰ বলা হর। বদি বল, পরমাণুর কার্যত্বই আমাদিগের 
সাধ্য, পরমাগুজন্যত্বই হেতু । কিন্তু ইহাও বলা যার না। কারণ, একমাত্র কারণজগ্ত কোন কার্ধ্ের 
উৎপত্তি হর না। কার্ধ্য জন্মিতেছে, কিন্তু তাহার কারণ একটিমাত্র পদার্থ, ইহার কোন দৃষ্টান্ত 
নাই। পরন্ত তাহ! হইলে সর্বদাই পরমাণুর কারণ যে কোন একটি পরমাণু থাকায় সর্বদাই উহার 
উৎপত্তি হইবে। কোন সময়েই উহার প্রাগভাঁব থাকিবে না। কিন্তু যাহার প্রাগভাবই নাই, তাহার 
উৎ্পন্তিও বলা বার না। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রকারেও পরমণুব কার্ধ্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । 
পরস্ত যদি এক পরমাণুকেই পরমাণুর কারণ বলিরা এবং ত্র কারণকেই অবয়ব বলিয়া! পরমাণুকে 
সাবয়ৰ বল, তাহা হইলে বক্তব্য এই বে, তোমাদিগের মতে কোন পদার্থ ই এক ক্ষণের অধিক কাল 
স্থায়ী না হওয়ায় কাধ্য পরমাণুর উৎপন্তিকালে পূর্ব্জাত সেই কারণ-পরমাণুট ন! থাকায় তোমরা 
এঁ পরমাণুকে সাবয়ব বলিতে পার ন|। কারণ, যাহা অবদনব সহিত হইরাঃবিদ্যমান, তাহাই ত 
“সাবয়ব” শব্দের অর্থ। পরমাণুর উৎপন্তিকালে তাহার অবয়ব বিনষ্ট হইলে তাহাকে সাবয়ব বলা 
যায় না। অতএব তোমাদিগের মতে “সাবরব” শব্দের অর্থ কি? তাহা বক্তব্য। কিন্তু তোমরা 
তাহা বলিতে পার না। উদ্দ্যোতকর পরে “মৃত্িমন্বাৎ সাবরবঃ পরমাণু” এই বাক্যবাদীকে 
প্রশ্ন করিয়াছেন যে» তোমার মতে পরমাণু বদদবারা মুন্তিমান্‌, এ মৃ্ঠিপদার্থ কি? এবং উহা কি 
১৫ 
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পরমাণু হইতে তিন অথব! অতি পার্থ ? যদি বল, রূপানিবিশেষই ঘু্ত, তাহ। হইলে তুমি পরমাণুকে 
ুর্তিমান্‌ বলিতে পার না । কারণ, তোঁদার মতে সর্লাপকর্ষপ্রাপ্ত বূপাদিই পরমাধু। উহা হইতে 
ভিন্ন কোন পরমাণু তুমি স্বীকার করনা । তাহ! হইলে পরমাণু রা ইহা বলিলে রূপাঁদি 
রূপাদিবিশিষ্ট, এই কথাই বলা হর। কিন্তু তাহাও বলা যার না। পরন্থ তাহা বলিলে  “মৃত্তি” 
শব্দের উত্তর “মতুপ” প্রত্যরও উপপন্ন হর না। কারণ, ভিন্ন পদার্থ না হইলে “মতুপ* প্রত্যয় 
হয় না। ফলকথা, পরমাণুর মুর্তি থে, পরমাণু হইতে পৃথক্‌ পদার্থ, ইহা স্থীকার্ধ্য। তাহা 
হইলে এ মূর্তি কি? তাহা এখন বক্তব্য। উদ্‌দ্যোতকর পর্বে পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের অণু, মহত দীর্ঘ, 
্ব, পরমহন্ব ও পরম অণুঃ এই বট. প্রকার পরিমাণকে “মুক্তি” বলিয়াছেন তন্মধ্যে পরম্বত্ব 
ও পরমাণু পরমস্থক্ দ্রবযই থাকে৷  তাঁৎপর্ধ্যটীকাকার ইহা বলিরা আকাশাদি সর্বব্যাপী দ্রব্যে 
পরমমহত্ব ও পরমদীর্ঘত্ব, এই পরিমাণদ্বর গ্রহণ করিয়া অষ্টবি পরিমাণ বলিরাছেন। শেষোক্ত 
পরিমাণদ্য় “মূর্তি” নহে, ইহাও তিনি সদর্ন করিয়াহেন। প্রাচীন বৈশেবিকানার্ধয প্রশন্তপাদ 
কিন্ত উদ্দ্যোতকরের পরিমাণ-বিভাগ স্বীকার ন| করিয়া অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হস্ব, এই চতুর্বি 
পরিমাণই বলিয়াছেন। সাংখ্যহ্ত্রকার তাহাও অস্বীক'র করেনা (৫ম অঃ, ৯০ হৃত্রে ) পরিমাণকে 
দ্বিবিধই বলিয়াছেন | দে যাহ। হউক, পরিচ্ছিনন দ্রবোর বে পরিমাপ, উহাই মুন্তি বা মূর্তত্ব বলিয়া 
্তায়-বৈশেষিকসম্প্রদার পরমাণু ও মনেও উইথ স্বীকার করিপ্লাছেন। কিন্তু উহ তহাদিগের মতে 
সাবয়বত্ের সাধক হয় না। কারণ, মূর্ত রব হইলেই বে ত'হা সাবয়ব হইবে, এমন নিম নাই। 
উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন বে, “পংস্থ'নবিশেববন্” হেহু পরনাগুতে অনিদ্ধ। কারণ, সংস্থান- 
বিশেধবনধ ও সাবরবন্থ একই পদার্থ। সুতরাং উহার দ্বারাও পরমাণুর সাবয়বস্ব দিদ্ধ হইতে পারে 
না। যদি বল, পরিচ্ছিন দ্রবোর পূর্বোক্ত পরিমাণই “সংস্থান” শবের অর্থ। কিন্তু তাহ! হইলে 
প্রথমে “মৃত্িমন্বাৎ” এই বাক্যের দ্বারাই এ হেতু কথিত হওয়ার আবার “সংস্থানবিশেষব্থাচ্চ” এই 
হেতুবাক্যের পৃথক্‌ প্রয়োগ বার্থ হয়। স্ৃতরাং “মুত্তি” ও “সংস্থান” যে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্বীকৃতই 
ওয়ায় পরে আবার উহা অভিন্ন পদার্থ, ইহা বলা যায় না। 

উদ্দ্যোতকর পরে পরমাণুব নিরবয়বত্বনাধক মুল যুক্তির পুনরুল্লেখপুর্র্বক “বটকেন ঘুগপদ্‌- 
যোগাৎ” ইত্যাদি কারিকার উদ্ধার ও তাৎপর্যাব্যাখ্য! করিয়! উক্ত বাধক যুক্তি খণ্ডন করিতে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম এই বে, মধ্যস্থ পরমাণুর উদ্ধ। অধঃ এবং চতুদ্পার্খবন্তী ছরটা পরমাণুর 
সহিত যে সমস্ত সংযোগ জন্মে, তন্মধ্যে ছুই ছুইটী পরমাণু গ্রহণ করিরা বিচার করিলে বন্তব্য এই যে, 
সেই মধ্যস্থ পরমাণুটীর পূর্বরস্থ পরমাণুর সহিত যে সংযোগ জন্মে, উহী কেবল দেই ছুইটী পরমাণুতেই 
জন্মে, পশ্চিমস্থ পরমাণুতে জন্মে না । এবং মধ্যস্থ পরমাণুর পশ্চিনস্থ পরমাণুব সাইত যে সংযোগ 
জন্মে, উহাও কেবল নেই উত্তন্ন পরমাণুতেই জন্মে, পুর্বস্থ পরমাণুর মহিত জন্মে না। এইরূপে 
স্থলে সমস্ত মংযোগই ভিন্নদেশস্থ হওয়ার সমানদেশস্থ বলিয়া থে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা 
করা যায় না। আর যদি এ স্থলে সেই মধ্যস্থ পরমাণুতেই যুগপৎ ছয়টি পরমাণুর সংযোগ স্বীকার 
রুরা যায়, তাহ! হইলেও সেই মধ্যস্থ পরমাণুর প্রদেশ বা বিভিনন অবয়ব সিদ্ধ হইতে পারে না। 
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কারণ, এরূপ স্থলে সেই এক পরমাণুতেই ষ্টপ্ররমাণুর সংবোগ একই স্থানে স্বীকার করা ঘাঁয়। 
তাহাতে এ সংযোগের সমানদেশত্ব স্বীকার করিলেও এ পরমাণুসমূহর সমানদেশত্ব দিদ্ধ না 
হওয়ায় পূর্বোন্ত আপযন্ত হইতে পারে না। বস্ততঃ ঘে দিকে পরমাণুতে অপর পরমাণুর সংযোগ 
জন্মে, সেই দিকৃকেই এ পরমাণুর প্রদেশ বলিয়া কল্পনা করা হয়। কিন্তু পরমাণুর অবয়ব না 
থাকা তাহার বাস্তব কোন প্রদেশ থাকিতে পারে না । কারণ, জন্য দ্রব্যের উপাদান-কারণ অবয়ব- 
রূপ দ্রব্যই “প্রদেশ” শবের মুখ্য অর্থ। মহষি নিজেও দ্বিতীর অধ্যায়ে “কারণদ্রবান্ত প্রদেণ- 
শবেনাভিধানাৎ” (২১৭) এই স্থত্রের দ্বারা তাহা বলিরাছেন। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে পরমাণুর 
সম্বন্ধ কল্পিত প্রদেশ গ্রহন করিয়া তাহার সাবরবস্ব দিন্ধ করা যা না। উদ্দ্যোতকর পরে *দিগ্‌ং 
দেশভেদে! যন্তাস্তি উঠ্ভৈকত্বং ন যুজ্যতে* এই কারিকার্ধ উদ্ধৃত করিরা» তছুত্তরে বলিয়াছেন 
থে, আমরা ত পরদাণুৰ দিগদেশভেদ স্বীকার করি না| পরমাণুর পূর্বদিকে এক প্রদেশ, 
পশ্চিমদিকে অপর প্রদেশ, ইত্যাদিনূপে পরমাণুতে দ্রিগদেশতেন নাই | দিকের সহিত পরমাণুর 
ংঝেগ থাকায় এ সমস্ত সংযোগকেই পরমাণুর দ্রিগদেশভেদ বলিরা করনা করিগা পরমাণুর 
দিগদেশভেদ বলা হর। কিন্তু যুখ্যতঃ পরমাণুর দিগ.দেশতেদ নাই। দিকের সহিত পরমাণুর 
ংঘোগ থাকিলে পরমাণুর সাবয়বন্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, উহাতে অবন্ববের কোন 
অপেক্ষা নাই। পূর্বোচ্কত বস্তৃবদ্ধুর (১৪*) কারিকার কিন্তু “দিগ-ভাগভেদো বস্তান্তি” এইরূপ 
পাঠ আছে। বস্থবন্ধু উক্ত কারিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঘে, পরমাণুর পূর্ববদিগ্ভাগ, অধোদিগ্ভাগ 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দিগ ভাগ আছে। সুতরাং ততন্বরূপ পরমাণুর একত্ব সম্ভব নহে। যদি প্রত্যেক 
পরমাণুরই দিগভাগভেদ না৷ থাকে, তাহা হইলে হৃর্ষ্যোদয়ে কোন স্থানে ছায়া এবং কোন স্থানে আতপ 
কিরূপে থাকে ? কারণ, উহার অন্ঠ প্রদেশ না থাকিলে সেখানে ছায়া থাকিতে পারে না এবং 
দিগ্ভাগভেদ না থাকিলে এক পরমাণুর অপর পরমাণুর দ্বারা আবরণও হইতে পারে না। কারণ, 
পরমাণুর কোন অপর ভাগ না থাকিলে দেই ভাগে অপর পরমাধুর সংবোগবশতঃ প্রতিঘাত 
হইতে পারে না। প্রতিবাত না হইলে সমন্ত পরমাণুরই সমানদেশত্ববশতঃ সমস্ত পরমাণুসংঘাত 
পরমাণুমাত্রই হয়, উহা স্থল পি হইতে পারে না। ফলকথ প্রত্যেক পরমাণুরই যদি দিগ্ভাগভের 
অর্থাৎ ছয় দিকে দংযোগবশতঃ ব্যক্তিভেদ স্বীকার করিতে হর, তাহ! হইলে উহাকে ছয়টী পরমাণুই 
বলিতে হয়। সুতরাং কোন পরমাণুরই একত্ব থাকে না। তাৎপর্য্যটাকাকারও প্ররূুপই তাতপর্য্য 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে উদ্দ্যোতকর যে, “দিগ-ভাগভেদো বন্থান্তি” এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত 
করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যার । তবে তিনি এ স্থলে পরমাণুর দিগদেশভেদ খণ্ডন করিয়াও নিজমত 
সমর্থন করিয়াছেন এবং ছায়া ও আবরণকেও পরমাণুর সাবরবস্তের সাধকরূপে উল্লেখ করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মূর্ভত্ব ও স্পর্শবততপ্রযুক্তই ছাঁয়৷ ও আবরণ হইরা থাকে, উহাতে 
অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। স্পর্শবিশিষ্ট মূর্ত দ্রবাই অন্ত দ্রব্যকে আবৃত করে, ইহাই দেখা যায়। 
এঁ আবরণে তাহার অবযব প্রযোঞ্ক নহে। কোন দ্রব্যে অপৰ দ্রবোর সন্বন্ধের প্রতিষেধ করাই 
“আবরণ” শব্দের অর্থ। যেখানে অন্নসংখ্যক তৈজদ পরমাণুর আবরণ হয়, সেখানে ছায়া বোধ 
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হইর়া থাকে । উদ্দ্যোতকর পরে ইহাও বলিরাছেন বে, বেখানে অল্প তেজঃপদার্থ থাকে, অর্থাঞথ সর্বতঃ 
সম্পূর্ণরূপে আলোকের অভাব থাকে না, নেই স্থানীর দ্রব্য, গুণ ও কর্ম পছায়া” বলিয়া কথিত হয়, 
এবং যেখানে তেজঃ পদার্থ সর্ধতো নিবৃত্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষের যোগ্য বিশিষ্ট আলোক যেখানে কুত্রাপি 
নাই, সেই স্থানীর দ্রব্য, গুণ ও কর্ম “অন্ধকার” নামে কথিত হয়। তাৎপর্য এই যে, পুর্বোক্তরূপ 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্কেই লোকে “ছায়া” নাদে প্রকাশ করে এবং পুর্বোজরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্মকেই 
লোকে “অন্ধকার” নামে প্রকাশ করে। বস্ততঃ পূর্ব ক্তরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্মই থে ছায়া ও অগ্ধকার 
পদার্থ, তাহা নহে। উদ্োতকরও এখানে তাহাই বলেন নাই। কারণ, তিনিও প্রথম অধ্যায়ের 
দ্বিতীর আহ্িকের অষ্টম স্তরের বান্তিকে ভাষ্যকারের স্যার ছারা বে জব্যপদার্থ নহে, কিন্ত অভাব 
পদার্থ, এই দিদ্ধান্তই প্রকাশ করিরাছেন। তাতপর্যযটাকাকার বাচস্পতি মিশ্র পেখানে স্তায়- 
বৈশেধিকমতান্থুসারে অন্ধকার থে কোন ভাব পদার্থের অন্তর্গত হর না, কিন্তু উহা তেজঃ পদার্থের 
অভাব, ইহা বিচারপূর্বক প্রতিপন্ন করিরাছেন। মুলকথা, দিগংদেশভেদ এবং ছায়া ও আবরণকে 
হেতু করিয়া তদ্দ্বারাও পরমাণুর সাবরবন্ধ দিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাও উদ্দেখতকর বুঝাইরাছেন। 
বৈশেধিকদর্শনের “অবিদয।” (81১1৫) এই স্থাত্রের “উপস্কারে” শঙ্কর মিশ্বও পুর্ববপক্ষরূপে পরমাণুর 
সাববন্ব দাধনে “ছার্রাবন্াৎ” এবং “আবতিমন্থাৎ” এই হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। দেখানে 
মুদ্রিত পুস্তকে “আবৃত্তিমন্তাৎ” এই পাঠ এবং টাকাঁকারের “আবৃততিঃ স্পন্দনভেদঃ” এই ব্যাখ্যা ভ্রম- 
কর্পিত। “আম্মতন্ববিবেক” গ্রন্থে মহানৈয়ারিক উদরনাচার্ধ্য লিখিয়াছেন,_-”নংযোগব্যবস্থাপনেনৈব 
ষট্কেন ঘুগপদবোগাদ্দিগৃদে শভেদাচ্ছারাবুতিভ্যামিত্যাদয়ো নিরন্তাঃ৮ | অর্থাৎ নিরবয়ৰ পরমাণুতে 
সংযোগের ব্যবস্থাপন করার তদ্দ্ধরাই বুগপৎ ষট. পরমাণুর সহিত সংবোগ, দিগদেশভেদ এবং ছায়া 
ও আবরণ প্রভৃতি হেতু নিরস্ত হইয়াছে। টাকাকার রথুনাথ শিরোমণি এ স্থলে “ষট্কেন 
যুগ্রপদ্যোগাৎ্” ইত্যাদি থে কারিকাটা উদ্ধৃত করিরাছেন,১. তাহার পরার্ধে দিগদেশভেদ এবং 
ছায়াও আবরণ ও পরমাণুর সাবরবন্ের সাধকরূপে কথিত হইয়াছে । এবং উদয়নাচার্ষ্যের পূর্বোক্ত 
সন্দ্ভান্গদারে তৎকালে বিজ্ঞানবাদী কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত বে, উক্তরূপ করিবার দ্বারাই তাহার বক্তব্য 
সমস্ত হেতু প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা ঘার। রঘুনাথ শিরোমণি সেখানে উক্ত কারিকা 
উদ্ধৃত করিয়া উদয়নাচার্ধেযর উক্ত দনদর্ভের তাৎ্পর্ধ্য ব্যাখ্যা করিতে এ সমস্ত হেতুর দ্বারা কেন বে 
পরমাণুর “নাংশতা” বা দাবরবত্ব দিদ্ধ হয় না, তাহ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেম যে» 
থে দ্রব্য সংঘোগ জন্মে, সেই দ্রব্যের স্থরূপই অর্থাত সেই জব্যই এ সংবোগের সমবায়িকারণ। উহার 





»।. বডকেন বুগপর্বেগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা। 
দিগ দেশভেদতশ্ছায়াবৃতিভ্যাঞ্চাস্ত সাংশতা ৪৮ 
২। তদেতন্নিস্ততি “নংঘোগেগত।  স্বরূপনিবন্ধনং সংযোগিত্বং নাংশমপেক্ষতে | বুগপদনেকযুত্সংযো গিত্ব- 
ধ্ানেকদিগবচ্ছেদেনাবিরুদ্ধং| প্রাচ্যাদিবাপদেশোহপে প্রতীচ্ঠানাসংযোগিত্বে সতি প্রাচ্যাদিসংবোমিত্বাং। সাবয়বেহপি 
দীর্ঘদগাদৌ দধ্বস্তিননপেক্ষা প্রাগাদিবাবহারবিরহাৎ। হায়াপি যদি প্রামাণিকী, তদ। তেলোগতি প্রতিবন্ধক- 
সংযোমভেদাহ | এতেনাবহর বাবনত৩1-আক্মহহ বিবেক লবিতি। 
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ংশ বা অবয়ব উহীতে কারণই নহে। সুতরাং সংবোগ দ্রব্যের অংশকে অপেক্ষা করে না । স্বৃতরাং 
নিরবয়ব পরমাণুতেও সংযোগ জন্মিতে পারে। বুগ্রপৎ অনেক মূর্ত দ্রব্যের সহিত দংঘোগ ভিন্ন ভিন্ন 
দিগ্বিশেষে হইতে পারে) তাত্পর্ধ্য এই বে, সংবোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহা সত্য। কিন্তু 
তাহাতে অবরবের কোন অপেক্ষা নাই। কারণ, বে দিগ্বিশেষে পরমাণুরদ্বয়ের সংযোগ জন্মে, 
সেই দিগ্বিশেষাবচ্ছিনন হওয়াতেই এ সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব উপপন্ন হয়। কোন প্রদেশ 
বা অবয়ববিশৈষাবচ্ছিন্ন না হইলেই যে সংযোগ বাপ্যবুত্তি হইবে, ইহা ত বলা যাইবে না। 
তবে আর নিরবরব দ্রব্যে সংযোগ হইতে পারে না, ইহাঁ কোন্‌ প্রমাণে বলা বাইবে? অবস্ঠ 
সাবয়ব দ্রব্যের সংবোগ সর্বত্রই অবরববিশেষাবচ্ছিন্নই হইরা থাকে । কিন্তু তন্বারা সংযোগ- 
মাত্রই অবরববিশেষাবচ্ছিন্ন, এইরূপ অস্থুমান করা ধায় না| নিরবরব আত্মা ও মনের সংযোগ 
স্বীকার্ধ্য হইলে এরূপ অনুমানের প্রামাণাই নাই। ফনকথা, নিরবরব ভ্রব্যেরও পরস্পর 

ংযোগ স্বীকারে কোন বাধা নাই। এ সংযোগের আশ্রর পরমাণু প্রভৃতি ভ্রব্যের অবরব 
না থাকায় উহা! অবরববিশেষাবচ্ছিন্ন হইতে পারে না) কিন্ত দিগবিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়ার উহ্বার 
অব্যাপ্যবুত্তিত্ব উপপন্ন হয় । বৃত্তিকার বিশ্বনঘও এখানে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। রবুনাথ 
শিরোমনি শেষে পরমাণুতে প্রাচ্য ও প্রতী প্রস্থতি ব্যবহারের৪ উপপাদন করিয়া দিগ্দেশভেদ যে, 
পরমাণুর সাবয়বত্তের সাধক হয় না, ইহা বুঝাইরাছেন এবং পরে বনিরাছেন বে, ঘদি পরমাণু 
প্রযুক্ত কোন স্থানে ছায়া প্রমাণ দ্বারা দিদ্ধ হর অথবা পরমাণুতে ছান্না প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা! 
হইলে বলিব যে, পরমাণুতে তেজঃ পদার্থের গতিপ্রতিবন্ধক কোন নংযোগবিশেষ প্রযুক্তই এঁ ছায়ার 
উপপন্ভি হয় এবং তৎপ্রযুক্তই আবরণেরও উপপত্তি হর। উহাতে পরমাণুর অবরবের কোন অপেক্ষা 
নাই । সুতরাং ছায়া ও আবরণ পরমাণুর সাবয়বস্থের সাধক হর না। এ বিষরে উদ্োতকরের 
কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । উদ্দ্যোতকর পরে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ 
পরমাগুতে বে, ক্রিয়াবন্থ প্রভৃতি হেতুর দ্বার! সাবরবস্ সাধন করিরাছিলেন, এ সমস্ত হেতৃও নানা- 
দোষহুষ্, ইহা প্রতিপন্ন করিরা, বাহার| এ সমস্ত হেতুর দ্বারা পরমণুর অনিত্যত্ব সাধন করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে এ সমস্ত হেতু অনিত্যস্ের জনকও নহে, ব্যঞ্জকও নহে, ইহ বিচারপূর্ব্বক 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সর্বশেষে চরম কথা বলিয়াছেন নে, পূর্ববপক্ষবাদীরা পূর্বোক্ত কোন পদার্থ ই 
প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া না বুঝিলে তাহাদিগের মতে এ নদস্ত পদার্থেরই নন্তা না থাকায় তাহারা পরমত 
খগুনের জন্য এ সমস্ত পদার্থ গ্রহণ করিতেই পারেন না। বে পদার্থ নিজের উপদন্ধই নহে, তাহা 
খণ্ডনের জন্যও ত গ্রহণ করা সম্ভব হর না। আর বদি তাহার! এ সমস্ত পদার্থ প্রমাণ দ্বারা বুঝিরাই 
পর প্রতিপাদনের ভন্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ত উহা! স্বমতদিদ্ধই হইবে। এ সমস্ত পদার্থকে 
আর পরপক্ষসিদ্ধ বলা বাইবে না । বিজ্ঞানবাদী ও শৃহ্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদার কিন্তু অপরপক্ষ-সন্মত 
প্রমাণাদি পদার্থ অবলম্বন করির়াই বিচার করিয়াছেন এবং নিজ মত সমর্থন করিরাছেন। তাহা" 
দিগের মতে প্রমাণ প্রমের ব্যবহার বাস্তব নহে। ন্থুমেরু ও সর্ষপের বিষম-পরিমাণত্বাদি ব্যবহারও 


প 


কাল্পনিক । অনাদি মিথ! সংক্গাংরর বৈচিএবশতইই জগত বিচিত্র মিগ্যা ব্যবহাবাদি চলিতেছে । 


১১৮ ্যায়দর্শন ৪৪ ও 


স্থৃতরাং তদ্বারা পরমাণু প্রভৃতি বন্ত দিন্ধি হইতে পাঁরে না। পরবর্তী প্রকরণে তীহাদিংগর এই মূল 
মত ও তাহার খণ্ডন পাওরা যাইবে । 

নিরবরব পরমাণু সমর্থনে শ্তার-বৈশেষিকনন্প্রবারের সমস্ত কথার সাঁর মন্ত্র এই বে, প্রমাণের 
সত্তা বাতীত কেহ কোন দিদ্ধান্তই স্তাপন করিতে পারেন না। কারণ, বিনা প্রমাণে বিপরীত 
গঙ্ষও স্থাপন করা যায়। অতএব প্রমাণের সন্তা সকলেরই শ্বীকার্ধ্য। প্রমাণ বারা নিরবয়ব পরমাণু 
পিদ্ধ হওয়ার উহার সংবোগও সিদ্ধ হইগ্াছে । কারণ, ভন্ত দ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে বে স্থানে 
এ বিভাগের নিবুন্তি স্বীকার করিতে হইবে, তাহাই পরমাণু । তাহাতে সংযোগ সম্ভব না হইলে 
বিভাগ থাকিতে পারে না। কারণ, বে দ্রব্যগ্ররের নংবোগই হয নাই, তাহার বিভাগ হইতে পারে 
না। সুতরাং পরমাণুদ্বরের দংবোগও অবশ্ঠই স্বীকার্ধয। এ সংধোগ কোন প্রদেশবিশেষাবচ্ছিন্ন না 
হইলেও দ্রিগবিশেধাবচ্ছিন্ন হওয়ায় উহাও অব্যাপ্যবুন্তি। সংবোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ নিয়ম 
সত্য) কিন্তু সংবোগমাত্রই কোন প্রদেশবিশেদাবচ্ছিন্ন। এই নির্রম সত্য নহে। কারণ, নিরবয়ব 
আত্ম! ও মনের পরস্পর সংযোগ অবশ্ত স্বীকারধ্য | কোন পরমাণুর চতুষ্পার্থ এবং তধঃ ও উর্দ, 
এই ছয় দিক্‌ হইতে ছয়টা পরদাণুর সহিত ধুগপৎ্খ সংযোগ হইলেও এ সংঘোগ সেই সমস্ত 
দিগ্বিশেষাবচ্ছিন্টই হইবে) তদ্বারা পরমাণুর ছয়টা অবয়ব পিদ্ধ হয় না এবং এ স্থলে সেই সাতটা 
পরমাণুর যোগে কোন ভ্রব্যবিশেষেরও উৎপত্তি হয় না । কারণ, বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান- 
কারণ হর না। এ ব্ধিরে বাচম্পতি দিশ্রের কথিত যুক্তি পুর্েই লিখিত হইয়াছে । সুতরাং 
“পিওঃ স্তাদণুমাত্রকঃ” এই কথার দ্বারা বন্থুবন্ধু বে আপন্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও করা যায় 
না। কারণ, এ স্থলে কোন দ্রব্পিগই জন্মে না। দ্ধণুকত্রর়ের সংঝোগে যে ত্রসরেধু নামক পিও 
জন্মে, তাহাতে এ দ্বাণুকত্রয়ের বনুত্ব সংখ্যাই মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন করে। কারণ, উপাদান- 
কারণের বহুত্বসংখ্যাও জন্য দ্রব্যের প্রথিমা অর্থাৎ মহৎ পরিমাণের অন্যতম কারণবিশেৰ | পরমাণু 
দরের সংযোগে উৎপন্ন দ্বাণুক নামক রব্যে এ মহৎ পরিমাণের কোন কারণই না থাকায় 
উহ! জন্মে না। সুতরাং এ দ্বাগুকও অগু বলিরাই স্বীকৃত হইয়াছে । অতএব পরমাণুদ্ধয়ের 
ংযোগ হইলেও তজ্জন্ত দ্রব্যের প্রথিমা হইতে পারে না, এই কথাও অথূলক। প্রত্যেক পর- 
মাণুরই দিগ ভাগভেদ আছে, স্থৃতরাং কোন পরদাধুই এক হইতে পারে না, এই কথাও অমূলক । 
কারণ, প্রত্যেক পরমাণুর সম্বন্ধে ছয় দিক থাকিলেও তাহাতে পরমাণুর ভেদ হইতে পারে না । 
অর্থাৎ তদ্‌দ্বারা প্রত্যেক পরমাণুই ষট্পরমাণু ইহা কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না বস্ততঃ 
প্রত্যেক পরমাণুই এক। স্বৃতরাং পরমাণু একও নহে, অনেকও নহে, ইহা বলিয়া গগন- 
পদ্মের স্তায় উহার অলীকত্বও সমর্থন করা করা যার না। 

পূর্বোক্ত পরমাণু বিচারে আন্তিকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন করিবেন বে, “নাণুনিত্যতাঁ 
তৎকার্যাত্ব্তে১” (৫1৮৭) এই সাংখ্যস্থত্রে পরমাণুর কার্ধ্যত্ব শ্রতিসিদ্ধ বলিয়া পরমাণুর 
অনিত্যত্ই সমথিত হইয়াছে । সুতরাং পরমাণুতে বে কার্ধ্যত্ব হেতুই অগগিদ্ধ এবং উহা বে নিত্য, 
ইহা কিরূপে বলা ধার? বাহ! শ্রতিপিদ্ধ, তাহা ত কেবল তকের দ্বারা অস্বীকার করা যাইবে না? 


২৫শ ০] বাঁত্স্তায়নভাষ্য ১১৯ 


এততুন্তরে ন্যার-বৈশেধিকসম্প্রনায়ের বক্তব্য এই বে, পরমাণুর কার্ধ্যত্ব ঝ! জগ্তত্ববোধক কোন শ্রুতি- 
বাক্য দেখা বার না! সাংখ্যস্থত্রের বৃন্তিকার অনিরুদ্ধ ভন্টরর উদ্ধত *প্ররুতিপুরুষাদস্যৎ সর্ব 
মনিত্যং” এই বাক্য বে প্রত শ্রুতিবাকা, এ বিষার কোন প্রধান নাই। সংখ্যহথাত্রের ভাষ্যকার 
বিজ্ঞান ভিক্ষুও পরমাণুর জ্যত্ববোধক কোন শ্রতিবাক্য দেখাইতে পাবেন নাই । ভাই তিনি পূর্বোক্ত 
সাংখ্যক্তত্রের ভাব্যে লিখিরাছেন যে, যদিও কাব লোপাপিপ্রবুক্ত জানরা সেই শ্রুতি দেখিতে 
পাইতেছি না, তথাপি আচার্য্য কপিলের উক্ত স্বত্র এবং মন্ুম্থতিবশতঃ এ তি অনুমেয় । তিনি 
পরে মহ্থসংহিতার প্রথম অধ্যারের “অঞ্ধো মাত্রাবিনাশিল্ঠো দশার্দানাঞ্চ বাই স্মৃতাঠ” (২৭) ইত্যারি 
বচনটি উদ্ৃত করিরা উক্ত বচনের দ্বারা বে, পরমাণুব ন্যাব-বৈশ্ষিক শীস্ত্রম্মত নিত্যত্ব নিরাকৃত 
হইছে, ইহা নিজ মতান্থুনারে বুঝাইরাতছন | মন্ধম্বতিত শ্রুতির দিদ্ধান্তই কথিত হওয়ার উক্ত 
মন্ু-বচনের সমানার্থক কোন ক্রুতিবাক্য অবগ্ই হি বা আছে, ইহা অনুমান করিয়া পরমাণুর 
কার্ধ্ত্ব-বাধক দেই ই তিনি অন্থুযের শ্রুতি বনিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য 
এই বে, পূর্বোক্ত মন্ু-বচনে “মাত্রা” শবের দ্বারা সাংখ্যাদি শাস্তরবর্ণিত পঞ্চতন্মাত্র। গ্রহণ 
করিয়া, উহারই বিনাশিত্ব রা হইদ্রান্ছে। . এবং প্রথমে & “মাত্রা"রই বিশেষণবোধক 
“অথী” শব্দের প্রয়োগ করিয়। উহাকে অণুবরিঘাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে এ স্থলে পরমাণু অর্থে 
“অণু” শব্দের প্রয়োগ হর নাই। প্িথী মাত্রা” এইরপ প্রয়োগের সভার “অধী মাত্রা” এই 
প্রয়োগে গুণবাচক “অণু” শবেরই স্ত্রীলিঃঙ্গ “অনী” এইরূপ প্ররোগ হইরাছে। স্থৃতরাং উহার 
দ্বারা দ্রব্যাত্মক পরমাণু গ্রহণ করা যায় না। দেধাতিথি প্রভৃতি ব্যাথ্যাকারগণও উক্ত বচনের 
দ্বারা বিজ্ঞান ভিক্ষুর ন্যায় কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। সাংখ্যাদি শাস্ত্রবিত পঞ্চ তন্মাত্রার 
বিনাশ কথিত হইলেও তন্বারা স্তার-বৈশেষিক-সন্মত পরমাণুর বিনাশিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। 
কারণ, স্ায় বৈশেষিক-সন্মত নিত্য পরমাণু এ পঞ্চতন্মাত্রাও নহে, উহ্থা হইতে উৎপনও নহে। 
ফল কথা, উক্ত মন্ুবচনের দ্বারা ভ্তার-বৈশেষিক-সম্মত পরমাণুর কার্ধ)ত্ব বা জন্তন্ববৌধক আতির 
অনুমান করা যার না। পরন্থ বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রথমে যে আনার্য্য কপিলের বাক্যের দ্বারা 
এরূপ শ্রুতির অনুমান করি্বাছ্েন, তাহাও নিব্বিবাদে স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, উক্ত 
সাংখ্যস্থত্রটি যে, মহর্ষি কপিলেরই উচ্চারিত, ইহা বিবাদগ্রস্ত । পরন্থ বদি উক্ত কপিল-সথত্রের 
দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ববোধক শ্রুতিধাক্যের অনুমান করা যার, তাহা হইলে আচার্য) মহধি গোতমের 
সত্রের দ্বারাও পরমাণুর নিত্যত্ববোধক শ্রুতিবাঁকোর অনুমান করা যাইবে না কেন ? মহর্ষি গোতমও 
দ্বিতীয় অধ্যারনে “নাণুনিত্যত্বাৎ” (২২৪) এই স্থত্রের স্বারা পরমাণুর নিত্যত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং পূর্বোক্ত “অন্তর্কহিশ্চ” ইত্যাদি (২০শ) স্থত্রে পরমাথুকে “অকার্ধ্য” বলিরাছেন। মহধি কণাদও 
“সদকারণবন্লিত্যং” €৪।১1১) ইত্যাদি স্থত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন । 
মহষি কপিলের বাক্যের দ্বারা শ্রুতির অনুমান করা ঘার, কিন্তু মহর্ষি গোতম ও কণাদের বাক্যের দ্বারা 
তাহ করা যার না, ইহ! বলিতে গেলে কোন দিনই বিবাদের অবদান হইবে না। বেদ-প্রামাণ্যদমর্থক 
মহর্ষি গোতম ও কণা? বুদ্ধিমাত্রকরিত কেবল তর্কের দ্বারা এ সনস্ত অবৈদিক দিদ্ধান্তেরও সমর্থন 
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করিরা গিরাছেন, ইহাও কোনরূপে বলা ঘার না। কারণ, মহষি গোতম তৃতীর অধ্যায়ে “শ্রতি- 
প্রামাণ্যাচ্চ” (১৩১) এই স্ুত্রের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ অন্থনান প্রমাণই নহে, ইহা তীহারও দিদ্ধান্তরূপে 
সুচনা করিয়া গিয়াছেন | ভাব্যকার বাহস্তা রন প্রভৃতি স্তায়াচার্ধ্য ও বৈশেষিকাচার্ধ্গণও শ্রুতিবিরুদ্ধ 
অনুমানের অপ্রামাণ্যই দিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন | তই মহানৈর়ারিক উদয়নাচার্ধ্য গ্ন্যায়- 
কু্ুমাঞ্জলি*র পঞ্চম স্তবকে স্যারমত'হুনারে ঈশ্বর ব্ষিরে অন্ুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, তাহার 
এ অন্ুুঘান যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ নূহ, পরস্থ শ্র তিদম্মত, ইহা দেখাইতে শ্বেভাশ্বতর উপনিষদের "বিশ্বত- 
শ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতি' বহুরুত বিশ্বতঃ পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতবরৈদ্যাবাভূমী 
জনরন্‌ দেব এক '” (৩৩) এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তিনি উক্ত শ্রঁতিবাক্যে “পত্র” 
শব্দের দ্বার মহৰি গোভম-সন্মত নিত্য পরমাণুকেই গ্রহণ করিয়া ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে,১ 
পরমেশ্বর সৃষ্টির পুর্বে এ নিত্য পরমাণুপমূহে অধিষ্ঠান করতঃ স্থষ্টির নিমিত্ত উহাদিগের 
দবাণুকাদিজনক পরস্পর সংঘোগ উতগনন করেন। এ শ্রুতিবাক্যে পতিত পরমাগুভিঃ 
“নংজনয়ন্” সমুতপাদয়ন্‌ «সংধমতি” বংযোজয়তি” এইরূপ ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে তিনি 
বলিয়াছেন বে, পরমাণুনমূহ সতত গমন করিতেছে, উহারা গতণীল। এ জন্ত “পতস্তি 
গছস্তি” এই অর্থে পতধাউুনিষ্পনন “পতত্র” শব্ধ পরমাণুর সংজ্ঞা) অর্থাৎ উক্ত ক্রুতি- 
বাক্যে “পতন্র” শব্দের দ্বারা পরমাণুই কথিত হইয়াছে । ফলকথা, উদগূনাচার্য্ের মতে উক্ত 
শ্রতিবাক্যের দ্বার পরমাণুর নিত্যন্থগ দিদ্ধ হওয়ার উহার নিত্যন্বপাধক অন্গমান শ্রতিবিরুদ্ধ 
নহে, পরন্ত ক্রুতিসম্মত। অবশ উদরনাচার্্যের উক্তরূপ শ্রুতিব্যাথ্যা অন্ত সম্প্রদার স্বীকার 
করেন না। উহা সর্বসম্মত ব্যাথ্যা হইতেও পারে না । কিন্ত তিনি ধে, তাহার ব্যাখ্যাত গৌতম 
মতের শ্রুতিবিরুদ্ধতা স্থীকার করেন নাই, পরন্ত উচ্থা শ্রুতিসন্মত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন, 
ইহা স্থীকার্ধ্য। শ্রতিব্যাখ্যার মতভেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে । উদরনাচার্্য 
যেমন উল্ত শ্রুতিবাক্যে “পতন্র” শব্দের দ্বারা পরমাণুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তজপ শ্বমত সমর্থনের 
জন্য অন্যান্য দার্শনিকগণও অনেক স্থলে শ্রুতিস্থ অনেক শব্দের দ্বারা কষ্টকল্পনা করিয়া অনেক 
অপ্রসিদ্ধ অর্থেরও ব্যাখ্যা করিরাছেন, ইহাও অস্বীকার কর! যাইবে না। তন্মধ্যে কাহার কোন্‌ 
ব্যাখ্যা প্রকৃত, কোন্‌ ব্খ্যা কাল্পনিক, ইহা নির্ণর করিতে হইলে দেই ভগবান্‌ বেদপুরুষের বহু 
সাধনা করা আবশ্তক। কেবল লৌকিক বুদ্ধি ও লৌকিক বিচারের দ্বারা নির্বিবাদে কোন দিনই 
উহার নির্ণর হইতে পারে না। 

এখন এখানে ম্মরণ করা আবশ্তক বে, ভাষ্যকার এই প্রকরণের প্রারন্তে “আন্ুপলস্তিক”কেই 
পূর্বপক্ষবাদী বলির! সেখানে বাহার মতে “সর্কং নাস্তি”অর্থাৎ কোন পদার্থেরই সত্তা! নাই, তাহাকেই 
“আন্ুপলস্তিক” বলিয়াছেন? কিন্তু তাৎ্পর্ধ্যটাকাকার বাচস্পতি থ্িশ্র এ স্থলে আন্পলস্তিকের মতে 








১। বষ্টেন পরমাণুরূপ-প্রধান[ধিগ্েয়ত্ব,২-তেহি গতিশীলহ্বাৎ পতত্রব্পদেশ2, পতন্তীতি। সং ধমতি সং 
জনয়ন্নিতিচ বাবহিতোপনর্গনশ্বন্ধঃ | তেন সংযেজন্বতি সমুৎপাদয়ন্িত্যরঘঃ।_ন্যায়কুহুমাঞ্জলি, পঞ্চম স্তবক, তৃতীয় 
কারিকার ব্যাখ্যার শেষ ভাগ ভরষ্রবা। 
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শৃন্ততাই সকল পদার্থের তন্ব, ইহা বলিয়াছেন এবং তিনি প্রথঘ আহিকের “বর্ম ভাবঃ” (81১৩৭) 
ইত্যাদি হ্ৃত্রোক্ত মতকেও শূন্যতীবাদীর মত বপিরা প্রকাশ করিবাছেন। এই শুঠতাবাদের 
প্রাচীন কালে নানারূপে বাখ্যা হইগাছির। ত্জন্য শনাত'বানীনিগ। মন্যও সশ্রারে ও 
মতভেদ হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে পার! যার । বৌদ্ধ নগাক্ডুন শৃগ বাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহাতে বুঝ যায়, কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই, নান্তিত্বও নাই। ইহাই তাহার সন্মত শৃষ্ঠযবাদ। 
সুতরাং কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাই, একেবাবে পনর্বং নান্তি”, এই মত একপ্রকার শূণ্ঠ তাবাদ 
নামে কথিত হইলেও উহা নাগার্জুনের ব্যাখ্যাত শূগ্তবাদ নও বে মতে প্সর্বং নাস্তি” উহাকে 
সর্ধাভাববাদও বল! যাইতে পারে। এই সর্ধাভাববাদিগণ৪ চা যুক্তিকে আশ্রর 
করিয়াই পরমাণুর অভাব সমর্থন করিয়াছিলেন! তই ভাষকার প্রম:ম “মান্গুপনস্তি ক*কেই 
পূর্বরপক্ষবাদী বলিয়াছেন। পুর্ব “সর্বমভাবঃ” (৪1১৩৭) টা শব্দের দ্বারা বে সকল 
পদার্থের অদতাবাদের বিগার ও খণ্ডন হইছে, উহা “অপদ্বাদ” নামেও কথিত হইরাছে। উক্ত মতে 
সমস্ত ভাব পদার্থ ই অপত, ইহ। বাবস্থিত। অর্থৎ ভাঁবপনার্থ বলিরা যে সমস্ত পণার্থ প্রতীত 
হইতেছে, উহ! অভাবই, ইহাই এক প্রকার একান্তবাঁর বনিরা দেখানে ভাষ্যকার বনিয়াছেন। উক্ত 
মতে অগৎ পদার্থেরই বাস্তব উপলদ্ধি হয়, ইহাই বুঝ! যার। কিন্তু ভাষ্যকার এই প্রকরণের প্রারস্তে 
যাহাকে “আন্ুপলস্তিক” বলিয়াছেন, তাহার মতে উপনন্ধি পদার্ঘও বস্তুতঃ নাই, ইহা এ “আন্ুপ- 
লস্তিক” শব্দের দ্বারাও বুঝ! যার। তাহ! হইল পূর্র্বান্ত মত হইতে তাহার মতে থে কিছু বিশেষ 
আছে, ইহাও বলা যায়। সুবীগণ এ বিষয়ে প্রধান করিবেন। পরে ইহা আরও ব্যক্ত হইবে 1২৫1 
নিরবয়ব-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৩। 

ভাষ্য । যদিদং ভবান্‌ বুদ্ধীরাশ্রিত্য বুদ্ধিবিষয়াঃ সম্ভীতি মন্তে, 
মিথ্যাবুদ্ধয় 'এতাঃ। যদি হি তত্ব-বুদ্ধয়ঃ স্থ্যর্ব দ্ধ! বিবেচনে ক্রিপমাঁণে 
যাথাত্যযং বুদ্ধিবিষয়াঁণামুলভ্যেত ? 

অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) এই যে আপনি নান৷ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধির 
বিষয়সমূহ আছে, ইহ! স্বীকার করিতেছেন, এই সমস্ত মিথ্যাবুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রম। কারণ, 
যদি এ সমস্ত বুদ্ধি তন্ববুদ্ধি ( যথার্থ বুদ্ধি ) হয়, তাঁহ৷ হইলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন 
করিতে গেলে তখন বুদ্ধির বিষয়সমূহের যাথাত্যু (প্রকৃত স্বরূপ) উপলব্ধ হউক ? 


সুত্র । বুদ্ধ্যা বিবেচনা, ভাঁবানাৎ যাথাত্যান্থ্প- 


লব্বিস্তত্পকর্ষণে পটসদ্ভাঁবাৃপলব্িবত্তদন্্পলন্ধিঃ ॥ 


॥২১।৪৩৩॥ 
অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে তৎ প্রযুক্ত ভাব- 
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সমূহের অর্বা বুদ্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকৃত সমস্ত পনার্ধেরই যাথাত্মোর (ম্বরূপের ) 
উপলব্ধি হয় না। তন্থর অপকর্ষণ করিলে অর্থাৎ বস্ত্রের উপাদান বলিয়! স্বীকৃত 
সূত্রগুলির এক একটি করি৷ বিভাগ করিলে বন্ত্ের অস্তিত্বের অনুপলকির হ্যায় সেই 
অনুপলব্ধি অর্থাৎ পূর্বেবান্ত সমস্ত পরার্থেরই স্বরূ:পর অনুশনন্ধি হব । 


ভাষ্য। যথা অস্বং তন্তরয়ং তন্তরয়ং তন্তরিতি প্রত্যেকং তন্তু বিবিচ্য- 
মানৈষু নার্থান্তরং কিঞ্চিছিপলভ্যতে যং পটবুৰ্ধেবিরি রঃ স্তাৎ। যাথাত্ম্া- 
নুপলবেরদতি বিষয়ে পটবুদ্ধির্বন্তী মিখ্যাবুদ্ধির্ভবতি, এবং 
সর্বাত্রেতি ৷ 


অনুবাদ। যেমন ইহা সূত্র, ইহ! সূত্র, ইহা সূত্র__এইরপ বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যেকে 
সমস্ত সূত্রগুলি বিবিচ্যমান হইলে তখন আর কোন পদার্থ উপলব্ধ হয় না--যাহা 
বস্থবুদ্ধির বিষয় হইবে। যাথাঝ্্যের অনুপলন্ধিবশত; অর্থাৎ সমস্ত সূত্রগুলির 
এক একটি করিয়া অপকর্ষণ করিলে তখন বস্বের স্বরূপ্র উপলব্ধি না হওয়ায় 
অপ বিষয়ে জায়মান বন্নবুদ্ধি মিম্যাবুদ্ধি হর। এইন্শ সর্বিরই মিথ্যাবুদধি 
হয়। 


টিগ্লনী। হৃত্রে “তু” শব্দের দ্বারা প্রকরণান্তরের আরন্ত স্চিত হইরাছে। উদ্যোতকর 
প্রভৃতির মতে এই প্রকরণের নাম প্বাহাং৫থভঙ্গ নিরাঁকরণ প্রকরণ” | অর্থাৎ তঁহাদিগের মতে 
জ্ঞান ভিন্ন উহার বিষ বাহা পদার্থের সন্ত! নাই, এই বিজ্ঞানবাদই প্রধানতঃ এই প্রকরণের দারা 
নিরারুত হইর়াছে। তাই তাৎ্পর্য/টা কাকার বাচম্পতি মিশ্র এখানে ভাষাকারের প্রথমোক্ত ্যদিদং 
ভবান্‌” ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণ৷ করিতে লিখিয়াছেন,_-“বিজ্ঞানবাঁদ্যাহ” | কিন্তু ভাষ্যকারের 
ব্যাখ্যার দ্বারা তাহার মতে এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদীই যে পূর্ব্বপক্ষবাদী, ইহা বুঝা যায় না। পরন্ত 
তাহার পূর্বোক্ত "আন্ুপলস্তিক” বাঁ সর্ধাভাববাদীই পূর্বপক্ষবাদী, ইহাই বুঝ! যায়। ভাষ্যকার 
এখানে প্রথমে প্যদিদং ভবান্‌” ইত্যাদি স্দর্ভের দ্বারা বে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, উহা তাহার 
পূর্বোক্ত “আন্পলস্তিকে”র পরিগৃহী 5 চরম যুক্তি বলিয়াও গ্রহণ করা যায়। তাই ভাষ্যকার এখানে 
বিশেষ করিয়া অন্ত পূর্ববরপক্ষবাদীর উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী ৩৭শ সুত্রের ভাষ্যটগ্ননীতে ইহা 
ব্যক্ত হইবে । 


মহষি পর্বপক্ষ সমর্থন করিতে এই স্থত্রে প্রথমে বণিয়াছেন যে, বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে 
তৎপ্রযুক্ত কল পদার্থেরই স্বরূপের অন্থপলব্ধি হয়। পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, যেমন স্থত্রপমূহ্ের অপকর্ষণ করিলে বস্ত্রের অস্তিত্বের অন্গুপলবি, তদ্রপ সর্বত্র 
সমস্ত পদার্থেরই স্বরূপের অন্ুপলন্ধি। ভাষ্যকার সুত্রার্থব্যাধ্যায় মহর্ধির এ দৃষ্টাস্তের ব্যাখ্যা 
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করিতে বলিয়াছেন বে, যেমন কোন বস্ত্রের উপাদান স্ুত্রগুলিকে এক একটি করিয়া ইহা সুত্র, 
ইহা সুত্র, ইহা সুত্র, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা বিবেচেন করিলে সর্বশেষে এ সমস্ত স্থত্র ভিন্ন আর কিছুরই 
উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সেখানে “বস্ত্র” এইরূপ বুদ্ধির বিষ- কিছুই নাই, ইহা স্থীকার্ধ্য। কারণ, 
যদি রী সমস্ত শ্ত্র হইতে ভিন্ন বস্ত্র বলিয়া কোন পদার্থ থাকিত, তাহ! হইলে খর স্থলে অবশ্যই তাহার 
স্বরূপের উপলব্ধি হইত। কিন্তু স্থলে বস্ত্র স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় ইহা শ্বীকার্ধ্য যে, বস্ত্র 
অসৎ। অসৎ বিষয়েই “বস্ত্র” এইরূপ বুদ্ধি জন্মে। সুতরাং উহা ভ্রমাত্মক বুদ্ধি। অবশ্ঠই প্রশ্ন 
হইবে যে, পুর্বোদ্ক স্থলে বস্ত্র রূপের উপলদ্ধি না হওয়ায় হৃত্র হইতে ভিন্ন বস্ত্র বলিয়া কোন 
পদার্থ নাই, ইহা স্বীকার করিলেও সুত্রের যখন স্থরূপের উপলব্ধি হয়, তখন হ্ুত্রের সত্তা অব্ঠ 
স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে হৃত্রবুদ্ধিকে মিথ্যাবুদ্ধি বলা যাইবে না। ভাষ্কার এই জন্ত 
শেষে বলিয়াছেন, “এবং সর্ধত্র”। ভাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য এই যে, যেমন সৃত্রগুলিকে পৃর্ববোক্ত- 
রূপ বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে আর বস্ত্ের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তদ্রপ এ সমস্ত স্ত্রের 
অবয়ব বা অংশগুলিকেও এক একটা করিয়া বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে এ সমস্ত শ্বত্রেরও 
স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এবং সেই সমস্ত অংশের অংশগুলিকেও পুর্বোক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা 
বিবেচন করিলে শেষে উহাদিগেরও শ্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এইরূপে সর্কত্রই কোন বস্তরই 
স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় সকল বস্তই অসৎ। সুতরাং সকল বস্তবিষ্নক জ্ঞানই ভ্রম, ইহা 
স্বীকার্ধ্য। বাঙ্িককার পুর্ধ্বপক্ষবাদীর চরম অভিসান্ধ ব্যক্ত করিতে বলিরাছেন যে, পূর্বোক্তরূপে 
বস্ত্রের অবয়ব হুত্র এবং তাহার অবয়ব অংশু এবং তাহার অবয়ব গুভূতি পরমাণু পর্য্যস্ত বুদ্ধির দ্বারা! 
বিবেচন করিলে যেমন এ সমস্ত পদার্থের স্বরূপের উপলদ্ধি হয় না, তদ্রপ পরমাণুমূহেরও 
অবয়ব প্রভৃতির ধরূপে বিবেচন করিলে শেষে প্রলয় অর্থাৎ সর্ধাভাবই হয়। সুতরাং সকল 
পদার্থেরই অসভাবশতঃ সমস্ত বুদ্ধিই ভ্রম, ইহা স্বীকাঁধ্য। সর্বাভাববাদীও অবয়ববিতাগকে “প্রলয়াস্ত” 
বলিয়া পরমাণুর অভাঁব সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ববগুকরণে তাঁহার অন্ত যুক্তির সমর্থন ও খণ্ডন 
হইয়াছে । পরে এই প্রকরণে সকল পদার্থের অসভ্তাসমর্থক পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারাও পুনর্ধার 
তাহার উক্ত মত পূর্বরপক্ষরূপে সমথিত হইয়াছে, ইহাও বান্তিককারের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যাঁয়। 
তাৎপর্য্যটীকাকার, ভাষ্যকার ও বান্তিককারের “যদিদং ভবান্‌” ইত্যাদি প্রথমোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা 
বিজ্ঞানবাদেরই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, বন্ত্র ঘদি সুত্র হইতে ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে 
সুত্র হইতে ভিন্নরূপেই বস্ত্রের উপলব্ধি হইত। এইরূপ হৃত্রের অবয়ব অংশু এবং তাহার অবয়ব 
প্রভৃতি এবং পরমাণুও পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে উহাদিগের পৃথক্‌ কোন স্বরূপের 
উপলব্ধি না হাওয়ায় স্থুল ব৷ ক্ষুত্র কোন বাহ্‌ বস্তুই বস্তৃতঃ নাই। সমস্ত বুদ্ধিই নিজের অবাহ্‌ 
আকারকে বাহ্ত্রূপে বিষয় করায় মিথ্যাবুদ্ধি। বৌদ্ধস্প্রদায়ের মধ্যে মহাযানসম্প্রদায়ের পরিপোষক 
যোগাচারসম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদেরই সমর্থন ও প্রচার করিয়াছিলেন। তীহাদিগের কথা পরে ব্যক্ত 
হইবে । বিজ্ঞানবাঁদের ব্যাখা! করিতে বৌদ্ধ গ্রন্থ "লঙ্কাবতারস্ত্রে”ও মহর্ষি গোতমের এই স্থৃত্রোস্ত 
যুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। পসর্ধদর্শনসংগ্রহে” মহাঁমনীষী মাধবাঁচার্যয বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিতে 


১২৪ ন্যায়দর্শন [ ৪অ*, ২আ* 


“লঙ্কাবতারস্ত্রে”র এ শ্লোক উদ্ধৃত করিয্লাছেন৯। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও এঁ সমস্ত মতের 
প্রচার ও নানা প্রকারে সমর্থন হইয়াছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করির 1২৬1 


সুত্র। ব্যাহতত্বাদহেতুঃ ॥২৭॥৪৩৭।॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) ব্যাহতত্ব প্রযুক্ত অহেতু [ অর্থাৎ পুর্ববপক্ষবাদী যে 
সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলব্ধিকে তাহার নিজমতের সাধক হেতু বলিয়াছেন, 
এবং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনকে উহার সাধক হেতু বলিয়াছেন, উহা ব্যাহত অর্থাৎ 
পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়৷ হেতু হয় না ]। 


ভাষ্য । যদি বুদ্ধ্যা বিবেচনং ভাবানাং, ন সর্ধবভাঁবাঁনাং যাথাত্্যান্ুপ- 
লন্ষিঃ। অথ সর্ধভাবানাং যাঁথাত্্যান্থুপলব্ধির্ন বুদ্ধ্যা বিবেচনং। 
ভাঁবানাঁং বুদ্ধ বিবেচনং যাথাত্্যানুপলদ্ধিশ্চেতি ব্যাহগ্যতে । তছুত্ত- 
“মবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গশ্চৈবমা প্রলয়া”দিতি। 
অনুবাদ । যদি পদীর্থসমূহের বুদ্ধির দ্বারা বিব্চেন হয়, তাহ! হইলে সকল 
পদার্থের ্বরূপের অনুপলন্ধি হয় না। আর যদি সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলব্ধি 
হয়, তাহ হইলে বুদ্ধির ছারা বিব্চেন হয় না। ( অতএব ) পদার্থসমুহের বুদ্ধির 
দ্বারা বিবেচন এবং স্বরূপের অনুপলদ্ধি ব্যাহত অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ হয়। 
অবয়বাবয়বি-প্রসঙগ শ্চৈবমাগ্রলয়াৎ” (১৫শ) এই সুত্রের দ্বারা তাহা উক্ত হইয়াছে। 
[ অর্থাৎ উপলন্ধির বিষয়াভাবে উপলব্ধি না থাকিলে আশ্রয়ের অভাবে কৌন হেতুই 
যে থাকে না, সুতরাং কোন হেতুর দ্বারা অভিমত সিদ্ধি যে সম্ভবই হয় না, ইহা! এ 
সূত্রের দ্বারা পুর্বেব কথিত হইয়াছে ]। 
টিগ্রনী। মহষি পূর্বসুত্রোক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই সুত্রের হ্বারা বলিয়াছেন যে, 
পুর্বপক্ষবাদীর কথিত হেতু হেতুই হয় না । কারণ, উহা ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, 
পূর্বপক্ষবাদী বুদ্ধির দ্বারা-বিবেচন করিলে সকল পদার্থেরই স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, এই কথা বলিয়া 
সকল পদার্থের স্থরূপের অনুপলদ্ধিকেই উহার অভাবের সাঁধক হেতু বলিয়াছেন এবং বুদ্ধির দ্বারা 
বিবেচনকে সেই অস্কুপলব্ধির সাধক হেতু বলিয়াছেন । কিন্তু এ উভয় হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ। 
ভাষ্যকার এই বিরোধ বুঝাইতে বলিরাছেন যে, যদি বুদ্ধির দার সকল পদার্থের বিবেচন হয়, তাহা 








১।  তদুক্জং ভগ্গবতা লঙ্কাবতারে-_বুদ্ধা দিবিচামানানাং স্বভাব নাবধ।ফাতে 
অতে। নিরভিলপণন্তে নিঃম্বভাবাশ্চ দশিতাঃ ॥ 
ইং বস্তবলায়াতং যদ্বদন্তি বিপশ্চিতঃ | 
বথা সথ্াশ্চি্ানে নিগীর্বান্থে তথা তথ। 47 নবদদ্শনদগরহে বৌদ্ধাদর্শন | 
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হইলে ম্বরূপের অনুপলব্ধি থাকে না । কাঁরণ, বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হইলে ন্তবরূপের উপলন্ধিই হয় 
কোন পদার্থের স্বরূপ না থাকিলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হইতেই পারে না? স্থরূপের অন্ুপলব্ধি 
হইলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনও হয় না। সুতরাং পদার্থদযূহের বুদ্ধির ছার! বিবেচন ও স্থরূপের 
অন্ুপলন্ধি একত্র সম্ভব না হওয়ায় উহা পরস্পর বিরুদ্ধ) ফলবথা, পূর্বপক্ষবাদী পদার্থসমূহ্র 
বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনকে হেতুরূপে স্বীকার করায় স্থন্নীপের উপলব্ধি স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং 
পদার্থের স্বরূপ ম্বীকার করিতেও তিনি বাধ্য হওয়ায় তাঁহার অভিমত সিদ্ধি হইতে পারে না। 
তাৎপর্যাটাকাকার দিদ্ধাস্তবাদী মহরষির গুড় তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন ঘে, যে পদার্থকে বৃদ্ধির দ্বারা 
বিবেচন করিয়! তাহার স্বরূপের অন্ুপলন্ধি সমর্থন করিবে, পরী পদার্থকে কোন পদার্ঘাবশেষ হইতেই 
বিবেচন করিতে হইবে। যে পদার্থ হইতে এ বিবেচন হয়, তাঁহাকে প্র বিবেচনের “অবধি” বলা 
হয়। এ “অবধি” না৷ থাকিলে সেই বিব্চন হইতেই পারে না) সুতরাং এ বিবেচন-নির্ববাহের 
: জন্ত যে পদার্থ অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য, এ পদার্থেরই স্বরূপের উপলদ্ধি ও সত্তা! তীহার অবশ্ঠ শ্বীকার্ধ্য। 
সেই গদার্ের কোন স্থানে অবস্থান স্বীকার না করিলে অনবস্থা+দোষ ও তন্ম[লক অন্ানত 
দোষ অনিবাধ্য। ফলকথা» পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা বিব্চেন স্বীকার করিতে গেন্ই এ 
বিবেচনের “অবধি” কৌন পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচেন ও সকল 
পনার্থের অন্ুপলন্ধি পরস্পর বিরুদ্ধ। পূর্বোক্ত ১৫শ হৃত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
উপলব্ধির বিষয় না থাকিলে উপলব্ধির অভাব হওয়ায় দেই উপলন্ধিকে আশ্রয় করিদা থে হেতু. 
সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা আশ্রয়ের ব্যাথাতক হওয়ায় আত্মঘাতী হয়, উহা আয্মলাভ করতেই পারে 
না। ভাষ্যকার এখানেও তাহার এ যুক্তি স্মরণ করাইবার জন্য শেষে পূর্বোক্ত প্র সৃত্রেরও উল্লেখ 
করিয়াছেন। বার্তিককার সর্বশেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, পুর্কোন্ত পসর্ববমভাঁবঃ” (৪১1৩৭) 
ইত্যাদি স্ত্রোক্ত মতে বে দোষ বনিয়াছি, তাহা এখানেও বুঝিতে হইবে । তাঁৎপর্ধ্য এই যে, পূর্বোক্ত 
মতে বে ব্যাধাতচতুষ্টয প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা এই মতেও আছে। এই সুত্রোক্ত ব্যাখাতের স্থায় 
সেই ব্যাথাতচতুষ্টযও এখানে পুর্বরপক্ষবাদীর শ্বমত-সিদ্ধির বাঁধক। বার্ডিককারের পুর্প্রদরিত 
সেই ব্যাঘাত্চতুষ্টযের ব্যাখ্যা চতুর্থ খণ্ডে ২০৬ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য ২৭ 


সুত্র। তদাঅয়ত্বীদপৃথগ্গ্রহণৎ ॥২৮।৪৩৮॥ 


অনুবাদ। ( উত্তর ) তদাশ্রিতত্ববশতঃ অর্থা কাধ্যদ্রব্যের কারণ-দ্রব্যা্রিতত্ব- 
বশতঃ ( কারণন্দরব্য হইতে ) পৃথক্রূপে জ্ঞান হয় না । 


, ভাষ্য । কার্ধ্দ্রব্ং কাঁরণ-দ্রব্যাশ্রতং,১ তশুকারণেভ্যঃ পৃথঙত 
নোঁপলভ্যতে । বিপধ্যয়ে পুথগী্রহণীৎ ! ত্রাশরয়াশ্রিতভাবে! নাস্তি, 





১). বশ্চ "সর্কমত্াবো ভাবেছি হবেছনীপেন্বসিদ্েণ হজে তস্্েন বাদে যা ইনু; সূ ইছাপি ভর্টব ইতি। 


স্াহ্যায়ান্তিক ) 
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তত্র পৃথগৃগ্রহণমিতি। বুদ্ধ বিবেচনাভ্ ভাবানাং পৃথগ্গ্রহণমতীন্দ্িয়ে- 
সণুযু।  যদিক্িয়েণ গৃহাতে তদেতয়! বুদ্ধ্য। বিবিচ্যমনিমন্থদিতি | 


অনুবাদ । কার্ধ্যদ্রব্য কারপদ্রব্যাশ্রিত, সে জন্য কারণ-দ্রব্যসমূহ হইতে পৃথক্‌- 
রূপে উপলব্ধ (প্রত্যক্ষ ) হয় না। যেহেতু বিপর্য্যয় থাকিলে অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত 
বিপরীত স্থলেই পৃথক্রূপে জ্ঞান হয়। (তাৎপধ্য )ষে স্থলে আশ্রয়াশ্রিতভাব 
নাই, সেই স্থলে পৃথক্রূপে জ্ঞান হয়। কিন্তু পদার্থসমূহের ( বস্তরাদি পদার্থের ) 
বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনপ্রযুক্ত অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমুহ বিষয়ে পৃথক্রূপে জ্ঞান হয়। 
€ তাুপর্ধ্য ) যাহা (বস্ত্রাদি) ইন্ড্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা এই বুদ্ধির দ্বারা 
বিবিচামান হইয়া অন্য অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন বলিয়। গৃহীত 
হয়। 

টিপননী। পূর্বপক্ষবাদী অবশ্তই আপন্তি করিবেন যে, বন্থাদি দ্রব্য ঘি তাহার উপাদান সুত্রাদি 
হূইতে ভিন্ন পদার্থ ই হয়, তাহ! হইলে এ স্থতরাদি দ্রব্যকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে বস্ত্রাদি জরব্যের 
পৃথক্‌ উপলব্ধি হউক? কিন্তু তাহ! ত হয় না। কুত্রাপি সুত্র হইতে পৃথকৃরূপে বস্ত্র প্রত্যক্ষ হয় 
না। এতছুত্তরে মহর্ষি এই স্থাত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তদাশ্রিতত্ববশতঃ পৃথকৃরূপে জ্ঞান হয় না । 
: পুর্ব্পপক্ষবাঁদী যে সৃত্রাদি দ্রব্যকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিয়া বস্তি দ্রব্যের শ্বরূপের অন্থপলব্ধি 
বলিয়াছেন, এ স্থত্রাদি দ্রব্যই এই স্থত্রে “তৎ” শবের দ্বারা মহধির বুদ্ধিস্থ এবং সেই শুত্রাদি দ্রব্য 
ধাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুত্রীহি সমাসে “তদাশ্রয়” শঝের দ্বারা তদাশ্রিত, এই অর্থ ই মহর্ষির 
বিবক্ষিত। সৃুত্রাদি দ্রব্য হইতে বস্তি দ্রব্যের যে পৃথক্রূপে জ্ঞান হয় না, মহর্ষি এই সুত্রে তাহার 
হেতু বলিরাছেন--তদা শ্রিতত্ব। ভাষ্যকার মহষির যুক্তি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, কার্ধ্যদ্রব্য কারণ- 
্রব্যাশ্রিত, এই জন্যই এ কার্ণ্রব্য হইতে কার্ধ্যদ্রব্যের পৃথকৃরূপে জ্ঞান হয় না । কারণ, উহার 
বিপরীত স্থলেই অর্থাঞৎ্চ যে স্থানে উভয় দ্রব্যের আশ্রয়াশ্রিতভাব নাই, সেই স্থলেই উভয় দ্রব্যের 
পৃথক্রূপে জ্ঞান হইয়া থাকে৷ তাঁৎপর্ধ্য এই যে, যে সমস্ত স্থত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়, এ সমস্ত 
সুত্র সেই বস্ত্রের উপাদান কারণত্রব্য। বস্ত্র উহার কা্যদ্রব্য । উপাদান-কারণ-দ্রব্যেই কাধ্যদ্রব্যের 
উৎপত্তি হয়। স্তরাং কার্য/দ্রব্য তাহার উপাদান-কাঁরণেই সমবাঁর সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে । 
উপাদান-কারণই কার্য/দ্রবোর আশ্রয় হওয়ায় কুত্রসমূহ বস্ত্রের আশ্রয় এবং বস্ত্র উহার আশ্রিত। 
সত ও বস্ত্ের এ আত্রতাশ্রিতভাব আছে বলিয়াই সুত্র হইতে বস্ত্ের পৃথক্রূপে জ্ঞান হয় না। কারণ, 
বস্ত্র চ্ষুঃদংযোগকালে উহার আশ্রর স্থত্রেও চক্ষুঃসংযোগ হওয়ার সুপ্রেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
এবং এ সমস্ত সুত্রেই বস্তের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, স্থত্র হইতে ভিন্ন কোন স্থানে ব্তের প্রত্যক্ষ হয় 
না) কিন্ত গো এবং অশ্বাদি দ্রব্যের এরূপ আত্রয়াশ্রিতভাব না থাকায় পৃথকুরূপেই প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে। ত্র হইতে বস্ত্র অপৃথক্‌ গ্রহণ কি? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া! তাৎপর্য্যটাকাকাঁর এখানে 
কএকটা পক্ষ খণ্নপৃরর্বক বনিগ্াছেন যে স্থত্র হইতে ভিন স্থানে বস্ত্র অদর্শনই এ অপৃথক্গ্রহণ 


সই ২ উদিত কিলই 


শি চিত পি ০ জিবি. 


২৯শ ৩] বাৎস্তায়নভাষ্য ১২৭ 


বলিতে হইবে। কিন্তু উহ! স্ত্র ও বস্ত্রেৰ অভেদের সাধক ইন না| কারণ, বধ শর হইতে ভিন 
পথার্ঘ হইলেও স্থত্রকে আশ্রর করিনা তাঁহাতেই বিদ্যমনি থাকে, এই জন্তাই উহা হইতে ভিন্ন স্থানে 
বস্ত্রের অদর্শন হয়। সুতরাং স্থত্র ও বস্ত্রর ভেদ সন্বেও এরূপ অপৃথ্ক্গ্রহণের উপপন্তি হওয়ায় 
উহার ছার ুত্র ও বন্ত্রের অভেদ দিদ্ধ হর না। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন বে, বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন 
করিলে স্থত্র হইতে বঙ্ত্রের পৃথক্গ্রহণ ন| হইলেও & স্থত্র হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত বিবেচন করিলে 
পরমাণুসমূহ হইতে এ বস্থের পৃথকৃগ্রহণ অবশ্ই স্থীকার্ধ্য | কারণ, পরমাণুসমূহ অতীন্দিয়। 
বন্তরের প্রত্তক্ষস্থলে স্ত্রের প্রত্যক্ষ হইলেও পরমাণুর প্রত্যক্ষ হর না । সুতরাং অন্ুমানদিদ্ধ সেই 
সমস্ত পরমাণু হইতে ইন্দ্রিরগ্রাহা বস্ত্র বে ভিন্ন, ইহা অবণ্তই বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার সর্বশেষে 
উহ্থাই ব্যক্ত করিয়াছেন বে, যাহ ইন্দ্রিরের ছ'র! গৃহীত হর, তাহা পূর্বোক্তরূপ এ বুদ্ধির দ্বারাই 
বিবিচামান হইরা অতীন্দ্রি্ন পরমুনমৃহ হইতে ভিন্ন বলিয়াই গৃহীত হয়] পরমাণু অতীন্দ্ির 
হইলেও বঙ্ত্রাদি ইন্দিযগ্রাহ্া পদার্থে তাহার ভেদ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কারণ, ভেদের প্রত্যক্ষ 
আধারের ইন্দরিয়গ্রাহতাই অপেক্ষিত। এ ভেদের প্রতিযোগীর ইন্জিরগ্রাহতা না থাকিলেও 
উহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহাই দিদ্ধান্ত । এখানে ভাষ্যকারের শেষ কথার দ্বারাও এ সিদ্ধান্ত 
তাহার সম্মত বুঝা যাঁয় ॥২৮1 
সুত্র। প্রমাণতশ্চার্থ-প্রতিপত্তেঃ ॥২১॥৪৩৯॥ 

অনুবাদ । (উত্তর) এবং যেহেতু প্রমাণের ছার পদার্থের উপলব্ধি হয় ( অতএব 
পুর্ববপক্ষবাদীর হেতু অহেতু )। 

ভাষ্য । বুদ্ধ বিবেচনাদ্‌ভাঁবাঁনাং যাথাত্োঁপলদ্ধিঃ । যদস্তি যথাঁচ, 
যন্নান্তি যথাচ, তৎ সর্ধং প্রমাণত উপলব্ধ সিধ্যতি | যাঁচ প্রমাণত 
উপলবস্তদুবুদ্ধযা বিবেচনং ভাবানাং । তেন সর্বশাস্ত্রাণি সর্ধবকর্ম্মাণি 
সর্বেধ চ প্রাণিনাং ব্যবহার! ব্যাণ্ত1ঃ | পরীক্ষমাঁণে! হি বুদ্ধাহধ্যবস্তি 
ইদমস্তীদং নাস্তীতি । তত্র সর্ধবভাবানুপপত্তিঃ | 

অনুবাদ । বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনপ্রযুক্ত পদার্থসমূহের স্বরূপের উপলদ্ধি 
(ন্বীকাধ্য )। কারণ, যে বস্তু আছে ও যে প্রকারে আছে, এবং ষাহা নাই ও 
ষে প্রকারে নাই, সেই সমস্ত, প্রমাণ দ্বার উপলবিপ্রযুক্ত সিদ্ধ হয়। যাহা কিন্তু 
প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি, তাহাই সকল পদার্থের বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন। তদৃদ্বারা 
সর্ববশীস্ত্র, সর্ববকন্ধ ও প্রাণিগণের সমস্ত ব্যবহার ব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্ববত্রই বুদ্ধির দ্বারা 
বিবেচন থাকে । কারণ, পরীক্ষক ব্যক্তি “ইহা! আছে,” “ইহা! নাই” ইহা! বুদ্ধির দ্বারাই 
নিশ্চয় করে। তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্বেবীক্ত সত্য অবশ্য স্বীকার্ধ্য হইলে সকল 
পদার্থের অনুপপত্তি (অসত্তা ) নাই । 


১২৮ ন্যায়দর্শন [ ৪০, ২০ 


টিগ্ননী। পূর্বোক্ত “ঝাহতত্ব হেতু” (২৭৭) এই সুত্র হইতে “অহেতুঃ” এই পদের অনুবৃত্ধি 
এই স্ত্বে মহর্ষির অভি্রেত বুঝ। বার । পূর্বোক্ত ই স্থত্ে পৃর্পক্ষবাদীর হেতুকে মহর্ষি বিরুদ্ধ 
বলিয়া অহেহু বনিরাছেন। শেন এই ন্ুত্র দর প্রক্ুত ক! বলিরাছেন বে, পূর্বপক্ষবাদীর 
& হেতুই অদিদ্ধ। সুতরাং উহ! অহহু। এহেহু অনিন্ধ কেন? ইহা বুঝইতে এই স্থত্রের 
দ্বারা মহধি বলিয়াছেন বে, বেহেতু প্রমাণ দ্বার! পনার্থের উপলব্ধি হয়। তাৎপর্ধ্য এই যে, পূর্ববপক্ষ- 
বাদী বুদ্ধির দ্বারা বিবে5নপ্রবুক্ত নকল পনার্থের স্বরূপের অন্থপলব্ধিকে তীহাঁর স্বমতের সাধক 
হেতু বলিয়াছেন । কিন্তু বুদ্ধির দ্বার! বি-বএনপ্রবুক্ত সকন পদার্থের স্ববূপের উপলব্ধিই স্বীকার্ধয 
হইলে এ হেতু তাহার নিজের কথান্ুারেই অনিদ্ধ হইবে। ভাষাকার প্রথমে মতর্ষির দিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করিয়।, পরে উহ সদর্যন করিতে মহধির অইমত বুক্তি। ব্যাথ্য/ করিরাছেন বে, যেবস্ত 
আছে এবং যে প্রকারে অর্থাৎ ঘেব্ূপ বিশেবশাবিশিষ্ট হইয়। আহে, এবং যাহা নাই এবং বে প্রকারে 
অর্থাৎ, যেরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হইর! নাই, সেই সনস্তই প্রনাণ দ্বারা উপলব্ধি প্রযুক্তই পিদ্ধ হয়, প্রমাণ 
দ্বারা উপলব্ধি ব্যতীত কোন বস্তরই সম্ভ। ও অদন্ত! প্রভৃতি কিছুই দিদ্ধ হয় না। পূর্বপক্ষবাদীও 
বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন স্বীকার করিয়। প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি স্বীকার করিয়াছেন । 
কারণ, প্রমাণ দ্বারা যে উপলব্ধি, তাহাই ত বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন। এবং সর্রশাস্, সর্বকর্ম ও সমস্ত 
জীবব্যবহার উহার দ্বারা ব্যাপ্ত। অর্থাৎ সর্দত্রই বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন আছে। উহা ব্যতীত শান্ত 
কর্ম ও জীবব্যবহার কিছুই হইতে পারে ন!। পরীক্ষক অর্থাৎ তত্ব-নির্ণরকারী ব্যক্তিও “ইহা! আছে” 
এবং “ইহ! নাই”, ইহ! বুদ্ধির দ্বারাই নির্ণন করেন। স্মুতরাং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন সকলেরই 
অবশ্থ শ্থীকার্ধ্য হওরায় প্রমাণ দ্বরা বস্তম্বরূপের উপলব্ধি হপ্ন না, ইহ! কেহই বলিতে পারেন না। 
সুতরাং সকল পদার্থের অনন্ত! হইতে পারে না) কারণ, প্রমাণ দ্বার বস্তস্বরূপের যথার্থ উপলব্ধিই 
শ্বকার্য্য হইলে সেই সমস্ত বস্তর সন্তাই দিদ্ধ হয়। বন্তত্বরূপের অন্ুপলব্ধি অদিদ্ধ হওয়ায় এ হেতুর 
দ্বারা সকল বস্তর অদন্া পিদ্ধ হইতে পারে না। এখানে ভাঁষ্যকীরের শেষ কথার দ্বারা তিনি ষে 
তাহার পূর্বোক্ত সর্ধা ভাববাদী “আন্ুপলস্তি "কেই পূর্ববপক্ষবাদিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝ 
যায়। পরবস্তী সুত্রের ভাষ্যর দ্বারা ইহা আরও সুস্পষ্ট বুঝা যায় ভাষ্যকার মহ্্ষির এই সুত্রান্ুদারেই 
ভাষ্যারন্তে বলিয়াছেন,_-*প্রমাণতোহ্্থপ্রতিপভৌ” | বান্তিককার দেখানে লিখিগাছেন যে, 
“প্রমাগতঃ” এই পদে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির সমস্ত ব্চনের অর্থ প্রকাশের জন্যই “তসিল্‌” 
প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। বান্তিককারের তাতপর্য্য সেখানেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ( প্রথম খণ্ড, ৮ম 


ষ্ঠ দরষ্টবা)। মহর্ষির এই স্থত্রেও *প্রমাণতঃ” এইরূপ প্ররোগের দ্বারা বাষ্তিককারের পূর্বা- 
কথিত উদ্দেপ্ঠ গ্রহণ করা যায় ॥ ২৯॥. 


সুত্র। প্রমাণান্্পপত্ভ্যুপপত্তিভ্যাৎ ॥৩৭।৪৪০| 


অনুবাদ । (উত্তর) প্রমাণের কিতা ( সর্ববাভাবের উপপত্তি 
হয় না )। 
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ভাষ্য । এব সতি সর্ধবং নাম্ভীতি নোপপদ্যতে, কম্মা্থ ? 

প্রমাণান্পপত্ত,যপপত্তিভ্যাং । যদি সর্ববং নাস্তীতি প্রমাঁণমুপপদ্যতে, 
সর্ববং নাস্তীত্যেতদৃব্যাহন্যতে | অথ প্রমাঁণং নোঁপপদ্যতে সর্বং নাস্তীত্যস্ত 
কথং সিদ্ধিঃ॥ অথ প্রমাণমন্তরেণ দিদ্ধিঃ) সর্ববমন্তীত্যস্ত কথং ন সিদ্ধিঃ । 

অনুবাদ । এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রমাণের দ্বাঝ। বস্তম্ব পের উপলঙ্ধ স্বীকার্য্য 
হইলে “সমস্ত বস্তু নাই” ইহ! উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) 
প্রমাণের অনুপপত্তি ও উপপক্তিপ্রযুক্ত। (তাৎপর্ধ্য) যদি “সমস্ত বস্ত নাই” 
এই বিষয়ে প্রমাণ থাঁকে, তাহা হইলে “সমস্ত বস্ত্র নাই” ইহু| ব্যাহত হয় । আর যদি 
প্রমাণ না থাকে, তাহ। হইলে “সমস্ত বস্তব নাই” ইহার সিদ্ধি কিরূপে হইবে ? আর যদি 
প্রমাণ ব্যতীতই সিদ্ধি হয়, তাহ। হইলে “সমস্ত বস্তু আছে” ইহার সিদ্ধি কেন হয় না? 

টিগ্ননী। মহষি পূর্ব্বোন্ত প্সর্ববাভাববাদ” খণ্ডন করিতে শেষে এই সথত্রের দ্বারা চরম কথ! 
বলিয়াছেন বে, প্রনাণের অন্থুপপন্তি ও উপপন্থিপ্রবুক্ত সমস্ত বস্তই নাই, ইহ! উপপন্ন হয় না। 
ভাষাকার প্রথমে মহধির বিবক্ষিত ই সাধ্য প্রকাশ করিয়া মহর্ষির হ্ত্রবাক্যের উললেখপূর্ব্বক 
উহার হেতু প্রকাশ করিয়াছেন । পরে মহধির তাৎপর্য বান্ত করিরাছেন যে, দমস্ত বস্তই নাই, 
অর্থাৎ জগতে কোন পদার্থ ই নাই, এই বিষরে বদি প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে সেই প্রমাণ-পদার্থের 
সত্তা থাকায় সকল পদার্থের অদন্তা থাকিতে পারে না। প্রমাণের সত্তা ও সমস্ত পদার্থের অদন্ত| 
পরস্পর বিরুদ্ধ। আরযদি সকল পদার্থ নাই, এই বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে 
কিরূপে উহা দিদ্ধ হইবে? প্রমাণ ব্যতীত কিছু দিদ্ধ হইতে পারে না। সর্ধ্বাভাববাদী যদি বলেন যে, 
প্রমাণ ব্যতীতই উহ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থই আছে, ইহা! কেন দিদ্ধ হইবে না? প্রমাণ 
ব্যতিত সকল পদার্থের অপন্ত। সিদ্ধ হইবে, কিন্তু সন্ত! দিদ্ধ হইবে ন!, ইহার কোন কারণ থাকিতে 
পারে না। সুতরাং প্রমাণের সন্ত! ও অসন্তা, এই উর পক্ষেই খন পূর্বোক্ত সর্বাভাববাদের উপপন্তি 
হয় না, তখন কোনরূপেই উহ! উপপন্ন হইতে পারে ন1! প্রাণের উপপন্তি অর্থাৎ সন্ত! এবং অন্থুপপন্তি 
অর্থাৎ অসন্তা, এই উভরই উক্ত মতের অন্থুপপন্তি বা অদ্ধিন প্রযোজক হওয়ার মহর্ষি এই স্থত্রে ধর 
উভয়কেই হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । মহধি স্বেচ্ছানুারে প্রথমে “অন্ুপপত্তি” শের প্রয়োগ 
করিলেও ভাষ্যকার “উপপত্তি” পদার্থই প্রথম বুদ্ধিগ্রাহ্থ বলিয়া প্রথমে উই গ্রহণ করিরলাছেন ॥৩৩। 


সুত্র। ম্বপ্র-বিষয়াভিমানবদয়ৎ প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানঃ॥ 
॥৩১।৪৪১॥ 
মায়া-গন্বর্বনগর-ম্বগতৃষ্তকাবদা ॥৩২।৪৪২॥ 
অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) স্বপ্রাবস্থায় বিষয়ভ্রমের ন্যায় এই প্রমাণ ও প্রমেয়- 
বিষয়ক ভ্রম হয়। 


৯৭ 
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অথবা মায়, গন্ধরর্বনগর ও মরীচিকা-প্রযুক্ত ভরমের ন্যায় এই প্রমাণ ও 
প্রমেয়বিষয়ক ভ্রম হয়। 


ভাষ্য । যথা স্বপ্নে ন বিষয়াঃ সন্ত্যথ চাঁভিমানে। ভবতি, এবং 
ন প্রমাণানি প্রমেয়ানি চ সন্ত্যথচ প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানেো। ভবতি | 


অনুবাদ । যেমন স্বপ্রীবস্থায় বিষয়সমূহ নাই অথচ “অভিমান” অর্থাৎ নাঁনা- 
বিষয়ক ভ্রম হয়, এইরূপ প্রমাণ ও প্রমেয়সমূহও নাই, অথচ প্রমাণ ও প্রমেয়- 
বিষয়ক ভ্রম হয় । 


টিগ্লনী। মহর্ষি পূর্বসত্রের দ্বারা দে চরম কথা৷ বলিয়াছেন, তদুত্বরে পূর্বপক্ষবাদীর চরম কথা 
এই বে, প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ বস্ততঃ নাই এবং প্রমেয়ও নাই। সুতরাং বাস্তব প্রমাণের 
দ্বারা কোন বাস্তব প্রমেয়সিদ্ধিও হর না। প্রমাণ-প্রমেক্ভাবই বাস্তব নহে) কিন্তু উহা অনাদি 
স্কারপ্রযুক্ত কল্পনামূলক। যেমন ন্বপ্লাবস্থার নানা বিষয়ের যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহা এ সমস্ত 
বিষয়ের সত্তা ন! থাকায় অসদ্বিষয়ক বলিয়া! ভ্রম, তদ্রপ জাগ্রদবস্থায় “ইহা প্রমাণ” ও “ইহা 


প্রমেয়”, এইরূপে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহাও ভ্রম। কারণ, প্রমাণ ও প্রমেয় সৎপদার্থ নহে। 
অসৎ বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহা অবশ্তই ভ্রম। আঁপন্তি হইতে পারে যে, জাগ্রদবস্থায় যে 
অসংখ্য বিষয়জ্ঞানজন্ত লৌকব্যবহার চলিতেছে, উহ! স্বপ্নাবস্থার বিষয়জ্ঞান হইতে অত্যন্ত 
বিলক্ষণ। সুতরাং তদদৃষটাস্তে জাগ্রদবস্থার সমস্ত বিষয়ক্ানকে ভ্রম বলা যায় না। এ জন্য পূর্বোক্ত 
মতবাদীর! শেষে বলিয়াছেন যে, জাগ্রদবস্থাতেও যে বহু বহু ভ্রমজ্ঞান জন্মে, ইহাঁও সর্বসম্মত) 
পরন্দরজালিক মায়া প্রয়োগ করিয়া বহু অগদ্বিষয়ে দ্রষ্টার ভ্রম উৎপন্ন করে। এবং আকাশে গন্ধর্ব- 
নগর না থাঁকিলেও কোন কোন সময়ে গন্ধবরবনগর বলিয়া ভ্রম হয় এবং মরীচিকায় জলভ্রম হয়, 
ইহা ত সকলেরই স্বীক্ৃত। সুতরাং ভাগ্রদবস্থার এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করির! সমস্ত জ্ঞানই 
ভ্রম, সুতরাং প্রমাণ ও প্রমেক্মবিষয়ক জ্ঞানও ভ্রম, ইহী অবশ্ত বলিতে পারি। মহধষি এখানে 
পুর্ববোক্ত দুইটা সুত্রের দ্বারা পূর্ববপক্ষরূপে পূর্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্য ও বাস্তিকে 
“মায়া-গন্ধর্ব” ইত্যাদি দ্বিতীয় স্ুত্রের ব্যাখ্যা দেখা বায় না) সুতরাং উহা প্রকৃত স্তায়ন্থত্র কি না, 
এ বিষরে সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু তাৎপর্ধ্যটীকাকার শ্্রীমদ্ববাচস্পতি মিশ্র এখানে পুর্বোক্ত 
পুর্বপক্ষ সমর্থনের জন্য “্মায়া-গন্ধর্ব” ইত্যাদি বাক্যের পুর্বোস্তরূপ প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন 
এবং তিনি ন্ারস্থচীনিবন্ধে”ও উহা! হ্ত্রমধ্যেই শ্রহণ করিরাছেন। মিথিলেশ্বরস্থরি নব্য 
বাচস্পতি মিশ্রও “ন্যায়সত্রোদ্ধারে” “মায়াগন্ধবর্ব” ইত্যাদি স্তর গ্রহণ করিয়াছেন। পরে বৃত্তিকার 
বিশ্বনাথ প্রভৃতি উহা স্থত্র বলিয়াই গ্রহণ করিরাছেন। ভাধ্যকারও পরবর্তী ৩৫শ সৃত্রের ভাষ্যে 
মায়া, গন্ধরর্বনগর ও মৃগতৃষ্িকার ব্যাখ্যা করিয়া পূর্বপক্ষবাদীর কথিত এ সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সমস্ত 
জ্ানেরই যে ভ্রমত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরে বান্তিককারও “মায়াগন্ধব্ধনগর- 
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মৃগতৃঞ্চিকাঘা” এই বাক্যের উল্লেখপুর্বক পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত নানা 
কারণে উহ্থা যে, মহষি গোতমেরই থৃত্র, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং পুর্বোন্ত "স্বপ্ন বয়াভিমানব” 
ইত্যাদি স্ত্রের ভাষ্য দ্বারাই & দ্বিতীর স্তরের অর্থ ব্যক্ত হওয়ার ভাষ্যকার পৃথক্‌ করিয়া আর উহার 
ভাষ্য করেন নাই, ইহাই এখানে বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার তৃতীয় অধায়েও এক স্থানে মহষি 
গোতমের ছুইটা হথত্রের মধ্যে প্রথম সৃত্রের ভাষ্য করেন নাই (তৃতীয় খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
এবং পরেও স্পষ্টার্থ বলিয়া কোন স্থত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই এবং ব্যাথ্যা না করার পুর্োক্তরূপ 
কারণও তিনি দেখানে ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন। পরবস্তী ৪৮শ স্ৃত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য । 

এখানে ইহা অবশ্ত বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞানবাদী ও শৃন্তবাদী বৌদ্ধসন্প্রদারই বে প্রথমে উত্তর 
মায়াদি দৃষটান্তের উদ্ভাবন ও উ্লেখ করিয়া তদ্দধারা তীহাদিগের মত দমর্থন করিয়াছিলেন, তদনুদারেই 
পরে স্তারদর্শনে উক্ত স্ত্রদ্ধয় সনিবেশিত হইয়াছে, ইহা কোনরূপেই নির্ণর করা যায় না। কারণ, 
সুপ্রাচীন কাল হইতেই এ সমস্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা নানা মতের দমর্থন ও প্রচার হইয়াছ্ে। মৈত্রী 
উপনিষদেও চতুর্থ প্রপাঠকে দেখা যায়, “ইন্দ্রজালমিব মারাময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনং” ইত্যাদি । 
অদ্বৈতবাদী বৈদিকপম্প্রদায়ও শ্রুতি অনুসারে কোন কোন অংশে এ সমস্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া 
বিবর্তবাদ সমর্থন করিয্লাছেন। তবে তাহার! বৌদ্ধসন্প্রদারের মতান্ুদারে এ সমস্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ 
করেন নাই। পরস্ত উহার প্রতিবাদই করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কোন কোন 
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্তিতও যে এখানে মহর্ষি গোতমের উক্ত ছুইটী স্ত্রের উল্লেখ করিয়া» তদ্দ্বার৷ মহষি 
গোতমকেও অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া বোধণা! করিয়াছেন, তাহা একেবারেই অমুলক। কারণ, মহষি 
গোতিম এখানে উক্ত ছুইটী পূর্ববপক্ষস্ত্র বলিয়া, পরে কতিপয় হত্রের দ্বারা উহার খণ্ডনই 
করিয়াছেন । পরস্ধ তাহার সমর্থিত অন্ান্ত সমস্ত সিদ্ধান্তও অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধ কিনা, তাহাও 
প্রণিধানপুর্ব্বক বুঝা আবশ্তক। তৃতীর খণ্ডে আত্মপরীক্ষার শেষে এবং চতুর্থ থণ্ডে কএক স্থানে 
এ বিষয়ে ধথামতি আলোচনা করিয়াছি । ন্থুধীগণ নিরপেক্ষভাবে উহ্থার বিচার করিবেন।৩১৩২) 


সূত্র । হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ ॥৩৩।৪৪৩॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) হেতুর অভাববশতঃ অসিদ্ধি [ অর্থাৎ অত্যাবশ্যক হেতুর 
অভাবে কেবল পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দারা পূর্বেরাক্ত মতের সিদ্ধি হইতে পারে না ]। 
ভাষ্য। ন্বপ্ৰান্তে বিষয়াভিমানবত প্রমাণ-প্রমেয়াভিমীনো ন পুন- 
র্জাগরিতান্তে বিষয়োপলদ্ধিবদিত্যন্র হেতুর্নান্তি--হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ। 
্বপ্নান্তে চাঁসন্তে। বিষয়া উপলভ্যন্ত ইত্যন্রাপি হেত্বভাঁবঃ । 
প্রতিবোধেহন্ুপলভ্তাদিতি চে? প্রতিবোধবিষয়োপ- 
লম্তাদপ্রতিষেধঃ। যদি প্রতিবোধেহনুপলস্তাৎ স্বপ্নে বিষয়া ন 
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সম্ভতীতি, তহি য ইমে প্রতিবুদ্ধেন বিষয়! উপলভ্যন্তে, উপলল্তাৎ সন্তীতি । 
বিপর্যয়ে হি হেতুসামর্থ্যং। উপলম্তাৎ সঞ্ভাবে সত্যন্থপ- 
লভ্তাদভাবঃ সিধ্যতি। উভয়থা ত্বভাবে নানুপলন্তস্ত সামর্থ্যমস্তি | 
যথ! প্রদীপন্তাঁভাবাদ্রপন্তাদর্শনমিতি তত্র ভাবেনাভাবঃ সমর্থ্ত ইতি। 


স্বপ্রাস্তবিকল্সে চ হেতুবচনং । “ন্বপ্রবিষয়াভিমানব”দিতি ক্রুবতা 
স্বপ্ৰাস্তবিক'ল্পে হেতুর্ববাচ্যঃ। কশ্চিৎ স্বপ্পো ভয়োপসংহিতঃ, কশ্চিৎ 
প্রমোঁদোপসংহিতঃ, কশ্চিছুভয়বিপরীতঃ) কদাচিৎ স্বপ্নমেব ন পশ্যতীতি । 
নিমিতৃবতস্ত ব্বপ্নব্ষয়াভিমানন্ত নিমিভবিকল্পাদ্বিকল্পোপপত্তিঃ | 


অনুবাদ। স্বপ্লাবস্থায় বিষয়ভ্রমের ন্যায় প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রম হয়, কিন্তু 
জাগ্রদবস্থায় বিষয়ের উপলব্ধির নায় নহে-_-এই বিষয়ে হেতু নাই, হেতুর অভাঁব- 
বশতঃ সিদ্ধি হয় না। এবং স্বপ্াবস্থায় অসৎ বিষয়সমূহই উপলব্ধ হয়, এই 
বিষয়েও হেতুর অভাব। 

€ পুর্ববপক্ষ ) “প্রতিবোধ” অর্থাৎ জাগরণ হইলে অনুপলবিবশতঃ, ইহা! যদি 
বল? (উত্তর) জাগরণে বিষয়ের উপলদ্ধিবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ 
এই যে, যদি জাগরণ হইলে ( ন্বপ্দৃষ্ট বিষয়সমূহের ) উপলব্ধি না হওয়ায় স্বপ্পে 
বিষয়সমূহ নাই অর্থাৎ অসৎ, ইহা বল, তাহা হইলে “প্রতিবুদ্ধ” € জাগরিত ) ব্যক্তি 
কর্তৃক এই যে, সমস্ত বিষয় উপলব্ধ হইতেছে, উপলব্মিবশতঃ সেই সমস্ত বিষয় আছে 
অর্থাৎ সত, ইহা স্বীকাধ্য। যেহেতু বিপধ্যয় থাকিলে হেতুর সামর্থ্য থাকে। 
বিশদার্থ এই যে, উপলব্িপ্রযুক্ত সতত! (বিপর্যয় ) থাকিলে অনুপলব্বিপ্রযুক্ত অভাব 
সিদ্ধ হয়। কিন্তু উভয়থ।৷ অভাব হইলে অর্থাৎ বিষয়ের উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, এই 
উভয় পক্ষেই বিষয়ের অভাব সিদ্ধ হইলে অনুপলব্ধির ( বিষয়াাব সাধনে) সামর্থ্য 
থাকে না। যেমন প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত রূপের দর্শনাভাব হয়, এ জন্য সেই স্থলে 
“ভাবে”র দ্বারা অর্থাৎ কোন স্থলে প্রদীপের সম্তাপ্রযুক্ত রূপ দর্শনের সত্তার দ্বারা 
“অভাব” ( প্রদীপাভাবপ্রযুক্ত রূপদর্শনাভাব ) সমথিত হয়। 


এবং *স্বপ্রান্ত বিকল্প” অর্থাৎ স্বপ্পের বিবিধ কল্প বা বৈচিত্র হেতু বল! আবশ্যক । 
বিশদার্থ এই যে, “স্বপ্নে বিষয়ভ্রমের ন্যায়” এই কথা যিনি বলিতেছেন, তৎকর্তৃক 
স্বপ্পের বৈচিত্র হেতু বক্তব্য । কোন স্বপন ভয়ান্বিত, কোন স্বপ্প আনন্দান্বিত, কোন 
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স্বপ্ন এ উভয়ের বিপরীত, অর্থাৎ ভয় ও আনন্দ, এই উভয়শুন্য,_ কদাচিৎ স্বপ্নই 
দেখে না। 

কিন্ত স্বপ্ধে বিষয়ভ্রম নিমিত্তবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ কোন নিমিত্ত বা হেতুবিশেষ- 
জন্য হইলে তাহার হেতুর বৈচিত্র্যবশতঃ বৈচিত্র্যের উপপত্তি হয়। 


টিগ্রনী। মহর্ষি পুর্ববোক্ত মতের খণ্ডন করিতে প্রথনে এই স্তরের দ্বারা বলিয়াছেন যে, হেতুর 
অভাববশতঃ সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ পুর্বরপক্ষবাঁদীর মতে হেতু না থাকার তাহার এ মতের দিদ্ধি 
হইতে পারে না । ভাষ্যকার মহর্ষি-কথিত “হেত্বভাবে”র ব্যাথ্যা করিতে বলিরাছেন থে, স্বপ্রাবস্থার 
বিষয়ভ্রমের স্ঠায় প্রমাণ-প্রমেয-বিষরক জ্ঞান ভ্রম, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় বিষয়োপলব্ধির স্ভায় উহা যথার্থ 
নহে, এই বিষয়ে পূর্ববপক্ষবাদীর মতে কোন হেতু নাই এবং স্বপ্রাবস্তার যে সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি 
হয়, সেই সমস্ত বিষয় যে অসৎ, এই বিষয়েও তাহার মতে কোন হেতু নাই। এবং স্থপ্পের বে 
বিকল্প অর্থাৎ বৈচিত্র, তাহারও হেতু বলা মাবশ্ক। কিন্তু পূর্ববপক্ষবাদীর মতে তাহারও কোন 
হেতু নাই। ভাষ্যকারের প্রথম কথার তাতপর্য্য এই বে, স্বগ্রাবস্থার সমস্ত জ্ঞান যে ভ্রম, ইহা পরে 
উহার বাধক কোন জ্ঞান ব্যতীত প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাৎ জাগ্রদবনস্থার জ্ঞানকেই উহার বাঁধক 
বলিতে হইবে । তাহ! হইলে সেই জ্ঞানকে বথার্থ বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, যথার্থ 
জ্ঞান ব্যতীত ভ্রমজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। তাহ! হইলে জাগ্রদবস্থার দেই যথার্থ জ্ঞানকে 
ৃষটাস্ত করিয়া প্রমাণ ও প্রমেয়বিষরক জ্ঞান বথার্থ, ইহাও ত বন্তে পারি। জীগ্রদবস্থার যথার্থ 
জ্ঞানের স্তাঁয় প্রমাণ-প্রমেয়"বিষরক জ্ঞান যথার্থ নহে, কিন্তু স্বপ্পাবস্থার ভ্রমজ্ঞানের স্তায় উহা! ভ্রম, 
এ বিষয়ে কোন হেতু নাই। ভাব ্বপ্স্তি” ও “জাগরিতান্ত” শব্দের অর্থ স্বপ্লাবস্থা ও 
জীগরিতাবস্থা ৷ এ স্থলে অবস্থা অর্থে “অন্ত” শব্দের প্রয়োগ হইফ্কাছে। তাৎপর্য্যটীকাকারও 
ইহাই লিখিয়াছেন। উপনিষদেও স্বপ্ান্ত” ও “জাগরিতান্ত” শবের প্রয্বোগ দেখা ঘার১। কিন্ত 
সেখানে আচার্ধ্য শঙ্করের ব্যাখ্যা অন্তরূপ। বস্ততঃ *স্প্ন” নামক ভ্রমজ্ঞানই স্বপ্লাবস্থা | কদাচিৎ 
্বপ্ীদৃষ্ট পদার্থের “ইহা আমি দেখিরাছি” এইবপে স্বপ্রাবস্থাতেই স্মরণ হয 1 উহা! স্বপ্াবস্থার স্বপ্পের 
অন্তে জন্মে, এ জন্য এ স্মরণাত্মক জ্ঞানবিশেষ “ন্বপ্রান্তিক” নামে কথিত হইয়াছে । বৈশেধিকদর্শনে 
মহষি কণাদ “তথা স্বপ্নঃ” এবং ন্বপ্ৰান্তিকং” (৯২1৭৮) এই ছুই ুত্রের দ্বারা আত্মমনঃসংবোগবিশের 
ও সংস্কারবিশেষজন্ত “ন্বপ্ৰ” ও "স্থপ্রান্তিক” জন্মে, ইহা বলিয়াছেন । তদন্থদারে বৈশেধিকাচার্ধ্য 
প্রশস্তপাদ তাহার কথিত চতুর্বিধ ভরমের মধ্যে চতুর্থ স্বপ্নকে আত্মমনঃসংযোগবিশেষ ও সংস্কার" 
বিশেষজন্ত অবিদ্যমান ব্ষিয়ে মানস প্রত্যক্ষবিশেষ বলিরাছেন। পূর্বোক্ত পন্বপ্লান্তিক” নামক 
জ্ঞান স্মৃতি, উহা! প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং উহা! স্বপ্জ্ঞান নহে, ইহাও তিনি বলিয়াছেন | ন্যায়াচার্য্য- 
গণের মতেও স্বপ্রজ্ঞান অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষবিশেষ, উহা স্থৃতি নহে । প্রশস্তপাদ এ স্বপ্নকে 
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(১) সংস্কারের পটুতা বা আধিকাজন্, (২) ধাত্ুদোষজন্ত এবং (৩) অুষ্টবিশেষজন্য--এই ত্রিবিধ 
বলিয়াছেন। কামী অথবা ক্ুদ্ধ ব্যক্তি যে সমরে তাহার প্রির অথবা দ্বেষ্য ব্যক্তিকে ধারাবাহিক 
চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হর, তখন তাহার এ সমস্ত চিন্তা বাঁ স্মৃতিসস্তৃতিই সংস্কারের আধিক্য- 
প্রযুক্ত প্রত্যক্গাকাঁর হর অর্থাৎ সেই চিন্তিত বিষর স্থপ্রজ্ঞানের জনক হয়। ধাতুদোষজন্ত স্বপ্ন 
এরূপ নহে। তাহাতে পুর্বে কোন চিন্তার অপেক্ষা নাই। যেমন বাতপ্রক্কতি অথবা বাত-দুষিত 
ব্যক্তি স্বপ্নে আকাশ-গমনাদি দর্শন করে। পিশ্তপ্রক্তি অথবা পিশ্তদূষিত ব্যক্তি ন্বপ্পে অগ্নি- 
প্রবেশ ও ম্বর্ণপর্বধতাদি দর্শন করে। শ্্রেম্ম প্রতি অথবা শ্লেশ্সরূষিত ব্যক্তি নদী, সমুদ্র প্রতরণ ও 
হিমপর্বতাদি দর্শন করে। প্রশস্তপাদ পরে বলিয়াছেন যে, নিজের অন্ভূত অথবা অনন্থভূত বিষয়ে 
প্রদিদ্ধ পদার্থ অথবা অপ্রপিদ্ধ পদার্থ বিষয়ে শুভস্থ5ক গজারোহণ ও ছত্রলাভাদিবিষয়ক যে স্বপ্র জন্মে, 
তাহা সমস্তই সংস্কার ও ধন্ম্জন্ত এবং উহার বিপরীত অশুভন্চক তৈলাভ্যঞ্জন ও গদ্ভ, উদ্তে 
আরোহণাদিবিষরক যে স্বপ্ন জন্মে, তঙৎ্সমস্ত অধর ও সংস্কারগন্ত | শেষে বলিয়াছেন যে, অত্যন্ত 
অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ একেবারে অজ্ঞাত পদার্থ বিষরে অদৃষ্টবিশেষ প্রধুক্তই স্বপ্ন জন্মে) দার্শনিক- 
চুড়ামণি মহাকবি শ্রীহর্ষও নৈবধীর চরিতে বলিয়াচ্ছেন,-_“অদৃষ্টমপ্য্থমদৃষ্টবৈভবাৎ করোতি সুপ্তি 
জ্জনদর্শনাতিথিং” (১1৩৯ )। দময়স্তী নলরাজাকে পূর্বে প্রত্যক্ষ না করিয়াও স্বপ্নে তীহাকে 
দেখিয়াছিলেন, ইহা শ্রীহর্ষ উক্ত শ্লোকে ণ্অনৃষ্টবৈভবাৎ” এই হেতুবাক্োর দ্বারা সমর্থন 
করিক্লাছেন। কিন্তু মহষি গোতমের স্ুতরান্গসারে ভাষ্যকার বাশস্তাক়ন প্রভৃতি স্তায়াচার্যাগণ পূর্বান্ুভৃত 
বিষয়েই সংস্কারবিশেষজনয স্বপ্ন সমর্থন করিয়াছেন । একেবারে অজ্ঞাত বিষয়ে সংস্কারের অভাবে 
স্বপ্ন জন্মিতে পারে না। প্রশস্তপাদও স্বপ্নজ্ঞানে পন্থাপ” নামক সংস্কারকে কারণ বলিয়াছেন। 
নল রাজা দময়স্তী কর্তৃক পূর্বে অদৃষ্ট হইলেও অজ্ঞাত ছিলেন না । তদ্ধিষয়ে দময়স্তীর শ্রবণাদি 
জ্তানজন্ সংস্কার পূর্ব্বে অবস্তই ছিল। ফলকথা, একেবারে অজ্ঞাত বিষয়েও যে স্বপ্রজ্ঞান জন্মে, ইহা 
বাৎস্তায়ন প্রভৃতির সম্মত নহে। পরবস্তী স্থত্রে ইহা ব্যক্ত হইবে। তবে স্বপ্নজ্ঞান যে ভ্রম, ইহ! 
সর্বসন্মত। কারণ, স্বপ্নদৃষ্ট বিষর গুলি স্বপ্নকালে দ্রষ্টার সন্মুথে বিদ্যমান না থাকার স্বপ্রজ্ঞান 
অপদ্ব্ষিরক অর্থাৎ অবিদ্যমানবিষয়ক | কিন্তু পুর্বোক্ত পুর্বপক্ষবাদীর মতে উহা! পিদ্ধ হর না। 
কারণ, স্পরদৃষ্ট বিষরগুলি যে অলীক, এ বিষয়ে তাহার মতে কোন সাধক হেতু নাই। ভাষ্/কার ইহা 
সমর্থন করিতে পরে বনিরাছ্ছেন যে, বদি বল, স্বপ্রের পরে জাগরণ হইলে তখন স্বপ্রৃষ্ট ব্ষিরগুলির 
উপলব্ধি ন! হওয়ার এ সমস্ত বিষর যে অলীক, ইহা দিদ্ধ হয়। তৎকালে বিষয়ের অভাব সাধনে পরে 
জাঞদবস্থায় অন্থপলব্িই হেতু । কিন্তু ইহা বিলে জাশ্রদবস্থার অন্তান্ত সময়ে নানা বিষয়ের 
উপলব্ধি হওয়ায় সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতিবেধ বাঁ অভাব হইতে পারে না। সেই সমস্ত বিষয়কে 
সৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে হর ৷ কারণ, অন্ুপলব্বিপ্রযুক্ত বিষয়ের অদন্তা সিদ্ধ করিতে হইলে 
উপলন্ধিপ্রযুক্ত বিনয়ের সত্তা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে | ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে 
পরে বলিয়াছেন বে, যেহেতু বিপর্ধ্যর় থাকিলেই হেতুর সামর্থ; থাকে। তাৎ্পর্য্য এই যে, পু্ববপক্ষ- 
বাদী যে অন্পনন্ধি প্রযুক্ত অদত্া বলিয়াছেন, উহ্থার বিপধ্যয় বা বৈপরীত্য হইতেছে - উপলব্ধি- 


র্ 


৩৪শ হৃ০ ] বাত্স্যাঁয়নভাষ্য ১৩৫ 


প্রযুক্ত সত্তা । উহী স্বীকার না করিলে অন্থপনকির দ্বার বিষয়ের অভাব দাধন করা যার না। 
কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে স্বপ্মের পরে স্বপ্নদৃষ্ বিষয়ের অন্ুপলবিস্থলের গ্যার জাগ্রনবস্থার অন্যান 
সময়ে নানা বিষয়ের উপলবিস্থলে৪ যখন সেই সমস্ত বিষরের অভাবই স্বীকৃত, তখন স্বপ্নস্থলে পরে 
অন্ুপলন্ধি হেতুর দ্বারা তিনি ্বপ্ৃষ্ট ব্যিরের অপন্া দিদ্ধ করিতে পারেন না। তাহার মতে এ 
অন্ুপলব্ধি হেতু বিষয়ের অভাব সাধনে সমর্থ নহে । কারণ, তীহার মতে উপলব্ধি হইলেও বিবিয়ের 
সত্তা নাই। ভাষ্যকার পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে বন্দিরাছেন বে, ধেমন অন্ধকারে 
প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত রূপ দর্শন না হওয়ায় নেখানে প্রদীপের মন্তাপ্রুক্ত রূপ দর্শনের সন্তা 
আছে বলিয়াই তন্বারা৷ সেই রূপদর্শনাভাব দিদ্ধ হর। তাতুপর্য্য এই বে, উত্ত স্থলে প্রদীপ থাকিলে 
রূপ দর্শন হইরা থাকে, এ জন্যই প্রদীপের অভাবপ্রধুক্ত থে রূপণ্দর্শনাভাব, ইহ! পিদ্ধ হয । কিন্ত 
যি এ স্থলে প্রদীপ থাকিলেও রূপ দর্শন না হইত, তাহ! হইলে প্রদীপের অভান বগ দর্শনাভাবের 
সাধক হেতু হইত না। বস্ততঃ এ স্থলে প্রদীপের মন্তা রূপদর্শনের হেতু বলিরাই প্রদীপের অনন্তা 
রূপের অদর্শনের হেতু বলিয়া স্বীকার করা ঘার। এইরূপ জাগ্রদবস্থার নানা বিষয়ের উপলব্ধি 
ও সমস্ত বিষয়ের সন্তার সাধক হইলেই স্বপ্নের পরে স্বপ্নৃষ্ট বিঘরের অন্ুপলন্ধি এ দমস্ত বিষয়ের 
অপত্তার সাধক হইতে পারে। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীর মতে এ অন্ুপলন্ধি এ সমস্ত ব্ষিয়ের অসন্তার 
সাধক হেতু হয় না। স্ৃতরাং তাহার মতে এ বিষয়ে কোন হেতু নাই। 

ভাষাকার শেষে বগিয়াছেন বে, পুর্করপক্ষবাদীর মতে স্বপ্র-বিকল্পেরও কোন হেতু নাই) 
বিকল্প বলিতে বিবিধ কল্প বা নানাপ্রকারতা অর্থাৎ বৈচিত্। কোন স্বপ্নে তৎকালে ভয় জন্মে, 
কোন স্বপ্পে আনন্দ জন্মে, কোন স্বপ্নে ভ্ও নাই, আনন্দও নাই, এইরূপে স্বপ্নের বে বৈচিত্র 
এবং উহার মধ্যে কোন সময়ে যে, এ ন্বপ্সের নিবৃত্তি, এ বিষয়ে অবশ্ঠ হেতু বলিতে হইবে ॥ কারণ, 
হেতু ব্যতীত উহার উপপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীর মতে বখন কোন পদার্থেরই 
সত্তা নাই, তখন তিনি উক্ত বিষয়ে কোন হেতু বলিতে পারেন না । তীহার মতে উল্ত বিদয়ে কোন 
হেতু নাই। কিন্তু “ন্বপ্নব্বিরাভিমানবৎ” এই কথ! বলিরা যখন তিনি স্বপ্ন স্বীকার করিয়াছেন, 
তখন এ স্বপ্পের বৈচিত্রের হেতু কোন পদার্থ স্বীকার করিতেও তিনি বাধ্য। তাহা হইলে সেই 
নিমিত্ত বা হেতুর বৈচিত্র্যবশতঃ স্বপ্নের বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে। আমানিগের মতে সেই 
হেতুর সত্তা ও বৈচিত্র থাকা উহা উপপন্ন হর । কিন্তু পৃর্বপক্ষবাদীর মতে তাহা উপপন্ন হয় না 


স্থতরাং হেতুর অভাববশতঃ তাহার মতের নিদ্ধি হর না 1৩৩1 








সুত্র। স্মৃতিসংকপ্পবচ্চ স্বপ্রবিষয়াভিমানঃ ॥ 
॥৩৪।৪৪৪। 


অনুবাদ। এবং স্বপ্নে বিষয়ভ্রম স্মৃতিও সংকলের ন্যায় ( পূর্ববানুভূতবিষয়ক )। 
ভাষ্য। পুর্বোপলব্ৃবিষয়ঃ ৷ যথা স্মৃতিশ্চ সংকল্পশ্চ পূর্বেবোপ- 
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লব্ধবিষয়ৌ, ন তশ্ত প্রত্যাখ্যানায় কল্পেতে, তথা স্বপ্ধে বিষয়গ্রহণং 
পুর্ব্বোপলন্ধবিষয়ং ন তম্ত প্রত্যাখ্যানায় কল্পত ইতি। এবং দৃষ্ট- 
বিষয়শ্চ স্বপ্নান্তে৷ জাগরিতান্তেন | ঃ স্বপ্তঃ স্বপ্ণং পশ্যতি, স এব 
জাগরৎ স্বপ্নদর্শনানি প্রতিপন্ধত্তে ইদম্রাক্ষমিতি । তত্র জাগ্রদৃ- 
বুদ্ধিবত্তিবশাৎ স্বপ্নবিষয়াভি মানে! মিথ্যেতি ব্যবসায়ঃ। সতি চ 
প্রতিসন্ধানে য1 জাগ্রতো বুদ্ধি-বৃত্তিস্তদ্বশাদয়ং ব্যবসায়ঃ স্বপ্নবিষয়াভিমানো 
মিথ্যেতি | 

উভয়াবিশেষে তু সাধনানর্ঘক্যৎ। যস্থ স্বপ্রান্তজাগরিতাস্তয়ো- 
রবিশেষস্তদ্য পন্বপ্নব্ষয়াভিমানবদিতি সাধনমনর্থকং, তদাশ্রয়প্রত্যা- 
খ্যানাৎ। 

অতন্মিৎস্তদিতি চ ব্যবসায়ঃ প্রধানী শ্রয় ৷ অপুরুষে স্থাপো 
পুরুষ ইতি ব্যবসায়ঃ স প্রধানাশ্রপঃ। ন খলু পুরুষেইনুপলব্ে পুরুষ 
ইত্যপুরুষে ব্যবসায়ো ভবতি । এবং স্বপ্রবিষয়স্ত ব্যবসায় হস্তিনমদ্রাক্ষং 
পর্ববতম্রাক্ষমিতি প্রধানাশ্রয়ো ভবিতুমর্তি । 

অনুবাদ। পুর্ববানুভূতবিষয়ক অর্থাৎ সৃত্রোক্ত স্বপ্রবিষয়াভিমান পুর্ববানুভূত 
সৎপদার্থবিষয়ক। (তাৎপর্য ) যেমন স্মুতি ও সংকল্প পুর্ববানুভূতবিষয়ক হওয়ায় 
সেই বিষয়ের প্রত্যাখ্যানের নিমিন্ত সমর্থ হয় না, তদ্রুপ স্বপ্ধে বিষয়ভদ্তানও পুর্ববানুভূত- 
বিষয়ক হওয়ায় সেই বিষয়ের প্রত্য।খ্যানের নিমিন্ত সমর্থ হয় ন! অর্থাৎ স্বপ্রত্ঞানও 
তাহার বিষয়ের অসন্ত। সাধন করিতে পারে ন|। 

এইরূপ হইলে পবপ্ান্ত” অর্থাৎ সবপ্নজ্ঞানরূপ স্বপ্মাবস্থা জাগরিতীবস্থা। কর্তৃক দৃষট- 
বিষর়কই হয় ( অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায় যে বিষয় দৃষ্ট বা জ্ঞাত হইয়াছে, স্বপ্নজ্ঞীনে 
তাহাই বিষয় হয় )।যে ব্যক্তি নিদ্রিত হইব স্বপ্ন দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই জাগ্রত 
হইয়া “ইহা দেখিয়াছিলাম” এইরূপে স্বপ্নদর্শন গুলি প্রতিসন্ধান (স্মরণ ) করে। 
তাহ! হইলে অর্থাৎ এ প্রতিসন্ধান হইলে জাগ্রত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃন্তভিবশতঃ অর্থাৎ 
বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তিবশতঃ স্বপ্নে বিষয়াভিমান মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয় হয়। 
তাতপধ্য এই যে, প্রতিসন্ধান হইলেই অর্থাৎ পূর্ব্বাক্তরূপে স্বপ্নদর্শনের স্মরণ প্রযুক্তই 
জাগ্রত ব্যক্তির যে বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তি হয়, তপ্রযুক্ত “ন্বপ্লে 
বিষয়ীভিমান মিথ্যা” এই নিশ্চয় জন্মে। 
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উভয়ের অবিশেষ হইলে কিন্তু সাধনের আনর্থক্য হয় । তাঁৎপর্ধ্য এই যে, ধাহার 
মতে স্বপ্নাবস্থ৷ ও জাগরিতাবস্থার বিশেষ নাই, তীভার “ন্বপ্পে বিষয়াভিমানের ন্যায়” 
এই সাধন অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্ত-বাক্য নিরর্থক হয়। কারণ, তাহার আশ্রয়ের 
প্রত্যাখ্যান হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি এ ন্বপ্রজ্ঞানের আশ্রয় যথার্থভ্ঞান একেবারেই 
স্বীকার করেন না। 


তদৃভিন্ন পদার্থে “তাহা,” এইরূপ বূপব্যবসায় কিন্তু প্রধানাশ্রিত। তাৎপর্য্য এই 
যে, পুরুষ ভিন্ন স্থাগুতে “পুরুষ” এইরূপ ব্যবসায় অর্থাৎ ভ্রমাতুক নিশ্চয় জন্মে, 
তাহা প্রধানাত্রিত। যে হেতু, পুরুষ অনুপলন্ধ হইলে অর্থাৎ কখনও বাস্তব পুরুষের 
যথার্থ প্রত্যক্ষ না হইলে পুরুষ ভিন্ন পদার্থে “পুরুষ” এইরূপ নিশ্চয় (ভ্রম ) হয় না। 
এইরূপ হইলে “হস্তী দেখিয়াছিলীম,” পপর্ববত দেখিয়াছিলাম” এইরপে স্বপ্নজ্ঞানের 
বিষয়ের নিশ্চয়ও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য [ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানই ভ্রমজ্ঞানের আশ্রয় 
হওয়ায় প্রধান জ্ঞান। সৃতরাং কৌন স্থলে এ প্রধান জ্ঞান না হইলে তদ্বিষয়ে ভ্রমজ্ঞান 
হইতেই পারে না । স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়-নিশ্চরও তদ্দিষয়ে বথার্থজ্ঞান ব্যতীত সম্ভব 
হয় না]। 


টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্সোক্ত মত খণ্ডন করিতে পরে এই স্থত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, স্বপ্নে বিষযভ্রম স্থৃতিও সংকল্পের তুল্য। ভাষ্যকার সুত্রশেষে “পৃর্ববোপলন্ধবিষয়ঃ” এই পদের 
পুরণ করিয়া মহবির বুদ্ধিস্থ তুল্যতা! বা সাদৃশ্ত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহার বিষয় পূর্ব্বে উপলব্ধ 
হইয়াছে, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে এ পদের দ্বারা পূর্বান্ুভূতব্ষিয়ক, এই অর্থ বুঝা যার়। তাহা 
হইলে স্থতেশেষে এ পদের যোগ করিয়া! স্ৃত্রার্থ বুঝা বায় যে, যেমন স্মৃতি ও মংকল্প পূর্বান্থভৃত 
পদার্থাবিষয়ক, তত্র স্প্পে বিষয়াভিমান অর্থাৎ স্বপ্ননামক ভ্রমজ্ঞানও পূর্বানুভূত-পদার্ঘবিষয়ক | 
ভাষ্যকার অন্যত্র "সংকল্প”কে ঘিথ্যাজ্ঞানবিশেষ বলিলেও এখানে পুর্বান্থ উত বিষয়ের প্রার্থনারূপ 
ইচ্ছাবিশেষই যে “সংকল্প” শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা তাহার স্ত্ার্থ ব্যাখ্যার দ্বারাও 
বুঝা যায়৷ কারণ, পূর্বান্থভৃত বিষয়ের প্রার্থনারপ সংকল্পই নিরমতঃ পুর্বান্থভৃতবিষয়ক হইয়া 
থাকে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে সংকল্প” শব্দের দ্বারা জ্ঞানবিশেষ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । 
কিন্তু তাহার বাখ্যাত এ অর্থ প্রপিদ্ধ নহে। প্রদিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ কর! 
সমুচিত নহে। ন্তায়দর্শনে পুর্বে আরও অনেক স্থত্রে “সংকর” শবের প্রয়োগ হইয়াছে । 
বার্তিককার উদ্দে/তকর তৃতীর অধ্যায়ে পূর্বানুভুত বিষরের প্রার্থনাকেই সংকল্প বলিয়াছেন। 
এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ৩০ পৃষ্টা এবং চতুর্থ খণ্ডে ৩২৭--২৮ পৃষ্ঠার আলোচনা দ্রষ্টব্য 

ভাষ্যকার পরে মহধির বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন বে, যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পুর্বান্থভূত 
পদাপবিষয়ক হওয়ার উহ তাহার সেই সন্ত বিষয়ের অসন্তা সাধন করিতে পারে না, তদ্দপ স্বপ্ন 

১৮ 
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স্তানও পূর্বান্থভৃত পদার্থবিষরক হওয়ার উহ! তাহার বিষয়ের অস্ত সাধন করিতে পারে না। 
অর্থাৎ স্থৃতি ও সংকল্পের হ্যাঁ স্বপ্নজ্ঞানের বিষও অসৎ বা অলীক হইতে পারে না) কারণ, স্বপ্ন 
স্কানের পূর্ব এ বিষর বথার্জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় উহা সৎ পদার্থ, ইহা শ্বীকার্্য। স্বপ্রস্ঞান 
কিরূপে পূর্বান্ভৃত-পদার্থবিষ়ক হয়? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, এইব্ধপ 
হইলে অর্থাৎ স্বগ্ুজ্ঞান সদ্বিষরক হইলে “ত্বপ্ান্ত” অর্থাৎ স্বপ্রজ্ঞানরূপ স্বপ্রাবস্থ! জাগরিতাবস্থা 
কর্তৃক দৃষ্টবিষয়কই হয়, ইহ! শ্বীকার্ধ্য। অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায় বে বিষন্ন দেখিয়াছে ব! জানিয়াছে, 
্পীবস্থায় তাহাই বিষয় হওয়া উহা পূর্বানুতৃত পদার্থবিষরকই হইয়া থাকে । ভাষ্য “দৃষ্টবিষয়স্চ” 
এই স্থলে “চ” শব্ষের অর্থ অবধারণ। দৃষ্ট হইরাছে বিষর যাহার, এই অর্থে “দৃষ্টবিষয়” শব্দে বু- 
ব্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে । যদ্দিও জাগ্রৎ ব্যক্তিই সেই বিষয়ের দ্রষ্টা, তথাপি তাঁহার জাগরিতাবস্থায় 
এ বিষয়ের দর্শন হওয়ায়" তাহাতেই সেই বিষক্নদর্শনের কর্তৃত্ব বিবক্ষা করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 
“জীগরিতান্তেন” | যাহা কর্তা নহে, কিন্তু কর্তীর কার্য্যের সহায়, ভাহাতেও প্রাচীনগণ অনেক স্থলে 
কর্তৃত্বের বিবক্ষা করিয়া! সেইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও অন্ত্র প্ররূপ প্রয়োগ 
করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ১৭৪-_৭৫ পৃষ্টা ত্ষটব্য )| ভাঁষাকার পরে তীহার পূর্বোক্ত দিদ্ধাস্তে 
যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুপ্ত হইয়া স্বপ্ন দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই জাগরিত হইয়া 
পআমি ইহ! দেখিয়াছিলাম” এইরূপ এ স্বপ্রদর্শন স্মরণ করে। তাঁৎপর্য্য এই যে, যে বিষয়ে স্প্নদর্শন 
হয়, সেই বিষয়টি পূর্বান্ুভূত না হইলে তদ্িষয়ে সংস্কার জন্মিতে পারে না। সংস্কার না জন্মিলেও 
তদধিষয়ে স্বপ্রদর্শন এবং এ স্বপ্নদর্শনের পূর্বোক্তরূপে স্মরণ হইতে পারে না । কিন্তু যখন তদ্বিষয়ে 
্বপরদর্শনের পূর্বোজরূপে ম্মরণ হয় এবং এ ম্মরণে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের স্যার সেই স্বপ্দৃষ্ট পদার্থও 
বিষয় হয়, তখন সেই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়েও সংস্কার স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে তদ্বিষয়ে 
পুর্বান্থভবও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পূর্বান্থঁভব সংস্কারের কারণ। অতএব স্বপ্নজ্ঞানের 
বিষয়গুলি যে জাগরিতীবস্থায় দৃষ্ট বা অনুভূত, ইহা স্বীকার্ধ্য। ভাষ্যকার এখানে ণ্ৰঃ সুপ্বঃ” 
ইত্যাদি সন্দভের দ্বারা তাহার পূর্বাক্ত যুক্তিও স্মরণ করাইয়াছেন যে, একই আত্মা স্বগ্রদর্শন 
হইতে উহার স্রণকাল পর্যন্ত স্থায়ী না হইলে স্বপ্নাদর্শনের স্্রণ করিতে পারে না। স্মরণের দারা 
যে চিরস্থাদী এক আত্মা পিদ্ধ হর, এবং অতীত জ্ঞানের স্মরণে বে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞের, এই পদার্থ 
্ররই বিষয় হয়, ইহা ভাষ্যকার তৃতীক্জ অধ্যারে বিশদভাবে প্রকাশ করিরাছেন ( তৃতীর খণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠ 
রষ্টব্য )। মূলকথা, স্বপ্নজ্ঞান পূর্বানদ্ূত পদার্থবিষয্নক। সুতরাং জাগরিতাবস্থায় ঘে বিষয় ৃষ্ট 
বা অনুভূত, সেই সৎপদার্থই স্বপ্রজ্ঞানের বিষন্ন হওরার উহা অনৎ অর্থাৎ অলীক নহে) 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্থগ্রজ্ঞান অসদ্বিষরক হইলেই অ্দবিষনকত্ব হেতুর দ্বারা উহার ভ্রমত্ব 
নিশ্চর করা যায়। কিন্তু বদি উহা সদ্বিষয়কই হর, তাহা হইলে উহার ত্রমত্ব নিশ্চয় কিরূপে হইবে? 
বপনজ্ঞান যে ভ্রম, ইহা ত উভন্ন পক্ষেরই সম্মত) ভাষ্যকার এই জন্য পরেই বলিয়াছেন যে, সবপ্- 
দর্শনের পূর্বোক্তরূপে ম্মরণ হইলেই জাগ্রৎ ব্যক্তির বুদ্ধিবিশেষের উৎপতিবশতঃ তাহার 
পরান মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম, এইরূপ নিশ্চয় জন্মে। অর্থাৎ তখন ভাগ্রৎ ব/ক্তির এইরূপ বুদধ- 
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বিশেষের উৎপত্তি হয় যে, আমি যে বিষয় দেখিয়াছিলাম, তাহ! কিছুই এখানে নাই। এখানে 
অবিদ্যমান বিষয়েই আমার এ জ্ঞান হইয়াছে। তাই আমি এখানে এ সমস্ত বিষরের উপলব্ধি 
করিতেছি না। এইরূপ বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তি হওয়ার তাহার পুর্বজাত স্বপ্রজ্ঞান যে ভ্রম, 
ইহা নিশ্চয় হয়। কারণ, বে স্থানে বে বিষয় নাই, সেই স্থানে সেই বিষয়ের জ্ঞানই ভ্রম। ্বপ্র- 
দ্রষ্টা যে স্থানে নান! বিষয়ের উপলব্ধি করে, সেই স্থানে সেই সমস্ত বিষয়ের অভাবের বোধ 
হইলেই তাহার সেই পুর্ব্জাত স্বপ্নজ্ঞানের রমস্বনিশ্ঠর অবশ্ঠই হইবে। উহাতে স্বপ্ৃষ্ট বিষয়ের 
অলীকত্বজ্ঞান অনাবশ্ঠক। ফলকথা, স্বপ্নস্ঞান অলীকবিষয়ক নহে। কিন্ত স্বপ্রদরষ্টার নিকটে 
অবিদ্ামান পদার্থ উহাতে বিষয় হওয়ায় এ অর্থেই কোন কোন স্থানে উহাকে অদদ্বিষরক বলা 
হইয়াছে। 

পুরধ্বপক্ষবাদী অবশ্তই বলিবেন যে, স্বগ্রজ্ঞান পূর্বান্ভৃতবিষরক হইলেও তাহার বিষয়ের সন্ত! 
সিদ্ধ হয় না) কারণ, আমাদিগের মতে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম। সুতরাং সমস্ত বাস্থ বিষই অপৎ বা 
অলীক । জাগ্রদবস্থার থে সমস্ত বিষয়ের ভ্রমজ্ঞান হয়, তজ্জন্তই এ সমস্ত বিষয়ে সংস্কার জন্মে) 
সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞানজন্তয অনাদি সংস্কারবশতঃই স্বপ্রজ্তান ও তাহার স্মরণ হয়। উহার জন্ 
বিষয়ের সত্া শ্বীকার অনাবশ্তক। ভাষ/কার এ জন্য পরে পূর্বপক্ষবাদীর উত্ত মতের মূলোচ্ছেদ 
করিতে বলিয়াছেন বে, স্বপ্রজ্ঞান ও জাগরিতজ্ঞানের বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ এ উভয় জ্ঞানই 
ভ্রম হইলে পূর্বক্ষবাদীর “ন্থপ্নীবিষরাভিমানবং” এই দৃষ্টান্তবাক্য নিরর্থক হয়। কাবণ, তিনি 
্বপনজ্ঞানের আশ্রয় কোন ঘথার্থ জ্ঞান স্বীকার করেন না । তাৎপর্ধ্য এই বে, যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত 
ভরমজ্ঞান জন্মিতে পারে না। পূর্বপক্ষবাদী বখন বথার্থভুঞান একেবারেই মানেন না, তখন তাহার 
মতে ন্বপ্নজ্ঞান জন্মিতেই পাঁরে না । সুতরাং উহাঁও অপীক। সুতরাং তীহার “ন্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ” 
এই যে সাধন, অর্থাৎ তাহার উক্ত মতের দাধক দৃষ্টান্তবাঁক্য, তাহা নিরর্থক। উহার কোন অর্থও 
নাই, উহার দ্বারা তীহার মতদিদ্ধিও হইতে পারে না। কারণ, তাহার মতে স্বপ্রজ্ঞানই জন্মিতে 
পারে না। ভাষ্যকার পরে ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বলিগনাছেন বে, যাহা তাহা নহে, তাহাতে 
“তাহা” এইরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান প্রধান-জ্ঞানাশ্রিত। যেমন স্থাগু ( শাখা-প্বশৃদ্ত বৃক্ষ ) 
পুরুষ নহে, কিন্তু তাহাতে কোন সমরে পুরুষ বলিয়া যে ভ্রম জন্মে, উহা পূর্বে বাস্তব পুরুষে যথার্থ 
পুরুষ-বুদ্ধিরূপ প্রধান-জ্ঞানাশ্রিত। কারণ, যে ব্যক্তি কখনও বাস্তব পুরুষ দেখে নাই, তাহার 
স্থাগুতে পুরুষ-বুদ্ধি জন্মিতে পারে ন| | কারণ, স্থগুর সহিত চক্ষুমেংঘোগ হইলে তখন তাহাতে 
বাস্তব পুরুষের সাৃষ্ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত সেই বাস্তব পুক্ুষের স্মরণ হয়। তাহার পরে “ইহা পুরুষ” 
এইরপে স্থাণুতে পুরুব-ত্রম হয়। কিন্তু পূর্বে পুরুষবিষরক সংস্কার ন। থাকিলে তখন পুরুষের 
স্মরণ হইতে পারে না। স্ৃতরাং এরূপ ভ্রম৪ হইতে পারে না। অতএব এরূপ ভ্রমজ্ঞানের 
নির্বাহের জন্ত এ স্থলে পুরুষবিষরক যে সংস্কার আবশ্তক, উহার ভগ্য পূর্বে বাস্তব পুরুষনুদ্ধিরূপ 
যথার্থ জ্ঞান আবশ্তক। স্থাণুতে পুরুযবুদ্ধি হইতে বাস্তব পুরুষে পুরুষবুদ্ধি প্রধান জ্ঞান, এবং উহা 
ব্যতীত এ ভ্রমজ্ঞান জন্মিতেই পাবে না, এ জন্ত ভাষ্যকার এ ভ্রমজ্ঞানকে প্রধানাশ্রিত বলিয়াছেন। 
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ভাষ্যকার দ্বিতীর অধ্যায়ে এই কথা বিশদভাবে বণিয়াছেন। ভাষ্যকারের যুক্তি দেখানে ব্যাথ্যাত 
ইয়াছে (দ্বিতীয় খণ্ড ১৮১--৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ফলকথ স্থাণুতে পুরুষ-ুদ্ধির স্ার সমস্ত 
ভ্রমজ্ঞানই প্রধানাশ্রিত, ইহা স্থীকার্ধ্য। 

ভাষ্যকার উক্ত সিদ্ধান্তান্থুনারে উপসংহারে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে স্বপ্রদ্রষ্া ব্যক্তির 
যে, “হস্তী দেখিয়া ছিলাম,” “পর্বত দেখিয়াছিলাম,” এইরপে স্বপ্রজ্ঞানের বিষয়ের ব্যবসায় অর্থাৎ 
নিশ্যরাত্মক জ্ঞান জন্মে, উহাও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব 
পক্ষবাদীর মতে স্বপ্রজ্ঞানের ন্যায় জাগরিতাবস্থার সমস্ত জ্ঞানও ভ্রম। সুতরাং পুর্বোক্তরূপে স্বপ্র- 
জ্ঞানের বিষয়ের থে নিশ্চগ়াত্মক জ্ঞান জন্মে, যাহা স্বীকার না করিলে পূর্ববপক্ষবাদীও ন্বপরজ্ঞানের 
উৎপত্তি বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন না, সেই জ্ঞানও তাহার মতে ভ্রম বলিয়া উহাও প্রধানাশ্রিত 
অবশ্তই হইবে। তাহার মতে ' জ্ঞানেরও ভ্রমত্ববশতঃ উহাও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য হয়। 
তাই বনিয়াছেন,-_-*প্রধানাশ্রয়ে! ভবিতুমর্থতি” | প্রধান জ্ঞান অর্ধাৎ যথার্থজ্ঞান ষাহার আশ্রয়, এই 
অর্থে বহুত্রীহি সমানে পপ্রধানাশ্রর়” শবের দ্বারা বুঝ! বায় প্রধানাশ্রিত। মুলকথণ পূর্বোক্ত 
কারণে স্বপ্জ্ঞ/নের আশ্রয় প্রধানভ্ঞান অবস্ত স্বীকার্ধ্য হইলে জাগরিতাবস্থার যথার্থভ্ঞান স্বীকার 
করিতেই হইবে | সেই বথার্থ জ্ঞানের বিষয় সৎপদার্ম ই স্বপ্রন্ঞানের বিষয় হওয়ায় স্বপ্রজ্ঞান 
ূর্বানুভূত সৎপদার্থাবযরকই হইয়া! থাকে, ইহা স্থীকার্য। কারণ, যাহা পূর্বের যথার্থ জ্ঞানের 
বিষয় হইয়াছে, তাহা অসৎ অর্থাৎ অলীক হইতে পারে না। অলীক বিষিয়ে বথার্থ জ্ঞান কেহই 
স্বীকার করেন না, তাহা হইতেই পারে না। স্থৃতরাং যথার্থ জ্ঞান অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য হইলে তাহার 
বিষয়ের সত্তাও অবশ স্বীকাধ্য। অতএব পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত মত কোনরূপেই উপপন্ন হইতে 
পারে না। ূ 

পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তে অবশ্ঠই আপত্তি হয় থে, যাহা পূর্ববে কথনও অনুভূত হয় নাই, এমন 
অনেক বিষয়েও স্বপ্ন হইয়া থাকে | শাস্ত্রে নান! বিচিত্র ছুংস্বপ্ন ও সুস্বপ্ের বর্ণন দেখা যার-_খাহার 
অনেক বিষরই পূর্বান্থভৃত নহে। “এঁতরেয় আরণ্যকে*্র তৃতীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
চতুর্থ খণ্ডে “অথ স্বপ্নাঃ পুরুষং কষণং কষ্দন্তং পশ্ততি, স এনং হস্তি, বরাহ এনং হস্তি” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মরণস্থচক ছুঃস্থপ্ন ও তাহার শান্তি কথিত হইরাছে। বালীকি রামায়ণে 
ত্রিজটার বিচিত্র স্বপ্রবৃততস্ত বর্ণিত হইয়াছে । এইরূপ শাস্ত্রে আরও নাঁনা স্থানে নানাবিধ স্বগ্র ও 
তাহার ফলাদি বর্ণিত হইয়াছে। “বীরমিত্রোদয়” নিবন্ধে (রাজনীতি প্রকাশ, ৩৩৩-৪০ পৃষ্ঠা) 
এ সমস্ত শাল্প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে) শাস্তবর্ণিত এ সমস্ত স্বপ্ের সমস্ত বিষয়ই যে, স্বপরদ্রষটার 
পূর্বান্ভৃত, ইহা বলা যাইবে না। পরন্থ স্বপ্নে কোন সময়ে নিজের মস্তক ভক্ষণ, মস্তক ছেদন এবং 
শু্যযধারণ, সুরধ্যভক্ষণাদি কত কত অননুভূত বিষয়েরও বে জ্ঞান জন্মে, তদ্দিষয়ে স্বপ্নটা বহু বহু 
প্রামাণিক ব্যক্তিই সাক্ষী আছেন। সুতরাং উহা অস্বীকার কর! যাইবে না। রূন্তিকার বিশ্বনাথ 
এখানে পূর্বোক্তরপ আপত্তি প্রকাশ করিয়! তদুভবে বপিরাছেন যে, জপ্পে নিজের শিরস্ছেদনাদি 
দর্শন স্তলেও এ জ্ঞানের বিদঘগুনি পৃগক্‌ পৃথক্‌ ভাবে এ স্পদষ্টার পুর্বান্ুতৃত | অর্থাৎ নিজের 
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মন্তক তাহার পূর্বান্থভূত এবং ছেদনাদি ক্রিয়াও তাহার পূর্ান্থভৃত। মন্ত্র এ ছেদনাদি ক্রিরার 
সম্বন্ধও তাঁহার পূর্বান্থভৃত। উহ্বার মধ্যে কোন পদার্থ ই ও স্বপ্রতরষ্টা ব্যক্তির একেবারে অজ্ঞাত 
নহে। সেই ব্যক্তি নিজের মন্তকে ছেদনাদি ক্রিরার সম্বন্ধ কখনও না দেখিলেও উহা! অন্থত্র 
দেখিয়াছে। নিজ মন্তকে এ সম্বন্কবোধই ভাহার ভ্রম এবং এ ত্রমই তাহার স্থপ্না। উহাতে পূর্বে 
নিজ মন্তকে ছেদনাদি ক্রিরার মন্বন্ধবোধ অনাবশ্ঠক। কিন্তু পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে নিজ মন্তকাদি 
পদার্থগুলির বোধ ও তজ্জন্য সংস্কার আবশ্যক । কারণ, নিজ মস্তকাদি পদার্থ বিষয়ে কোন 
হস্কার না থাকিলে এরূপ স্বপ্র হইতে পারে না) থে ব্যক্তি কখনও ছেদনক্রিদ্না দেখে 
নাই অথবা তদ্বিষরে তাহার অন্য কোনরূপ জ্ঞনও নাই, দে ব্যক্তি ন্বপ্ণেও ছেদনক্রিয়াকে 
ছেদন বলিয়া বুঝিতে পারে না। ফলকথ, স্বপ্নজ্ঞানের সমস্ত বিষয়ই পৃথক্‌ পৃথক্রপেও 
পুর্নান্ুভৃত না হইলে তদ্দিষয়ে স্বপ্রজ্ঞান জন্মিতে পারে না। কারণ, স্বগজ্ঞান সর্বত্রই 
স্কারজন্ত | মহষি গোতমও এই সুত্রে স্বপ্নজ্ঞানকে স্থৃতি ও দংকল্পের তুল্য বলিয়া উক্ত 
দি্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার দ্বারা তাহার মতে ন্বপ্নজ্ঞান বে, স্বৃতি নহে, কিন্তু স্থৃতির 
স্যার সংস্কারবিশ্যেজন্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষ, ইহাও সুচনা করিরাছেন। বৈশেষিকাচার্য্য 
প্রশস্তপাদও স্বপ্রজ্ঞানকে অলৌকিক গুত্যক্ষবিশেষই বলিরাছেন। কিন্তু তাহার মতে একেবারে 
অনুভূত অগ্রপিদ্ধ পদার্থে সংস্কার না থাকার অনৃষ্টবিশেধের প্রভাবেই স্বগ্রজ্ঞান জন্মে, ইহ৷ পূর্বে 
বলিয়াছি। বৈশেষিকাচারধ্য প্রীধর ভট্ট ইহা স্পষ্ট গ্রকাশ করিয়াছেন» । কিন্তু মহষি গোতমের এই 
সুত্রানদারে ্যারাচার্ধ্যগণ উহা স্বীকার করেন নাই। তীহাদিগের মতে শ্বপ্রজ্ঞান সর্বত্রই সংস্কার" 
বিশেবজন্য, সুতরাং সর্করই পূর্বানুভূতবিষ্ক | মীমাংদাঁচার্ধ্য ত্র কুমারিলও বিজ্ঞনবাদী' বৌদ্ধ" 
মত খণ্ডন করিতে সর্ডর্র স্বপ্রস্ঞানকে পূর্ববানুভূত বাছা পদার্থবিষরক বলিয়াই বিচারপুর্বক সমর্থন 
করিয়াছেন২। তিনি উহা সমর্পন করিতে ইহাও বলিয়াছেন বে, স্বপজ্ঞানের কোন বিষয় ইহ জন্মে 
অনুভূত না৷ হইলেও পূর্বতন কোন জন্মে উহ! অবস্থ অনুভূত । যে কোন জন্মে, থে কোন কালে, 
যে কোন দেশে অনুভূত বিষয়ই স্বপ্রজ্ঞানের বিধয় হই থাকে। নৈরাফ়িকমন্প্রদায়েরও ইহাই 








১। অত্ন্তাপরসিদ্ধেযু স্বতঃ পরতশ্চাপ্রতীতেনু চক্দ্রাদিত ভক্ষণ(দিষু জ্ঞ,নং, তদদৃষ্ট'দেব, অননুকূতেনু সংস্কারাভাবাত। 
-ন্যায়কন্দলী”, ১৮৫ পৃষ্ঠ! | 

২] স্বপগ্লাদিপ্রতায়ে বহাং সর্কথ। নহ নেবাতে। সর্ধব্রলম্বনং নাহাং দেশকালান্থায্মরকং £ 

জন্মন্যেকত্র ভিন্নে বাঁ তথ! কালান্ররেহপি বা। তঙ্দেশে! বইন্যদেশো বা ্গজ্ঞানস্য গোচরঃ ॥ 
_ ঞ্রোকনার্তিক, “নরালম্বনবাদ"”, ১৩৭--৯। 

কিমতি নেবাতেহত আহ সব্বত্রেত। বের বেশাগ্তরে কণ।গবে ঝহনুড়তদের সপে স্মরণ, দেনবশাৎ 
সন্নিহতদেশকালবভয়াবগন তেহতেহহাপি ন বঙ্াভার ততি। নন, অনশভহনপ টি ম্বন্পেছবগমতেহত আহ 
প্জন্নীতি | অনন্তরদিবসাম্রভতস্ত হ্বপ্পে ব9মানবদবগম।ত কতিবের তব সুঞ্ নমিতি নিলি ফতে, অন্থাহাণি স্ব 


মেন বুক | তহন্টান্দন জন্মান লনন্থভুতস্তা।গ হত বৃ্থান নল আমর বাবহিউনত লনা হ।ত1-পাগনবধি- 
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সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিশেষ এই যে, কুমারিলের মতে স্বপ্রজ্ঞান স্মৃতিবিশেষ, উহা প্রত্)ক্ষ জ্ঞান নহে। 
কুমারিলের মতের ব্যাখ্যাতা পার্থনারথি মিশ্র ইহা সমর্থন করিয়াছেন । ভগবান্‌ শস্করাচার্য্যও 
বেদাত্তক্ত্রান্থুদারে স্বপ্দর্শনকে স্বৃতি বলিয়া, উহ যে, জাগ্রদবস্থার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ, 
সুতরাং উহাকে দৃষ্টাত্ত করিয়া বিজ্ঞানবাদের সমর্থন করা যাঁয় না, ইহা বুঝাইয়াছেন১। ব্ুুতরাং 
তাহার মতেও স্বপ্নজ্ঞান যে, সর্বত্রই সংস্কারবিশেষজন্য, সুতরাং পূর্বান্ুভৃতব্ষিরক, ইহা বুঝা 
যায়। কারণ, যাহা স্ৃতি, তাহা সংস্কার ব্যতীত জন্মে না যে বিবরে যাহার সংস্কার নাই, তাহার 
তদ্ধিষযে স্মরণ হর না, ইহা সর্বাসন্মত। পূর্বান্ু ভব ব্যতীতও সংস্কার জন্সিতে পারে না। নৈয়ায়িক 
ও বৈশেধিকসম্প্রদায়ের কথা এই বে, স্বপ্লের পরে জাগরিত হইলে “আমি হস্তী দেখিয়া ছিলাম,” 
“আমি পর্বত দেখিয়াছিলাম” ইত্যাদিরূপেই এ শ্বপ্রদর্শনের মানস জ্ঞান জন্মে ; তদদ্বারা বুঝা যায়, 
র স্বপ্নজ্ঞান প্রত্যক্ষবিশেষ | উহা স্থৃতি হইলে আমি “হস্তী স্মরণ করিয়াছিলাম” ইত্যাদিরপেই 
উহার জ্ঞান হইত। পরন্থ স্বপরজ্ঞান স্মৃতি হইলে স্ব্স্থলে বিবর্তবাদী বৈদান্তিকসন্প্রদায়ের 
মিথ্যা ব্ষিয়ের স্থষ্টি ও উহার প্রাতিভাপিক সন্তা স্বীকারের প্ররোজন কি? ইহাও বিচার্ধ্য। 
সে যাহাই হউক, ফলকথা, স্বপ্রজ্ঞানের বিষয় যে, অলীক নহে এবং সমস্ত হ্ষপ্রজ্ঞানই যে, 
পৃর্বানথৃভূত-বাহা-পদীর্ঘবিষরক, ইহা ভষ্ট কুমারিল ও শক্বরাচার্যয প্রত্ৃতিও সমর্থন করিয়াছেন। 
শঙ্করাচার্ষেযর মতে এ সমস্ত বাহা বিষন্ন সৎ না হইলেও অসৎও নহে । কারণ, অপব্খ বা অলীক 
পদার্থের উপলব্ধি হয় না। কিন্ত স্বপরজ্ঞানের বিষর়গুলি পূর্বান্চভূত, ইহা স্থীকার্ধ্য হইলে তদ- 
ৃষ্টান্তে প্রমাণ ও প্রমেয়কে অপঞ্খ বা অলীক বলা যার না) কারণ, স্বপ্রজ্ঞানের বিষয়গুলিও 
অলীক নহে। হাহা পূর্বানুভূত, তাহা অলীক হইতে পারে না, ইহাই এখানে মহ্ষির মূল 
তাঞ্পর্য্য 1৩৪| 
ভাষ্য। এবঞ্চ মতি-_ 


সুত্র । মিখ্যোপলব্ের্িনাশস্তত্-জ্ঞানাৎ স্বপ্নবিষয়াভি- 
মানপ্রণাশবৎ প্রতিবোধে ॥৩৫।৪৪৫।॥ 

অনুবাদ। এইরূপ হইলেই অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান তন্বজ্ঞানরূপ প্রধানাশ্রিত হইলেই 
তন্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাঙ্ঞানের বিনাশ হয়--যেমন জাগরণ হইলে স্বপ্নে বিষয়নভ্রমের 
বিনাশ হয়। 

ভাষ্য । স্থাণো পুরুযোহ়মিতি ব্যবসায়ে! মিথ্যোপলব্ধিঃ_-অতম্মিং- 
স্তদিতি জ্ঞানং | স্থাণো স্থাণুরিতি ব্যবসায়ন্তত্বঙ্ঞানং। তত্ব-জ্ঞানেন চ 





ও। বেপর্দাচ্চি ন স্বপ্ন পিবৎ” (বেদান্ত, ২২২৯)। অপি স্মৃতিরেদা মত স্বপ্নদর্শনং উপলক্বিন্ত জাগরিত- 
জান শ্মহ্পলক্ধোষ্চ প্রতন্সমন্তব" স্বয়মনুভুয়তে” ইতাদি শারীরকভাষ-। 
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মিথ্যেপিলদ্ধিনিবর্ত্যতে,__নার্ঘঃ স্থাণুপুরুষপামান্য ক্ষাণঃ | যথা প্রতি- 
বোঁধে যা জ্ঞানবৃততিস্তয়া স্বপ্নবিষয়াভিমানো নিবর্ত্যতে,_নার্থো বিষয়- 
সামান্যলক্ষণঃ ৷ তথ! মায়া-গন্ধর্ধনগর-মৃগতৃঞ্ণিকাণাঁমপি যা বুদ্ধয়োইতন্সিং- 
স্তদিতি ব্যবসায়াস্তত্রাপ্যনেনৈব কল্পেন মিথ্যোপলব্ধিবিনাশস্তত্ব-জ্ঞানা- 
্নার্থ-প্রতিষেধ ইতি । 

উপাদানবচ্চ মায়াদিষু মিথ্যাজ্ঞানৎ । প্রজ্ঞাপনীর়সরূপঞ্চ দ্রব্য- 
মুপাঁদায় সাঁধনবান্‌ পরস্য মিথ্যাধ্যবসায়ং করোতি__স! মায়া । নীহার- 
প্রভৃতীনাং নগর-রূপলন্নিবেশে দূরান্নগরবুদ্ধিরুৎপদ্যতে, বিপর্যয়ে 
তদভাবাৎ। সূর্ধ্মরীচিযু ভৌমেনোম্মণা সংস্যক্টেু স্পন্দমানেষ,দ কবুৰধি- 
ভবতি, সাঁমান্গ্রহণাৎ। অন্তিকশ্থৃস্ত বিপর্য/য়ে তদভাঁবাৎ। কচিৎ 
কদাচিৎ কম্তচিচ্চ ভাবান্নানিমিত্বং মিথ্যাজ্ঞানং । 

দৃষ্টঞচ বুদ্ধিদৈতং মায়াপ্রয়োক্ত,ঃ পরস্ত চ, দুরান্তিকস্থযো ্্ধবর্বনগর- 
মৃগতৃষ্ণিকাস্থ, _ স্মপ্তপ্রতিবুদ্ধয়েশ্চি স্বপ্নবিষয়ে । তদেতৎ সর্ববস্ত।(ভাবে 


_ নিরুপাখ্যতায়াং নিরাত্মকত্বে নৌপপদ্যত ইতি । 


অনুবাদ। স্থাণুতে “ইহা পুরুষ” এইরূপ নিশ্চয় মিথ্যাজ্ঞান ( অর্থাৎ ) তদ্ভিন্ন 
পদার্থে “তাহা” এইরূপ জ্ঞান। স্থাথুতে ইহা “স্থাু”--এইরূপ নিশ্চয় তত্বজ্ঞান। 
কিন্তু তব্বজ্ঞান কর্তৃক মিথ্যাজ্ঞান নিবপ্তিত হয়, স্থাণু ও পুরুষসামান্যরূপ পদার্থ নিবর্তিত 
হয় না। যেমন জাগরণ হইলে যে জ্ঞীনোতপন্তি হয়, তৎকর্তৃক স্বপ্নে বিষয়ভ্রম 
নিবর্তিত হয়, বিষয়সামান্তরূপ পদার্থ নিবন্তিত হয় না, অর্থাৎ জাগ্রৎ ব্যক্তির জ্ঞানের 
দ্বারা স্বপ্রবিষয় পদার্থের অভাব বা! অলীকত্ব পিদ্ধ হয় না। তত্র মায়া, গন্ধববনগর 
ও সুগতৃঞ্িক।র সন্বন্ধেও তদ্ভিন্ন পদার্থে “তাহা” এইরূপ নিশ্চয়াতুক যে সমস্ত বুদ্ধি 
জন্মে, সেই সমস্ত স্থলেও এই প্রকারেই তন্ব-জ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়, 
পদার্থের অর্থাৎ এ সমস্ত ভ্রমবিষয় পদার্থসমুহের অভাব হয় না। 

পরন্ত মায় প্রভৃতি স্থলে মিথ্যাজ্ঞান উপাদানবিশিক্ট অর্থাৎ নিমিত্তবিশেষজন্য। 
যথা-_-“সাঁধনবান্” অর্থাৎ মায়া প্রয়োগের উপকরণবিশিষ্ট মারিক বক্তি *প্রজ্ঞাপনীয় 
সরূপ” অর্থাৎ যাহা৷ দেখাইবে,তাহার সমানাকৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া অপরের মিথ্যা 
অধ্যবসায় অর্থাৎ ভ্রমাতুক নিশ্চয় জন্মায়,_-তাহা মায়।। নীহার প্রভৃতির নগররূপে 
সন্নিবেশ হইলে অর্থাৎ আকাঁশে হিম বা মেঘাঁদি গন্ধর্ববনগরের ন্যায় সন্নিবিষ্ট হইলেই 
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দূর হইতে নগরবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেহেতু “বিপর্যয়ে” অর্থাৎ আকাশে নীহীরাঁদির 
নগররূপে সন্নিবেশ না হইলে সেই নগরবুদ্ধি হয় ন1। সূর্ধ্যকিরণ ভৌম উত্স! কর্তৃক 
সংস্ষট হইয়। স্পন্দনবিশিষ্ট হইলেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষবশতঃ ( তাহাতে ) জলবুদ্ি 
জন্মে! যে হেতু নিকটস্থ ব্যক্তির “বিপধ্যয়»প্রযুক্ত অর্থাৎ সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষের অভাব- 
বশতঃ সেই জলভ্রম হয় ন। | ( ফলিতার্থ ) কোন স্থানে, কোন কালে, কৌন ব্যক্তি- 
বিশেষেরই “ভাব” অর্থাৎ এ সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় ভ্রমজ্ঞান নিনিমিত্তক নহে 
অর্থাৎ নিমিত্তবিশেষজন্ত । 

পরন্তু মায়ীপ্রয়োগকারী ব্যক্তি এবং অপর অর্থাৎ মায়ানভিজ্ঞ দ্রষ্টা ব্যক্তির 
বুদ্ধির ভেদ দেখা যায় । দুরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির গন্ধবর্নগর ও মরীচিকা বিষয়ে 
এবং স্ৃপ্ত ও প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির স্বপ্নবিষয়ে বুদ্ধির ভেদ দেখ| যায়। সেই ইহা অর্থাৎ 
পুর্বেবান্ত বুদ্ধিদ্বৈত, সকল পদার্থের অভাব হইলে অর্থাৎ) নিরুপাখ্যত। ব| নিঃস্বরূপতা 
হইলে উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সকল পদার্থই অলীক হইলে সকলেরই একরূপই 
বুদ্ধি জন্মিবে, বিভিন্ন রূপ বুদ্ধি জন্মিতে পারে না। 

টিগ্লনী। পূর্ববপক্ষবাদী বলিতে পারেন বে, ভরমজ্ঞানের বিপরীত ষথার্থজ্ঞান বা তত্ব-জ্ঞান শ্বীকাঁর 
করিলে তন্বারাও পূর্ববজাত ভ্রমজ্ঞানের ব্ষয়গুলির অলীকত্ব প্রতিপন্ন হইবে । কাঁরণ, তত্বজ্ঞান 
হইলে তখন বুঝা যাইবে বে, পুর্কাঞ্জাত ত্রমস্তানের বিব৪গুলি নাই, উহা থাকিলে কখনই ভ্রমজ্ঞান 
হইত না? সুতরাং উহা অলীক । মহন এ জন্য পরে এই স্থাত্রের ছারা! দিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, 
যেমন জাগরণ হইলে স্থাপ্র বিষত্রমের নিৃন্তি হয়, তদ্দপ সর্বত্রই তত্্ঞানপ্রধুক্ত ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্ত 
হয়। ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে মহধির তাঁৎপর্ধয এই ধে, তত্বভানগ্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয়, 
কিন্ত ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের মলীকল্ব প্রতিপন্ন হর ন[ | ভাষ্যকার ইহ! দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বনিয়াছেন 
যে, স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধি, পুরুষভিন্ন পদার্থে পুরুষবুদ্ধি, স্থতরাং উহ! মিথ্যা উপলব্ধি অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান । 
এবং স্থাগুতে স্থাপুরুদ্ধি তন্বজ্ঞ'ন বা বথার্থজ্ঞান। এ তন্বজ্ঞান জন্মিলে সেই পু্বগাত স্থাগুতে 
পুরুষবুদ্ধিরপ ত্রমজ্ঞানেরই নিনৃত্তি হর, কিন্তু স্থাণু ও পুকবরূপ পনীর্থনামান্য অর্থাৎ সামান্যতঃ 
সমস্ত স্থাণু ও সমস্ত পুরুষ পদার্থের নিনুস্তি ঝ| অভাব হয় না। অর্থাৎ তন্জ্ঞানের দারা ভ্রমজ্ঞানের 
বিষয়ের অলীবত্ব প্রতপন্ন হয় না। যেমন জাগরণ হইলে তখন যে জ্ঞানোৎ্পতি হয়, তজন্য 
প্নকালীন বিষ$ভ্রমেরই নিবৃত্ত হা, কিন্ত ও ন্বপ্ধের বিষর-দামান্যের নিবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ তদ্বার। 
্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। 

ভাষ্যকার মহষির এই স্থত্র-ত দৃষ্ান্তবাক্যের ব্যাখ্যা করিরা, পরে এই স্থত্রের দ্বারাই পূর্বোক্ত 
“মায়াগন্ধর্নগরম্থগত্ঞ্চিকাদ্” (৩২শ) এই স্বৃত্রো্ত দৃষ্াত্তের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন বে, 
তন্দপ অর্থাৎ স্থপ্ধে বিষয়ভ্রমের স্তার পূর্বোক্ত মায়া, গন্ধব্বগর ও মরীচিকাস্থলেও যে সমস্ত 
ভ্রমজ্ঞান জন্মে, সেই সমস্ত ভরমজ্ঞন স্থলেও পূর্বোক্ত প্রকাঁরেই তববজ্ঞানপ্রবুক্ত ভরমজ্ঞানেরই 
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নিবৃত্তি হয়, ভ্রমজ্ঞানের বিষ সেই সমস্ত পদার্থের অভাব হয় না। অর্থাৎ এ সদন্ত স্থলে পরে 
তত্বজ্ঞান হইলে তদ্দ্বারা বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। তহজ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বিরোধী, 
কিন্ত ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের বিরোধী নহে ৷ স্থৃতরাং উহী ভ্রমজ্ঞানেরই নিবর্ভক হর, বিষয়ের নিবর্তক 
হয় না। ভ্রমজ্ঞানের এ সমস্ত বিষয় দেই স্থানে বিদ্যমান না থাঁকাতেই এ জ্ঞান ভ্রম! কিন্ত 
এ সমস্ত বিষয় একেবারে অগৎ বা অলীক নহে । অলীক হইলে তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মিতে 
পারে না। কারণ, “অসৎখ্যাতি” স্বীকার করা যাঁয় না। পরস্ক অলীক হইলে তদ্বিষয়ে বথার্থ- 
জ্ঞান অপস্তব। বধার্থজ্ঞ'ন ব্যতীতও ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহ! পৃর্ব্বে কথিত হইররাছে। 
সুতরাং ভ্রমজ্ঞানের বিষরদমূহ যথার্থ ভ্ঞনেরও বিষয় হওয়ায় উহ! কোন মতেই অলীক হইতে 
পারে না । অনৎখ্যাতিবাদীর কথা পরে পাওয়া যাইবে । 

পূর্বোক্ত শ্মায়াগন্ধর্বনগর” ইত্যাদি শ্ত্রোক্ত দৃষ্টান্তের দ্বার! প্রমাণ ও প্রমেয়বিষক 
জ্ঞানকেও মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থকে যে, অসৎ বা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন 
করা যায় না, ইহা ষমর্ধন করিতে ভাষ্যকার পরে নিজে বিশেষ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, মারা 
প্রভৃতি স্থলে বে মিথ্যা! জ্ঞান বা ভ্রম জন্মে, তাহা উসাদানবিশিষ্ট অর্থাৎ নিমি ুবিশেষজন্ত | 
“উপাদান” শবের দ্বারা যে, এখানে নিমিন্তবিশেষই ভাঁষ্যকারের বিবক্ষিত, ইহাঁ তাহার উপসংহারে 
প্নানিমিতৎ মিথ্যাজ্ঞানং” এই বাক্যের দ্বারা বুঝ| যায়। নিমিভ্তবিশেষ বাঁ সামগ্রীবিশেষ অর্থেও 
“উপাদান” শবের প্রয়োগ হইয়া থাকে । ভাষ্যকারের যুক্তি এই বে, মায়া প্রভৃতি স্থলে থেমন 
নিমিভ্তবিশেষজন্যই ভ্রমজ্ঞান জন্মে, তদ্রপ প্রমাণ ও প্রমেরবিষধক ভ্রম হইলেও উহাও কোন 
নিমিভবিশেষজন্তই হইবে | কিন্ত সর্বত্র প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞান স্থলে ভ্রমজনক এরূপ কোন 
নিমিতবিশেষ নাই | অতএব সর্ধই প্রমাণ ও প্রমেরবিষরক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যার না। 

ভাষ্যকার পরে যথাক্রমে মায়া, গন্ধবর্বনগর ও মরীচিকাস্থলে ভ্রমজ্ঞান বে নিমিন্তবিশ্বজন্য, ইহা 
বুঝাইবার জন্য প্রথমে “মায়া”র ব্যাখ্যা করিতে বলিরাছেন বে, মারাপ্রয়োগের উপকরণবিশিষ্ট মারিক 
বাক্তি দ্রষ্টাদিগকে যাহা দেখাইবে, তাহার সদৃশারুতি দ্রব্বিশেষ গ্রহণ করিয়া অপরের ভ্রমজ্ঞান 
উৎপন্ন করে, তাহাই মারস!। ভাষাকারের এই ব্যাথ্য। দ্বারা বুঝ। যায যে, এঁ স্থলে মায়িক ব্যক্তি 
অপরের যে ভ্রম উৎপন্ন করে, এ ভ্রমজ্ঞানকে তিনি “মায়া” বলিয়াছেন। বস্ততঃ ন্দ্রজালিক-ভ্রম" 
জ্ঞানবিশেষও যে, “মায়া” শব্দের দ্বারা পুর্বকালে কথিত হইয়াছে, ইহা “অভিজ্ঞানশকুস্তল” 
নাটকের য্ অঙ্কে মহাকবি কালিদাসের “ন্থপ্পো নু মায়া ছু মতিভ্রমো হু” ইত্যাদি শ্লোকের 
দ্বারও বুঝ! যায়। কিন্তু এন্্রজালিক ব্যক্তি অপরের ভ্রম উৎপাদন করিতে যে মন্ত্রাদির 
প্রয়োগ করে, উহাও যে, “মায়া” শব্ষের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাও পরে ভাষ্যকারের 
“মায়াপ্রয়োভ্র,৪” এই বাক্যের দ্বারা বুঝা ঘায়। “মায়া” শবের দ্ত, দগ্ধ, কাপট্য প্রভৃতি 
আরও বহু অর্থ আছে। শক্রজরের জন্য রাজার আশ্ররণীর শাস্ত্রোন্ত সপ্তবধ উপারের মধ্যে 
“মারা” ও ইন্দ্রজাল পৃথক্রূপে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে “মারা” কাপট/বিশেষ। উহাতে 
মন্ত্রতন্াদির আবগ্তকতা নাই। কিন্ত ইন্দ্রজালে মন্তত্ত্রাদির আবশ্তকতা আছে!  বীর- 
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মিতোদয়”. নিবন্ধে (রাভনীতিপ্রকাশ, ৩০৪--৬ পৃষ্ঠার) শাল্প্রমাণের দ্বারা ইহা 
বর্নিত হইয়াছে) “দত্তাত্রেয়তন্থে” মন্তৃবিশেষদাধ্য ইন্দ্রজালের সবিস্তর বর্ণন আছে। “ইন্দরজাল 
তন্্ে” ওষধিবিশেষনাধ্য ইন্দ্রজালে রও বর্ণন হইয়াছে। কপটতা অর্থে “মারা” শব্দের প্ররোগ 
আছে। এই অধ্যায়ের প্রথম মাহ্ছিকের তৃতীয় সুত্রের বৃত্তিতে বিশ্বনাথ লিখির়াছেন,_-“পর- 
বঞ্চনেচ্ছা মায়া” | এইরূপ শঙ্বরাস্থরের “মায়া”ও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । এজন্য মায়ার একটী 
নাম “শীশ্বরী”। শহ্বরাস্থর হিরণ্যকশ্রিপুব আদেশে প্রহলাদকে বিনাশ করিবার জন্য মায়! স্ষ্টি 
করিয়াছিল এবং বাঁলক প্রহলাদের দেহ রক্ষার্থ ভগবান্‌ বিষুণর সুদর্শন টক্রকর্ডক শশ্বরা সুরের 
সহত্র মায়া এক একটা করিয়া থগ্ডিত হইয়াছিল ইহ! বিস্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে*। শ্রীমদ্‌- 
ভাঁগবতের দশম স্কন্ধের ৫৫শ অধ্যায়েও শঙ্বরা নুরের মার়াশতবিজ্ঞতা এবং মায়াকে আশ্রয় করিয়া 
্রদায়ের প্রতি অস্ত্র নিঃক্ষেপ বণিত হইয়াছেং। তদ্দারা শী মায়া বে শঙ্বরাস্্রের অন্ত্রবিশেষ 
হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহাই বুঝা যায়| .বস্ততঃ শান্তা দিপ্রস্থে অনেক স্থলে মায়ার কা্ধ্যকেও মায়া বলা 
হইয়াছে। পূর্কোদ্কূত বিষ্ুপুরাণের বচনেও শশ্বরাস্থরের মায়ান্থষ্ট অস্ত্রসহত্রকেই “মায়াসহশ্র” 
বলা হইয়াছে বুঝা যার । কিন্তু তদ্দ্বার৷ অন্ত্রাদির অন্ত্রবিশেষই “মায়া” শব্দের বাচ্য, ইহা নির্ধারণ 
করা যায় না। পরন্ক আসুরী মারার হ্যায় রাক্ষপী মারাও “মায়া” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে । 
শ্রীম্ভাগবতে মুগরূপধারী রাক্ষদ মারীচকে “মার়ামৃগ” বলা হইয়ছেত। কিন্তু মারীচের মাপা ও 
উহার কার্য্য তাহার কোন অস্ত্রবিশেষ নহে। রামান্থুজের মতে মারীচের মারা কি, তাহা "সর্কদর্শন- 
ংগ্রহে” মীধবাচার্ধাও কিছু বলেন নাই । এইরূপ পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষও বেদাদি শাস্ত্রে “মায়া” 
শবের দ্বারা কথিত হইয়াছে। পূর্বাচার্ধযগণ সেই স্থলে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,-“অঘটনঘটন- 





১। ততঃ স সহজে মায়াং প্রহনাদে শহ্বরে'হহ্রত | বিনাশ মিচ্ছন্‌ দুরববদ্ধিঃ সর্ব ননদ শনি ॥ 
তেন মায়ামহম্্ং তৎ শহ্বরস্তাশ্গামল! | ব!লস্ত রক্ষত] দেহমে কক যন হুদিতং 
-_বিকুপুরাণ, প্রথম অংশ, ১৯শ অধ্ণায়, ১৭২০ ॥ 
»সর্ববদর্শনসংগ্রহে” রাসানুজদর্শনে মাধবাচর্যা “তেন মায়াসহস্ং” ইভাদি শ্লোক উদ্ধত করিয়া! রামানুজের মত 
সমর্থন করিতে বলিয়াছেন বে, নিচিত্র পদার্থ স্ষ্টিনমর্থ পারমাথিক অঙ্রাদির অন্্রবশেধই “মায়” শব্দের বাচা, ইহা 
উক্ত গ্লোকের দ্বারা বুঝ! যায়। অর্থাৎ শঙ্করাচীর্য যে অব্তুৰ ময় স্বীকার করিয়াছেন, তাহা “নায়” শব্দের বাঁচা নহে। 
শ্রীভাষ্েও বিষুপুরাণের এ শ্লেক উদ্ধত হইযাছে। কিন্তু উহার চতুর্থ পাদে “একৈকগ্ঠেন” এইকপ পাঠই প্রকৃত। 
বঙ্গবাসী সংস্করণের বিষুপুরাণেও রূপ পাঠই মুন্রত হইয়াছে । আধুনিক শ্রীভাষানি কোন কোন পুক্তকে “একৈকাং- 
শেন” এইরূপ করত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। ন্ায়স্থত্বেও “এইিকন্ঠেন” এইরূপ প্রয়েগ আছে। উহার অর্থাদি 
বিষয়ে আলোচন। তৃতীয় খণ্ডে ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
২। দচমায়াং সমাশ্রিহা দৈতেমীং ময়বশিতাং। মুসুচেহস্্র়ং বর্ষং কার্ষে বৈহায়সোহজুরঃ ॥ ১৩ম ।৫৫শ আট, 
২১শ শ্রোক। 


ও। মায়ামুগং দয়িতয়েঞ্সিতমন্ধধাবদ্বন্দে মহ!পুরুষ তে চরণারবিন্দং 4--১১শ স্ন্ধ, ৫ম আঃ, ৩৪শ গ্রোক। 
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জগতের মিথ্যা স্থষ্টির মূল । মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধ্য “ন্যায়কুস্ুমাঞ্জলি”র প্রথম স্তবকের শেষ- 
শ্লোকে স্তারমতান্থ্দারে বলিরাছেন যে, জীবগণের অনৃষ্টদম্টিই শান্ত্রে পরমেশ্বরের “মায়া” বলিরা 
কথিত হইরাছে। উহা পরমেশ্বরের স্থষ্ট্যাদিকার্ষ্য তাহার সহকারি-শক্তি অর্থাৎ সহকারি-কারণ। 
পরমেশ্বর জীবের ধর্মাধর্মরূপ অবৃষ্টসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়াই তদস্থদারে স্ষ্যাদি কার্ধ্য করেন। এ 
অনৃষ্টসমষ্টি অতিছুর্ব্বোধ বলিয়া উহার নাঁম *্মারা” অর্থাৎ মায়ার সদৃশ বলিয়াই উহাকে মায়া বল! 
হইয়াছে । কিন্ত শ্রীমদ্ভগবদূগীতাঁর «দৈবী হোষা গুণমরী মম মারা ছুরত্যয়া” ইত্যাদি বহু শ্লোকে 
এবং শাস্ত্রে আরও বহু স্থলে বে, জীবগণের অদৃষ্টম্টিই “মায়া” শবের দ্বার! কথিত হইয়াছে, ইহা 
বহুবিবাদগ্রস্ত । উদরনাচারধ্য কুস্ুমাঞ্জলির দ্বিতীর স্তবকের শেষ শ্রোকেও বলিয়াছেন, “মায়াবশাৎ 
ংহরন্”। এবং পরমেশ্বর ইন্্রজালের স্যার জগতের পুনঃ পুরঃ স্ষ্টি ও সংহার করতঃ ক্রীড়া 
করিতেছেন, ইহাঁও এ শ্লোকে তিনি বণিরাছেন | কিন্তু সেখানেও তাহার পুর্ব্বোক্ত কথান্থুদারে 
তাহার প্রযুক্ত “মারা” শবের দ্বারা জীবগণের অৃষ্টদমষ্টিই বুঝিতে হয়। কিন্ত তিনি দ্বিতীয় 
স্তবকের দ্বিতীর শ্লোকে “মায়াবৎ সময়াদয়ঃ” এই চতুর্থ পাদে যে মায়াকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ 
করিয়াছেন, উহ! এন্দ্রজালিক বা বাঁজীকরের মায়া, ইহা তাহার নিজের ব্যাখ্যার দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। 
পূর্বোক্ত প্মায়াগন্ধবর্” ইত্যাদি স্থ্ানুদারে ভাষ্যকারও এখানে সেই মায়ারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
বাজীকর যে ভ্রব্য দেখাইবে, তাহার সমানাকৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া! মন্ত্রাদির সাহাব্যে 
র্টাদিগের যে ভ্রম উৎপন্ন করে, উহ! যেমন মায়া, তদ্রপ এ স্থলে তাহার প্রযোজ্য মন্্রা্দিও তাঁহার 
“মায়।” বলিয়। কথিত হয়, ইহা পরে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝ! যায়। ভাষ্যকার পূর্বোক্তবূপে 
“মায়া” ব্যাধ্য৷ করির! এ স্কুলে ভ্রমজ্ঞান বে নিমিভ্তবিশেষজন্য, ইহা বুঝাইয়াছেন। মায়া প্রয়োগ" 
কারীর মন্ত্রাদি সাধন এবং দ্রবাবিশেষের গ্রহণ এঁ স্থলে ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত । কারণ, উহা ব্যতীত, 
এ ভ্রম উৎপন্ন করা বায় না৷ ভাষ্যকার পরে গন্ধব্বনগর-ভ্রম্ যে নিমিত্তবিশেষজম্ত, ইহা 
বুঝাইতে বলিয়াছেন ষে, নীহা'র প্রভৃতির নগররূপে সন্নিবেশ হইলেই দূর হইতে নগরবুদ্ধি জন্মে, 
নচেৎ, এঁ নগরবুদ্ধি জন্মে না। অর্থাৎ আকাশে হিম বাঁ মেঘ নগরাকারে সন্নিবিষ্ট হইলে দুরস্থ ব্যক্তি 
তাদৃশ হিমাদিকেই গন্ধবর্বনগর বলয়! ভ্রম করে। এ স্থলে হিমাদির নগরাঁকারে সন্নিবেশ ও দ্রষ্টার 
দূরস্থতা এ ভ্রমের নিমিত্ত। ত্রষ্টী আকাঁশস্থ এ হিমাদির নিকটস্থ হইলে তখন তাহার এ ভ্রম জন্মে 
না। ভাষ্যকার এখানে সামান্ততঃ নগরবুদ্ধি বলিলেও গন্ধবর্বনগরবুদ্ধিই তাহার বিবক্ষিত। কোন 
সময়ে আকাশমগুলে উ্থিত অনিষ্টস্থচক নগরকে গন্ধর্কনগর ও “খপুর” বলা হইয়াছে। বৃহত- 
সংহিতার ৩৬শ অধ্যায়ে উহীর বিবরণ আছে। গন্ধবর্বদিগের নগরও গন্ধব্বনগর নামে কথিত 
হইর়াছে। মহাভারতের সভাপর্ক্ে ১৭শ অধ্যায়ে উহার উল্লেখ আছে কিন্তু আকাশে এ গন্ধরব্ব- 
নগর বা অন্ত কোন নগরই বস্তুতঃ নাই। পূর্বোক্ত নিমিন্তবশতঃই আকাশে গন্ধবর্বনগর ভ্রম 
হইর! থাকে৷ ভট্ট কুমারিল গন্ধর্কবনগর ভ্রমস্থুলে মেব ও পুর্বরদৃষ্ট গৃহাদিকে এবং মরীচিকায় জল- 
রম স্থলে পূর্বানুভূত জগাদিকে নিমিন্ত বলিয়া এ সমস্ত বাহা বিষরকেই এ সমস্ত ভ্রমের বিষয় 
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বলিয়াছেন, ৷ ভাষ্যকার পরে মরীচিকার জলভ্রমও বে নিষিভ্তবিশেষজন্ত, ইহা! বুঝাইতে বলিয়াছেন 
যে, সু্য/কিরণসমুহ ভৌম উন্মার সহিত সংস্থষ্ট হইয়া স্পন্দনবিশিষ্ট হইলে তাহাতে জলের সাদৃশ্ঠ- 
প্রত্যক্ষবশতঃ দুরস্থ ব্যক্তির জলভ্রম হর। তাত্পর্ধ্য এই যে, মরুভূমিতে স্থ্য্যকিরণ পতিত হইলে 
উহা! সেই মরুভূমি হইতে উদ্গত উৎ্কট উন্মার সহিত সংস্থষ্ট হইয়া! চঞ্চল জলের ন্তাঁ় স্পন্দিত 
হয়। এ সময়ে তাহাতে দুরস্থ মুগাদির জলের সাদৃপ্ত প্রত্যক্ষবশতঃ সেই হূর্ধ্যকিরণেই জল বলিক্বা 
ভ্রম হয়। কিন্তু নিকটস্থ ব্যক্তির এ ভ্রম হয় না। স্তরাঁং দুরত্ব বে সেখানে এ ভ্রমের নিমিত্ব- 
বিশেষ, ইহ। স্থীকার্য্য। এবং মরুভূমিতে পুর্বোক্তরূপ হৃর্ধাকিরণও এ ভ্রমের নিমিত্তবিশ্ষে। 
কারণ, এরূপ হৃর্ধযকিরণ ব্যতীত যে কোন কৃর্য্যকিরণে দুর হইতেও জলত্রম হন না। অতএব 
মায়াদি স্থলে এ সমস্ত ভ্রজ্ঞান যে, নিমিত্তবিশেষজন্ত, ইহা স্বীকার্ধ্য। 

ভাষ্যকার শেষে সার ঘুক্তি প্রকাশ করিয়! ফলিতার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন ধের কোন স্থানে কোন 
কালে কোন ব্যক্তিবিশেষেরই যখন এ দমস্ত ভ্রমজ্ঞান জন্মে, সর্বত্র সর্ববকালে সকল ব্যক্তিরই উহা 
জন্মে না, তখন এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান নিনিমিন্তক নহে, ইহ! শ্বীকার্ষ্য। অর্থাৎ এ সমস্ত ভ্রমজ্ানে এ 
সমস্ত নিমিভ্তবিশেষের কোন অপেক্ষা না থাকিলে সর্বত্র সর্ককালে সকল ব্যক্তিই এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান 
হইতে পারে । কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীও তাহা স্বীকার করেন না। অতএব এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানে এ 
সমস্ত নিমিভ্তবিশেষের কারণত্ব স্বীকার করিতে তিনিও বাধ্য। তাহা হইলে নিমিত্তের অভাবে 
সর্ধকাঁলে সকল ব্যক্তির এঁ সমস্ত ভ্রম জন্মে না, ইহা তিনিও বলিতে পারেন। কিন্তু এ সমস্ত 
নিমিত্ের সতা। অস্বীকার করিয়া সর্ধত্র সমস্ত বিষয়ের অসভা৷ বা অলীকত্ববশতঃ সকল জ্ঞানেরই 
ভ্রমত্ব সমর্থন করিতে গেলে সর্ধত্র সর্কালে সকল ব্যক্তিই মার়াদিস্থলীর সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞান 
কেন জন্মে না, ইহা তিনি বলিতে পারেন না। অতএব এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান স্থলে পূর্বোক্ত এ সমস্ত 
নিমিত্রর সত্য স্থীকার্ধ্য। তাহা হইলে মায়াদি দৃষ্টান্তের দ্বার! পূর্ববপক্ষবাদী প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক 
মমন্ত জ্ঞানকেই ভ্রম বলিয়া প্রমাণ ও প্রমেয়ের অসত্তা ব৷ অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। 
কারণ, মায়াদি স্থলের স্ায় সর্বত্র নমন্ত ভ্রমেরই নিমিত্তবিশেষ তাহারও অবশ্ঠ স্থীকার্্য। তাহা 
হইলে সমস্ত পদীর্থই অসৎ বা অলীক, ইহ! বলা যায় না। সুতরাং সমস্ত জ্ঞানকেই ভ্রমও বলা 
যায় না। অতএব পূর্বপক্ষবাদীর এ মত তাহার এ দৃষ্টান্তের দ্বারা নিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার ইহ! 
সমর্থন করিতে শেষে তাহার চরমবুক্তি বলিরাছ্েন বে, মায়াপ্রয়োগকারী এবং মায়ানভিজ্ঞ দর্শক 
ব্যক্তির বুদ্ধির ভেদ দেখাও যায়। অর্থাৎ মায়াপ্রয়োগকারী এক্টজালিক বা বাজীকর মারা- 
প্রভাবে যে সমন্ত দ্রব্য দেখাইয়া! থাকে, এঁ সমস্ত দ্রব্য অদত্য বলিয়াই তাহার জ্ঞান হয়। 
কিন্তু মায়ানভিজ্ঞ দর্শক উহ! সত্য বলিরাই তখন বুঝে। অর্থাৎ এ স্থলে এন্দ্রজালিকের 





১। গন্ধর্রনগরেহআাণি পুঝাদুষটং গৃহ চ। 
পূরবানুভূত তেয়ঞ্চ রশ্তপ্তোবর তথা ॥ 
মুগতোয়ন্ত বিজ্ঞানে কাবপহ্েন কলা ৫২ গেকবার্তিক, “নিগালদ্বনবাদ, . ১১০--১১। 


৩৫শ হৃ০ ] বাঁতস্যায়নভাষ্য ১৪৯ 


নিজের দর্শন তৎকালেই বাঁধজ্ঞানবিশিষ্ট, দর্শকদিগের দর্শন তশকাঁলে বাধজ্ঞানশৃন্ত । সুতরাং 
এ স্থলে এ উভয়ের বুদ্ধি বা জ্ঞান একরপ নহে। এইরূপ দুরস্থ ব্যক্তির আকাশে যে, 
গন্ধবর্বনগর ভ্রম হয়, এবং মরীচিকায় জলভ্রম হর, তাহা৷ নিকটস্থ ব্যক্তির হয় না। নিকটস্থ 
ব্যক্তি উহা! অসত্য বলিয়াই বুঝিয়া থাকে । স্ৃতরাং এ স্থলে দুরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির 
বুদ্ধি বা জ্ঞানও একরূপ নহে। কারণ, এ স্থলে দৃরস্থ ব্যক্তির জ্ঞান হইতে নিকটস্থ ব্যক্তির 
জ্ঞান বিপরীত। এইরূপ সুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নরূপ থে জ্ঞান জন্মে, খর ব্যক্তি জাগরিত হইলে 
তখন তাহার স্বপ্নের বিষরসমূহে সেইরূপ জ্ঞান থাকে না। কারণ, স্বপ্নকালে যে সকল বিষর সত্য 
বলিয়৷ বোধ হইয়াছিল, জাগরণের পরে উহা মিথ্যা বলিয়াই বোধ হর। অতএব প্র ব্যক্তির 
বিভিন্নকাঁলীন জ্ঞান একরূপ নহে। কারণ, উহ বিপরীত ভ্ঞান। ভাঁষকার উপসংহারে তাঁহার 
বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সকল পদার্থের অভাব হইলে অর্থাৎ সকল পদার্থ ই নিরুপাখ্য বা 
নি:স্বরূপ হইলে পূর্বোক্ত বুদ্ধিতেদের উপপন্ভি হয় না। তাতপর্ধ্য এই বে, ঘদি সকল পদার্থ ই অলীক 
হয়, কোন পদার্থেরই স্বরূপ বা সত্তা ন| থাকে, তাহ! হইলে পুর্বোন্ত স্থলে কাহারই জ্ঞান হইতে পারে 
না। জ্ঞান স্বীকার করিলেও নকল ব্যক্তিরই একরূপই জ্ঞান হইবে। কারণ, যাহা অলীক, তাহা 
সকলের পক্ষেই অলীক। তাহা কোন কালে কোন স্থানে কোন ব্যক্তি সত্য বলিরা বুঝিবে এবং 
কোন ব্যক্তি তাহা অদৎ বলিয়া! বুঝিবে, ইহার কোন হেতু নাই। হেতু স্বীকার করিলে আর সকল 
পদার্থবেই অলীক বলা যাইবে না । হেতু স্বীকার করিয়া উহ্াকেও অলীক বলিলে হেতু কোন 
কার্ধ/কারী হয় না। কারণ, যাঁহী গগনকুম্থমব্ৎ অলীক, তাহা কোন কার্যকারী হইতে পারে 
না। কার্ধ্যকারী বণিয়া স্বীকার করিলেও সকলের পক্ষেই সমান কার্যকারী হইবে। ফলকথা, 
পুর্বপক্ষবাদীর মতে পূর্বোক্ত মায়াদি স্থলে বুদ্ধিভেদের কোনরূপেই উপপন্তি হইতে পারে না। 
ভাষ্যকার “সর্ধবন্তা ভাবে” এই কথা বলিয়া এ “অভাবে” এই পদের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, 
“নিরুপাখ্/তায়াং”। পরে উহারই ব্যাখ্যা! করিতে বলিয়াছেন,--“নিরাত্মক্তবে” । সকল পদার্থের 
অভাব অর্থাৎ নিরু াখ্যতা | “নিরুপাখ্যতা” শব্দের অর্থ “নিরাত্মকত্ব” অর্থাৎ নিংস্বরূপতী। সকল 
পদার্থ ই নিংস্বরূপ, ইহা বলিলে দকল পদার্থ ই অত্যন্ত অপৎ অর্থাৎ অলীক, ইহাই বলা হয়। তাহা 
হইলে ভাষ্যকারের এই শেষ কথ!র দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত সর্ব্বাভাববাদীই যে, এখানে তাহার অভিমত 
পূর্বপক্ষবাদী, ইহা বুঝ! ঘায়। কিন্তু তাঙপর্যযটাকাঁকার পুর্দডোক্ত "ন্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ” ইত্যাদি 
(৩১শ) পূর্বাপক্ষদ্ত্রের অবতারণায় বিজ্ঞানবাদীকেই পুর্ববপক্ষবাদী বলির প্রকাশ করির়াছেন। 
বাঁতিককারও পূর্বে বিশেষ বিচারপুর্ব্বক বিজ্ঞানবাদেরই খগ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের 
কথার দ্বারা তিনি যে, এখানে বিজ্ঞ'নবাদেরই খগুন করিরাছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যে ভাবে বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা 
বুঝা যাক্স না, তাহার! জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত জ্রের স্বীকার করেন নঃই। জ্ঞানই তাহাদিগের মতে 
জ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপ। স্থতরাৎ তাহাদিগের মতে সকল পদার্থ নিরাম্মক বা নিংস্থূপ নহে। পরে 
ইহা ব্যক্ত হইবে 1৩৫1 


- বালিশ লতি 


১৫০ ন্যাঁয়দর্শন [৪অ৩, ২আ০ 


সুত্র। বুদ্ধেশ্চৈবৎ নিমিভ্তসন্ভীবৌপলম্তাৎ ॥৩৩।৪৪৬॥ 


অনুবাদ। এইরূপ বুদ্ধিরও অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় ভ্রমজ্ঞানেরও সত্তা 
আছে, যেহেতু ( ভ্রমজ্ভ্রানের ) নিমিত্ত ও সত্ভার উপলদ্ধি হ্য়। 


ভাষ্য । মিথ্যাবুদ্ধেশ্টার্থবদপ্রতিষেধঃ | কষ্মাৎ? নিমিত্তোপ- 
লম্তাৎ জঅন্ভীবোপলভ্তাচ্চ । উপলভ্যতে হি মিথ্যাবুদ্ধিনিমিত্ং, 


মিথ্যাবুদ্ধিশ্চ প্রত্যাত্মমুপন্ন। গৃহাতে, সংবেদ্যত্বাৎ | তন্মাৎ মিথ্যাবুদ্ধি- 
রপ্যস্তীতি।, 


অনুবাদ । ভ্রমজ্জানেরও “অর্থে”র ন্যায় অর্থাৎ উহার বিষয়ের ন্যায় প্রতিষেধ 
€ অভাব ) নাই অর্থাৎ সন্তা আছে। (প্রশ্ন ) কেন ? (উত্তর) নিমিত্ডের উপলন্ধি- 
বশতঃ এবং সন্তার উপলব্ধিবশতঃ | বিশদার্থ এই যে, যেহেতু ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত 
উপলব্ধ হয় এবং ভ্রমজ্ঞান প্রত্যেক আত্বাতে উৎপন্ন হইয়া জ্ঞাত হয়, কারণ, 
€ ভ্রমজ্ঞানের ) “সংবেদ্যত্ব” অর্থাৎ জ্ঞেয়ত্ব আছে । অতএব ভ্রমজ্ঞানও আছে। 


টিগ্নী। মহধি পূর্বোক্ত (৩৩1৩৪]৩৫ ) তিন স্থত্রের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের সত্তা সমর্থন 
করিয়া, এখন এ ভ্রমজ্ঞানেরও সন্তা সমর্থন করিতে এবং তদদারাও জ্ঞের বিষয়ের সন্তী দমর্থন করিতে 
এই স্বত্রের দ্বারা বলিয়াছেন বে, এইরূপ অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের স্তায় ভ্রমজ্ঞানেরও সত্তা আছে। 
ভাষ্যকার মহধির বিবক্ষান্থদারে এখানে সুত্রোক্ত “বুদ্ধি” শৰের দ্বারা মিথ্যা বুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞানকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং “অপ্রতিষেধঃ” এই পদের অধ্যাহার করিরা প্রথমে মহধির সাধ্য প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। পপ্রতিষেধ” বলিতে অভাব অর্থাৎ অসত্তা। সুতরাং “অপ্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা অস্তার 
বিপরীত সত্তা বুঝা বার়। বান্তিককার উদ্দ্যেতকরের উদ্ধৃত স্থত্রের শেষে “অপ্রতিষেধঃ” এই 
পদের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পন্যায়স্থচীনিবন্ধা”দি গ্রস্থে “বুদ্ধেশ্সৈবং নিমিত্তসস্তাবোপলস্তাৎ্ 
এই পর্যন্তই সুত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে । মহষি ভরমজ্ঞানের সন্ত! সাধনের জন্য হেতুবাক্য বলিয়াছেন 
“নিমিত্তসস্তাবোপলভ্তাৎ” | দ্বন্দ সমাসের পরে প্রযুক্ত “উপলস্ত” শব্দের “নিমিত্ত” শব্দ ও *সডাব” 
শবের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহার দ্বারা বুঝ| যাক্স-_নিমিত্তের উপলব্ধি এবং সাবের উপলব্ধি । 
“সাব” শবের দ্বার! বুঝ! যার__সতের অদাধারণ ধর্ম সত্তা! | ভাষ্যকার মহধির এ হেতুদবয়ের ব্যাধ্যা 
করিয়াছেন যে, যেহেতু ভ্রদজ্ঞান্র নিমিত্তের উপলব্ধি হয় এবং এ ভ্রমজ্ঞান প্রত্যেক আত্মাতে উৎপন্ন 
হইয়া জ্ঞাত হয়। কারণ, উহা! সংবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞের। তাঁৎপর্য্য এই যে, ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হইলে 
প্রত্যেক আস্মাই মনের দ্বারা উহা প্রত্যক্ষ করে। কারণ, ভ্রমজ্ঞানেরও মানস প্রত্যক্ষ হওয়ার 
উহাও জের । সর্ধাত্র ভ্রম বলির! উহ্থার ঝোধ না হইলেও উহার স্বরূপের প্রত্যক্ষ অবশ্ঠই হর। 


৩৭শ সত] বা্ম্তায়নভাষ্য ১৫১ 


সুতরাং উহার স্তার উপলব্ধি হওয়ার উহারও অস্তিত্ব আছে। এবং উহার নিমিন্তের উপলন্ধি- 
প্রধুক্তও উহার সত্ত। স্বীকা্ধ্য। কারণ, বাহার নিমিন্ত আছে, তাহা অসহ হইতে পারে না। 
উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সামান্য দর্শন, বিশেবের অদর্শন এবং অবিদ্যমান কোন বিশেষের আরোপ, 
ভমজ্ঞনের নিমিত্ত । ভ্মজ্ঞান স্বীকার করিলে উহার নিমিন্ত শ্বীকার করিতেই হইবে] নিমিত্ত 
স্বীকার করিলে জ্ঞানের বিষর পদার্থও স্বীকার করিতে হইবে৷ কারণ, এ সমস্ত নিমিন্তও উপলব্ধির 
বিষয় হর, এবং উহ! ব্যতীত ভ্রমক্ঞান জন্মিতে পারে না। অতএব ধিনি ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করেন, 
তিনি উপলব্ধির বিষয় এ সমস্ত নিমিত্ত স্বীকার করিতেও বাধ্য। তাহা হইলে তিনি আর সকল 
বিষয়কেই অপৎ বলিতে পারেন না। 
উদ্দ্যোতকর এই ভাবে স্থত্রকাবের তাঁৎপর্ধ্য বর্ণন করিলেও তাঁৎিপর্যযটাকাঁকার এখানে বলিয়া" 
ছেন যে, শৃন্তবাদী যে মাধ্যমিক ভ্রমজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া বাহ পদার্গের অসন্থা সমর্থনপূর্বক পরে 
 দৃষ্টাস্তের দ্বারাই ভ্ঞানেরও অসন্ব! সনর্থন করিয়া বিচারাসহত্বই পদার্থের তন্থ বলিরা ব্যবস্থাপন 
করিয়াছেন, তাহার এ মত খণ্ডনের জন্তই পরে এই সুত্রটি বণা হইয়াছে। অবশ্ঠ পূর্বোক্ত মত 
খণ্ডনের জন্ত প্রথমে মহধির এই স্থত্রোক্ত ঘুক্তিও গ্রহণ কর! যাইতে পারে৷ কিন্তু নাগার্জুন প্রভৃতি 
মাধামিকের শূগ্তবাদের বেরপে ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বানা পদার্থ ও জ্ঞানের 
অত্যন্ত অপত্াই ব্যবস্থাপিত হয় নাই। তীহাদিগের মতে নাস্তিতাই শূন্যতা নহে। পরে এ বিষয়ে 
অলোচনা করিব। আমরা ভাষা/কারের ব্যাখ্যান্থসারে এখানে বুঝিতে পারি যে, ভাষাকারের 
পূর্বোক্ত ঘে “আন্থপলন্তিকে"র মতে "নর্কং নাস্তি” অর্থাৎ জ্ঞান ও জের কিছুরই সভা নাই) 
ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের স্তায় ভ্রমজ্ঞানেরও বাস্তব সপ্ত! নাই, কিন্তু অসত্বাই ব্যবস্থিত, তাহারই উল্ত মত 
থণ্ডনের জন্য প্রথমে ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের সত্তা সমর্থন করিয়া মহধি শেষে এই ্ুত্রের দ্বারা 
ভরমজ্ঞানেরও সত সমর্থন করিয়াছেন । তদদ্বারাও জ্ঞেয় বিষয়ের সন্তা সমথিত হইদ্বাছে। স্ৃতরাং 
পূর্বোক্ত অবয়বীর অস্তিত্বও সুদৃঢ় হওয়ায় অবরবিব্ষিয়ে অভিমানুক মহষি প্রথমে যে রাগাদি 
দোষের নিমিত্ত বলিয়াছেন, তাহার কৌনরূপেই অন্তুপপন্তি নাই 1৩৬] 


সুত্র । তত্তপ্রধানভেদাচ্চ মিথ্যাবুদ্ধেত বিধ্যোপ- 
পর্তি3 ॥৩৭।৪৪৭॥ 


অনুবাদ । পরন্থু “তন্ব” ও “প্রধানের অর্থাৎ ভমজ্জান স্থলে আরোপের আশ্রয় 
ধন্মী এবং উহাতে এ অপর পদার্থের ভেদবশতঃ ভ্রমজ্ঞনের দ্বিবিধত্বের 
উপপত্তি হয় (অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান ধন্মী অংশে যথার্থ, এবং আরোপ্য অংশে ভ্রম। 
অতএব উহা। এরূপে দ্বিবিধ )। 
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১৫২ ন্যায়দর্শন [ ৪অ০, ২আও 


ভাষ্য । “তত্ব”  স্থাণুরিতি, “প্রধানং” পুরুষ ইতি। তত্ব- 
প্রধানয়োরলোপাঁদৃভেদাত স্থাণৌ পুরুষ ইতি মিথ্যাবুদ্ধিরুৎপদ্যতে, 
সামান্গ্রহণাৎ। এবং পতাঁকায়াঁং বলাকেতি, লোক্টে কপোঁত ইতি। 
নতু সমানে বিষয়ে মিথ্যাবুদ্ধীনাং সমাঁবেশঃ, সামান্যগ্রহণব্য বস্থানাৎ | 
যস্ত তু নিরাত্মকং নিরুপাখ্যং সর্ববং, তন্ত সমাঁবেশঃ প্রলজ্যতে | 


গন্ধাদৌ চ গ্রমেয়ে গন্ধাদিবুদ্ধয়ো মিথ্যাভিমতাস্তত্প্রধানয়োঃ 
সামান্থাগ্রহণস্ চাভাবীত্তত্ববুদ্ধয় এব ভবন্তি। তম্মাদযুক্তমেতত প্রমাঁণ- 
প্রমেয়বুদ্ধয়ে! মিথ্যেতি । 


অনুবাদ । স্থাণু ইহ! “তদ্ব”, পুরুষ ইহা “প্রধান” (অর্থাৎ স্থাগুতে পুরুষ-বুদধিস্থলে 
এঁ ভরমের ধশ্মী ঝ| বিশেষ্য স্থাণু “তত্ব” পদার্থ, এবং উহীতে আরোপিত পুরুষ “প্রধান” 
পদার্থ )। “তত্ব” ও “প্রধান” পদার্থের “অলোপ” অর্থাৎ সত্তা প্রযুক্ত ভেদবশতঃ সাদৃশ্য- 
প্রত্যক্ষজন্য স্থাণুতে “পুরুষ”, এইরূপ ভ্রমজ্ঞ।ন জন্মে। এইরূপ পতীকায় «বলাকা» 
এইরূপ ভরমজ্ঞান জন্মে, লোষ্টে “কপোতি” এইরূপ ভ্রমজ্ঞান জন্মে । কিন্তু “সমান” 
অর্থাৎ একই বিষয়ে সমস্ত ভ্রম্ঞানের সমাবেশ ( সম্মেলন) হয় না। যেহেতু 
“সামান্য গ্রহণে” অর্থাৎ সাদৃশ্ব-প্রত্যক্ষের ব্যবস্থা (নিয়ম ) আছে। কিন্তু ধীহাঁর 
মতে সমস্তই নিরাতু'ক বা নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃন্বরূপ বা অলীক, তীহার মতে € একই 
বিষয়ে সমস্ত ভ্রভ্ঞানের ) সমাবেশ প্রসক্ত হয় [ অর্থা২ তাহার মতে স্থাণুতে পুরুষ- 
ভ্রমের ন্যায় পূর্বেবাক্ত বলাকীত্রম, কপৌতভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রমই জন্মিতে পারে। 
কিন্তু তাহা! যখন জন্মে না, তখন ভ্রমজ্ঞান স্থলে তন্বপদার্থ ও প্রধানপদার্থের সন্ত 
ও ভেদ স্বীকার করিয়া উহার কারণ সাদৃশ্ব-প্রত্যক্ষের নিয়ম স্থী কার্য ]। 

পরন্ক গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যা বলিয়া অভিমত গন্ধাদি জ্ভান, “তত্ব” পদার্থ ও 
€ধান পদার্থের এবং সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষের অভাববশতঃ “তত্ববুদ্ধি” অর্থাৎ বথার্থ 
জ্ঞানই হয়। অতএব প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক সমস্ত বুদ্ধি' মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম, ইহা 
অযুক্ত। 

টিগ্ননী। মহষি পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে সর্বশেষে এই স্ত্রের দ্বারা চরম কথা বলিয়াছেন 
যে, “তত্ব” পদার্থ ও পপ্রধান” পদার্থের ভেদবশতঃ ভরমজ্ঞানের দ্বিবিধত্বের উপপন্তি হয়। এখানে 
প্রথমে বুঝা আবশ্তক ধে, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় পদার্থের মধে। একটি “তত্ব” ও অপরটি «প্রধান”। যেমন 
স্থাগুতে পুর্ব-রম স্থলে স্থাগু “তত” ও পুরুষ “প্রধান” । এ স্থলে স্থাথু বস্ততঃ পুরুষ নহে, কিন্ত 


৩৭শ হও ] বাংস্তায়নভাষ্য ১৫৩ 


তন্বতঃ উহা স্থাণুই, এ জন্য উহার ন'ম “তত্ব” | এবং ধর স্থলে এ স্থাথুতে পুরুষেরই আরোপ হওয়ার 
এ আরোপের প্রধান বিষর বলির পুরুষকেই “প্রধান” বলা যার়। স্থণতে পুরুষের সানৃগ্- 
প্রত্যক্ষজন্যই এ ভ্ম জন্মে, নচেৎ উহা! জন্মিতে পরে না। সুতরাং এ স্থলে ভ্রঘের উৎপাদক 
বিষয়ের মধ্যে পুরুষই প্রধান, ইহা স্বীকার্দ্যা। ফলকথা» জুবজ্ঞান স্থলে যে তে অপর 
পদার্থের আরোপ বাঁ ত্রন হয়, দেই ধর্্সীর নাম “তত” এবং দেই “আংরোপ্য” পদার্থটির নাম 
“প্রধান” | “তত্ব” ও পপ্রধান” এই ছুইীট বথাক্রুম এ উতর পনার্থের প্রচীন সংজ্ঞ।। এখানে 
ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও ত'হাই বুঝ যার । এইরূপ ভ্রনজ্ঞন ও যথার্থ জ্ঞানের মধ্যে 
যথার্থ জ্ঞানই প্রধান অর্থৎ শ্রে্, এজন্ত ভাষ্যকার পুর্বে অনেক স্থলে যথার্থ জ্ঞানকে 
“প্রধান” এই নামের দ্বারাও প্রকাশ করিরাছেন। কিন্ত এই স্থত্রে তিনি মহর্ষির তাঁৎপর্য্যা্নুদারে 
ভ্রজ্ঞান স্থলে আরোপ্য পনার্ঘকেই ক্ুত্রোক্ত প্রধান” শব্দের দ্বার! ঝাখ্যা করিয়াছেন । 
তদ্দ্বারাঁ উহা যে, আরোপ্য পদার্থের প্রাচীন সংভ্ঞ” ইহাও বুঝা যার। বৃন্তিকারও এখানে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “তত্বং ধর্শিস্থরূপং, প্রধাননারোপ্যং।” বৃন্তিকাবের মতে মহর্ষির এই 
ত্রের দ্বারা বক্তব্য এই বে, সর্ববপশ্মত ্রণজ্ঞানও বখন ধর্্ী অংশে যথার্থ জ্ঞান, তখন তংদৃষটান্তে 
সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, জগতে যথার্থজ্ঞানই নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানও 
ংশবিশেষে যথার্থ বলিয়া উহা! দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। ভাষ্যকার ও বান্তিককার এখানে 
সত্রোক্ত দৈবিধ্য কিরূপ এবং কিরূপেই বা উহার উপপন্তি হয়, তাহা কিছু বাক্ত করেন নাই। 
ভাষ্যকার এই স্থত্রের ব্যাখ্যা করিতে স্থাণুতে পুকযবৃদ্ধি প্রভৃতি ভ্রম প্রত্যক্ষ স্থলে সাদৃগ্ঠপ্রত্যযক্ষকে 
নিমিত্ত বলিরাছেন। এবং তত্ব-প্রধানভেদও উহার নিমিন্ত হওয়ায় ভমজ্ঞ'নের নিমিত্ত দ্বিবিধ, ইহও 
ত্ীহার তাৎপর্য বুঝা বায়। মনে হয়, এই জন্তই তাৎপর্যযীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, 
সথত্রে “মিথ্যাবুদ্ধি” শব্দের দ্বারা মিথ্যাবুদ্ধি বা ভ্রমজ্ঞানের নিমিন্ত লক্ষিত হইয়াছে । অর্থাৎ 
পূর্বস্থত্রে ভ্রমজ্ঞানের যে নিমিত্তের উপলব্ধি বলা হইয়াছে, এ নিদিত্ত দ্বিবিধ, ইহাই এই স্ৃত্রে 
মহ্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু মহধির হুত্রপাঠর ছারা 'তীহার রূপ তীৎপর্ধ্য আমরা বুঝিতে পারি না । 
আমরা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রন্থতির ব্যাখ্যান্থদারে এই শ্বত্রের দ্বার৷ মহধির তাৎপর্য্য বুঝিতে 
পারি যে, জগতে যথার্থ জ্ঞ।নই নাই, সমস্ত ভ্ঞানই ভ্রম, ইহা কিছুতেই বলা যার না । কারণ, যে 
সমস্ত সর্বসম্মত প্রসিদ্ধ ভম, তাহাঁও তত্বাংশে যথার্থ এবং প্রধানাংশেই ভ্রম, এই উভর প্রকারই 
হয়। ন্ুতরাং এরূপে এ সমস্ত ত্রমজ্ঞানের দবিবিং্েৰ উপলব্ধি হয়। বস্ততঃ স্থাথুতে “ইহা পুরুষ” 
এবং শুক্তিতে “ইহ! রজত” এইরূপ ভ্রমজ্ঞান জন্মিলে সেখানে অগ্রবস্থী স্থাগু ও শুক্তিতে 
স্থাধুত্ব ও শুক্তিত্ব ধর্মের জ্ঞান না হইলেও তদ্গত “ইদন্ব" ধর্মের জ্ঞান হওয়ায় উহা এ অংশে 
যথার্থই হয়। কারণ, অগ্রবর্থী সেই স্থাণু প্রতি পদার্ে “ইদস্থ” ধর্শের সা অবস্ঠ স্বীকার্যয। 
“ইহা পুরুষ নহে”, “ইহা বূজত নহে” এইরূপে শেষে স্থাগুতে পুরুষের এবং শুক্তিতে রজতের 
বাধনিশ্চয় হইলেও “ইদস্ত” ধর্মের বাঁধনিশ্ঠর হর না। সুতরাং এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের ইদমংশের 
অর্থাৎ “ইদন্” ধর্মের আশ্রয় ত্বাংশে উচ্ভা যে বথার্থ, ইহা স্বীকার্ধ্য। অইুদ্বতবাদী ধৈদান্তিক- 
২০ 
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সম্প্রদায়ও এ দমন্ত ভ্রদস্তলে ইদ্মংণের বাবহ'রিক সত্যতা স্বীকার করিরাছেন*। পূর্বোক্ত যুক্তি ও 
মহ্র্ষির এই হুত্রানুবাংরই কোন পুর্দ্ধতর্ষ। নৈরারিক-দিদ্ধাস্ত প্রকাশ করিতে বলিরাছেন, প্রর্থিণি 


ফো 
সর্বন্রান্তং প্রকারে চ বিপ মাঃ অর্থৎ ননস্ত ভমজ্ঞানই ধর্মী অংশে অর্থা্চ বিশেষ্য অংশে 
যথার্থ কিন্তু “প্রকার” অর্থাৎ বিশ্বে অংশেই ভ্রন | মহাষনীষী শৃনপাণিও *শ্রাদ্ধবিবেক” গ্রন্থে 
শ্রাদ্ধে দানত্ব ও যাগত্ব, এই উন ধর্মুই আছে, উহা বিরুদ্ধ ধর্ম নহে-_ইহা সদর্থন করিতে প্রথমে 
পূর্বোক্ত নৈরারিক দিদ্ধান্তকে ছৃষ্টাস্তরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সেখানে বনিয়াছেন 
যে, যেমন নৈয়ায়িক মতে ভ্রদজ্ঞনে প্রদাত্ব ও ভ্রমত্ব উভয়ই থাকে, উহা! বিরুদ্ধ নহে, তদ্রপ 
শ্াদ্ধেও যাগত্ব ও দানত্ব বিরুদ্ধ নহে। টাকাকার মহানৈরারিক শ্রীকষষ্চ তর্কালঙ্কার সেখানে পূর্বোক্ত 
নৈর়ারিক সিদ্ধান্ত ঝাক্ত করিরা বলিরাছেন।৯ বস্ততঃ নৈরারিকদন্প্রদারের মতে প্রমাত্ব ও ভ্রমন্ত 
বিরুদ্ধ ধর্দ নহে । একই জ্ঞানে অংশবিশেষে উহা থাকিতে পারে। ত্র ধর্মদ্বর জ্ঞন্গত জাতি- 
বিশেষ না হওয়ায় উহাদিগের মতে জংতিদস্করের৪ কোন আশঙ্ক। নাই। কিন্তু তীহাদিগের মতে 
সমস্ত ভ্রমই বে, কোন হী যথার্থ জ্ঞান, ইহ'ও বলা বার না। করণ, এমন ভ্রম হইতে পারে 
এবং কদাচিৎ কাহারও হইরাও থাক, বাহ সর্মাংণ্ই ভুম। বে ভ্রমে বিশেষ্য অংশে “ইদন্ব” 
ধর্ের অথব। বিশেধাগত উন্ধপ কোন ধর্ের ভন হর ন» কিন্তু অন্ত ধর্মপ্রকারেই সমস্ত বিশেষের 
জ্ঞান হয়, সেই ভ্রদই নর্ধাংশে ভম 5. উহ! কোন অংশেই বথার্থ হইতে পারে না। নব্য নৈয়া্িক- 
গণ এরূপ ভ্রমেরগ উল্লেখ করিধাহেন) বন্ততঃ বে সদন্ত দোষবিশেবজন্য ভ্রনন্ঞানের উতপন্তি 
হয়, সেই সমত্ত বোনবিশেবেৰ বৈচিত্রাবশতঃ ভ্রনজ্ঞান৪ বে বিডি হইবে, সুৃতাং কোন স্থানে 
কাহারও বে দর্পাাংনে নও হইত পাতে এবং হইর। থাকে, ইহা! অন্বীকার করা যার না। কিন্ত 
প্রা সর্বত্রই ত্দস্থে কোন নিশেধ্য অংশে “ইবন” প্রস্ততি কোন বাস্তব ধর্মের জ্ঞান হওয়ার সেই 
সমস্ত ভ্রমকেই বিশেধ্য অংশে বথার্ধ বলা হইরাছে। নহষিও এই স্তরের দ্বারা এ সমস্ত প্রদিদ্ধ 
ভ্রমকেই “দিখ্াবুদ্ধি” শব্দের দ্বার! গ্রহণ মি তিনি সর্ধপ্রকার সমস্ত ভ্রনকেই এখানে 
গ্রহণ করেন নাই। তবে ভ্মভ্ঞান স্থনে সর্বত্রই পূর্বোক্ত “তত” ও «প্রধান” নামক পদার্থ 
আবশ্তক। সুতরাং এ উভয়ের সন্ত! 9 | “তি” ও “প্রধান” পরার সন্তা না 
উভয়ের ভেদও সমর্থন করা যার না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “তত্ব প্রযানরোরলোপাদ্ভেদা 
“লোপ? শবের অর্থ অভাব ব! অসন্থা | “স্ৃতরাং “অলোপ” শবের দ্বারা সন্বা বুঝা বার। রর 
“তিন প্রধানভেরাচ্চ” এই বাক্যের দার ভ্রমজ্ঞন স্থলে শী পদার্থদয়ের সভার আবশ্যকতা! হৃচনা 
করিরা ইহাও হুনা করিরাহেন যে, ভ্রথভ্ঞানের বিষ বলিরা সমস্ত পনার্থই থে অনৎ, ইহা 
কিছুতেই বলা যার না। কারণ, তত্ত ও প্রধান পদার্থের মুন ভেনবশতঃই ভ্রমজ্ঞান 


নে? 





১। ইদমংশন সতাহুং শুক্তগ রুপা ঈক্ষতে 1 পৃঞচরশী উত্রটীপ-ত৪শ শ্রোক। 

২। ভ্রান্তজ্ঞনন্তের পত্মতে প্রমাশতাইপ্রমশত' 1 শ্রাদ্ধ ববেক। পরম নৈয় যিকমতে | তন্মতে হি ইদং 
রজত'ম ত ভ্রম ইদমংশে প্রমণতা, বাধিতরছতশেহপ্রমশতা। যখ। তথ্থৎ। “ধন্মিন সর্কামত্র্ প্রকারে চ বিপর্যয়” 
ইতি তৎদিদ্ধান্থৎ।-- ইক তর্কালঙ্ক।রৃত টাক! ! 
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পূর্কোক্তিরপে ছিবিধ হয়। নচেৎ এরূপ ভ্রম জন্মিতেই পারে না । অলীক বিবয়েই ভ্রমজ্ঞান 
জন্মে, ইহা স্বীকার করিলে সর্ধত্র সর্াংশেই সমান ভ্রম স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা হইলে “ইহা 
পুরুষ নহে”, “ইহা রজত নহে" ইত্যাদি প্রকারে বাধনিশ্চর কালে “ইদন্ব” ধর্েরও বাধনিশ্চর স্বীকার 
করিতে হয়। কিন্তু তাহা সর্দদান্থতববিরুদ্ধ । কারণ, এ স্থলে বাধনিশ্চ্নকালে “ইহা ইহা নহে” 
অর্থাৎ অগ্রবত্তী এই স্থাগুতি “ইদন্ত ধর্ম ও নাই, ইহা তখন কেহই বুঝে না। সুতরাং এ সমস্ত 
ভ্রমজ্ঞান যে বিশেষ্য অংশে বথার্গ, ইহা স্থীকার্ধ্য হইলে পূর্বোক্ত তন্থ ও প্রধানের সন্ভাও অবশ্ঠ 
্বীকার্য্য। ৃ 

ভাষ্যকার এই স্থাতরের দ্বারা পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে মহণির গুড় যুক্তির ব্যাথ্যা করিয়াছেন 
থে, স্থাগুতে পুরুষের সানৃশ্টপ্রত্যক্গজন্য গুরুঘ বলিরা ভ্রম জন্মে। এবং দূৰ হইতে শ্বেতবর্ণ পতাকা 
দেখিলে তাহ!তে ্বলাকা”র সাদৃশ্ঠ:প্রত্যক্জন্য ণ্বনাঁকা” (বকপউবৃক্তি) বলিরা ভ্রম জন্মে, এবং 
দুব হইতে শ্তাঁদবর্ণ কপোতাকার লেস্ট দেখিলে তাহাতে কপোতের মাদৃষ্ঠ প্রত্তক্ষজন্য কপোত 
বলিয়া ভ্রম জন্মে । কিন্তু একই বিষয়ে দম ভ্রমজ্ঞ।নের সমাবেশ বা সম্মেলন হর না। অর্থ স্থাণুতে 
পুরুষ্রমের স্ায় বলাকাম, কোতিভ্রম প্রস্থতি সদন্ত জুন জন্ম না। এইরূপ পতাকা প্রস্থৃতি 
কোন এক বিষয়ে পুকুত্রম প্রস্ততি সমন্ত ভ্রম জন্ম না। কারণ, দানৃগঠ প্রত্যক্ষের নিয়ম 
আছে। অর্থাৎ, যে পদার্থে যাহার সাহৃগ্ঠ প্রত্যক্ষ হব, রি পদার্গেই তাহার ভ্রম জন্মে, 
এইরূপ নিরম ফলানুদারেই স্বীকৃত হইরাছে। সুতরাং স্থাগুত পুরুদেরই দাদৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ 
হওয়ায় পুরুষেরই ভ্রন জন্মে । তাহাতে বঙ্গাক! প্রন্থতি সমস্ত পদার্থের ভুম জন্মে না। 
কিন্তু বাহার মতে সমস্তই নিংস্ববূপ অনীক, উহার মতে একই পৰার্ণে সমন্ত ভ্রমজ্ঞানের সমাবেশ 
হইতে পারে৷ অর্থাৎ তীহার মতে একই স্থাণুত পুকঘ্রর, বলাকাভ্রম, কপোতিভ্রম প্রভৃতি 
সমস্ত ভ্রমই জন্মিতে পারে। কারণ অদীক পদার্থে সাদুশ্ঠ প্রত্যাক্ষের পুর্বে'ভিকপ নিরম হইতে 
পারে না। ত্রগান্মক সাদৃস্ঠ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও সকল পদার্থেই সকল পদার্থের সাদৃশ্ত 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কারণ, অলীকত্বৰপে দকল পদার্ঘই ঘমান বা সদৃশ । ফলকথ, 
অসৎ পদার্ণে অপ পদার্থেরই ভ্রন (“অপতথ্যাতি” ) স্বীকার করিলে সকল পদার্থেই সকল পদার্থের 
ভ্রম হইতে পারে । কিন্তু তাহা রখন হর না, যখন স্থাণুতে পুকুষ-ত্রমের ন্তাঁর বলাকা প্রনৃতির ভ্রম 
হর না, তখন ভ্রমজ্ঞান স্থলে পূর্বোক্ত “তন” পদার্থ ও “প্রধান” পদার্থের স্তা ও ভেদ অবশ্ঠ স্বীকার 
.করিতে হইবে। তাহা হইলে বে পদার্থে বাহার মাদৃপ্ত প্রত্যক্ষ হর, দেই পদার্থে তাহারই ভ্রম হয়, 
এইইপ নিয়ম বল! ঘায়। সুতরাং একই পদার্ণে সমস্ত ত্রমজ্ঞনের আপন্তি হয় না। ভাষ্য 
“সমানে বিষয়ে” এই স্থলে “সদান” শব্দ এক অর্গে প্রবু্ত হইরাছে, এনং হুল্যতা বা নাদৃশ্ত অর্থে 
“সামান্ত” শব্দের প্রয়োগ হইরাছে। ণসমান” রি এক এবং ভুনা, এই দ্গিনিধ অর্থই কোবে 
কথিত হইরাছে 2 পষ্ঠা দ্র | 
“তত্র সমানে বিনয়ে, এবং পরে প্তচ্ত সনাবেশঃ রঃ টা কন প্তস্তপখাবেনই এই পাঠ গলে 
কোন পুগ্তকে মুদ্রিত দেখা মাঘ খই খাগন হুদিত অনেক পুস্তকেই শানাগ্গ্রহণা 
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১৫৬ ন্যায়দর্শন [ ৪$অ*, ২আৎ 


ব্যবস্থানাৎ” এইরূপ পাঠ দেখা ঘায় ৷ কিন্তু এ সমন্ত পাঠের মূল কি এবং অর্থসংগতি কিরূপে 
ইইতে পাঁরে, তাহা স্থৃধীগণ বিচার করিবেন। বাণ্ডিকানি গ্রন্থে এখানে ভাষ্যসন্দর্ডের কোন তাৎপর্য্য 
ব্যাখ্যা নাই৷ তৎপর্যটাকাকার পূর্বোক্ত ৩৫শ স্ুত্রের ভাষ্যসন্দর্ভেরও কোন ব্যাথ্যা না করিয়া 
সেখানে লিখিয়াছেন,--“ভাষ্যং স্থুবোধং”। 

কিন্তু বার্তিককার উদ্দ্যোতকর এই প্রকরণের ব্যাখ্যা করিতে বৌদ্ধদম্ত বিজ্ঞানবাঁদকেই 
পুর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়! গিয়াছেন। তদনুদারে তাঁৎপর্ধ্টটাকাকার 
বাচস্পতি মিশ্রও এই প্রকরণের প্রান্তে বিজ্ঞানবাদীকেই পুর্বপক্ষবাদী বলিয়া স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন) 
এবং উদ্দ্যোতকরের স্যার তিনিও “ন্তা র্থচীন্বন্ধে” এই প্রকরণকে “বাহার্থভঙ্গনিরাকরণ'প্রকরণ” 
বলিয়াছেন । তদনুসারে বৃন্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্াগণও এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদকেই পুর্ব 
পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া সু্ার্থ ব্যাখ্যা করিরাছেন। অবশ্থ শৃন্যবাদীর ন্যায় বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ও স্বপ্ন, মায়া, গন্ধব্বনগর ও মরীচিকা! দৃষ্টাস্ত আশ্রর করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। 
শৃন্যবাদের সমর্থক “মাধ্যমিককারিকী” এবং বিজ্ঞানবাদের সমর্থক প্লঙ্কাবতারহৃত্রে”ও এ সমস্ত 
ষ্টান্তের উল্লেখ দেখা বাঁর়»। শারীরকভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধযগ বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় এঁ 
সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিরাছেনং। স্থৃতরাং উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এই প্রকরণে 
পূর্বোক্ত “ন্গ্নবিষয়াতিমানব্ৎ” ইত্যাদি (৩১1৩২) পূর্বপক্ষহত্্য়ের দ্বারা বৌদ্ধদক্মত বিজ্ঞান- 
বাদের ব্যাখ্যা অবস্তই করিতে পারেন) কিন্তু ভাষ/কার পূর্বোক্ত ৩£শ স্তরের ভাষ্যশেষে 
“তদেতৎ সর্বস্তাভাবে” ইত্যাদি স্দর্ভের স্টায় এই গ্রকরণের এই শেষ হুত্রের ভাষ্যেও “্ত তু 
নিরাত্বকং” ইত্যাদি ঘে সন্দর্ত বলিয়াছেন, তদ্ধারা স্পষ্টই বুঝা! যায় যে, তিনি পুর্বপ্রকরুণে যে, 
“আন্ুপলস্তিক”কে পূর্ববপক্ষবাদী বলিরা উল্লেখ করিয়াছেন, ধাহার মতে “সর্ধ্ং নান্তি,” সেই সর্ধা- 
ভাববাদীকেই তিনি এই প্রকরণেও পূর্ববপক্ষবাদিরপে গ্রহণ করিরা তাহারই অন্থান্ত যুক্তির খণ্ডন- 
পূর্বক উত্ত মতের মূলৌচ্ছেদ করিফ্জাছেন। ভাব্যানুদারে ব্যাথ্যা করিতে হইলে ভা্যকারের শেষোক্ত 
প্যস্ত তু নিরাত্মুকং” ইত্যাদি সন্দর্ভেও প্রণিধান করা আবগ্তক। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 
মতে সকল পদার্থ ই নিরাত্মক বা অসৎ নহে। তীহাঁরা অগৎখ্যাতিবাদীও নহেন, কিন্তু আত্ম- 


এর্ীখ্যাতিবাদী। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 


শ ফল কথ, আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্কার পূর্বোক্ত সর্ধাভাববাদের খণ্ডন করিতেই 
ভমজ্ঞানের বিষয় বাহা পদার্থের অসত্তা খওনপুর্্বক সত্তা সমর্থন করায় এবং পূর্বে অবয়বীর 





১] যথা মায় যথ। স্বপ্ধো গর্বনগরং যথা । 
তখোৎপা দত্তথা স্থানং তথা ভঙ্গ উদাহতঃ &_-মাধ্মেক কারিকা, ৫৭ 
শযে বা পুনরম্তে মহামতে শ্রমণা ভ্রাঙ্গণা বা নিঠ্থভাবঘনাল।তচতগনব বর্গ নুৎপাদমা য়ামরীচাদকং” ইত্যাদি 
লঙ্কাবতারহুত্র, ৪৭ পৃষ্ঠা । 
২। বেদানতদর্শনের “নাঁতাৰ উপল্বে্ (২২২৮) এই স্থত্রের শারীরকভাষো “বথাহ ্বপ্নমায়া-মরীচাদক- 
গ্ধর্কলগরাদিপ্রতীয়। বিনৈব বাহেনার্থেন প্র.হগ্রাহককার1 ভবন্ত.” ইতাদি সন্দর্ডভষ্টবা। 


৩৭শ হণ] ব!ৎস্তায়নভাষ্য ১৫৭ 


অস্তিত্ব সমর্থন করিতে বিজ্ঞানবাদীর কথিত অবয়বীর বাঁধক ঘুক্তিরও খণ্ডন করায় বিজ্ঞানবাদেরও 
মূলোচ্ছেদ হইয়াছে । স্থৃতরাং তিনি এখানে আর পৃথক্‌ ভাবে বিভ্ঞানবাদকে পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ 
করিয়া উহার খণ্ডন করেন নাই। মনে হয়, উদ্দ্যোতকরের সময়ে বিজ্ঞনবাঁদী বৌদ্ধদম্প্রদায়ের 
অত্যন্ত প্রভাব বুদ্ধি হওয়ায় তিনি এখানে মহবি গোতমের স্ুত্রের দ্বারা বিজ্ঞানবাঁদেরই বিচারপূর্ব্বক 
খণ্ডন করিয়াছেন । তিনি এখানে ভাষ্যান্থদারে এরূপ ব্যাখ্যা! করেন নাই। সুধীগণ ভাষ্যকারের 
পৃর্ব্ধাক্ত সন্দর্ভে মনোধোগ করিয়া ইহার বিচার করিবেন । 

ভাষ্যকার শেষে বলিরাছেন যে, পুর্বপক্ষবাদী বে, গন্ধাদি-পরমেয়-বিষয়ে, গন্ধাদি-বুদ্ধিকেও 
মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা! ততভ্ঞান অর্থাৎ বথার্থজ্ঞানই হয়, উহা কখনই ভ্রমজ্ঞান 
হইতেই পারে না। কারণ, ভ্রমভানস্থলে “তন্ব” ও প্রধান” এই পদার্থ থাকা আবশ্তক। 
কিন্তু গন্ধকে গন্ধ বলিয়া বুঝিলে সেখানে “তন্ব” ও *প্রধান” এই পদার্থ এ বুদ্ধির বিষর হয় না। 
কারণ, এ স্থলে এক গন্ধকেই পতদ্ব” ও «প্রধান” বলা ঘাঁর না। যাহা তত্ব” পদার্থ, তাহাতে 
আরোপিত অপর পদার্থের নামই *প্রধান”। সুতরাং এ স্থলে গন্ধকে “প্রধান” বলা বাস না। 
পরন্ত পুর্ববপক্ষবাঁদীর মতে গন্ধের অদত্তাবশতঃ উহা! “তন্ব” পদার্থও নহে) স্বতরাঁৎ গন্ধকে গন্ধ 
বলিয়! বুঝিলে এ স্থলে “তত্ব” ও *প্রধান” নামক বিভিন্ন পদার্থদবর প্র বুদ্ধির বিষর না হওয়ায় উহা 
ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে নাঁ। কিন্তু উহা যথার্থ জ্ঞানই হয়। এবং গন্ধাদি প্রসেয় বিষয়ে যে 
গন্ধাদি বুদ্ধি জন্মে, তাহা গন্ধাদির সাদৃগ্প্রত্যক্ষজন্তও নূহ) সুতরাং উহা ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে 
ন।। ফলকথণ স্থাণু প্রতি পদার্থে পুরুবাদি পদার্থের ভর স্থলে ঘেমন প্তন্ব” ও প্রধান” পদার্থ 
এবং কারণরূপে সাদৃষ্ঠ-প্রত্যক্ষ থাকে, গন্ধাদি প্রমের বিষয়ে গন্ধাদি-বৃদ্ধিতে উহ না থাকাস এ 
সমস্ত প্রমেয় জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলা বার না। কারণ, ভ্রমজ্ঞানের ই বিশেষ কারণ এ স্থলে নাই। 
পূর্বরপক্ষবাদী ভরমজ্ঞান স্থলে “তন্ব” ও “প্রধান” পদার্থের আবগ্তকতা স্বীকার না করিলেও ভ্রমজ্ঞানের 
কোঁন বিশেষে কারণ স্বীকার করিতে বাধ্য । কারণ, উহা অন্বীকার করিলে সর্কত্রই সকল পদার্থের 
ভ্রম হইতে পারে। স্থাগুতে পুরুষ ভ্রমের হায় বলাকাদি ভ্রমও হইতে পারে। কিন্ত গন্ধাদি প্রমেয় 
বিষরে গন্ধাদি-বুদ্ধিও যে ভ্রমজ্ঞ/ন হইবে, তাহার বিশেষ কারণ নাই। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 
-_*সামান্তগ্রহণন্ত চাভাবাঁ।” ভাষ্যকারের পুর্বোন্ত স্থাণু প্রস্থতিতে পুরুষাদি ভ্রম স্থলে সাতৃশ্ত- 
্রত্যাক্ষবিশেষ কারণ অর্থৎড ভ্রমজনক “দোষ” | গন্ধানি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধানি বুদ্ধ স্থলে এ দোষ 
নাই, অন্ত কোন দোষও মাই, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের তাশপর্য্য বুঝিতে হইব) অর্থাৎ, ভাঁষা- 
কারোক্ত পদামান্তগ্রহণ” শব্দটি ভ্রমঙ্গনক-দোষমান্রের উপলক্ষণ। কারণ, সর্ধাত্রই বে সীদৃশ্ঠ 
প্রত্যক্ষ ভ্রমের বিশেষ কারণ বা ভ্রমজনক দৌষ, ইহা বলা যার না) সাছৃণ্ত প্রত্যক্ষ ব্যতীতও 
অন্তন্তি অনেকরূপ দৌষবশতঃও অনেকরূপ ভ্রম জুন্ম। পিভদোবজন্য পাগুরবর্ণ শঙ্খে পীত- 
বুদ্ধি, দুরত্ব দোযজন্ত চন্দ্র কুর্ধ্য স্বপ্পরিমা-বুদ্ধি গ্রভৃতি বহু তম আছে, যাহা সাদৃশ্ঠ-প্রত্যক্ষজন্ত 
নহে। জ্ঞানের সাধারণ কাঁরণ সন্কে যে অতিরিক্ত কারণবিশেষজন্য ভ্রম জন্মে, তাহাকেই “দোষ” 


বলা হইয়াছে। শী দৌষ নানাবিধ। *পিন্তদূরত্বাদিরূপো দোষে। নানা(বিধঃ স্মৃতঃ1”--( ভাষা" 
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১. ০পপিপপীপিকা ও পপি সী 
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পরিচ্ছেদ )। সুতরাং দৌষবিশেষজন্য ভ্রমও নানাবিধ | কিন্তু গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি 
জ্ঞানও যে, কোন দোষবিশেষজন্ত, এ বিষরে কোন প্রমাণ নাই। পূর্ববপক্ষবাদী সর্ধত্র অনাদি 
বিচিত্র সংস্কারকেই ভ্রমজনক দোষ বলিলে & সংস্কার ও উচ্াার কারণের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে । 
কারণ, যাহা অনৎ বা অলীক, তাহা কোন কার্ধ্যকারী হপ্ন না। কার্যকারী হইলে তাহাকে সৎ 
পদার্থ ই বলিতে হইবে) তাহা হইলে নকল পদার্থই অপ, ইহা বলা যাইবে না। কোন সৎ 
পদার্থ স্বীকার করিলেও উহার জ্ঞানকে বথার্থ জ্ঞানই বলিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত জ্ঞানই 
ভ্রম, ইহাও বলা যাইবে না। পরন্ত যেখানে পরে কোন প্রমাণের দ্বারা বাধনিশ্চয় হয়, সেই স্থলেই 
পূর্বজাত জনের ভ্রমন্ব নিশ্চয় হইন্সা থাকে। কিন্তু গন্ধাদি প্রমের ব্ষিয়ে গন্ধাদি-বুদ্ধির পরে 
কোন গ্রঘণের ছ্বারাই “ইহা গন্ধাদি নহে” এইরূপ বাধনিশ্র হয় না। ব্যক্তিবিশেষের ত্রমাত্মক 
বা ইচ্ছাপ্রবুক্ত বাধনিশ্চরের দ্বারা সার্বজনীন এ সমস্ত প্রমেরজ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া! নিশ্চয় করা 
যার না। পরন্থ বার্থ ভ্ঞান একেবারে না থাকিলে ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না৷ এবং তাহার ভ্রম- 
সংজ্ঞ! ও ত্রমত্বনিশ্ঠর়ও হইতে পারে না । ভাষ্যকার উপসংহারে তাহার মূল প্রতিপাদ্য প্রকাশ 
করিরাছেন যে, অতএব প্রাণ ও প্রমেরবিষরক দমস্ত বুদ্ধিই যে ভ্রম, ইহা অবুক্ত। অর্থাৎ 
পুর্বোক্ত “দথপ্রবিষয়াভিমনবদয়ং প্রমাণ প্রদেয়াভিমান£” এই স্থত্রের দ্বারা বে পূর্ববপক্ষ কথিত 
হইয়াছে, তাহা কোন মতেই সমর্থন করা যার না; উহা! ঘুক্তিহীন, সুতরাং অধুক্ত 

উদ্দ্যোতকর পুর্ববোক্ত "ন্বগ্নবিষয়াভিমানবৎ” ইত্যাদি হুত্রের দ্বারা বিজ্ঞানবাঁদীর মতানুসারে 
পুর্ব্বপক্ষ ব্যাথ্য! করিয়াছেন যে, বেমন স্বপ্লাবস্থার থে সকল বিষয়ের জ্ঞান হর, উহা “চিত্ত” 
হইতে অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তত্রপ জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধ বিষয়সমূহও জ্ঞান হইতে 
ভিন্ন পদার্গ নহে ৷ অরাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞেয়ের সত্তা নাই। তাঁত্পর্যযটাকাঁকার বলিয়াছেন থে, 
বিজ্ঞানবাদীর মতে প্রদাণ ও প্রদেয়ব্ষিরক জ্ঞান যে ভ্রম, এ বিষয়ে জ্ঞানত্বই হেতু, স্বপ্রজঞান দৃষ্টান্ত । 
উদ্দ্যোতকর পূর্নোন্ত “হেত্বভাবাদদিদ্ধিঃ” এই স্থাতক্ত যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টান্ত ও 
তন্মলক উত্ত মতের খণ্ুনপূর্বক শেষে বিশেষ বিচারের জন্য বিজ্ঞানবাদীর স্বপক্ষ-সাধক 
অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন যে,৯ বিষরসমৃহ চিত্ত হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যেহেতু উহা গ্রান্ 
অর্থাৎ জেয়--যেমন বেদনাদি | “বেদনা” শবের অর্থ স্থুখ ও ছুঃখ ) “চিন্ত” শব্দের অর্থ বিজ্ঞানং | 
যেমন সুখ ছুঃখাদি জ্ঞে় পদার্থ বিজ্ঞান হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, তঙ্জপ অন্ান্ত 
বিষয়সমূহ জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে) বিজ্ঞান বাতিরেকে ভ্রেয়ের সুভ নাই। উক্ত অনুমানের 


খণ্ডন করিতে উদ্দোতকর বলিয়াছেন যে, স্ুথ ও দুঃখ হইতে জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। কারণ, স্বখ 








১) ন চিন্তবাতিবেকিণো বিয়া গ্রহাহাদবেদনদেবদিতি | ধথা বেদনাদি গ্রাহাং ন চিন্তব্যতিচিভত, তথা বিষয়! 
অপি বেদন! সুথছুঃণে | চিনং রিজ্ঞানমিতি '- ন্তায়বান্তিক। 
পর্যায় শক অর্থৎ সসননার্ক। পবংশতিকাকারকাণ্র বৃন্তর প্রারন্তে বস্থবদধু 


২) বিজ্ঞনবাদী বৌদ্ধপম্পরদয়ের মতে বিজ্ঞ'নেতই অপর নম চিন্ত। চিন্ত, মন, বিজ্ঞন ও বিজ্ঞপ্ত, এই চারি 
দ্বু লিখিয়াছ্ছেন,--« চন্তং মনে] বিজ্ঞানং 
বিজ্ুপ্রি-্চতি পর্বার12”। 
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ও ছুঃখ গ্রাহ্থ পদার্থ, জ্ঞান উহার গ্রহণ। সুতৰাঁং গ্রাভগ্রহণভাববশ তঃ সখ দুঃখ এবং উহার 
জ্ঞান অভিন্ন পদার্থ হইতে পাবে না) গ্রাহা ও গ্রহণ বে অভিন্ন পদার্থ, ইহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। 
কারণ, কর্ম ও ক্রির! একই পদার্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ সখ ও দুঃখের যে গ্রহণ ক্রিরা, 
উহ্থার কর্ম্মকারক সুখ ও ছুঃখ, এ জন্য উহাকে গ্রাহ্‌ বলা হয়। কিন্তু কোন ক্রিয়া ও উহার 
কর্মকারক অভির পদার্থ হয না। কুত্রাপি ইহার নর্বসন্মত দৃষ্টান্ত নাই। পরস্ চতুঃক্ন্ধ 
বা পঞ্চস্কদ্ধাদি বাদ পরিত্যাগ করিরা একমাত্র বিজ্ঞানকেই সৎ বলিয়া স্বীকার করিলে এ বিজ্ঞানের 
ভেদ কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা জিজ্ঞান্ত | কারণ বিজ্ঞান মাত্রই পদার্থ হইলে অর্থাৎ বিজ্ঞান হইতে 
ভিন্ন বাহা ও আধ্যাত্মিক আর কোন পদার্থের সন্তা না থাকিলে বিজ্ঞানভেদের বাহা ও আধ্যাত্মিক 
কোন হেতু না থাকায় বিজ্ঞানভেদ কিরূপে হইবে? বদি বল, স্বপ্নের ভেদের স্তায ভাবনার ভেন 
বশতঃই বিজ্ঞানের ভেদ হয়, তাহা হইলে এ ভাবনার বিষয় ভাঁব্য পদার্থ ৪ উহার ভাবক পদার্গের 
ভেদ স্বীকার করিতে হইবে | কারণ, ভাব্য ও তাবক অভিন্ন পদার্ঘ হরর না৷ পরস্থ শ্বগ্র দি জ্ঞানের 
তায় সমস্ত জ্ঞানই ত্র বলিলে প্রধানজ্ঞ'ন অর্গৎ উহার বিপরীত বথার্থ জ্ঞান স্থীকার্ধা। কারণ, 
যে বিষয়ে প্রধান জ্ঞান একেবরেই অলীক, তদ্বিষয়ে জুমজ্ঞান হইতে পর না। এরপ জ্ঞানকে 
ত্রম বলা যাঁর না। উহার সর্বসম্মত কোন দৃষ্টান্ত নাই। পরস্য ঘিনি “চিন্ত” অর্গা জ্ঞান তইতে ভিন্ন 
বিষয়ের সন্ভা মানেন না, তীহার স্বপক্ষদাধন ও পরপক্ষ খগুনও সম্ভব নূহ | কারণ, তিনি তীহাঁর 
চিত্তের দ্বার অপরকে কিছু বুঝাইতে পারেন না। ভার" চিন্ত” অর্গাৎ ঘেই জ্ঞাননিশেষ অপরে বুঝিতে 
পারে না_যেমন অপরের স্বপ্ন নেই ব্যক্তি না বলিলে অপরে জানিতে পারে না । বদি ব্,স্থপক্ষনাধন 
ও পরপক্ষ খগ্রনকালে বে সমস্ত শব্ধ প্ররোগ কর! হয, তখন সেই সমস্ত শব্দাকার চিন্তের দ্বারাই 
অপরকে বুঝান হয়। শব্দাকার চিন্ত অপরের আক্ঞের নহে । কিন্ক তাহা বলিলে পণব্বাকার চিন্ত” 
এই বাক্যে “আকার” পদার্থ কি, তাহা বক্তব্য। কোন প্রধান বস্ত অর্থৎ সত্য পদার্থর সাদৃষ্ত- 
বশতঃ ততিন্ন পদার্থে তাহার বে জ্ঞ'ন, উহাই আকার বলা যার । কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর মতে শব্দ 
নামক বাহা বিষয়ের সন্তান! থাকার তিনি “শব্দ।কার চিন্ত” এই কথা বলিতে পারেন না। শন 
সত্য পদার্থ হইলে এবং কোন বিজ্ঞানে উহার সাদৃশ্য থাকিলে তৎ প্রযুক্ত এ বিভ্রানবিশেষকে 
“শব্দাকাঁর চিন্ত” বলা যার। কিন্ত বিজ্ঞানবাদী তাহা টি পারেন না। পরন্ত বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন 
বিষয়ের সত্তাই না থাকিলে স্বপ্লীবস্থা' গ জাগ্রনবস্থার ভেদ হইতে পারে না। রা বিজ্ঞানবাদীর 
মতে যেমন স্বপ্নাবস্থার বিষয়ের সন্ত! নাই, তদ্রপ চলার বিয়ের সন্ভা নাই। সুতরাং ইহা 
বপনাবস্থা ও ইহা জাগ্রদবন্থা, ইহা কিরূপে বুঝ যাইবে ও বলা বাইবে? উহা বুঝিবার কোন হেহু 
নাই) এ অবস্থাদ্বয়ের বৈলক্ষণ্যপ্রতিপাৰক কোন হেতু বলিতে গেলেই নিজ্ঞন হইতে ভিন্ন বিষয়ের 
সন্তা স্বীকার করিতেই হইবে । 
উদ্দ্যোতকর পরে ইহাও বলিয়াছেন বে, স্বপ্নাবপ্ত! ও জাগ্রনবস্থীর কোন ভেদ নাঁ থাকিলে ধর্মমাধন্ন 

ব্যবস্থাও থাকে না । যেমন স্বপ্নাবস্থার অগম্যাগমনে অপন্দ জন্মে ন', তছপ জীগ্রদবস্থার় অগম্যা- 
গমনে অধর্শের উৎপত্তি না হউক? কারণ, জাগ্রনবস্থাও স্বপ্রাবস্থার স্তার বিষরশৃপ্ত । বিজ্ঞান- 
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বাদীর মতে তখনও ত বন্ততঃ অগম্যাগনন বলির কোন বাহা পদার্থ যদি বল, 
স্বপ্রাবস্থার নিদ্রার উপবাত এবং জাগ্রদবস্থার নিদ্রার অন্ুপবাত প্রযুক্ত বস্থান্বরের ভেদ 
আছে এবং ই অবন্তান্বরে জনের অন্পইত! ও স্পইত'বণতঃ৪ উহার ভেন বুঝা বায়। কিন্ত 
ইহাও বলা যার না। কারণ, নিদ্রোপঘাত বে, চিন্তের বিকৃতির হেতু, ইহ। কিরূপে বুঝ! যাইবে? 
এবং জানের বিধর ব্যতীত উহার স্পষ্টতা ও অপষ্টতাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে, ইহা বলা 
আবশ্তক। বদি বল, বিষয় না থাকিলেও ত বিজ্ঞানের ভেদ দেখা বার । যেমন তুল্য কর্ম 
বিপাকে উৎপন্ন প্রেতগন পুরপুর্ণ নদী দর্শন করে। কিন্তু দেখানে বস্ততঃ নদীও নাই, পুয়ও নাই | 
এইরূপ কোন কোন প্রেত সেই স্থলে নেই ননীকেই জলপূর্ণ দর্শন করে। কোন কোন প্রেত 
তাহাকেই রুধিরপূর্ণ দর্শন করে। অতএব বুঝা! যার যে, বাহা পদার্থ না থাকিলেও বিজ্ঞানই এরূপ 
বিভিননাকাঁর হইয়। উৎপন্ন হর | বিজ্ঞানের ভেদ বাহা পদার্থের সন্তা অনাবস্তক। উদ্দ্যোতকর উক্ত 
কথার উদ্তরে বলিরা্ছেন বে, বাহা পদার্থ অনীক হইলে পুর্নোক্ত কথ:ও বলাই যায় না। কারণ, 
বিজ্ঞানই সেইরূপ উপপন্ন হয়, ইত বলিলে “দেইবপ” কি? এবং কেনই ব| “পেইরূপ” ? ইহা 
জিজ্ঞান্ত ৷ যদি বল, রুধিরপূর্ণ নদী দর্শনকালে রুধিরাকারে বিজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে এ রুধির 
কি? তাহ! বক্তব্য এবং জলাকা'র ও নদ্যাকার বিজ্ঞান জন্মে, ইহা বলিলে এ্ীজল ও নদী কি? 
তাহ! বক্তব্য । রুধিরাদি বাহা বিষরের একেবারেই সন্ত! না থাকিলে রুধিরাকার ও জলাকাঁর ইত্যাদি 
বাঁকাই বল! যায় না। পরন্ক তাহা হইলে দেশাদি নিরমও থাকে না। অর্থাৎ প্রেতগণ কোন স্থান- 
বিশেষেই পুপূর্ণ নদী দর্শন করে, স্থানান্তরে দর্শন করে ন এইরূপ নিয়মের কোন হেতু না থাকায় 
এরূপ নিরম হইতে পারে ন1। কারণ, সর্ধস্থানেই পুরপূর্ণ নদী দর্শন অর্থাৎ তদাকার বিজ্ঞান জন্মিতে 
পারে। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্তক যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্ধ্য বসথবন্ধু “বিংশতিকাকারিকা”র 
প্রথমে নিজ দিদ্ধান্ত প্রক'শ করিয়া দ্বিতীয় কারিকার১ দ্বারা নিজেই উক্ত সিদ্ধান্তে অন্য সম্প্রদায়ের 
পর্ববপক্ষ সমর্থনপৃরর্বক “দেশাদিনিরমঃ দিদ্ধঃ” ইত্যাদি তৃতীয় কারিকার দ্বারা উহার যে উত্তর 
দিয়াছেন, উদ্দ্যোতকর এখানে উহাই খণ্ডন করিতে পূর্কোক্তরূপ সমস্ত কথা কলিরাছেন এবং পরে 
“কর্ম্ণো বাসনান্তত্র" ইত্যাদি সপ্তম কারিকাঁর পূর্ধার্দ উদ্ধৃত করিয়া উহ্ারও খণ্ডন করিয়াছেন । 
বস্থবন্থুর উক্ত কারিকা'দরন পূর্ব্বে (১০3 পৃষ্ঠায়) উদ্ধত হইয়াছে । উচদ্দ্যাতকর বস্থুবদ্ধুর সপ্তম কারি- 
কার অন্ত ভাবে তাৎপর্ধ্য ব্যাথ্যা করিয়া তদ্বনতরে বলিরঃছেন দে, আমরা কর্ম ও উহার ফলের বিভিন্ন 
শ্রয়তা৷ স্বীকার করি না । কারণ, আমাদিগের মতে বে আনা কর্মকর্তা, তাহাতেই উহার ফল জন্মে। 


নই 
এইঅ 








মথ! তত মরিকম্ঞাতকেণসন্দর দিদশরন” 8১৫ 
অনর্থা বদি বিজ্ঞপ্তিনিয়মে দেশকালয়েও। 


সন্তানস্ত চ বু্ত। ন দৃক্। কৃত ক্রিরা নু ৫১8 বিংশতিকাকারিকা। 
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বে শাস্ত্রে বে কর্ম্মবিশেষের পুত্রাদ্ি বিষয়রূপ ফলের উল্লেখ আছে, দেই সমস্ত বিষর সঙ 

বং তজ্জন্য গ্রীতিবিশেষই ই সমস্ত কর্মের মুখ্য ফল। উহা কর্মকর্তা আন্মাতেই জন্মে । পূর্বে 
রা মহধি নিজেই ্ররূপ সমাধান করিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ২৪৪-৪২ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য )। 
উদ্দে]াতকর পরে এখানে চিন্ত বা! জ্ঞান হইতে জ্ঞের বিষরসমূহ যে ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে অন্ধুমান- 
প্রমাণও প্রদর্শন করিরাছেন* এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম মাহ্িংকর দশম সুত্র বার্তিকে পূর্বোক্ত 
বিজ্ঞানবাদের অন্ুপপন্তি সমর্থন করিতে আরও অনেক বিচার করিয়াছেন এবং দ্বিতীর ও তৃতীক্ন 
অধ্যায়েও অনেক স্থলে বিচারপূর্র্বক অনেক বৌদ্ধমতের তীব্র প্রতিবার করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তিনি 
যে, ততকালে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অতি প্রবল প্রতিছন্দী বৈদিক বর্ণাশ্রধ-ধর্মমরক্ষক মহা প্রভাবশালী 
আনার্ধ্য ছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় । তিনি বে বস্গুবন্ধু ও দিউনাগ প্রন্থতি কুতার্কিকগণের অজ্ঞান 
নিবৃত্তির জন্য 'ন্যায়বার্ভিক” রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাহার এ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের দ্বার! ও গ্ স্থলে 
বাঁচস্পতি মিশরের উক্তির দ্বারা বুঝা বার | উদ্দ্োতকরের সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু মনীষী তাহার 
পন্টারবার্তিকে”্র টাকা করিরা! এবং নানা স্থানে বিচার করিন্না বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্র্বক তশুকালীন 
বৌদ্ধসম্প্রদারকে দুর্বল করিয়াছিলেন। তাই পরবর্থী ধর্শকীন্চি, শান্তরক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্ধ্ংগণ উদ্দ্যোতকরের যুক্তির প্রতিবাদ করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছেন । 
কমলশীল “তববদংগ্রহপপ্রিকা”্র বহু স্থানে উদ্োতকরের উক্তি উদ্ধত করিয়াও উহার প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। কাবশে উদ্দ্যো তকরের সম্প্রদায় বিলুপূ হওয়ার তখন উদ্যোতকরের প্ায়বার্তিকে”্র 
তাৎপর্য ব্যাখ্য| ও তাহার মত-মর্থন সর্জত্র হয় নাই। অনেক পরে শ্রীধদ্বাচম্পতি মিশ্র ত্রিলোচন 
গুরুর নিকট হইতে রি পাইর়! উদ্দ্যোতকরের ণ্তায়বার্তিকে”র উদ্ধার করেন (প্রথম খণ্ডের 
ভূমিকা, ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "ন্যারবার্তিকতাৎপর্যটাকা” প্রণয়ন করিয়া 
উদ্দ্যোতকরের গুঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার দ্বার! তাহার মতের সংস্থাপন করিয়াছেন । তিনি স্তায়দর্শনের 
দ্বিতীয় স্াত্রের ভাষ্যবান্তিক-ব্যাখ্যায় বিটারপূর্ববক বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করির', তীঁহার “তন্বদমীক্ষা” নামক 
গ্রন্থে যে পূর্বে তিনি উক্ত বিষর়ে বিস্তৃত বিচার করিরাছেন, ইহা শেষ লিখিরাছেন এবং এখানেও 
বিজ্ঞ'নবাদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া তীহার “ন্যারকণিকা” নামক গ্রস্থে পুর্বে তিনি বিস্তৃত বিচার দারা 
উক্ত যুক্তির খণ্ডন করিগাছেন, ইহাও শেবে লিখিয়াছেন। তিনি যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যের টাকাতেও 
( কৈবল্যপাদ, ১৪--২০) বিচারপূর্ব্বক বিজ্ঞানবাদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া, তাহার পন্যার়কণিকা” 
গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে বিস্তৃত বিচার অনুসরণীর, ইহা লিখিয়াছেন। সর্বশেষে তীহার ভামতী টীকাতেও 
তিনি পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের বিশদ বিচারপূর্বক খণ্ডন করিরাছেন। ফলকরা, উদ্যোতকরের গুড় 
তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্ধাচস্পতি মিশরের নানা গ্রন্থে এ সমস্ত বিচার বুঝিতে হইবে। 
এখানে এ সমস্ত বিচারের সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নহে। তবে সংক্ষেপে সার মর্ম প্রকাশ করা 
অত্যাবশ্তক ৷ 





১। মদীয়াচ্চিন্তাদর্থান্তরং বিষয়াঃ সামান্য বিশেষবন্থা সন্থানান্রচিন্তবং।  প্রমাণগমাত্বাৎ কার্ধযহ্'দনিত্বাৎ, 
র্পূর্র্ককত্বাচ্চেতি 1- স্তায়বান্তিক। 
২৯ 


১৬২ ন্যাঁয়দর্শন [৪অ০, ২আ০ 


বিজ্ঞানবাঁদী বৌদ্ধসন্প্রবায়ের মূল সিদ্ধান্ত এই বে, ক্রা। ও কাকের কোন ভেৰ নাই। 
তাহারা বনিয়াছেন,_-প্ভূততিরষেযাং ক্রিগ্না দৈব কারক সৈব চোচ্যতে”। অর্থাৎ যাহা উৎপত্তি, তাহাই 
ক্রি্া এবং তাহাই কারক। হযোঁগনর্শনের ব্যাসভাষ্যেও উক্ত দিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে । 
তাহাদিগের মতে বিজ্ঞানের প্রকাশক অন্য কোন পদীর্ঘও নাই। কার”, প্রকাশ্, প্রকাশক ও 
প্রকাশ ক্রিয়া অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং বিজ্ঞান ভিন্ন বৃদ্ধির দ্বার! অন্ভভাব্য বা বোধ্য অন্ত পদার্থও 
নাই। এবং সেই বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের বে অপর অস্থুভব, যদ্দ্বারা উহ প্রকাশিত হইতে পারে-_তাহাও 
নাই। গ্রাহা ও গ্রাহকের অর্থাৎ প্রকান্ত ও প্রক্ষাশকের পৃথক্‌ সত্তা না থাকার এ বুদ্ধি স্বয়ংই 
প্রকাশিত হয়, উহা! স্বতঃপ্রকাশৎ | উক্ত দিদ্ধান্তের উপরেই বিজ্ঞানবার প্রতিষ্ঠিত হন্ন। উহা! 
স্বীকার না করিলে বিজ্ঞানবাঁদ স্থাপনই কর! যায় না । তাই উদ্দ্যোতকর প্রথমে উহাই অস্বীকার 
করিয়া বলিয়াছেন,-প্নহি কর্ম চ ক্রিক চ একং ভবতীতি 1৮ অর্থাৎ কর্ম ও ক্রিয়া একই পদার্থ হয় 
না। সুতরাং গ্রহণ ক্রিগ্না ও উহার কর্ম্মকাঁরক গ্রাহা বিষয় ভিন্ন পদার্থ হইতেই পারে না। 
তাঁৎপর্যযটাকাকার বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য; ব্যক্ত করিরা এখানে পরে ইহাও লিখিয়া- 
ছেন যে, উদ্দ্যোতকরের ই কথার দ্বারা “সহোপলস্ত নিয়মাৎ” ইত্যাদি, কারিকায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় 
বিষয়ের অভেদ্‌ সাঁধনে যে হেতু কথিত হইগাছে, তাহা ও পরাস্ত হইরাছে বুঝিতে হইবে। কারণ, কর্ম 
ও ক্রিক বখন একই পদার্থ হইতেই পারে না, তখন বিজ্ঞান ও উহার কর্্মকারক জ্ঞেয বিষয়ের ভেদ 
বীকার্যয হওরায় বিজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে জ্ঞেন্ন বিষয়ের উপলব্ধিকে ভিন্ন বলিরাই স্বীকার করিতে 
হইবে। সুতরাং “সহৌপলম্ত” বলিতে জ্ঞান ও ভ্ঞেয়ের এক ব! অভিন্ন উপলব্ধিই বিবক্ষিত হইলে 
এ হেতুই অদিদ্ধ। আর বদি জ্ঞের বিষয়ের সহিত জ্ঞানের উপলব্ধিই "মহোপলন্ত” এই যথাশ্রুত 
অর্থ গ্রহণ করা যার, তাঁহা হইলে এ হেতু বিরুদ্ধ হয়। সুতরাং উক্ত হেতুর দ্বারা জ্ঞান ও জ্তেম 
বিষয়ের অভেদ দিদ্ধ হইতে পারে নাঁ। উদ্দযোতকর কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর উক্ত হেতুর কোন 
উল্লেখ করেন নাই। শারীরক ভাষ্যে শঙ্করাচার্ধ্য এ হেহ্র৪ উল্লেখ করিরা খণ্ডন করিয়াছেন। 
 শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ৭্ন্ায়কণিকা”, বোগদর্শন-ভাষোর টীকা ও “ভামতী” প্রভৃতি গ্রন্থে 
“মহোঁপলভ্তনিয়মাৎ” ইত্যাদি বৌদ্ধকারিকা উদ্ভুত করিয়া বিশদ বিচারপূর্ববক উক্ত হেতুর খণ্ডন 
করিয়াছেন। 'দর্বদর্শনসংগ্রহে? মাঁধবাঁচার্য্য এবং আরও অনেক গ্রন্থকার বিজ্ঞানবাদের 
ব্যাখ্যার উত্ত কারিকা উদ্ধত করিয্তাছেন। কিন্তু উক্ত কারিকাঁটী কাহার রচিত, ইহা তাহারা 
কেহই বলেন নাই! 





১] ক্ষবিকবাদিনে! ফদ্ভবনং, দৈব ক্রিয়া, তদেব চ কারকমতভ্ুপগম2 1--ঘেগদর্শনভাষ্য 181২০) 
২। নান্যে হন্ুভাবো। বৃদ্ধা হস্তি তহ্যানানুভবোহপরঃ । 

গ্রাহাগ্রাহকবৈধূর্ধাং স্বয়ং সৈব প্রক।শতে £ 

সহোপলন্ত'নযুমাদতেদে। নীলত দ্বধয়ে!ঃ | 


ভেদস্চ ভ্রান্থিবিজ্ঞানৈদৃশ্ঠিতেন্দাবিবাছয়ে ॥ 


তি 


৩৭শ স্থ০] বাতস্যায়নভাষ্য ১৬৩ 


পূর্বোক্ত “সহোপলস্তনিয়মাৎ” ইত্যাদি কারিকার দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, নীল জ্ঞান স্থলে 
নীল ও তদ্িষয়ক যে জ্ঞান, তাহার ভেদ নাই। নীলাকার জ্ঞানবিশেষই নীল। এইবপ 
সর্বত্রই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা সমস্তই সেই জ্ঞানেরই আকারবিশেষ | জ্ঞান 
হইতে বিষয়ের পৃথক্‌ দত্ত নাই। জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞে় অনৎ। ইহার হেতু বলা হইয়াছে, 
*নহোপলস্তনিয়মাৎ।” এখানে প্নহ” শবের অর্থ কি, ইহাই প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে । জ্ঞানের 
সহিতই ভ্রেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়, জ্ঞানের উপলব্ধি ব্যতিরেকে জ্ঞেয় বিষয়ের উপলন্ধি হয় না, ইহাই 
ক্ত হেতুর অর্থ হইলে এ হেতু বিরুদ্ধ হর। কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ না থাকিলে “সহ? 
শব্দার্থ সাহিত্যের উপপত্তি হয় না। ভিন্ন পদার্থেই সাহিত্য সম্ভব হয় ও বলা যায়। সুতরাং এ 
হেতু জ্ঞান ও জ্ঞের বিষয়ের ভেদেরই সাধক হওয়ার উহা বিরুদ্ধ। বৈভাধিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 
আচার্যয তদন্ত শুভ গুপ্ত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে পূর্বোক্তরূপ ব্যাথ্যান্দারে উত্ত হেতুকে বিরুদ্ধ 
বলিয়াছিলেন। তদন্ুসারে শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্রও তাৎপর্য)টাকার পূর্বোক্ত যথাশ্রত অর্থে উক্ত 


.দৌষই বলিরাহেন। কিন্ত “তন্বনংগ্রহে” শান্তরক্ষিত “সহ” শবের প্ররোগ না করিরা যে ভাবে 


পূর্বোক্ত হেতু প্রকাশ করিয়াছেন» তন্বারা বুঝা বা বে, তাহাদিগের মতে নীল জ্ঞানের উপলব্ধি ও 
নীলোপলব্ধি একই পদার্থ। ী একোপলব্ধিই “সহোপনস্ত”| সর্ধত্রই জ্ঞানের উপলব্ধিই বিষয়ের 
উপলব্ধি। জ্ঞানের উপলব্ধি ভিন্ন বিষয়ের পৃথক উপলব্ধি নাই, ইহাই “সহোপলস্তনিযবম ৮ উহার 
দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেরের যে ভেদ নাই, ইহা সিদ্ধ হর। কিন্ত ভ্রান্তিবশতঃ যেমন একই চন্দ্রকে দ্ধিচ্্র 
বলিয়া দর্শন করে, অর্থাৎ স্থলে যেমন চক্র এক হইলেও তাহাতে ভেদ দর্শন হয়, তদ্ধপ জ্ঞান 
ও জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ ন! থাকিলেও ভেদ দর্শন হয়। ফলকথা, পূর্বোক্ত “নহোপলম্তনিয়ম” শবে 
“সহ” শব্দের অর্থ এক বা! অভিন্ন-উহার অর্থ সাহিত্য নহে। “তন্বসংগ্রহপঞ্জিকা”র কমলশীল 
তদন্ত শুভগ্ুপ্তের কথিত সমস্ত দোষের উল্লেখপুর্ববক খণ্ডন করিতে শেষে পূর্বোক্ত “নহোপলস্তে”্র 
উক্তরূপ ব্যাখ্যা স্পষ্ট করিয়াই বনিগাছেনৎ। এবং তৎপুর্ক তিনি শীস্তরক্ষিতের ণ্যৎ্সংবেদন- 
মেব স্তদ্যস্ত সংবেদনং ঞ্রবং”_এই বাক্যোক্ত হেতুরও পুহুবাক্তরূপই ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,_- 

“ঈদৃশ এবাচার্যায়ে 'দহোপনস্তনিরমা'দিত্যাদৌ প্ররোগে হেত্বর্থোইভিপ্রেতঃ।” এখানে “আমার্ধ” 
শবের দ্বারা কোন্‌ আচার্য্য তাহার বুদ্ধিন্থ, তিনি তাহা ব্যক্ত করেন নাই। বহু বিজ্ঞ কোন পণ্ডিত 
বলেন যে, আচীর্ধ্য ধর্ম্মকীন্ডি *প্রমাণবিনিশ্চয়” নামে যে গ্রন্থ রন! করেন, তিব্বতীয় ভাষায় উহার 





১। যত্দংবেদনমেব ভ্তাদ্বস্ত সংবেদন, ধ্রবং। তস্মদব্যতিরিক্তং তৎ ততো বা ন বিভিদ্াতে ॥ 
বথা নীলবিরঃ স্বাক্ম। দ্বিতীয়ো ব! যখোড় পঃ। নীলধীবেদনেনং নীলাকারস্ত বেদনা ॥ 
»তিত্বনংগ্রহ” ৫৮৭ পৃষ্ঠা ূ 
২। ন হাত্রকেটনবোপলন্ছ একোপলপ ইতয়মর্থোহকিপ্রেতঃ | কিং তাহ? জ্ঞানজ্েরয়োঃ  পরজ্পবমেক 
এবোপনগ্ডে| ন পুথগিতি । ব্‌ এবহি জ্ঞ।নেপলন্তঃ স্‌ এব গড, ঘ এব ক্দেবশ্ট ন এাজ্ঞানগ্ভেতি যাবৎ |--তন্ন-প্রহ' 
পপ্নিকা, ৫৯৮ পৃষ্টা ! 


১৬৪ ন্যায়দর্শন [ ৪অ৩, ২আ০ 


অনুবাদ আছে। তদদ্বারা এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে “সহোপলস্তনিয়মা্ ইত্যাদি এবং প্নান্যো- 
হন্থৃভাব্যে বুদ্ধযাইস্তি” ইত্যাদি এবং “অবিভাগোইপি বুদধযাত্মা” ইত্যাদি কারিকা ধর্মকীন্তিরই রচিত, 
ইহা বুঝা গিয়াছে 

আমরা কিন্তু “তন্বসংগ্রহ্পপ্জিকা”্র বৌদ্ধাচার্য্য কম্লশীলের উক্তির দ্বারাও ইহা বুঝিতে 
পারি। কারণ, কমলশীল প্রথমে “সহোপলস্তনিরমাৎ” এই হেতুবাক্যে তাহার ব্যাখ্যাত হেত্বর্থ ই 
আচার্য্যের অভিপ্রেত বলিয়া, পরে উহাতে অন্যের আশঙ্কা গ্রকাশ করিয়াছেন যে, আচার্য্য ধর্মকীন্তি 
তাহার গ্রন্থে এ স্থলে জ্ঞান ও জ্ঞের বিধরের উপলব্ধির ভেদ সমর্ন্নপূ্র্বক উক্ত সিদ্ধাপ্ডে পূর্ব 
পক্ষ প্রকাশ করায় তদ্দারা বুঝা যাঁয় যে, উক্ত হেতুবাক্যে “সহ” শব্দের দ্বারা এককাঁল অর্থ ই 
তাহার বিবক্ষিত_২অভেদ অর্থ নহে । অর্থাৎ একই সমরে জ্ঞান ও জ্ঞেন্র বিষয়ের উপলব্ধিই তাহার 
অভিমত “দহোপলন্ত” ; নচে জ্ঞান ও জ্ঞের বিষয়ের কাঁল-তেদ সমর্থন করিয়া তিনি এ স্থলে পূর্ব- 
পক্ষ সমর্থন করিবেন কেন? জ্ঞান ও জ্রের বিষয়ের এককা'লই ““রহোপনস্ত” শব্দের দ্বারা তাহার 
বিবক্ষিত না হইলে এ স্থলে এরূপ পুর্ব্পক্ষের অবকাঁশই থাকে না। কমলশীল এই আশঙ্কার 
সমাধান করিতে বলিয়াছেন বে, কালভেদ বস্ততেদের ব্যাপ্য। অর্থাৎ কালভেদ থাকিলেই 
বন্তভেদ থাকে স্থতরাং ধর্্নকীন্তি বে জ্ঞান ও জ্রের বিষয়ের অভিন্ন উপলব্জিকেই “সহোপলম্ত” 
বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞান ও ভ্ঞেয় বিষরের উপলব্ধির কালভেদ হইলে সম্ভব হয় না। কারণ, বিভিন্ন- 
কীলীন উপলব্ধি অবশ্যই বিভিন্নই হইবে, উহ! এক বা অনিন্ন হইতে পারে না । ধর্মমকীন্তি উক্ত- 
রূপ তাৎপর্যেই এরূপ পূর্বরপক্ষের অবতারণা করিয়া, উহার খণ্ডন দ্বারা তাহার কথিত হেতু 
“সহোপলস্তে”র অর্থাৎ জ্ঞান ও জয় বিষয়ের অভিন্ন উপলব্ধিরই সমর্থন করিয়াছেন কমলশীল 
এইরূপে ধর্মনকীর্তির উক্ভিবিশেষের সহিভ তাহার পূর্বোক্ত কথার বিরোধ ভঞ্জন করায় উক্ত 
কারিকা ধর্মকীন্তিরই রচিত, ইহা আমর! বুিতে পারি। সুতরাং কমলশীল পূর্বে "ঈদৃশ 
এবাচাধ্যারে 'নহোপনস্তনিরমাঃদিতাদৌ প্রয়োগে হেত্বর্ধোইভিপ্রেতঃ” এই বাক্যে “আচার্য্য” 
শবের দ্বারা ধর্মকীন্তিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় । নচেৎ পরে তীহার প্নন্ু চাঁচারয্যধর্ম- 
কীন্ডিনা” ইত্যাদি” সন্দর্ডের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের অবতারণা করিয়। ধর্মকীত্তির এরূপ 
তাত্পর্ধ্য ব্যাখ্যার কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। স্ুধীগণ এখানে কমলশীলের উক্ত সন্দর্ডে 
প্রণিধান করিবেন। পরস্ত এই প্রসঙ্গে এখানে ইহা বক্তব্য যে, “নহোপলস্তনিয়মা” ইত্যাদি 
কারিকা ধর্মকীন্তিরই রচিত হইলে উদদ্যাতকর বে, তীহার পূর্ববন্তা, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। 
কারণ, উদ্দ্যোতকর এ কারিকা বা উহার দ্বারা কথিত এ হেতুর উল্লেখপূর্বক কোন বিচারই 
করেন নাই। কিন্তু বিভ্ঞানবাদ খণ্ডনে উক্ত হেতুর বিচারপুর্ক খণডনও নিতান্ত কর্তব্য 





১। নন চাচারযাধন্মকীতিনা “ব্বয়স্ত জ্ঞনহেতুতয়েপলক্ধিঃ প্রাপ্তপলম্তঃ পম্চাৎ সংবেদনস্তেতি চেস্দিতেবং পূর্ব 
পক্ষমাদর্শয়তা এককালার্থঃ দহশব্দোহত্র দর্শিতো ন ইভেদার্থ:_এককালেহি বিবক্ষিতে কালভেদৌপদর্শনং পরস্ত যুক্তং 
ন ত্বতেদে মতি চেন, কালভেদস্ত বস্তুভেদেন বাপ্ুহৎ কালভে দোপদর্শনমুপ্লস্তে নানাহ এতিপ।দনার্ঘমেব সুতরাং যুক্ত 
ব্যাপান্ত বাঁপকাঁবাভিচারা।--তত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ৫৬৮ পৃষ্ঠা । 


৩৭শ সথ০ ] বাৎস্যায়নভাষ্য ১৬৫ 


শঙ্করাচার্ধ্য ও বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি তাহা করিলেও উদ্দ্যোতকর কেন তাঁহা করেন নাই, ইহা অবস্ 
চিন্তনীর ৷ উীদ্দ্যোতকর বন্ুবন্ধু ও দিউ.নাগের কারিকা ও মতের উল্লেখপুর্বক খণ্ডন করিয়াছেন । 
কিন্তু তিনি যে, ধর্মকীর্তির কোন উক্তির উল্লেখ ও খণ্ডন করিরাছেন।, ইহা আমরা বুঝিতে পারি 
নাই। সুতরাং উদ্দ্যেতকর ও ধর্মবীন্তি সমপামরিক, তাহারা উভয়েই উভয়ের মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন, এই মতে আমাদিগের বিশ্বান নাই। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (৩৮1৩৯ পৃষ্ঠায় ) এ 
বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। 
সে যাহা হউক, মুলকথা, বিজ্ঞানবাদী বৌন্ধাচীর্ধ্যগণ সর্ধত্র জ্ঞানের উপলব্ধিকেই বিষয়ের 
উপলদ্ধি বলিয়াছেন, উবাই ত্াহাদিগের কথিত “সহোপলম্তনিয়ম”। উহার দ্বারা তাহারা জ্ঞান ও 
জে বিষয়ের অভেদ সাধন করিয়াছেন কিন্তু বিরোধী বৌদ্ধমম্প্রদায়ও উহা! স্বীকার করেন নাই। 
বৈভাধিক বৌদ্ধসম্প্রদীরের আচার্য্য তদন্ত শুভগুপ্ত উত্ত যুন্তি খণ্ডন করিতে বহু কথা বলিদ্লাছেন। 
শ্রীমদ্বাম্পতি মিশ্র প্রভৃতি তাহার অনেক কথাই গ্রহণ করিগা বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। 
তীহাদিগের মতে জ্ঞান ও বিষয়ের যে একই উপলব্ধি, ইহা অসিদ্ধ। অন্ততঃ উহা সন্দিগ্ধাপিদ্ধ। 
কারণ, উহ! উভয় পক্ষের নিশ্চিত হেতু নহে । স্থৃতরাং উহার ছারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অতেদ 
নিশ্চয় করা বার না। এইরূপ উক্ত হেতুতে ব্যতিচারাদি দোষও তাহারা দেখাইয়াছেন। কিন্ত শাস্ত 
রক্ষিত "তন্বদংগ্রহে” প্রতিবাদিগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া অতি স্ুক্ষুভাবে পূর্বোক্ত “নহৌপলস্ত- 
নিয়মে”র সমর্থনপুর্ববক উহা যে, জ্ঞান ও জে বিষয়ের অভেদসাধক হইতে পারে, হেতু যে, 
অসিদ্ধ বা ব্যভিচারী নহে, ইহ! বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে আরও নানা যুক্তির দ্বারা ও 
ভট্ট কুমারিলের প্রতিবাদের উল্লেখপূর্বক তাহারও খণ্ডন করিয়া নিজম্মত বিজ্ঞানবাদের সমর্থন 
করিয়াছেন*। তীহার উপযুক্ত শিষ্য কমলশীলও উক্ত মতের প্রতিবাদী ভদস্ত শুভগুপ্ত প্রস্তুতির 
সমস্ত কথার উল্লেখপূর্ববক খণ্ডন করিয়া উত্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন) বিজ্ঞানবাদের রহ 
বুঝিতে ইইলে শ্রী সমস্ত মুলগ্রস্থ অবশ্থপাঠ্য। কেবল প্রতিবাদিগণের প্রতিবাদ পাঠ করিলে 
উভয় মতের সমালোচনা করাও যার না। স্থূল কথার এরূপ গভীর বিষয়ের প্রকাশ ও নিরান করাও 
ধায় না। প্রস্ত বিজ্ঞানবাদের সমর্থক বৌদ্ধাচার্যগণের মধ্যে বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় কোন কোন 
ংশে মতভেদও হইয়াছে । বৌদ্ধাচার্্য বস্থবন্ধুর *ক্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিকারিকা” এবং উহার ভাষ্য 
বুঝিতে পারিলে বন্থবন্থুর ব্যাথ]াত বিজ্ঞানবাদ বুঝা যাইবে । পরন্ত বিজ্ঞানবাঁদের খণ্ডন বুঝিতে 
হইলে উঃন্দ্যাতকর প্রভৃতির প্রতিবাদও প্রণিধানপূরর্বক বুঝিতে হইবে। মীমাংসাভাষ্যে শবর 
স্বামীও বৌদ্ধমত থণ্ডন করিরাছেন। তাহারই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অনেক পরে বৌদ্ধমহাধানসম্প্রদায়ের 
বিশেষ অস্্যদয়সময়ে ভট্ট কুমারিল “খ্রোক্বান্তিকে” পনিরালক্ঘনবাদ” ও *শুগ্ঠবাদ” প্রকরণে অতিশ্ক্্ 
বিচার দ্বারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শৃন্যবাদের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন এবং তচ্জন্য তিনি বৌদ্ধগুরুর 





১। তশ্বসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ৫৬৯ পৃষ্ঠ। হইতে শেন পরবন্ত টপ | 


১৬৬ হ্যায়দর্শন [৪$অ০, ২আ০ 


নিকটেও অধ্যয়ন স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাও গুনা যায়। মীমাংসাচার্যয প্রভাকরও তীব্র 
প্রতিবাদ করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন । শালিকনাথের প্প্রকরণপঞ্চিকা” গ্রন্থে তাহ! 
ব্যক্ত আছে। পরে ভগবান্‌ শশ্করাচার্্য ও তীহার শিষ্যসম্প্রদায়ের কার্য বিজ্ঞনবিদিত। পরে 
শান্তরক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্ধ্যগণের প্রভাবে আবার ভারতে কোন কোন 
স্থানে বৌদ্ধগল্প্রদায়ের অভু/দয় হইলে শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র প্রতি এবং সর্বশেষে মহানৈয়ায়িক 
উদয়নাচার্য্য ও শ্রীধর উট প্রভৃতি বিশেষ বিচার করিয্না বৌদ্ধমতের খণ্ডন করেন । বৌন্ধমত খণ্নের 
ভন্ত শেষে উদয়নাচার্ধ্য “আত্মতত্ববিবেক” গ্রন্থে যেরূপ পরিপূর্ণ বিচার করিয়াছেন, তাহ! পদে পদে 
চিত্তাকর্ষক ও সুমূঢ় যুক্তিপূর্ণ। প্রাচীনগণ গর গ্রস্থকে “বৌদ্ধাধিকার” নামেও উল্লেখ করিন্নাছেন। 
এখন অনেকে বলেন, উহার নাম “বৌদ্ধধিকৃকার”--“বৌদ্ধাধিকার” নহে। উদয়নাচার্য্ের এ 
অপুর্ব গ্রস্থ পাঠ করিলে বৌদ্ধদন্প্রদায়ের তদানীন্তন অবস্থাও বুঝিতে পার! যার়। বৌদ্মতের 
খণ্ডন বুঝিতে হইলে উদয়নাঁার্য্র পর গ্রস্থের বিশেষ অন্গশীলনও অত্যান্তক। ফলকথণ বৌদ্ধযুগের 
প্রারস্ত হইতেই ভারতে বৈদিক ধর্মরক্ষক নীমাংদক,নৈয়ারিক ও বৈদান্তিক প্রভৃতি নান! সম্প্রদায়ের 
বহু বু আতার্ধয নানা স্থানে বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করিয়া নিজ ঘশ্প্রদার রক্ষা করিয়াছিনেন। 
এখনও বৌদ্ধগ্রভাববিধ্বংসী বাৎন্তায়ন ও উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি বহু আচার্ধ্যের যে সকল গ্রন্থ বিদ্য- 
মান আছে, তাহা বৌদ্ধযুগেও ভারতে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের উজ্জল চিত্র ও বিজয়পতাঁকা। এ 
সমস্ত প্রাচ্য চিত্রে একেবারেই দৃষ্টিপাত না করিয়া অভিনব কল্পিত প্রতীচ্যচিত্র দর্শনে মুগ্ধ হওয়া 
বোর অবিচার। সেই অবিচারের ফলেই শশ্বরাচার্ধ্যের পূর্ব্বে ভারতে প্রায় সকল ্রাহ্মণই বৌদ্ধ 
হইয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্ধ্য আপিরা! তাহাদিগকে ত্রন্মণ্যধর্মে দীক্ষিত করেন» তিনি তাহাদিগকে 
উপবীত প্রদান করেন, ইত্যাদি প্রকার মন্তব্যও এখন শুন! যার। কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎ বক্তব্য 
এই যে, বাংস্তায়নের পূর্বেও বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্্যদয়ের ময় হইতেই শেষ পর্য)স্ত ভারতে 
সর্বশান্্রনিঞ্চত তপন্থী কত ব্রাহ্ম বে বৈদিকবর্ণশ্রনধর্্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণে বৌদ্ধপশ্প্রদায়ের 
সহিত কিরূপ সংগ্রাম করির! গিপ়াছেন এবং সেই সমরে নানা স্থানে তাহাদিগেরও কিরূপ প্রভাব 
ছিল এবং তীহারা নানা শাস্ত্রে কত অপূর্ব গরস্থ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের নিঞ্জ নিজ 
সম্প্রদায়ে কত শিধ্য প্রশিষ্য ও তাহাদিগের মতবিশ্বানী কত ত্রান্ষণ ছিলেন এবং স্থান্বিশেষে বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ার কত ব্রাহ্মণ যে নিজ সম্পত্তি শাস্তগরস্থ মস্তকে করিরা শ্বধর্মনরক্ষার জন্য 
পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত কি সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে? 
গ্রতীচ্য দিব্যচক্ষুর দ্বারা ত এ সমন্ত দেখা যাইবে না। একদেশদশী হইয়া প্রত্রতত্বের নির্ণর 
করিতে গেলেও প্ররুত তন্বের নির্ণর হইবে না। এ বিষয়ে এখানে অধিক আলোচনার স্থান 
নাই। 


পূর্ববোস্ত “বিজ্ঞানবাদ” খণ্ডনে প্রথমতঃ সংক্ষেপে স্থুলভাঁবে মূলকথাগুলি প্রণিধানপূর্ব্বক 
বুঝিতে হইবে। প্রথম কথা-_জ্ঞান ও জ্ঞেয়্ বিষয় যে বস্ততঃ অভিন্ন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ 
নাই) জ্ঞেয় হইলেই তাহা জঞনপদার্থ এবং জ্ঞানের উপলব্িই জরে বিষয়ের উপলবি,_- 
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জ্রেয় বিষয়ের কোন পৃথক উপলব্ধি হয় না, সুতরাং জ্ঞান হইতে জ্ঞের বিষয়ের পৃথক সত্তা 
নাই, ইহা বলা বায় না। কারণ, জ্ঞানের উপলব্ধি হইতে জ্ঞের বিষরের পৃথক উপলব্ধিই হইয়া 
থাকে। জ্ঞান হইতে বিছিননাকারেই জ্ঞে্ন বিষরের প্রকাশ হয়। পরস্থ জ্ঞানক্রিরার কর্ম্মকারকই 
জ্ঞেয় বিষয়। সুতরাং উহা হইতে জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। কারণ, ক্রিয়া ও তাহার কর্দ্কারক 
কখনই এক পদার্থ হয় না। যেমন ছেদনক্রিক্সা ও ছেদ্য দ্রব্য এক পদার্থ নহে। পরন্ত জ্ঞে় 
বিষয়ের সভা ব্যতীত জ্ঞানেরও সত্তা থাকে না। কারণ, নিব্বিষর়ক জ্ঞান জন্মে না। জ্ঞের 
বিষয়গুপি বস্তৃতঃ জ্ঞানেরই আকারবিশেষ ; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপে উহার সন্ত! আছে, ইহা বলিলে বাসা 
বরণে উহার সতা নাই অর্থাৎ ঝহা পদার্থ নাই, উহা অলীক, ইহাই বলা হয়। কিন্তু তাহা 
হইলে জ্ঞানাঁকার পদার্থ অর্থাৎ অন্তভ্ঞে রর বস্ত বহাবৎ প্রকাশিত হয়, এই কথা বলা যায় না। 
কারণ, বাহা পদার্থ বন্ধ্যাপুত্রের স্তায় অনীক হইলে উহা উপমান হইতে পারে না। অর্থাৎ যেমন 
“বন্ধাপুত্রের স্তায় প্রকাশিত হয়” এইরূপ কথা বলা যায় ন!, তদ্রপ “বহির্ধৎ প্রকাশিত 
হয়” এই কথাও বলা যায় না। বিজ্ঞানবাদী ঝাহা পদার্থের সতা মানেন না, উহা বাহাত্বরূপে 
অলীক বলেন, কিন্তু অন্তজ্ঞের বস্ত বহির্ধৎ প্রকাশিত হর, এই কথাও বলেন; স্থতরাং 
তাহার এরূপ উদ্তিদ্ধয়ের সামঞ্ন্ত নাই। শারীরকভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধযও এই কথ 
বলিয়াছেন। পরন্ক জ্ঞের বিষয়ের সত্বা ব্তীত তাহার বৈচিত্র্য হইতে পারে না। বিষয়ের 
বৈচিত্র্য বযতীতও জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইতে পারে না । বিজ্ঞানবাদী অনাদি সংস্কারের বৈচিত্যবশতঃই 
জ্ঞানের বৈচিত্র্য বলিয়াছেন। কিন্তু বিষয়ের বৈচিত্র বাতীত সেই সেই বিষয়ে সংস্কারের 
বৈচিত্র্যও হইতে পারে না। প্রতিক্ষণে বিজ্ঞানেরই সেই দেই আকারে উৎপত্তি হয় এবং উহাই 
বিজ্ঞানের পরিণাম, ইহাও বলা যায় না। কারণ, এরূপ ক্ষণিক বিজ্ঞানের উৎপত্তিতে কোন 
কারণ বলা যায় না । যে বিজ্ঞান দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হইবে, তাহা এঁ সমরে অপর বিজ্ঞানের 
উপাদান-কাঁরণ হইতে প'রে না । পরন্ত আলয়বিজ্ঞানসন্তানকে আন্মা বলিলেও উহাতে কালা্তরে 
কোন বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না । কারণ, ঘে বিজ্ঞান পূর্ববে দেই বিষয়ের অনুভব করিয়াছিল, 
তাহ দ্বিতীর ক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহার অনুভূত বিষয় অপর বিজ্ঞান স্মরণ করিতে পারে না। 
আলয়বিজ্ঞানসন্তানকে স্থায়ী পদার্গ বলিষ! স্বীকার করিলে প্সর্র্ংং ক্ষণিকং” এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত 
হয়। সুতরাং উহাও গুত্যেক বিজ্ঞান হইতে কোঁন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহাই বলিতে হইবে 
(প্রথম খণ্ড, ১৭৩৭৫ পৃঃ জষ্টব্য )। পরস্ত জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সত্তাই না থাকিলে সর্বত্র 
জ্ঞানেরই জ্ঞান জন্মিতেছে, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানের পরে “আমি জ্ঞানকে 
জানিলাম” এইরূপ জ্ঞান কেন জন্মে না? ইহা বলিতে হইবে। সর্বত্রই করিত বাহ্‌ পদার্থে 
জ্ঞানাকার বা অন্তজ্ঞে্ বস্তই বাহ্াবৎ প্রকাশিত হয়, ইহা বলিলে সেই সমস্ত বাহা পদার্থের 
কাল্পনিক বা ব্যবহারিক সত্তাও অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে সেই সমস্ত 
বাস পদীর্থকে পারমাথিক বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন বলা যায় না। কাল্পনিক ও পারমার্থিক 
পদীর্থের অভেদ সম্ভব নহে। অসৎ ও সৎপদার্থেরও অভেদ সম্ভব নহে। পরন্ত বিজ্ঞানবাদী 
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্বপ্াদিজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া জ্ঞানত্বহতুর দ্বারা জাগ্রনবস্থার সমস্ত জ্ঞানকে ও ভ্রম বলিয়া 
সিদ্ধ করিতে পারেন না । কারণ, জাগ্রনবস্থার সমস্ত জ্ঞান স্বপ্লাদি জ্ঞানের তুলা নহে। পরন্ত 
হবি জ্ঞান ভ্রম হইলেও উহাও একেবারে অপদ্বিষরকও নহে। সুতরাং তদদৃ্টান্তে জাগ্রদবস্থার 
সমস্ত জ্ঞানকে অদদ্বিষয়ক বলিয়া! প্রতিপন করা যার না। পরন্থ সর্বাবস্থায় সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম 
হইলে জগতে বথার্থজ্ঞান থাকে ন!। উহা না থাকিলেও ভ্রমজ্ান বলা যার না। কারণ, বথার্থ- 
জ্ঞান বা তন্বজ্ঞান জন্মিলেই পূর্ববজাত ত্রমজ্ঞানের ভ্রমত্ব নিশ্চয় করা যাঁর । নচেৎ সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, 
ইছা মুখে বলিলে কেহ তাহা গ্রহণ করে না । যথার্থজ্ঞান একেব'রেই না থাকিলে প্রমাণেরও সত্তা 
থাকে না। কারণ, যথার্থ অনুভূতির সাধনকেই প্রমাণ বলে। দেই প্রমাণ ব্যতীত কোন দিদ্ধাস্ত 
স্থাপন করিতে গেলে বিনা প্রমাণে বিপরীত পক্ষও স্থাপন কর! যার । বিজ্ঞানবাদী অপরের সন্মত 
প্রমাণ-পদার্থ গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত অনুমানের দ্বার তাহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, উহার 
প্রামাণ্য নাই। কারণ, প্রত্যঙ্ষ'বিরুদ্ধ অন্থুমানের প্রামাণ্য কেহই স্বীকার করেন ন!। ঝ|হ্‌ পদার্থের 
যখন জ্ঞান হইতে পৃথক্রপেই প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন কোন অনুমানের দ্বারাই তাহার অনন্থা পিদ্ধ 
করাযায় না। বেদীস্তদর্শনে ভগবান্‌ বাদরায়ণও “নাভাব উপলব্ধেত” (২২২৮) এই হ্ষত্রের দারা এ 
কথাই বলিয়াছেন এবং পরে « বৈধরময চন ব্বপ্লাদিবৎ” এই সুরের দ্বারা জাগদবস্থার প্রত্যক্ষসমূহ 
যে, স্বপ্লাদির তুল্য নহে-_এই কথা বলিয়া বিজ্ঞানবাদীর অনুমানের দৃষ্টাস্তও খণ্ডন করিয়াছেন। 
যোগদর্শনের 'কৈবল্যপাদের শেষে এবং উহার ব্যাদভাষ্যেও বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন হইয়াছে। পরন্ত 
দশ্তমান ঘটপটাদি পনার্থে যে বাহহ ও স্থপত্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা বিজ্ঞানের ধর্ম হইতে পারে 
না। সুতরাং উহা বিজ্ঞনেরই আকারবিশেষ, ইহাও বলাধায় না। বিজ্ঞানে বাহা নাই, তাহ! 
বিজ্ঞনের আকার বা বিজ্ঞানরূপ হইতে পারে না। পরন্ধ যে দ্রব্যে চন্ষ্ঃঘংযোগের পরে তাহাতে 
স্থলত্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহ। ক্ষণিক হইলে স্থপত্বের প্রত্যক্ষকাল পর্য্যন্ত উহার আস্তিত্ব না! থাকায় 
উহাতে স্থুলত্বের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । সুতরাং পসর্দ্ং ক্ষণিকং” এই সিদ্ধান্ত ও কোনরূপ উপপন্ন হয় না। 
পরস্ত বিজ্ঞানবাদী যে বাহৃশুক্তিতে জ্ঞানাকার রজতেরই ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, প্র বাহাশুক্তিও ত 
তাহার মতে বস্ততঃ জ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ নহে) উহাও জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। তাহা 
হইলে বস্তুতঃ একটা জ্ঞান-পদার্থেই অপর জ্ঞানপদার্থের ভ্রম হওয়ায় তাঁছাতে বস্ততঃ কোন বাহা 
সমন্ধ ন! থাকায় বাহাবৎ প্রকাশ কিরূপে সম্ভব হইবে ? ইহাও বিচার্ধ্য। পরন্ত তাঁহ। হইলে সর্বত্র 
বস্তুতঃ জ্ঞানম্বরূপ সপদার্থই অপর জ্ঞানস্বরূপ সৎপদাঁথের ভ্রমের অধিষ্ঠান হয়, ইহাই স্থীকাধ্য। 
বিজ্ঞানবাদী কিন্তু তাঁহ! বলেন ন|॥ তিনি বাহ্প্রতীতির অপলাপ করিতে ন! পারিয়! কল্িত বাহা 
পদার্থে ই জ্ঞানের আরোপ শ্বীকাঁর করিয়াছেন । তীহার মতে কল্পিত বাঁহাশুক্তি জ্ঞান হইতে ভিন্ন- 
রূপে অসৎ। উহাতেই রজতাকার জ্ঞান ঝা জ্ঞানাকার রজতের ভ্রম হওয়ায় সেই রজতের বাহাবৎ 
প্রকাশ হইয়! থাকে৷ কিন্তু বাহ্ত্বরূপে বাহা যদ্দি একেবারেই অসৎ বা অলীকই হয়, তাহা হইলে 
বাহাবৎ প্রকাশ হয়, ইহ! বলা যায় না। বাহাবত প্রকাশ বলিতে গেলেই বাহা পদার্থের সত্ব স্বীকার্যয 
হওয়ায় বিজ্ঞানবাদীর নিজের বাণেই তাহার নিজের বিনাশ তখনই হইবে । পরন্থ ভ্রমের যাহা অধিষ্ঠান) 
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অর্থাৎ যে পদার্থে অপর পদার্থের ভ্রম হয়, সেই পদার্থের মহিত দেই অপর পদার্থ অর্থাৎ আরোপ্য 
পদার্থটীর সাদৃশ্ত ব্যতীত সাদৃশ্তমূলক এ ভ্রম হইতে পরে না) তাই শুক্তিতে রজতভ্রমের ্তায় 
মনুষ্যাদদি-্রম জন্মে না। কিন্তু বিজ্ঞা'নবাদীর মতে কল্পিত বাস্থস্ুক্তি যাহ! অদৎ, তাহাই রজতাকার 
জ্ঞানরূপ সৎপদার্থের ভ্রমের অধিষ্ঠান হইলে অদৎ ও সৎপদার্থের কোন সাদৃপ্ত সম্ভব না হওয়ায় 
উক্তরূপ ভ্রম হইতে পারে না। কলিত বা অপত বাহ শুক্তির সহিতও রজতাঁকার জ্ঞানের কোনরপে 
কিঞ্চিৎ সাদৃস্ত আছে, ইহা বলিলে করিত সমস্ত বিষয়ের সহিতই উহার কোনরূপ সাদৃশ্ত স্থকার্ধ্য 
হওয়ায় গুক্তিতে রজতভ্রমের ন্যায় মন্ুয্যাদি-ভ্রমও স্বীকার করিতে হয়। কারণ জ্ঞানাক'র 
মনুষ্যাদিরও এঁ কল্পিত বাহ শুক্তিতে ভ্রম কেন হইবে না? ইহাতে বিজ্ঞানবাদীর কথ! এই যে, 
ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান নিয়ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াকাঁরেই উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের এীরূপই পরিণাম শ্বভাব- 
দিদ্ধ। অর্থাৎ সর্বববিষয়াকারেই সকল বিজ্ঞানের উৎপন্তি হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানের শ্বভাবানু- 
সারে শুক্তিতে ত্র স্থলে রজতাঁকার জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়। কোন স্থলে উহাতে অন্তাকাঁর 
জ্ঞানেরও উৎপত্তি হয়। সর্ধাকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু ইহা বলিলে বিজ্ঞানবাঁদীর 
মতে উক্তরূপ ভ্রমে বিজ্ঞানের স্ব ভাব বা শক্তিবিশেষই নিরাণক, সদৃপ্তাদি আর কিছুই নিয়ামক 
নহে, ইহাই স্থীকার্ধ্য। কিন্তু তাহা হইলে প্র স্বভাবের স্বতন্ত্র সত্তা ও উহার নিয়ামক কিছু আছে 
কি না, ইহা বক্তব্য। বিজ্ঞানের ম্বভাবও যদি অপর বিজ্ঞানরূপই হয়, তাহা হইলে দেই 
বিজ্ঞানেরও শ্বভাবধিশেষ স্বীকার করিয়! উহার নিয়ামক বলিতে হইবে। এইরূপে অন্ত 
বিজ্ঞানের অনস্ত স্বভাব বা! শক্তি কল্পনা করিয়া বিজ্ঞানবাদী কল্পনাশক্তিবলে ব্যর্থ বিচার করিলেও 

বস্তুতঃ উহা! তাহার কল্পন! মাত্র, উহা৷ বিচারসহ নহে। 
বেদবিশ্বানী অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদা কিন্তু এরূপ কল্পনা করেন নাই। তীহাদিগের 
মতে জ্ঞেয় বিষয় বাঁ জগত্প্রপঞ্চ সৎও নহে, অপৎও নহে, সৎ অথবা অদৎ বলিয়! উহার নির্বচন 
বা নিরূপণ করা যায় না। সুতরাং উহ! অনির্বচনীব | অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে সনাতন ব্রন্গে 
এ অনির্বচনীয় জগতের ভ্রম হইতেছে। প্র ভ্রমের নাম “অনির্ধচনীয়খ্যাতি” ॥ শুক্তিতে যে 
রজতের ভ্রম হইতেছে, উহাও “অনির্বচনীয়খ্যাতি”। এ্রস্থলে বাহা শুক্তি অদৎ নহে 
উহা ব্যবহারিক সত্য । উহাতে অনির্বনীর রজতের উৎপত্তি ও ভ্রম হইতেছে । বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ 
ধরি নি মত সমর্থন করিতে যাইয়। শেষে উক্ত অদ্বৈত মতেরই নিকটবর্তী হন, তাহা হইলে কিন্তু 
অদ্বৈতমতেরই জয় হইবে। কারণ, অদ্বৈতমতে বেদের প্রীমাণ্য স্বীকৃত, বেদকে আশ্রয় করিয়াই 
উক্ত মত সমথিত। তাই উহ! পবেদনগ্ন” অর্থাৎ বৈদিক মত বলিয়। কথিত হ়। বেদ ও 
সনাতন ব্রহ্ষকে আশ্রর করায় অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের অপেক্ষার বলী | সুতরাং বিজ্ঞান- 
বাদী বৌদ্ধ বিচার করিতে করিতে শেষে আত্মরক্ষার জন্য অট্বিত মতেরই নিকটবর্তী হইলে তখন 
অদ্বৈত মতের জয় অবশ্থস্তাবী। কারণ, বলবানেরই জয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও তখন 
বিজ্ঞান্বাদীর নিজ মত ধ্বংস হওয়ার তাহার বৌদ্ধত্বও থাকিবে না। তথন তিনি “ইতো ভরষ্টস্ততো 
নষ্ট” হইবেন। আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থে মহানৈরারিক উদয়নাচার্্য উক্তরূপ তাৎপর্য্যেই প্রথম 
২২ ২. ০ 
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করে বিজ্ঞানবাদীকে অদ্বৈত মতের কুক্ষিতে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন ।১ পরেই আবার 
বলিয়াছেন যে, অথব| “মতিকর্দম” অর্থাৎ, বুদ্ধির মালিগ্ভ পরিভ্যাগ করিরা নীলার্দি বাহ বিষের 
পারমার্থিকত্ব বা সত্যতার অর্থাৎ আমাদিগের সম্মত দ্বৈতমতে অবস্থান কর। তাঁৎপর্ধ্য এই যে, 
বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধির মালিন্যবশতঃ প্ররুত সিদ্ধান্ত বুঝিতে না৷ পারিলে অদ্বৈতমতের কুক্ষিতে প্রবেশ 
করুন। তাঁহাতেও আমাদিগের ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহার বুদ্ধির মালিহ্য নিবৃত্তি হইলে তিনি 
আর এই বিশ্বের নিন্দা করিতে পারিবেন ন|। ইহাকে ক্ষণভক্কুরও বলিতে পারিবেন না। 
অনিন্দ্য ঈদৃশ বিশ্বকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এখানে লক্ষ্য কর! আবশ্যক যে, উদয়না- 
ার্ধয বিস্ঞানবাদীকে অদ্বৈত মতের কুক্ষিতে প্রবেশ করিতে বলিলেও পরে বিশ্বের সত্যতা বা দ্বৈত- 
মতে অবস্থান করিতেই বলিয়াছেন এবং তাহাতে বুদ্ধির মালিন্ত ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন । সুতরাং 
তিনি এখানে অদ্বৈতমতেরই সর্বাপেক্ষা বলবন্ত। বলিয়া উক্ত মতে তীহার অনুরাগ স্থচনা করিয়া 
গিয়াছেন, ইছা প্রতিপন্ন হর না। তাহার পূর্বাপর গ্রস্থ পর্যযালোচনা করিলেও ইহার বিপরীতই 
বুঝা যায়। এ বিষয়ে চতুর্ণ খণ্ডে (১২৫--২৯ পৃষ্ঠায় ) আলোচনা দ্রষটব্য। ফলকথা, উক্ত অদ্বৈত 
মতের স্থান থাকিলেও বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের কোন স্থানই নাই, অর্থাৎ, উহা! দাড়াইতেই 
পারে না, ইহাই উদয়নের চরম বক্তব্য। তাই শেষে বলিয়াছেন,_-“তথাগতমতন্ত তু কোইবকাশঃ1” 
পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনে জরন্ত ভট্ট প্রভৃতি ইহাও বলিয়াছেন খে, বিজ্ঞানবাদী সর্বত্র কল্পিত 
বাহ্‌ পদার্থে ভ্ঞানাকার বা অস্তক্ঞের বস্তরই ভ্রম স্বীকার করেন। জ্ঞানরূপ আত্মাই তাহার মতে 
অন্তজ্ঞে্ন। কুতরাং সর্বত্র আত্মখ্যাতিই তীহার শ্থীকার্ধ্য। কিন্তু তাহা হইলে “ইহা নীল” 
এইরূপ জ্ঞান না হইয়া “আমি নীল” এইরপই জ্ঞান হইত এবং “ইহা রজত” এইরূপ জ্ঞান না হইয়া 
"আমি রজত” এইরূপ জ্ঞানই হইত। কারণ, সর্বত্র অস্তজ্ঞেপ্ন জ্ঞানেরই ভ্রম হইলে তাহাতে অবশ্ঠ 
জ্ঞানরূপ আত্মারও সর্বত্র অহং” এই আকারে প্রকাশ হইবেই। কিন্তু তাহা যখন হয় না, অর্থাৎ 
আমি রজত, আমি নীল, আমি ঘট, ইত্যাদিরূপে জ্ঞানোতৎপন্তি যখন ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীও ব্বীকার 
করেন না, তখন পূর্বোক্ত “আত্মখ্যাতি” কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। এখন এখানে এ 
“আত্মখ্যাতি” কিরূপ, তাহাও বিশেষ করিয়া! বুঝিতে হইবে। তাহাতে প্রথমে “অন্যথাখ্যাতি” ও 
“অসত্খ্যাতি” প্রভৃতিও বুঝা! আবশ্বক । 

অনেকে বনিয়াছেন যে, *খ্যাতি* শবের অর্থ ভ্রমজ্ঞান । বস্ততঃ পথযাতি” শব্দের অর্থ জ্ঞান 
মাত্র। পূর্বোক্ত ৩৪শ স্থত্রের বার্তিকে উদ্দ্যোতকরও জ্ঞাম অর্থে ই *খ্যাতি” শবের প্রয়োগ 
করিয়াছেন। অন্ুমিতিদীধিতির টাকার শেষে গদীধর ভষ্াচার্যয “অদৎখ্যাতি” শবের অর্থ ব্যাখ্য৷ 
করিতেও লিখিয়াছেন,__*্খ্যাতিজ্ঞানং 1” যোগদর্শনে “তত্পরং পুরুষখ্যাতেগু ণবৈতৃষ্ট্যং” 
(১১৬) এবং “বিবেকখ্যাতিরবিপ্রবা হানোপায়ঃ৮ (২1২৬) এই স্ৃত্রে যথার্থজ্ঞান অর্থেই 

১। প্রবিশ বা অনির্বচনীয়খ্যাতিকুন্সিং, তিষ্ঠ বা মতিক্দিমমপহায় নীলাদীনাং পারমাধিকত্বে তক্মাৎ 

ন শ্রাহাভেদমবধুয় ধিয়োহস্তি বৃত্তিস্তদ্ধাধনে বলিনি বেদনয়ে জয়্রীঃ। 
নো চেদনিন্দামিদমীদৃশমেব বিশ্বং তথ্যং, তথাগতমতস্ত তু কোইবকাশঃ (-_মাক্নততববিবেক ॥ 
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পথ্যাতি” শবের প্রয়োগ হইয়াছে । তবে “আত্মখ্যাতি” প্রভৃতি নামে যে “খ্যাতি” শব্দের প্রয়োগ 
হইয়াছে, উহার ফলিতার্থ ভ্রমজ্ঞান ৷ এই ভ্রমজ্ঞান স্থন্ধে প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিক- 
সমাজে নানারপ সক্ষম বিচারের ফলে সম্প্রনায়ভেদে নানা মতভেদ হইয়াছিল এবং এঁ সমস্ত মত" 
ভেদই সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন মত স্থাপনের মূল ভিত্তি হইয়াছিল। তাই নানা গ্রন্থে আমরা এ সমস্ত 
মতভেদের সমালোচনাপূর্ধক খগ্ডন-মগডন দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রধানতঃ পাঁচটা মতই এখন 
প্রসিদ্ধ। অস্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় উহাকে “খ্যাতিপঞ্চক” বলিয়াছেন১। যথা,__(১) আত্মখ্যাতি, 
(২) অসৎ্খ্যাতি, (৩) অখ্যাতি, (৪) অন্যথাখ্যাতি ও (৫) অনির্বনীযখ্যাতি। তন্মধ্যে শেষোক্ত 
“অনির্কচনীয়খ্যাতি”ই তাহাদিগের সন্মত। তহাদিগের মতে শক্তিতে রজতভ্রমস্থলে অজ্ঞান- 
বশতঃ সেই শুক্তিতে মিথ্য৷ বজতের স্থষ্টি হয়] মিথ্যা বলিতে অনির্ধবচনীর | অর্থাৎ এ রজতকে 
সৎও বলা যায় না, অদৎও বলা যায় না; সৎ বা অসৎ বণিয়া উহার নির্বচন কর! যায় না) 
সুতরাং উহ! অনির্বনীর় বা মিথ্য!। উত্ত স্থলে সেই অনির্ধচনীয় রজতেরই ভ্রম হয়। 
উহারই নাম “অনির্বচনখ্যাতি” বা “অনির্বচনীয়ধ্যাতি” | এইরূপ সর্বত্রই তাহাদিগের মতে 
ভ্রমস্থলে অনির্বচনীর বিষয়েরই উৎপত্তি ও ভ্রম হয়। স্থতরাং তীাহাদিগের মতে সর্ধত্র ভ্রমের 
মাম “অনির্বসনীরখ্যাতি” | তীহাদিগের মুল যুক্তি এই যে, শুক্তিতে রজতত্রম ও রজ্ছুতে 
সর্পন্রম প্রভৃতি স্থলে রজত ও সর্প প্রভৃতি সে স্থানে একেবারে অসৎ হইলে উহার ভ্রম হইতে 
পারে না। বিশেষতঃ বিষয়ের সহিত ইন্জিরসন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না। শুক্তিতে 
রজতভ্রম প্রভৃতি প্রত্যক্ষাত্মক ভ্রম। স্বৃতরাং উহাতে রজতাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্লিকর্ষ 
অবশ্তই আবশ্তক। অতএব ইহা অবশ্যই স্থীকার্ধ্য যে, এ স্থলে রজতাদি মিথ্যা বিষয়ের উৎপত্তি হয়। 
তাহার সহিতই ইন্দ্িযসন্নিকর্ষজন্ত এরূপ ভ্রমাত্মক প্রত)ক্ষ জন্মে। নৈয়ারিকসম্প্রদায় পর স্থলে 
রজতাদিজ্ঞানকেই সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া, এ সমন্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষের উপপাদন করিয়াছেন। 
এ সন্নিকর্ষকে তীহারা পক্ঞানলক্ষণ প্রত্যাসত্তি” বলিয়াছেন | উহা অলৌকিক সম্িকর্ষবিশেষ। 
তজ্জন্ত পৃর্ববোক্ত এ সমস্ত স্থলে অলৌকিক ভ্রমপ্রত্যক্ষই জন্মে ৷ সুতরাং উহাতে চক্ষুঃসংযোগাদি 
লৌকিক সন্নিকর্ষ অনাবস্তক এবং তজ্জন্য এ ভ্রমস্থলে সেই স্থানে মিথ] ব্ষিয়ের স্থষ্টি কর্পনাও 
অনাবস্তক | কিন্তু অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকসম্প্রদায় জ্ঞানঙ্গপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ শ্বীকার করেন 
নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, উহা স্বীকার করিলে পর্বভাদি স্থানে বস্্যাদির অনুমিতি হইতে 
পারে না। কারণ, এ সমস্ত অন্ুমিতির পুর্বে সাধ্য বঙ্যাদিজ্ঞান যখন থাঁকিবেই, তখন এ 
জ্ঞানরূপ সনিকর্ষজন্ত পর্বতাদিতে বস্থ্যাদির অলৌকিক প্রশ্ত্ক্ষই জন্মিবে। কারণ, একই বিষয়ে 
অন্ুমিতির সামগ্রী অপেক্ষায় প্রত্যক্ষের সামী বলবতী। শ্ররূপ স্থলে প্রত্যক্ষের দামশ্রী উপস্থিত 
হইলে প্রত্যক্ষই জন্মে, ইহা নৈয়ারিকসম্প্রদায় স্বীকার করেন । স্থৃতরাং বাহা স্বীকার করিলে 
অন্ুমিতির উচ্ছেদ হয়, তাহ! স্বীকার করা যায় না। এতছুত্তরে নৈয়ারিকসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই 


১। আক্মখাতিরপৎ্খ্াতিরখাতি খাতিরন্থা | 
তথাইমিক্বচ্দধা।তিরিত্যেতৎ খাতিপঞ্চকং ॥ 
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যে, জ্ঞানমাত্রই যে, অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষের জনক অলৌকিক সন্নিকর্ষ, ইহা আমরা বলি না। 
কারণ, তদ্ধিষয়ে প্রমাণ নাই) কিন্তু যে জ্ঞানবিশেষের পরে প্রত্যক্ষজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে অথচ 
তৎপূর্বে এ প্রত্যক্ষনক লৌকিক সন্নিকর্ষ থাকে না, তাহ! সম্তবও হয় না, সেখানেই আমরা দেই 
পুর্বজাত ভ্তানবিশেষকে প্রত্যক্জজনক অলৌকিক একপ্রকার সন্নিকর্ষ বলিয়া শ্বীকার করি। 
পর্বতাি স্থানে বহ্্যাদির অনুমিতি স্থলে পূর্বে বহ্যাদি সাধ্যজ্ঞান থাকিলেও উহা! এ সন্নিকর্ষ হইবে 
না। কারণ, উহার পরে ওরস্থলে প্রত্যক্ষ জন্মে না৷ স্থুতরাং প স্থলে প্রত্যক্ষের সামগ্রী না 
থাকায় অন্ুমিতির কৌন বাধ! নাই। অবশ্ত অদ্বৈতবাঁদী সম্প্রদার আরও নানা যুক্তি ও শ্রুতি- 
প্রমাণের উল্লেখ করিয়া "অনির্নচনীরখ্যাতি”-পক্ষই তাহাদিগের সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। 
শারীরকভাষ্যের প্রারস্তে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্্য অধ্যসের স্বরূপ ব্যাখ্যার “অন্তথাখ্যাতি” ও “আত্ম- 
খ্যাতি” প্রভৃতি পুর্কোক্ত বিভিন্ন মতসমূহের উললেখপুর্র্বক “অনির্বচনী়খ্যাতি”-পক্ষই প্রকৃত 
দিদ্ধাত্ত বলিয্াছেন। সেখানে “ভামতী” টাকাকার শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র ত সমস্ত মতভেদের 
বিশদ ব্যাথ্যা ও সমালোচনা করিয়া অন্তান্ত মতের থণ্ডনপূর্র্বক আচাধ্য শঙ্করের মতের সমর্থন 
করিয়াছেন। তীহার অনেক পরে আগার্ধ্য শঙ্করের সম্প্রদায়রক্ষক বিদারণ্য মুনিও “বিবরণপ্রমেয়" 
সংগ্রহ” পুস্তকে এ দমস্ত মতের বিশদ মালোচন। করিরা শঙ্করের মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 
এ সমস্ত মতের বিশেষ বিচারাদি জানিতে হইলে শ্রী সমস্ত মুলগ্রস্থ অবস্ত পাঠ শ্রীসম্প্রদায়ের 
বেদাস্তীচার্য্য মহামনীধী বেস্কটনাথের পন্যারপরিশুদ্ধি” গ্রস্থেও এ সমস্ত মতের বিশদ ব্যাখ্যা ও 
বিচার পাওয়া যাঁর 

কিন্তু প্ায়ম্তরী”কার মহামনীষী জয়স্ত তষ্ট পূর্বোক্ত “অনির্বচনীয়খ্যাতি”কে গ্রহণই করেন 
নাই। তিনি (১) বিপরীতথ্যাতি, (২) অসৎখ্যাতি, (৩) আত্মখ্যাতি ও (৪) অধ্যাতি, এই চতুব্বিধ 
খ্যাতিরই উল্লেখ করিয়া১ বিস্তৃত বিচারপূর্র্বক শেষোক্ত মতত্রয়ের খণ্ডন করিয়া» গ্রথমোক্ত বিপরীত" 
খ্যাতিকেই দিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। উহাই ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। 
উহারই প্রসিদ্ধ নাম “অন্তথাথ্যাতি” ৷ জয়ন্ত ভট্রের পরে মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যার় “তত্বচিস্তা" 
মণি*র “অন্যথাখ্যাতিবাদ” নামক প্রকরণে বিস্তৃত বিচার দ্বার! গুরু প্রভাকরের “অখ্যাতিবাঁদ” 
খণ্ডন করিয়া, এ অন্যথাখ্যাতিবাদেরই সমর্ণন করিয়া! গিয়াছেন 7 বিশেষ জিজ্ঞাস প্র গ্রন্থ পাঠ করিলে 
উক্ত বিষয়ে স্তায়বৈশেষিকমম্প্রদায়ের সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন ভগবাঁন্‌ শস্করাচীর্যয 
অধ্যাসের স্বরূপ ব্যাথ্যায় প্রথমেই এ *অন্তথাখ্যাতিবাদে”র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সেখানে 
একই বাক্যের দ্বারা পঅন্যথাথ্যাতি” ও “আত্মখ্যাতি” এই মতদয়ই প্রকাশ করিয়াছেন,ইহাও প্রণিধান 





১। তথাহ ভ্রান্তবোধেধু, প্রন্থরদ্বস্তসস্তবাৎ। 
চতুপ্রকারা বিমতিরপপদেত বানাং 
বিপরীতথ্যাতিরসতখ্/[তিরাক্সখাতিরখাতিরিতি ।- ন্যায়মঞ্জণী, ১৭৬ পুষ্ঠ। । 


৩৭শ হু] বাৎস্তায়নভাষ্য ১৭৩ 


কর! আবশ্তক। অন্থাখ্যাতিবাদী ন্যায়-বৈশেষিকদম্প্রদাক্বের সিদ্ধান্ত এই যে, শুক্তিতে রজত- 
ভ্রম স্থলে শুক্তি ও রজত, এই উভয়ই *নৎপদার্থ। শুক্তি সেখানেই বিদ্যমান থাকে। রজত 
অন্তত্র বিদ্যমান থাকে | শুক্তিতে অন্যত্র বিদ্যমান সেই রঙ্তেরই ভ্রম হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে 
শুক্তি শুক্তিরূপে প্রতিভাত ন! হইয়া “অন্যথা” অর্থাৎ, রজতপ্রকারে বা রজতরূপে প্রতিভাত হয়। 
তাই প্র ভ্রমজ্ঞানকে “অগ্তথাখ্যাতি” বলা! হয়। স্থলে শুক্তিতে রজতের যে ভ্রমাত্বক প্রত্যক্ষ 
জন্মে, উহা একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ । সাদৃশ্াদি জ্ঞানবশতঃ প্র স্থলে প্রথমে পূর্বানুভৃত 
রজতের স্তরণাত্মক যে জ্ঞান জন্মে, উহ্াই এ প্রত্যক্ষের কারণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ। এ দন্নিকর্ষের 
নামই জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাত্তি। উহা স্বীকার না করিলে কুত্রাপি এরূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষের উপপত্তি 
হয় না। কারণ, ভ্রমপ্রত্যক্ষ স্থলে সর্ধত্রই সেই অন্য বিষস্কটী সেখানে বিদ্যমান না থাকায় সেই 
বিষয়ের সহত ইন্জ্িয়ের কোন লৌকিক সন্নিবর্ষ সম্ভব হয় না। এ স্থলে রজতের উপাদাঁন-কারিণাদি 
ন৷ থাকায় মিথ্যা রজতের উৎপত্তিও হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকসন্প্রদায় যে মিথ 
অজ্ঞানকে এ স্থলে রজতের উপ'দান-কারণ বলিয়াছেন, উহা চক্ষুরিন্দিগ্রা্হ রজতের সঙগাতীয় ভ্রব্য- 
পার্থ না হওয়ায় রজতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। পরস্ত খ্ররূপ অজ্তান বিষয়ে কোন 
প্রমীণও নাই, ইহাই স্তায়-বৈশেধিকসম্প্রদারের চরম বক্তব্য । যোগদর্শনেও বিপর্যয় নামক চিত্ত- 
বৃত্তি স্বীকারে পূর্বোক্তরূপ অন্তথাখ্যাতিবাদই স্থীরুত হই্াছে। যোগবান্তিকে (১১৮) বিজ্ঞানভিক্ষুও 
ইহা স্পষ্ট লিখিয়াছেন। মীমাংসাচার্ধ/ ভষ্ট কুমারিলও অন্তথাখ্যাতিবাদী । 

মীমাংসাচার্ধ্য গুরু প্রভাকর কিন্তু একেবারে ত্রমজ্ঞানই অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি অভিনব 
কল্পনাবলে সমর্থন করিয়াছিলেন যে, জগতে ৭্থ্যাতি” অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান নাই | সমস্ত জ্ঞানই 
যথার্থ। সুতরাং তিনি “অধখ্যাতি”বাদী বলিরা কথিত হইয়াছেন। খ্থ্যাতি” অর্থাৎ ভ্রমের অভাবই 
“অধ্যাতি”। প্রভাকবের কথা এই যে, শু-ক্ত দেখিলে কোন স্থলে ব্যক্তিবিশেষের যে “ইদং রজতং* 
এইরূপ জ্ঞান জন্মে, উহা একটা বিশিষ্ট জ্ঞান নহে-_উহা জ্ঞানদ্বর | এ স্থলে “ইদং” বলিয়া অর্থাৎ 
ইদত্বরূপে দেই দন্খুখীন শুক্তির গ্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে । পরে উহাতে রজতের সাতৃগঠ প্রত্যক্ষজন্ত 
পুর্ববৃষ্ট রজতবিষয়ক সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হওয়ায় সেই রজতের ন্্রণাস্মক জ্ঞান জন্মে । অর্থাৎ উক্ত 
স্থলে “ইদং” বলি শুক্তির প্রত্যক্ষ এবং পরে পূর্বদৃষ্ট রজতবিশেষের স্মরণ, এই জ্ঞানদ্বরই জন্মে। 
এ জ্ঞানদ্বয়ই যথার্থ। সুতরাং এ স্থলে ভ্রমজ্ঞান জন্মে না। অবশ্ঠ “ইদং” পদ্বার্থকেই রজত বলিয়া 
প্রত্যক্ষ হুইলে এরূপ একটা বিশিষ্ট জ্ঞানকে ভ্রম বিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু উক্ত স্থলে 
এরূপ একটা বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মেই না। এইরূপ সর্বত্রই এরূপ স্থলে উক্তরূপ জ্ঞানদ্বয়ই জন্মে । 
সুতরাং জগতে ভ্রমজ্ঞান নাই। এই মতে গুরুতর অন্ুপপন্তি এই যে, শুক্তিকে রজত বণিয়া বুঝিয়াই 








১। তং কেচিদন্ত্রান্যধন্মাধ্যাস ইতি বদন্তি ।--শীরীরক ভাষা । 
অন্ধাত্মধ্যাতিবাদিনোম তমাহ-_প্তং কেচি”দিতি। কেচিদন্যথাথাতিবাদিনোহন্তত্র শুকনা বন্ধন স্বাবয়বধর্ধু্য | 
দেশাস্তরস্থরুপা,দেরধ্যাস ইতি বদন্তি। অঙ্সশাতিঝাদিনস্ত বাহাশুক্তাদে বুদ্ধরূপাত্মনো ধর্দস্ত রজতস্তাধ্যাস আস্তরস্ত 
রজতন্ত বাহ্ক্দনভাস ইতি বদন্তী তার্থঃ |__কত্ুপ্রভ। টীক]। 


১৭৪ শ্যায়দর্শন [৪অ০, ২আগ 


অনেক সময়ে খ প্রান্ত ব্যক্তি রজত গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তাহার এরূপ বিশিষ্ট 
বৌধই না৷ জন্মে, তাহা হইলে তাহার এ প্রবৃত্তি হইতে পারে না । কারণ, খঁ স্থলে এরূপ বিভিন্ন দুইটা 
জ্ঞান জন্মিলে সে ব্যক্তি ত শুক্তিকে রজত বলিয়! বুঝে না। স্ৃতরাং সেই দ্রব্যকে রজত বলিয়া 
গ্রহণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? এতছুত্তরে প্রভাকর বলিয়াছেন যে, উত্ত স্থলে যে 
কাহারও রজত গ্রহণে প্রবৃত্তিও হয়, ইহা অবশ্ঠই সত্য। কিন্ত সেখানে কোন একটা বিশিষ্ট জ্ঞান 
প্রবৃত্তির কারণ নহে। কিন্ত ইদং পদার্থ শুক্তি ও পূর্ববদৃষ্ট সেই রজতের ভেদের অজ্ঞানই এ 
প্রবৃত্তির কারণ । উত্ত স্থলে ইদং পদার্থ ও রজতের যে ভেদজ্ঞান থাকে না, ইহা সকলেরই শ্বী্ৃত। 
পরন্ত অন্তথাখ্যাতিবাদী নৈয়া়িকসম্প্রদায়ও উক্ত স্থলে প্রথমে ইদং পদার্থের প্রত্যক্ষ ও পরে রজ- 
তত্বরূপে রজতের ম্মরণ, এই জ্ঞানদ্ব় শ্বীকারই করেন। নচেৎ তীহাদিগের মতে উক্তরূপ ভ্রম 
প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না। তাহারা জ্ঞানবিশেষরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়াই এব্ূপ 
স্থলে অলৌকিক ভ্রমপ্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে আবার এ জ্ঞানদয়জন্ 
একটা বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ ভ্রম স্বীকার অনাবস্তক। কারণ, তীহাদিগের মতেও উক্ত স্থলে এরূপ জ্ঞান- 
দ্ব় এবং গুক্তি ও রজতের ভেদের অজ্ঞান, ইহা যখন স্বীকৃত, তখন উহার দ্বারাই উক্ত স্থলে রজত 
গ্রহণে প্রবৃত্তি উপপন হইতে পারে। প্রভাকরের শিষ্য মহামনীষী শালিকনাথ তাহার ০প্রকরণ- 
পঞ্চিকা” গ্রন্থে বিশদরূপে প্রভাকরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিরা গিয়াছেন। ফলকথা, প্রভাকরের 
মতে সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ-জগতে ভ্রমজ্ঞান নাই।১ বিশিষ্টাঙ্বৈতবাদী রামান্থজৈর মতেও সমস্ত 
জ্ঞানই বার্থ। শুক্তিতে যে রজতজ্ঞান হয়, উহাও ভ্রম নহে। কারণ, শুক্তিতে রজতের বহু অংশ 
বিদ্যমান থাকায় উহ! রজতের সদৃশ । তাই কোন সময়ে শুক্তংশের জ্ঞান না হইয়া শুক্তিগত 
রজতাংশের জ্ঞান হইলেই তজ্জন্ত দেখানে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মে এবং পরে এ জ্ঞানকে ভ্রম 
বলিয়া ব্যবহার হয়। শ্রীভাষ্যে “জিজ্ঞাসাধিকরণে”ই রামান্গজ বহু বিচার করিয়া তাহার উক্ত মত 
সমর্থন করিয়াছেন । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক ব্রন্স্ত্রের বৃন্তিকার বোধায়ন মুনিই প্রথমতঃ উক্ত 
মতের সমর্থক হইলে প্রভাকরের পূর্বোক্ত কল্পনাকে তাহারই অভিনব কল্পনা বলা যায় না। তবে 
প্রভাকরের উক্ত মত ও যুক্তির বিশিষ্টতাঁ আছে। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীও নহেন। শুক্তিতে 
রজতাংশ স্বীকারও করেন নাই। তিনি নৈগ্ারিকের ন্যায় আত্মার বহুত্ব ও বাস্তব কতৃত্থাদি 
স্বীকার করিয়া দ্বৈতবাদী। তাহার সমর্থিত অখ্যাতিবাদে অধ্যান বা ভ্রম অসিদ্ধ হওয়ায় অদ্বৈত- 
বাদী বৈদান্তিকসম্প্রদার বিশেষ বিচার করিয়া তাহার উক্ত মত খণ্ডন করিগ্জাছেন। এবং 
রামানুজের সমথিত সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিয়াও তীহার! অধ্যাস সিদ্ধ করিরাছেন ৷ কারণ, অধ্যাস 
সিপ্ধ না হইলে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না। তীহাদিগের সেই সমস্ত বিচার সংক্ষেপে 
প্রকাশ করা যায় ন1। 





প্রভাকরৈর “অখ্যাতিবাদ” খণ্ডনে নৈয়ার়িকসম্প্রদার়ও স্ুবিস্তুত বহু বিচার করিয়্াছেন। 
১ বথার্থং সর্বমেবেহ বিজ্ঞানমিতি সিদ্ধয়ে। প্রভাকরগুরোর্ভাবঃ সমীচীন; প্রকাহতে ॥-_ ইত্যাদি প্রকরণপক্চিকা, 
প্নয়বীথী” নামক চতুর্থ প্রকরণ পষটব্য | 
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তাহাদিগের চরম কথা এই ধে, শুক্তি দেখিলে যে, “ইদং রজতং” এইরূপ জ্ঞান জন্মে, উহা 
কখনই জ্ঞানদ্বয় হইতে পারে না_-উহা একটী বিশিষ্ট জ্ঞান। কারণ, উক্ত স্থলে শুক্তিতে 
ইহা রজত, এইরূপে একটি বিশিষ্ট জ্ঞান না জন্মিলে অর্থাৎ শুক্তিকেই রজত বলিয়৷ না বুঝিলে 
রঙ্গত গ্রহণে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না । কারণ, সর্বত্রই বিশিষ্ট জ্ঞানজন্ত ইচ্ছা ও সেই ইচ্ছাজন্ত 
প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে । সুতরাং যেমন সত্য রজতকে রজত বলিম্না বুঝিলেই তজ্জন্য ইচ্ছাবশতঃ 
এ রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, সেখানে এ বিশিষ্ট জ্ঞানই ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া, এ প্রবৃত্তির কারণ 
হয়, তন্্রপ শুক্তিতেও “ইহা রজত” এইরূপ একটা বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলেই উহা]! ইচ্ছা উৎপন্ন 
করিয়া! সেখানে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তির কারণ হয়, ইহাই শ্বীকার্ষ/। সেখানে শুক্তি ও রজতের ভেদ- 
জ্ঞানের অভাবকে এ প্রবৃত্তির কারণ বনিয়! কল্পন। করিলে অভিনব কল্পনা হয়। পরন্ত এঁ স্থলে 
শুক্তি ও রজতের ভেদ সত্বেও এ ভেদজ্ঞান কেন জন্মে না? উহার বাধক কি? ইহা বলিতে 
ছেলে যদি কোন দৌষবিশেষই উহার বাধক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এ দোষ- 
বিশেষ &ঁ স্থলে “ইহা রজত” এইরূপ একটী ভ্রমাত্মক বিশিষ্ট জ্ঞানই কেন উৎপন্ন করিবে না? 
ইহা বলা আবশ্তক। বিশিষ্ট জ্ঞানের সামগ্রী থাকিলেও উহ। অনাবশ্তক বলিয়া উৎপন্ন 
হয় না, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, সামথী থাকিলে তাহার কার্ধয অবশ্তই জন্মিবে। 
পরস্ত এ স্থলে যখন শুক্তি ও রজতের ভেদজ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ সেই সন্মুখীন পদার্থ রজত নহে, কিন্তু 
শুক্তি, ইহা যখন বুঝিতে পারে, তখন “আমি ইহাকে রজত বলিয়াই বুঝিগ্লাছিলাম”__-এইব:পই 
সেই পূর্বজাত বিশিষ্ট জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ ( অন্ুব্যবসায় ) জন্মে । সুতরাং তদ্দ্বারা অবশ্তই 
প্রতিপন্ন হয় যে, তাহার পূর্ববজাত সেই জ্ঞান শুক্তিতেই রজতবিষয়ক একটা বিশিষ্ট জ্ঞান। উহা 
পুর্বোক্তরূপ জ্ঞানদ্বয় নহে। কারণ, তাহা হইলে “আমি পূর্বে ইহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, পরে 
রজতকে স্মরণ করিয়াছিলাম” এইরূপেই এ জ্ঞানছয়ের মানস প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। 
ফলকথা, বাধনিশ্চয়ের পরে পুর্ব্জাত ভ্রমজ্ঞানের ভ্রমত্ব মানস প্রত্যক্ষদিদ্ধ। সুতরাং ভ্রমজ্ঞান 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়! উহার অপলাপ করা যার না। প্রভাকরের পূর্বোক্ত অখ্যাতিবাদ যে, কোন- 
রূপেই উপপন্ন হয় না, ইহ! মহানৈয়ারিক জয়স্ত ভট্ট ও তাহার পরে মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় 
উপাদেয় বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

সর্বশূন্যতাবাদী বা সর্ধাসত্ববাদী প্রাচীন নাস্তিকসন্প্রদায়বিশেষের মতে সমস্ত পদার্থই অসৎ। 
তীহাদিগের মতে সর্বত্র অসতের উপরেই অসতের আরোপ হইতেছে। সুতরাং তাহারা 
সর্ধত্র সর্বাংশেই অসতের ভ্রম ন্বীকার করার “অসৎখ্যাতি”্বাদী। তাহারা গগন-কুস্থমাদি 
অলীক পদার্থেরও প্রত্যক্ষাত্বক ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। অসতের ভ্রমই “অদৎখ্যাতি”। 
মধবাচার্ষ্যর মতেও শুক্তি প্রভৃতিতে রজতাদি ভ্রমস্থলে রজতাদি অসৎ্। কিন্ত তাহার মতে এ 
ভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্তি প্রভৃতি দ্রব্য সৎ। অর্থাৎ, তাহার মতে ভ্রমস্থলে সঙ পদার্থে ই অগৎ 
পদার্থের আরোপ হইয়া থাকে । সুতরাং তিনি সছুপরক্ত অসতথ্যাতিবাদী বলিয়া কথিত 
হইয়াছেন । তিনি সর্ধশূন্ততাবাদীর স্তাঁয় অসৎখ্যাতিবাদী নহেন। নান্তিকশিরোমণি চার্ববাকের 
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মতে সকল পদার্থই অদৎ নহে। সুতরাং তিনিও সর্বশূন্যতাবাদীর স্যার অসৎখ্যাতিবাদী নহেন | 
তবে তাহার মতে ঈশ্বর প্রভৃতি যে সমস্ত অতীন্দ্রির পদার্থ অসৎ তাহারও জ্ঞান হইয়া থাকে । 
সুতরাং তিনি এঁ সমস্ত স্থলেই অসৎখ্যাতিবাদী । আস্তিকসম্প্রদায্বের মধ্যেও অনেকে অসদ্‌- 
বিষয়ক শীবৰ্‌ জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। বৌগদর্শনেও “শবজ্ঞানান্গপাতী বস্তশৃন্তো বিকল্পঃ” 
(১১৯) এই স্থত্রের দ্বারা উহা কথিত হইরাছে। গগন-কুস্থমাদি অলীক বিষয়েও শাবজ্ঞান ভট্ট 
কুমারিলেরও সম্মত; ইহা তাহার শ্লোকবান্তিকের “অত্যন্তাসত্যপি জ্ঞানমর্থে শব্দঃ করোতি হি” 
(২৬) এই উল্তির দ্বারা বুঝা যাক়। কিন্ত নৈয়ায়িকসন্প্রদায় অলীক বিষয়ে শাবজ্ঞানও শ্বীকার 
করেন নাই। ত্ীহারা কুত্রাপি কোন অংশেই কে'নরূপেই অনত্খ্যাতি শ্বীকাঁর করেন নাই, ইহাই 
প্রাচীন দিদ্ধান্ত। “ব্যাপ্ডিপঞ্চক-দীধিতি*র টাকার শেষে নব্যনৈয়ারিক জগদীশ তর্কালস্কারও 
লিখিয়াছেন,_-“সদুপরাগেণাপ্যদতঃ সংস্মরধ্যাদয়া ভানস্তানঙ্গীকারাঁৎ।” কিন্তু সর্ধশেষে তিনি 
নিজে “পীতঃ শঙ্ঘো নান্তি” এই বাক্যজন্ত শীব্দবোধে সম্বন্ধাংশে অপথ্যাতি স্বীকার করিয়াছেন 
কি না, ইহা নব্যনৈয়ারিকগণ বিচার করিবেন। সাংখ্্থত্রকারও পনাদতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ” 
(৫৫২) এই স্ত্রের দ্বারা অদৎখ্যাঁতি অস্বীকার করিয়াছেন এবং “নান্তথাখ্যাতিঃ স্ববগো ব্যাধাতাঁৎ” 
(৫৫৫) এই স্থৃত্র দ্বারা অন্যথাখ্যাতিও খণ্ডন করিয়াছেন। পরে “দদদৎখ্যাতি্ধাধাবাধাঁৎ” 
(৫1৫৩) এই স্ত্রদবারা “সদসৎখ্যাতি” সমর্থন করিয়াছেন । 

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে শূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায়কে অনেকে অপৎ্খ্যাতিবাদী বলিয়াই উল্লেখ 
করিয়াছেন কিন্তু নাঁগাজ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যযগণ শুন্তবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, 
তাহাতে উক্ত মতে সকল পদার্থ অসৎ বলিগনাই ব্যবস্থিত নহে) কিন্তু (১) সৎও নহে, (২) অসৎও 
নহে, (৩) সৎ্খ ও অপ, এই উভয়প্রকারও নহে, (৪) সৎ ও অপৎ হইতে ভিন্ন কোন প্রকারও 
নহে। “দর্বদর্শনসংগ্রহে” মাঁধবাচার্্যও উক্ত শূন্ঠবাদের ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত চতুষ্ষোটিবিনির্মকত 
শৃন্তকেই “তন” বলিয়াছেন উক্ত শৃন্তবাদের ব্যাখ্যায় ”“সমাধিরাজন্থত্রে” স্পষ্টভাষায় উত্ত 
হইয়াছে, _পঅন্তীতি নান্তীতি উভেহপি মিথ্যা” । অর্থাৎ পদার্থের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, উভয়ই মিথ্য। । 
“মাধ্যমিককারিকা”র দেখা যার,_-“আত্মনোহন্তিত্বনান্তিত্বে ন কথক্চিচ্চ সিধ্যতঃ৮ (তৃতীয় খণ্ড 
৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বও কোন প্রকারে দিদ্ধ হয় না, নাস্তিত্ও কোন প্রকারে 
সিদ্ধ হয় না। সুতরাং উক্ত মতে নাস্তিতাই শৃন্ততা নহে । অতএব উক্ত মতে সকল পদার্থই অসৎ 
বলিয়া নির্ধারিত না হওয়ায় শৃন্যবাদী মাধ্যমিকসম্পরদায়কে কিরূপে অসৎ্খ্যাতিবাদী বলা যায়? 
পরস্থ উক্ত মতে পূর্বোক্ত চতুষ্বোটিবিনির্্ত শৃন্তই পারমা্িক সত্য। সৎ বলিয়া লৌকিক বৃদ্ধির 
বিষয় পদার্থ কাল্পনিক সত্য। উহাকে “নাংবৃত” সত্যও বলা হইয়াছে) বৌদ্বগ্রস্থ ও উহার 
গ্রতিবাদপ্রন্থে অনেক স্থলে “নংরূতি* ও “পাংবৃত” শব্দের প্রয়োগ দেখ। যার ৷ লৌকিক বুদ্ধিরূপ 
অবিদ্যা বা কল্পনাকেই *সংবৃতি” বলা হইগ্লাছে। স্থতরাং কাল্পনিক সত্যকেই «সাংবৃত” সত্য 





১। অতন্তবৃং সদসছুভয়ানুভয়াত্মকচতুফে!টিবিনিম্ম্তং শুহ্যমেব ।--*সর্র্র্শনসং গ্রহে” বৌদ্ধদর্শন | 
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বলা হইগাছে। শৃগ্যবাদী মাধ্যমিকদন্প্রদার পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সত্য* স্থীকাঁর করার তাহার! 
বিবর্তবাদী বৈদান্তিকদন্প্রদারের স্তার অনির্াত্যব'দী, ইহা কলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহারা 
বিবর্তবাদী বৈণান্তিকসন্প্রদারের ভার ভ্রমের মূল অঞিষ্ঠীন কোন নিত্য পদার্থ স্বীকার না করার 
উক্ত মত বেদাস্তের রর কোন অংশে সরৃশ হইলেও উহা অনৈতমতের বিরুদ্ধ এবং উত্ত 
মতে জগদ্ভ্রমের মুল অধিষ্টান কোন সনাতন সত্য পার্থ স্বীকৃত না হওরায় উহ! কোন দমরে প্রবল 
হইলেও পরে অপ্রতিষ্ঠ হইরাছে। ভগবান্‌ শঙ্করাসা্্য ক্রতিদিদ্ধ সনাতন ত্রহ্মকে জগদ্ত্রমের মূল 
অধিষ্ঠানরূপে অবদম্থন করিরাই শত অদ্বৈতবাদের স্থুপ্রতিষ্ঠা করিরা গিয়াছেন | তিনি বৌদ্ধ- 
সম্পরদারের সমস্ত মুল মতেরই প্রতিবাদ করিরাছেন। বৌদ্ধসম্প্রদারের সকলের মতেই “দর্বং 
ক্ষণিকং।” কিন্তু আচার্ধ/ শঙ্কর উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থণ্ডন করিরা গিয়াছেন। 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদন্প্রদার জগচকে বিজ্ঞানমাত্র বলিয়া সমন্ত বিজ্ঞানকেই অনিত্য বলিরাছছেন, 
কিন্তু শঙ্গর রতি ও যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানরূপ ব্রন্দের নিত্যতা ও চিন্দানন্দরূপতা! প্রতিপন্ন করিয়া 
গিগ্লাছেন। আুতরাং তিনি বে বৌন্ধ বিজ্ঞানবাদেরই অন্তরূপে ব্যাখ্যা করিরা প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন, এইরূপ মন্তব্য অবিচারমূলক। শৃন্ঠবাদী মা্মিকদম্প্রনায়ের স্বীকৃত তন্ব *শুন্ত”্ই 
শঙ্করের ব্যাথ্যাত ব্রন্মতন্ব, ইহাও কোনরূপ বলা যার না। কারণ, ত'হারা বলিরাছেন,--“চতুক্ষোটি- 
বিনির্দু্তং শূন্যমিত্য ্ি বীরাতে।” কিন্তু শঙ্করের ব্যাথ্যাত ব্রহ্ম “দৎ” বলিয়াই নির্ধারিত। সুতরাং 
তিনি পূর্বোক্ত চত্ক্ষোট-বিনির্ধূক্ত কোন তন্ব নহেন। তিনি ক্ষণিকও নহেন। তিনি সতত 
সৎস্বরূপে বিদামান। তিনি মাধ্যমিকের নিথ্াবৃদ্ধির অগোচর সনাতন সত্য। নাগাজ্জুনের 
সমর হইতেই শ্ৃগ্ঠবাদের পুর্বোক্তব্ধপ ব্যাখ্য। ও বিশেব সমর্থন হইয়াছ। কিন্তু সুপ্রাচীন 
কালে সকল পদার্থের নাস্তিত্বই এক প্রকার শূণ্যবাদ বা শৃন্তাবাদ নামে কথিত হইত, ইহা আমরা 
ভাষ্যকার বাত্স্তার়নের ব্যাধ্যার দ্বারাও বুঝিতে পারি। ভ'ব্যকার বাহন্ায়ন সফল পদার্থের 
নাস্তিত্ববাদী না(স্তকবিশেষকেই “আন্সপন্তিক” বলিয়া তাহার মতের নিরাদ করিয়াছেন । 
নাগাজ্জুনের ব্যাথ্যাত পৃর্কোক্তর্নপ শৃন্বাদের কোন আলোচনা বাৎগ্তারনভাষ্যে পাওয়া যায় না। 
কেন পাওয়া! ঘায় না, তাহা অবশ্ট চিন্তনীগ। দে যাহা হউক, মূল কথা, নীগার্ছন প্র্ভতি 
শৃন্বাদীকে আমরা অনৎখাতিবাদী বলিয়া বুঝিতে পারি না। 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ঈমন্প্রনা আত্মধ্যাতিবাদী বপ্রি! কথিত হইদ্াছেন। কারণ, তঁহাদিগের 
কথা এই থে, জ্ঞান ব্যতীত কোন বিষাররই সহ! কেছ সসর্ধন করিতে পারেন না । কারণ, জ্ঞ'নে 
আরোহণ না৷ করিলে কোন বিষ'য়রই প্রকাশ হর না৷ স্তর" বুঝা যার বে, জ্ঞানই বস্ততঃ জ্ঞের। 





রি 
তর 


১। দে তো সমূপাশ্রিতা বুদ্ধান,ং ধর্মবেশন। 
লোকনংবুতিনতপ্ক সত'ঞ্চ গরদার্থতঃ £-দংধামিক কারিকা। 
নংবৃন্তিঃ পরমাথশ্চ রত ছয়মিদং স্মৃতং। 
বুদ্ধেরগে চিরসতনবং বৃদ্ধি নংকৃতিকাতে ॥- শান্ডিরেরকৃত “বোরিতর্ধাবতীৰ"। 
২৩ 
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অন্তজ্ঞেপ্ন এ জ্ঞানই বাহ্‌ আকারে প্রকাশিত হইতেছে । বস্ততঃ উ্ধী ঝাঁহা পদার্থ নহে। করিত 
বাহ্‌ পদার্থে ই অন্তজ্ঞেপ্ পদার্থের ভ্রম হইতেছে । অন্তজ্ঞেয় এ জ্ঞান বা বুদ্ধিই আস্মা। সুতরাং 
সর্বত্র কল্পিত বাহ পদার্থে বস্ততঃ আস্মারই ভ্রম হয়। সুতরাং ওঁ ভ্রমকে আত্মখ্যাতি বলা হইয়াছে । 
যেমন শুক্তিতে রজতভ্রম স্থলে শুক্তি কল্পিত বাহ্‌ পদার্থ! উহাতে আন্তর অর্থাৎ অন্তজ্ঞের রজতেরই 
ভ্রম হর। কারণ, এ রজত, জ্ঞানেরই আঁকারবিশেষ অর্াৎ জ্ঞ'ন হইতে অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং 
জ্ঞানন্বরূপ বলিয়া উহা আত্ম! বা আস্মধন্্র। স্ৃতরাং উহা আস্তর বা অন্তজ্ঞের বস্ত ॥ উহা বাহ 
না হইলেও বাহাবৎ প্রকাশিত হওয়ার উহও বাহা পদার্থ বলিয়া কল্পিত ও কথিত হইয়া! থাকে। 
বস্ততঃ সর্বত্র অন্তজ্ঞের বিজ্ঞ'নেরই জ্ঞান হওয়ায় তদ্ভিন্ন কোন জের নাই,। ফলকথা, দর্বত্রই 
অন্তজ্ঞের আত্ম্বরূপ বিজ্ঞনেরই বস্ততঃ ভ্রম হওয়ায় উহী “আত্মখ্যাতি” বলিয়া কথিত হইরাছে। 
এই মতে কোন জ্ঞানই যথার্থ না হওয়ার প্রমাণের৪ সন্তা নাই। স্থৃতরাং প্রমাণ প্রমেন্ধ ভাবও 
কাল্ননিক, উহা! বাস্তব নহে। কিন্ত বিজ্ঞানের সত্তা স্বীকার্ধ্য। কারণ, উহা স্বতঃপ্রকাশ | অনাদি 
সংস্কারের বৈচিত্রযবশতঃই অনাদিকাল হইতে অসংখ্য বিচিত্র বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে। এ 
সমস্ত বিজ্ঞান প্রত্যেকেই ক্ষণকাঁলমাত্র স্থারী। কারণ, “সর্ধং ক্ষণিকং |” পুর্বজাত বিজ্ঞান 
পরক্ষণেই অপর বিজ্ঞান উৎপন্ন করিরা বিনষ্ট হয়। খ্ররূপে অনাদিকাল হইতে বিজ্ঞানপ্রবাহ 
চলিতেছে। তন্মধ্যে “অহং মম” অর্থাৎ আমি বা আমার ইত্যাকার বিজ্ঞানসন্তানের নাম আলয়- 
বিজ্ঞান--উহাই আত্ম! ॥ তদ্ভিন্ন সমস্ত বিজ্ঞানের নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। যেমন নীল, পীত ও 
ঘটপটাদ্যাকার বিজ্ঞান । পূর্বোক্ত আলর়বিজ্ঞান হইতেই প্রবৃত্তিবিজ্ঞানতরক্গ উৎপন্ন হইতেছে ] 
উহাই সমস্ত বিজ্ঞান ও কল্পিত সর্ধধ্ট্বর মূল স্থান। তাই উহার নাম আলয়বিজ্ঞান। উহ্াই 
বিজ্ঞাতাঃ | বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাতার্যয বস্থুবন্ধু এ বিজ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বহু হুক্মাতত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানের “বিপাক”, “মনন” এবং *“ব্ষরবিজ্ঞপ্তি নামে ভ্রিবিধ পরিণাম বলিয়া, 
তন্মধ্যে প্রথম আলয়বিজ্ঞানকে “বিপাকপরিণাম” বলিয়াছেনৎ। এই সমস্ত কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা 
যায় না। বিজ্ঞানবাদের প্রকাশক লঙ্কাবতীরন্থত্রেও “আলর়বিজ্ঞান” ও “গবৃত্তিবিজ্ঞানে”র উল্লেখ এবং 





১। ্দন্তক্ঞেয়রূপন্থ বহির্ধদবভ।সতে । সৌইহর্থে! বিজ্ঞানরূপহ্থাৎ ততপ্রতাতয়াপি চ॥ 

- তন্বদংগ্রহপপ্জিকায় (৫৮২ পৃষ্ঠায়) কমলশীলেন্র উদ্ধত দিও নাগবচন। 

২। তত স্তাদালয়ব্জ্িনং যদ্ভবেদহমাস্পনং | তং স্তাঁৎ প্রবৃন্তিবিজ্ঞানং বন্নীলাদিকমুলপিখেত ॥ 

৩। *ওঘান্তরজলস্থানীয়দালয়বিজ্ঞ.নৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞ'নতরঙ্গ উৎপদতে” ।--লঙ্কাবতারহুত্র 1 

৪ | বিজীনাতীতি বিজ্ঞানং ।-_-ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিক্রিকার ভাষা । 

৫) বিপাকো মননাখাশ্চ বিজ্ঞপ্তিবির্বয়স্ত চ। তত্রালয়াখাং বিজ্ঞানং বিপাক সর্বববীজকং (২৫ বহুবন্ুকৃত 
ত্রিংশিকবিশ্তপ্তিকারিকা । “আলয়াখা”মিতালয়বিজ্ঞানসংজ্ঞকং যদ্বিজ্ঞনং স বিপাকপরিণামঃ | তত্র সর্ববসাংক্রে শিক- 
ধ্বীজস্থানত্বাৎ আলয়ঃ ৷ আলয়ঃ স্থানমি ত পর্ধায়ৌ । অথবা আলীয়ন্তে উপনিবধ্ন্তরে্জিন্‌ সর্ব্ধন্ম'ঃ কার্যাভাবেন” 
ইত্যাদি | স্থিরমতিকৃত ভ'ব্য। 





৩পশ স্থৃ০] বাংস্যায়নভাষ্য ১৭৯ 


এঁ নন্বন্ধে বহু ছুজ্রে্ তত্ের উপদেশ দেখ! ফাঁর। তদদ্বারা বিজ্ঞানবাদই ব্যক্ত হইয়াছে, | 
বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ বুঝিতে হইলে এ সমস্ত গ্রস্থও অবন্ত পাঠ্য । বুদ্ধদেব তীহার শিষ্যগণের অধিকার ও 
বুদ্ধি অন্নুসারেই তীহাদিগকে বিভিন্নরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। তীহার উপদেশান্ুদারে যোগাচার, 
বিজ্ঞানবাদই তাহার অভিমত তন্ব বুঝিরা, উহাই প্রকৃত দিবধাস্তরুপে প্রসার করেন এবং তাঁহার 
উপদেশান্থসারে মাধামিক, শুষ্ঠ বাদই তীহার অভিমত তত্ব বুঝিয়া উহাই প্রকৃত দিদ্ধান্তরূপে প্রচার 
করেন | বুদ্ধদেব যে, কোন কোন শিষ্যের অধিকার ও অভিপ্রারানুদারেই তহাদিগের নিকটে 
রূপাঁদি বিষয়ের সন্তাও বলিরাছিলেন, কিন্তু উহা তাহার প্রকৃত দিদ্ধান্ত নহে, ইহা বস্থ্বস্ধুও বলিয়া 
গিয়াছেন*। এবং বুদ্ধদেব শিষ্যগণের অধিকার ও রুচি অন্ুপারে বিভিন্নরূপ “দেশনা” অর্থাৎ 
উপদেশ করিলেও অদ্বিতীর শৃন্তই তত্ব, এই উপদেশই অভিন্ন অর্থাৎ উহাই তাহার চরম উপদেশ। 
সুতরাং উহাই তীহার প্রত সিদ্ধান্ত, ইহা মাধ্যমিকদন্প্রদায় বলিরা গিয়াছেনঃ | সৌত্রাত্তিক 
ও বৈভাধিক, বুদ্ধদেবের উপদেশানুসারেই জ্ঞান ভিন্ন বাহা ব্ষিয়ের সত্তা তাহার অভিমত বুঝিয়া- 
ছিলেন। তন্মধ্যে সৌত্রান্তিক বুঝিস্নাছিলেন--বাহা পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না, উহা! সর্বত্রই অনুমেয় | 
বৈভাষিক বুঝিয়াছিলেন, বাহা পদার্থ পরমাণুপুঞ্তমাত্র হইলেও উহার প্রত্যক্ষ হর। তাই তিনি 
উহার প্রত্যক্ষ সমর্থনের জন্য বন প্রয়াস করিয়াছিলেন । পূর্বোক্ত পৌত্রান্তিক ও বৈভাধিক সকল 
পদার্থেরই আস্তত্ব স্বীকার করায় উইারা উভয়েই “দর্দ্াস্তিবাদী” বলিয়া কথিত হইগনাছেন। 
পূর্বোক্ত সর্ধাস্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রনায় বিজ্ঞানবাদীর স্তার আত্মখ্যাতিবাদী। কারণ, তীহা" 
দিগের মতেও বাহাশুক্তি প্রতি দ্রব্যে আরোপ্য রজতাদি, জ্ঞানাকারই হই থাকে । অর্থাৎ ভ্স্থালে 
গুক্তি প্রভৃতি পদার্থে জ্ঞানাকার রজতাদিরই পখ্যাতি” বা ভ্রম হইয়া! থাকে। শুক্তি প্রভৃতিই এ 
ত্রমের অধিষ্ঠটান। কিন্তু বিশেষ এই যে, এ বাহ শুক্তি প্রভৃতি তীহাদিগের মতে বিজ্ঞান হইতে 
ভিন্ন সৎপদার্থ। তাহারাও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়৷ সর্বাস্তিবাঁদই বুদ্ধদেবের অভিমত দিদ্ধাস্ত 
বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তীহাদিগের সম্প্রদারই হীনধান বৌদ্ধসন্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন 
এবং তীহারাই গোতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পরে ভারতে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন) প্রথমে 
তাহাদিগেরই বিশেষ অত্যু্ূর হইয়াছিল । ভাষ্যকার বাহশ্তারন এঁ সনরেই তাহাদিগের প্রবল প্রতি- 





১। অথ খলু ভগবান্‌ তশ্তাং বেলায়াং ইশা গাথা অভাষত-- 
দৃষ্ঠং ন বিদাতে চৈত্তং চিন্তং দৃশ্ত।ৎ প্রমুচাতে। ৃ 
দেহভোগ প্রতিষ্ঠানম।লয়ং খায়তে নৃণাং 1 ইতাদি, লঙ্কবত রস ৫৯ পৃ! ও ণ্এবদেবং মহামতে, প্রবৃত্তি 
বিজ্ঞানানি আলয়বিজ্ঞানজাতিলক্গণা দান্য।নি হা? ৮ এ ৪৫ পৃষ্ঠ! দ্র্টৰা । 
২। তত্রার্থশৃন্তং বিজ্ঞানং মোগাচাবাঃ সমাত্রিতাঃ। তক্রাপাভলমিহপ্তে যে মধমিকবাদিলঃ (মীমাংসা, 
শ্লেকবাত্তিক, নির(লম্বনবাদ 1১৪। 
৩। বূপাদায়তনান্তিন্বং তদ্বিনেয়জনং প্রতি। অলপ্র ঘবশাদুক্রঘপপাভ্ুকসহথবৎ 87 বিংশতিকাকারিক।”। 
৪ | এশন' লোকনাথানাং লাশ ংশ মুগ । ভিন্নাপি বেশনাহ তির!  শুশ্যহাহদবয়লক্ষণ! ॥_- “বোধিচিত্ত- 
বিবরণ | 


১৮৩ শ্যাঁয়দর্শন [ ৪অ৩, ২আঁ০ 


দন্বী হইস্বা গৌতমন্থ্ত্রের ভাবা রচনা করেন, ইহা তাহার অনেক বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়; 
যথাস্থানে তাহা বলিাছি। পু্োক্ত সর্বাত্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় ক্রমশঃ নানা শাখায় বিভক্ত 
হইয়া নান! মতভেদের স্থষ্টি করিয়াছিলেন । কিন্তু পরে বিজ্ঞানবাদী ও শূহ্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 
বিশেষ অভ্যযদয়ে বৌদ্ধমহাবানসম্প্রদার়ের অভ্যুদর হইলে পুর্কোন্ত হীনবান বৌদ্ধপম্প্রদায় নানা স্থানে 
নানারূপে বিচার ও নিজমত প্রচার দ্বারা অনেক দিন যাবৎ সম্প্রদার রক্ষা করিলেও ক্রমশঃ মহঘান- 
সম্প্রদায়ের পরিপো'ষক অদঙ্গ, বন্থবন্ধু, দিউ নাগ, স্থিরমতি, ধর্ম্মকীণ্তি, শান্তরক্ষিত ও কমলশীল 
্রত্ৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধানার্য/গণের অদাধারণ পাপ্ডিত্যাদি প্রভাবে মরে বৌন্ধ বিজ্ঞানবাদেরই অত্যন্ত 
প্রচার ও প্রভাব বৃদ্ধি হয়। সর্ধাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের অনেক গ্রস্থও ক্রমণঃ বিনুপ্ত হয়। হীনযাঁন 
বৌদ্ধসম্প্রদারের অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ের মতেরই এখন সংবাদ পাওয়া 
যার। “সাংমিতীর”দন্প্রদারের গ্রস্থাদি বিলুপ্ত হওয়ার তাহাদিগের মতের মুলাদি জানিবার এখন 
উপার দেখা যায় না। এ সম্প্রদায়ের অবলদ্বিত ধর্ম অনেক অংশে বৈদিক ধর্মের তুল্য ছিল, এবং 
তাহারা আত্মারও আস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, ইহ। জানিতে পারা ধার । “ন্যারবার্তিকে” উদ্দ্যোতকর 
যে, পসর্বাভিসময়স্ত্র” নামক বৌদ্ধগ্রস্থের উক্তি উদ্ধৃত করিরা আত্মার অস্তিত্ব বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত 
বলিরা সমর্থন করিয়াছেন, উহ] এ “সাংমিতীর”সন্গরদায়ের অবলম্বিত কোন প্রাচীন গ্রস্থও হইতে 
পারে (তৃতীক খণ্ড, ৮ম পুষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উদ্দ্যোতকর ভূতীয় অধ্যায়ের প্রারস্তে অন্ধকার 
পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যায় এবং পুর্বে পরমাণুর স্বরূপ ব্যাখ্যায় বৈভাধিকসম্শ্রদায়বিশেষের যে মত- 
বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, উহারও মৃলগ্রস্থ পাওয়া যায় না। 

পরিশেষে বক্তব্য এই বে, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি মত যে, গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের 
পরেই প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং স্যারদর্শনে ও পূর্বোক্ত হত্রগুলি পরেই সন্নিবেশিত 
হইয়াছে, ইহা! আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, বেণান্তহত্র, বোগন্ছত্র ও যোগন্ৃত্রের ব্যাসভাষ্যে 
যে বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ ও খণ্ডন হইয়াছে, উহা গৌতম বৃদ্ধের বহু পূর্বেই প্রকাশিত ও আলোচিত 
হইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। পরস্ত দেবগণের প্রার্থনার ভগবান্‌ বিষ্ণুর শরীর হইতে উৎপন্ন 
হইয়া মায়ামোহ, অস্থরগণের প্রতি যে বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশ করিক্াছিলেন, ইহা আমরা বিষুঃপুরাণেও 
দেখিতে পাই। তাহাতে পূর্বোক্ত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের স্পষ্ট উপদেশ আছে১। পরন্ত বেদেও 
অনেক নাস্তিকমতের স্থচনা আছে এবং গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও যে ভারতে বৌদ্ধমতের প্রকাশ ছিল, 
ইহাও আমর! পূর্রে প্রদর্শন করিয়াছি (তৃতীর খণ্ড, ৫৪ ও ২২৩-২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং ছান্দোগ্য 
উপনিধদে অপরের মত বনিয়াই যে নান্তিকমতবিশেবের উল্লেখ আছে, ইহাও (চতুর্থ খণ্ড, ২৭ 
পৃষ্ঠার ) প্রদর্শন করিয়াছি । সুবালোপনিষদের ১১শ, ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ খণ্ডের শেষভাগে 
পন সন্নাসন্ন সদসৎ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং খগ.বেদের নাসদীর হুক্তে প্নাসনানীনো! সদাসীৎ” 
(১০ম মঃ) ৮ম অঃ) ১১শ অঠ ১২৯শ) এই ক্ত অবদন্বনে উহাঃ কল্পিত অপব্যা্যার দ্বারাও অনেক 


১ বিজ্ঞনময় মেট শবতরচ শবমবগচ্ছথ 1 বুধ রং মে বট সম গিকুত ুইধরেবদু্লীরিতং জগবেতদন: ধারং ভ্র্তি- 
জ্ঞানার্থতৎপরং | রখাদিদুঙনতয ্থ* মাতে ভবসন্কটে বি পুর্নণ তয় অংশ, ১৮শ আঃ, 1১৬১৭। 
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নাস্তিক নানারপ শূন্তবাঁদের দমর্থন করিরাছিলেন, ইহাও মনে হয়| স্থু প্রাচীন কালে বেদবিঝোধী 
নাস্তিকের অস্তিত্ব ছিল। মগ্গাদি সংহিতাতে9 তাহাদিগের উল্লেখ ও নিন্দা দেখা যায় এবং নাস্তিক- 
শান্তর ও উহার পাঠেরও নিন্দা দেখা বার! বিরোধী সম্প্রদার যে অপর সম্প্রদারের প্রদশিত শান্ত- 
প্রমাণের ব্যাখ্যাস্তর করিরাও নিজমত সমর্থন করিতেন এবং এখনও করিতেছেন, ইহা অভিজ্ঞ 
ব্ক্তিগণের অবিদিত নহে | পরন্ক এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গৌতম অবয়বিবিষয়ে 
অভিমানকে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়া, এ অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থনের জন্তাই পুর্বোক্ত যে সমস্ত 
সুত্র বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদই যে এই প্রকরণে পুর্বপক্ষরূপে উহার বুদ্িস্থ, ইহা 
বুঝিবারও কোন কারণ নাই । উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র কোন কারণে সেইরূপ ব্যাখ্য। করিলেও 
ভব্যকাঁরের ব্যাখ্যার দ্বার! তাহ। বে বুঝা যায় না, ইহা পুর্ব থাস্থনে বলিয়াছি। মহর্ষি সুপ্রাচীন 
সর্বাভাববাদেরই পুর্ববপক্ষব্ূপে সমর্থনপুর্ক খণ্ডন করান তদ্দ্বারা ফলতঃ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও 
শূন্ঠবাদেরও মুলোচ্ছেদ হইয়াছে, ইহাও পুর্বে বলিরাছি। পরন্থ পূর্বোক্ত “বুদ্ধযা বিবেটনান, 
ভাবানাং” ইত্যাদি (২৬শ ) স্বত্রে পূর্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বে ঘুক্তি কথিত হইগাছে, উহ! লঙ্কাবতাঁর- 
সুত্রে “বুদ্ধ বিবিচ্যমানানাং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কথিত হইলেও তদদ্বারা এ স্বত্রটী বৌদ্ধ- 
বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্তই কথিত এবং লঙ্কাবতারম্ত্রের উক্ত শ্লোকানুস!রেই পরে রচিত, ইহাও 
নির্ধারণ করা বার না। কারণ, ভাধ্যকারোক্ত সর্বাভাববাদী আন্থপলন্তিকও নিজমত সমর্থনে 
প্রথমে উক্ত যুক্তি বলিতে পারেন। পরে বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্যও “লঙ্কাবতারম্ত্রে” এ যুক্তি 
গৃহীত হই়াছে, ইহা ও ত বুঝা বাইতে পারে। ততপুর্বে বে,মার কেহই এবপ ঘুক্তির উদ্ভাবন করিতে 
পারেন না, ইহার কি প্রমাণ আছে? আর পুর্বোক্ত স্তায়ন্ত্রে পাঠ আছে,-বুদ্ধ। বিবেচনাতত 
ভাবানাং যাথাস্ত্যানুপলন্ধিঃ1” লঙ্কাবতারক্ষত্রে & শ্রোকে পাঠ আঁছে,টবুদ্ধ্যা বিব্চামানানাং 
স্বভ'বে। নাবধার্য্যতে ।” সুতরাং পরে কেহ যে এ শ্লোক হইতে পবুদ্ধা” এই শব্দটা গ্রহণ করিয়া 
ভাবে স্ায়দর্শনে এ হুত্রী রচনা করিরছ্ছেন, এইরূপ কল্পনারও কি কোন প্রমাণ থাকিতে পারে? 
বস্ততঃ ীদমস্ত মতের মধ্যে কোন্‌ মত ও কোন্‌ বুক্তি সর্ধাণ্রে কাহার উদ্ভাবিত, কোন্‌ শব্দটা 
সর্বাগ্রে কাহার প্রযুক্ত, ইহা এখন কোনরূপ বিচারের দ্বারাই নিশ্চর করা যাইতে পারে না। 
নপ্রাচীন কাঁল হইতেই নান! মতের প্রকাশ ও ব্যাখ্যাদি হইয়াছে । কাঁলবশে এ সমস্ত মতই নানা 
সম্পরদায়ে নানা আকারে একরূপ ও বিভিন্নরূপ দৃষ্টান্ত ও ঘুক্তির দ্বারা সমথিত হইয়াছে। পরবন্তী 
বৌদ্ধমম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্রমশঃ শাখাচভদে কত প্রকার মতভেদের থে স্ষ্ট ও সংহার হইর়া গিরাছে, 
তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে জানিবার উপাই নাই। সুতরাং সন্ত মতের পরিপূর্ণ প্রামাণিক ইতিহাস 
ন| থাকায় এখন এ সমস্ত বিষয়ে কাহারও কল্পনানীত্রসুলক কোন মন্তব্য গ্রহণ কর! বার না ৩৭। 
বাহার্ণভঙ্গ-নিরাকরণ-প্রকরণ সমাপু 98) 
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ভাষ্য । «“ছোষনিমিতানাং তত্বজ্ঞানাদহঙ্কার-নিবৃত্তি”রিত্যুক্তং | 
অথ কথং তত্ব-জ্ঞানমুতপদ্যত ইতি? | 
অনুবাদ । দোষনিমিত্ত-( শরীরাদি প্রমেয়)সমূহের তন্বজ্ঞীনপ্রযুক্ত অহঙ্কীরের 
নিবৃত্তি হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে । (প্রশ্ন) কিরূপে তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় ? 


সুত্র। সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ ॥৩৮॥৪৪৮। 
অনুবাদ । ( উত্তর) সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃ (তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় )। 
ভাষ্য। লস তু প্রত্যান্ৃ তস্তেক্দ্িয়েভ্যো মনসো। ধারকেন প্রযত্তেন 
ধার্য্যমাণস্তাত্বনা সংযোগন্তত্ববুভূৎসাবিশিষঃ | নতি হি তন্মিশিক্ডিয়ার্থেষু 
বুদ্ধয়ো নোৎপদ্যন্তে। তদভ্যাসবশাততত্ববুদ্ধিরুৎপদ্যতে । 
অনুবাদ । সেই “সমাধিবিশেষ” কিন্তু ইন্ড্রিয়সমুহ হইতে প্রত্যাহ্গত (এবং) 
ধারক প্রযত্তের ছার! ধার্ধ্যমাণ অর্থাৎ হৃৎপুগুরীকাদি কোন স্থানে স্থিরীকৃত মনের 
আত্মার সহিত তব্জিজ্ঞাসাবিশিষ্ট সংযোগ । সেই সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দরিয়ার্থ- 
সমূহ বিষয়ে জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হয় না। সেই সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃ তত্ব- 
বুদ্ধি অর্থাৎ তত্ব-সাক্ষাৎকাঁর জন্মে । 
টিপ্রনী। মহর্ষি এই আহিকের প্রথমোক্ত “তন্বজ্ঞানোৎ্পত্তি প্রকরণে” শেষোক্ত তৃতীর ্থত্রে 
থে, অবয়বিব্ষির়ে অভিমানকে দোষনিমিত্ত বলিয়াছেন, তাহা পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণে 
বিরুদ্ধ মত খওন দ্বারা মন্পূর্ণরূপে সমর্থন করিগাছেন। অবযবী ও অন্তান্ত দৌষনিমিন্ত পদার্থের 
সত্তা সম্পূর্ণরূপে সমথিত হইয়াছে । কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, মহর্ষি এই আহ্িকের প্রথম স্থত্রে 
যে তব্বজ্ঞানকে অহঙ্কারের নিবর্তক বনিরা মুদক্তর কারণরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, এ তন্ন 
কিরূপে উৎপন্ন হয়? শান্তর দ্বারা তন্বশ্ববণ করিয়া পরে মহ্ষি-কথিত যুক্তিদমূহের দ্বারা মনন 
করিলেও এ মননরূপ যে, পরোক্ষতন্বভ্ঞান, তাহ! ত কাহারই অহঙ্কার নিবৃত্তি করে না। উহার 
্বারা কাহারই ত সেই সমস্ত তহ্ে দূ সংস্কার জন্মে না। মননের পরেও আঁবাঁর পুর্বরব সমস্ত মিথ্যা- 
জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে । সহস্র বার শ্রবণ ও মনন করিলেও নিউ সুঢ় ব্যক্তির দিগত্রম নিরৃত 
হর না, ইহা অনেকের পরীক্ষিত সত্য। তাই সাংখ্যহুত্রকারও সাংখ্যমতানুপারে বহু মননের 
উপদেশ করিয়াও বলি়াছেন,_“বুক্তিতোহপি ন বাধাতে দিঙঅুঢবদপরোক্ষাদ্ৃতে”১৫৯)। সুতরাং 
তন্ব বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান বা চরম তন্ব-াক্ষারুকার ব্যতীত অহঙ্কারের নিনৃত্তি হইতে পারে না, ইহা 
্বীবার্য। কিন্তু এ তন সাক্গাৎকারন্নপ তত্বজ্ঞান কি উপায়ে উৎপন্ন হইবে? উহার ত কোন উপায় 
নাই। সুতরাং উহা হইতেই পারে ন!। তাই মহবি শেষে এখানে এই প্রকরণের আরম্ভ করিরা, প্রথমে 
পূর্বোক্ত প্রশ্নের সর্ববন্মত উত্তর বলিয়াছেন,__“সমাধিবিশেষাভ্যাপাৎ”। ভাব্যকার প্রভৃতিও 
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এখানে মহর্ষির প্রথমোক্ত “দৌষনিমিভানাং তৰঙ্ঞানাদহস্কারনিবৃত্তিঃ” এই স্থৃত্র উদ্ধত করিয়া 
পূর্ধবোক্ররূপ প্রশ্ন প্রকাশপুরর্বক তছুন্রে মহর্ষির এই হ্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন । মহষির এই 
সুত্রোক্ত সমাধিবিশেষ ও উহার অভ্যাপাদি যোগশীস্্েই বিশেষক্পে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, 
উহা যোগশাস্ত্েরই প্রস্থান । উহ মহষি গোঁতমের প্রকাশিত এই শাস্ত্রের প্রস্থান বা অপাধারণ 
প্রতিপাদ্য নহে । কিন্তু শ্রবণ ও মননের পরে যোগশাস্ত্ান্থদারে নিদিধাঁসন যে, অবগত কর্তব্য, 
চরম নিদিধ্যাসন সমাধিবিশেষের অভ্যাস ব্যতীত যে, তত্ব-সাক্ষাঁকার হইতেই পারে না, ইহা মহর্ি 
গোতমেরও সম্মত, উহা সর্ধসন্্রত দিদ্ধান্ত। মহর্ষি এখানে এই প্রকরণের দ্বার & সিদ্ধান্তের 
প্রকাশ ও পু্ব্বপক্ষ নিরাসপুর্ক সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল তীহার এই স্তায়- 
শাস্ত্রোক্ত গ্রমাণাদি পদার্থের পরোক্ষ তন্বজ্ঞানকেই মুক্তির চরম কারণ বলেন নই । 
স্াষ্কার সথতোক্ত “দমাধিবিশেষে"র সংক্ষেপে হরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, প্রাণাদি 
ইঞ্জিরবর্গ হইতে প্রত্যা্ত এবং ধারক প্রবতুর দ্বার! ধার্ধ্যমাণ মনের আত্মার সহিত সংযোগই 
“নমাধিবিশেষ 1”  তাৎ্পর্য/টাকাকাঁব ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, মনকে ইন্দিয়বর্গ হইতে প্রত্যাহার 
করিয়া হৃৎপুণ্ুরীকাঁদি কোন স্থানবিশেষে প্রযস্রবিশেষ দ্বারা ধারণ করিলে অর্থাৎ, সেই স্থানে 
মনকে স্থির করিরা রাখিগল তখন এ মন ও আত্মার যে বিশিষ্ট সংযোগ জন্মে, তাহাই সমাধিবিশেষ | 
যে প্রযত্রের দ্বারা এঁ ধারণ হর, উহাকে ধারক প্রধন্র বলে। উহ! ঘোঁগাভ্যানসাধ্য ৪ যোগী গুরুর 
নিকটে শ্িক্ষণীর | সুযৃপ্তিকালেও মন ও আম্মার এরূপ সংবোগবিশেৰ জন্মে, কিন্তু তাঁহ! ত সমাধি- 
বিশেষ নহে। তাই ভাষ্যকার পরে এ সংবোগকে “তন্বুভূত্সাবিশিষ্ট” বলিয়া তন্বজিজ্ঞাসাঁবশতঃ 
যোগশাস্ত্রো্ত সাধনপ্রযুক্ত মন ও আম্মার যে পূর্ববোক্তরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, তাহাঁকেই 
সুত্রোক্ত “সমাধিবিশেষ” বলিয়াছেন । ন্ুষুপ্তিকালীন আত্মমনঃনংযোগ এরূপ নহে। কারণ, 
উহার মূলে তন্বজিজ্ঞানা ও তৎপ্রযুক্ত কোন সাধন নাই। পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইলে তখন 
আর গন্ধাঁদি ইঞ্জির়ার্থ বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মে না। কারণ, গ্রাণাদি ইঞ্জিরের সহিত মনের সংঘোগ 
ব্যতীত গন্ধা'দি ইন্দছিরার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু সমাধিস্ত যোগী ঘ্রাণাদি ইক্জির- 
সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া স্তানবিশেষেই স্থির করিরা রাখায় তাঁহার পক্ষে তখন আর 
গ্রাণাদি কোন ইন্দ্রিয়ের সহিতই মনের সংযোগ মন্তব হয় না। ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, 
পুর্বোক্তরূপ সমার্ধিবশেষের অভ্যাপবশতঃই তত্বসাক্ষার্কাঁর জন্মে। তাঁৎপর্ধ্যটাকাকার উহার 
ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন বে, তদ্দিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রযাত্রের উতৎ্পাদনই তাহার অভ্যান। দীর্ঘকাল 
সাদরে নিরন্তর সেই সমাধিবিশেষের অভ্যান করিলেই তৎপ্রযুক্ত তন্বসাক্ষাৎকার জন্মে। বস্তত্রঃ 
কাহারও অল্পদিন অভ্যাসে অথবা মধ্যে ত্যাগ করিরা অথবা শ্রদ্ধাশূন্ত বা সদিপ্ধ হইয়া অভ্যাসে 
উহা দৃ়ভূমি হয় না। দীর্ঘকান শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর অভ্যাস করিলেই এঁ অভ্যাস দৃঢ়ভূমি 
হয়। যোগদর্শনেও ইহা কথিত হইব্াছে১। দৃঢ়ভূমি অভ্যাস ব্যতীতও উহা! কার্ধ্যদাধক হয় 
না। মুদ্রিত তাৎপর্ধযটাকায় “সমাধিতসথাভ্যাদাৎ”--এইরপ স্থত্রপাঠের উল্লেখ দেখা বার। কিন্তু 
৯ তু দীর্ঘকালনৈরন্র্ধসৎকারাসেবিতে। দৃঢহুমি; 1১১৪৫ 





১৮৪ হ্যায়দর্শন [৪অ০, ২আ০ 


বাচস্পতি মিশ্র “নযারশ্থ্চীনিবন্ধে” “সমাধিবিশেষাঁভ//সাৎ” এইবূপই ্ুত্রপাঠ গ্রহণ করিরাছেন। 
অন্যাত্রও এরূপই হ্ত্রপাঠ গৃহীত হইরাছে। যোগশাস্ত্রে অনেক প্রকার সমাধি কথিত হইয়াছে । 
তন্মধ্যে চরম নিব্বিকল্পক সদ'ধিই এই স্থত্রে পবিশেষ” শবের দ্বারা মহবির বুনধিস্থ, বুঝা যায়। 
কারণ, উহাই চরম তন্বনাক্ষাকারের চন উপর । উহার অভ্যান ব্যতীত চরম তত্বদাক্ষাৎকার 
জন্মিতে পারে না| উহার জন্ত প্রথমে অনেক ধোগাদির অন্ুগ্ন কর্তব্য । পরে তাহা 
ব্যক্ত হইবে ॥৩৮1 

ভাধ্য। যছুক্তং_-“সতি হি তম্মিমিক্ডিয়ার্থেবু বুদ্ধয়ে! নোতপব্যন্তে” 


ইত্যেতত__ 


সুত্র । নার্ঘবিশেষপ্রাবল্যাৎ ॥৩১॥৪৪৯)॥ 


অনুবাদ। (পুর্ববপক্ষ) যে উক্ত হইয়।ছে_-“সেই সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দ্রিয়ার্থ- 
সমৃহবিষয়ে জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হয় ন।”__ইহ| নহে অর্থাৎ উহ। বলা যায় না) 
যেহেতু, অর্থবিশেষের অর্থাৎ ইন্জ্রিয়ার্থ-বিষয়-বিশেষের প্রবলতা আছে । 


ভাষ্য । অনিচ্ছতোহপি বুদ্ধ]ৎপত্ের্নৈতদৃযুক্তং | কন্মাৎ ? অর্থ- 
বিশেষপ্রাবল্যাৎ। অবুভুৎসমানস্তাপি বুদ্ধ/ৎপ্তি্দষ্টা, যথা 
স্তনয়িতব,শব্দপ্রভৃতিযু। তত্র লমাধিবিশেষে! নোপপদ্যতে । 

অনুবাদ । জ্ঞানেচ্ছাশৃন্য ব্যক্তিরও জ্ঞানোতপত্তি হওয়ায় ইহা যুক্ত নহে। 
(প্রশ্ন ) কেন ? (উত্তর) যেহেতু অর্থবিশেষের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহা বিষয়বিশেষের 
প্রবলতা আছে। ( তাতপর্য/; ) জ্ঞানেচ্ছা শুন্য ব্যক্তিরও জ্ঞানোত্পত্তি দৃষ্ট হয়, 
ঘেমন মেঘের শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে । তাহা হইলে সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না। 

টিগ্লনী। মধর্ষি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই স্ত্ের দ্বারা পূর্বপক্ষ দমর্থন করিয়ছেন দে, সমাধি- 
বিশেষ হইতেই পারে না। কারণ ইন্দিরগ্রাহ অনেক বিবরবিশেবের প্রবলতাঁবশতঃ তদ্দিষযে 
জ্ঞানেচ্ছ! না থাকিনেও জ্ঞান জন্মে। অতএব সমাধিবিশেব হইলে ইন্জিনার্থবিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মে 
না, ইহা বলা যার না। ভা'ব্যকার পূর্ননত্রভান্যে ই কথা বলিয়া, পরে & কথার উল্লেখপু্দীক এই 
পূর্বপক্ষসথত্রের অবতারণা করিরাছেন। ভাব্যকারের প্রথমৌক্ত “ইত্যেতৎ” এই বাক্যের সহিত 
সুত্রের প্রথমস্থ “নঞ শব্দের যোগই তীহার অভিপ্রেত। ভাষ্যকার “অনিচ্ছতোইপি” ইত্যাদি 
সন্দর্ভের ছারা সৃত্রার্থ ব্যাখ্যা করির্না, পরে উহারই তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহার জ্ঞানেচ্ছা 
নাই, তাহারও বিষরবিশেষে জানোৎপন্তি দেখা বায়। যেমন সহপা মেঘের শব্দ হইলে ইচ্ছা! না 
থাকিলেও লোকে উহ শ্রবণ করে। এইরূপ আরও অনেক “অর্থাবিশেষ” অর্থাৎ ইন্দিগ্রান্থ 


৪০শ সত] বাতস্যায়নভাষ্য ১৮৫ 


বিষয় আছে, যদ্ধিষয়ে প্ররত্যক্ষের ইচ্ছা! না থাকিলেও প্রত্যক্ষ অনিবার্ধ্য । সুতরাং পূর্ধন্ত্রোক্ত 
সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না অর্থাৎ, উহ! নানাবিষর-জ্ঞনের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইরা উৎপন্নই হইতে 
পারে না। গন্ধাদি পঞ্চ বিষরকে মহর্ষি তাহার পূর্বকথিত দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে “অর্থ” 
বলিম্লাছেন। উহাকে “ইন্জরিয়ার্থ*ও বলা হইয়াছে ( প্রথম খণ্ড, ১৮০-_৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )| উহার 
মধ্যে এমন অনেক অর্থাবশেষ আছে, যাহা পৃর্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইতে প্রবল। সুতরাং সমাধিস্থ 
বা সমাধির অন্ত প্রবত্রবান্‌ ব্যক্তির এঁ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানোৎপন্তির ইচ্ছা! না থাকিলেও জ্ঞানোৎ" 
পত্তি অনিবার্ধ্য! সুতরাং উহা! সমাধির অনিবার্ধ/ প্রতিবন্ধক হওয়ার উহ! কখনও কাহারই 
হইতে পারে না। অতএব পূর্বস্থত্রে তৰ্দাক্ষাৎ্কারের যে উপায় কথিত হইর়াছে, তাহা অসম্ভব 
বলিয়া অযুক্ত, ইহাই পুর্বক্ষবাদীর বক্তব্য !৩৯। 


সুত্র। ক্ষুদাঁদিভিঃ প্রবর্তনাচ্চ ॥৪০।৪৫০| 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) ক্ষুধা প্রভৃতির দ্বারা ( জ্ঞানের ) প্রবর্তন-€ উৎপত্তি ) 
বশতঃও € সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না )। 


ভাষ্য। ক্ষুংপিপাসাভ্যাং শীতোঞ্চাভ্যাং ব্যাধিভিশ্চানিচ্ছতোহপি 
বুদ্ধয়ঃ প্রবর্তন্তে। তন্মাদৈকাগ্রযানুপপত্তিরিতি। 


অনুবাদ। ক্ষুধ ও পিপাসাবশতঃ, শীত ও উষ্ণবশতঃ এবং নানা ব্যাধিবশতঃ 
জ্ঞানেচ্ছাশূন্য ব্যক্তিরও নান! জ্ভান উৎপন্ন হয়। অতএব একাগ্রতার উপপস্তি 
হয় না। 


টিগ্ননী। পূর্বোজ্ পূর্ববপক্ষ সমর্থন করিতে মহষি আবার এই স্থত্রের দ্বারা ইহাঁও বলিয়াছেন 
ঝে, ক্ষুধা গ্রতৃতির দ্বারা অনিচ্ছ! সহ্বেও নানা! জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্ধ্য বলিয়াও পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ 
উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার সুত্রোক্ত আদি শব্দের দ্বারা পিপাসা এবং শীত উষ্ণ ও নানা ব্যাধি গ্রহণ 
করিয়া ত্রার্থ ব্যাধ্য| করিয়াছেন যে, ক্ষুধাদিবশতঃ বিষয়বিশেষে ইচ্ছা না থাঁকিলেও যখন নানা 
জ্ঞান অবশ্যই জন্মে, সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা কোনরূপেই সম্ভব নহে। চিত্তের একাগ্রতা বা 
ব্ষয়বিশেষে স্থিরত! সম্ভব না হইলে সবিকল্পক সমাধিও হইতে পারে না। সুতরাং নির্ধিকল্নক 
সমাধির আশাই নাই। যোগদর্শনেও “ব্যাধিস্ত্যান” (১1৩০) ইত্যাদি স্ৃত্রের দ্বারা যোগের অনেক 
অন্তরায় কথিত হইয়াছে এবং প্র ব্যাধি প্রভৃতিকে “চিত্রবিক্ষেপ” বলা হইয়াছে। ফলকথাঁ, 
ইচ্ছা না থাকিলেও নানা কারণবশতঃ নানাবিধ জ্ঞানোৎপত্তি অনিবাধ্য বলিয়া চিত্তের একাগ্রতা 
সম্ভব না হওয়ায় পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইতেই পারে না। স্মৃতরাং তন্বসাক্ষা্কারের কোন 


উপায় না থাকায় অহঙ্কারের নিবৃত্তি ও মোক্ষ অদস্তব, ইহাই পূর্ববপক্ষবাদীর মূল তাৎপর্য 1০1 
২৪ 
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ভাষ্য । অস্ত্েতৎ সমাধিং বিহাঁয় ব্যু্থানং বুননিমিত্তং সমাধি- 
প্রত্যনীকঞ্চ, সতি ত্বেতস্মিন্__ 


অনুবাদ। (উত্তর) সমাধি ত্যাগ করিয়া বুখান এবং বুখানের নিমিন্ত সমাধির 
“প্রত্যনীক” অর্থাৎ বিরোধী, ইহা থাকুক, কিন্তু ইহা থাকিলেও-_ 


সুত্র। পূর্বরুতফলান্ুবন্ধাতিদ্রৎপত্তিঃ 1৪১॥৪৫১॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) পপুর্ববকৃত” অর্থাৎ পুবিগ্লন্মনঞ্চিত প্রকট ধর্্মজন্ত 
“ফ্লানুবন্ধ*-€ যোগাভ্যাসসাম্থ্য )বশতঃ সেই সমাধিবিশেষের উৎপন্তি হয় । 


ভাষ্য । পুর্ববকৃতো৷ জন্মান্তরেপচিতস্তত্জ্ঞানহেতুর্দর্্ প্রবিবেকঃ | 
ফলানুবন্ধো! যোগাভ্যাসদামর্থ্যং ৷ নিষ্ষলে হাভ্যাসে নাঁভ্যানমান্রিয়েরন্‌। 
দৃষ্টং হি লৌকিকেু কর্মন্থভ্যাসদামর্ঘ্ং | 
অনুবাদ। পপুর্ববকৃত” বলিতে জন্মান্তরে সঞ্চিত, তব্জ্ঞানহেতু ধর্ম প্রবিবেক 
অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সংস্কীররূপ ধন্্ম। “ফলানুবন্ধ” বলিতে যোগাভ্যাসে সামর্থ্য । [ অর্থাৎ 
এই সূত্রে “পুর্ববকৃত ফলানুবন্ধ” শব্দের দ্বার! বুঝিতে হইবে,_জন্মান্তরসঞ্চিত প্রকৃষ্ট 
সংস্কারজন্য যোগাভ্যাসসামর্ঘ্য । অভ্যাস নিষ্ষলই হইলে অভ্যীসকে কেহই আদর 
করিত না। লৌকিক কর্্মসমূহেও অভ্যাসের সামর্থ্য দৃষ্টই হয়। 


টিগ্লনী। পূর্বোক্ত পৃর্বপক্ষের উত্তরে এই স্থত্রের দ্বারা মহর্ষি দিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, পূর্বরুত 
ফলান্ুব্ন্ধ”ব্শতঃ দেই সমাঁধিবিশেষ জন্মে। বান্তিককার ইহার ব্যাখ্য। করিগ়াছেন বে, পূর্বজন্মে 
অভ্যন্ত যে সমাধিবিশেষ, তাহার ফল বে ধর্ম, তজ্জন্য পুনর্্ধার সমাধিবিশেষ জন্মে ৷ তাৎপর্য)টীকাকার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ববজন্মকৃত যে সমাধি, তাহার ফল যে সংস্কার, তাহার “ভন্থুবন্ধ” অর্থাৎ 
স্থিরতাবশতঃ সমাধিবিশেষ জন্মে । মহধি তৃতীর অধ্যায়ের শেষেও শরীরস্থষ্টি পুর্ববজন্মক্ূৃত কর্ম. 
ফলজন্ত, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে "পূর্ককৃতফগানুবন্ধাত্তছৎপত্তিঃ” (২৬০) এই সুত্র 
বলিয়াছেন। দেখানে ভাষ্যকার পুর্ববশরীরে কৃত কর্নকে পপূর্বকৃত” শবের দ্বারা এবং ভঙ্গন্ত 
ধন্দাধন্মকে “ফল” শব্দের দ্বারা এবং এ ফলের আত্মাতে অবস্থানই “অন্থুবন্ধ” শব্দের দ্বার! ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন (তৃতীক় খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য )৷ তদন্থুসারে এখানেও মহধির এই স্থত্রের দ্বারা 
পূর্ববক্কৃত সমাধির ফল যে ধন্মবিশেষ, তাহার জন্গুবন্ধ অর্থাৎ আত্মাতে অবস্থানবশতঃ ইহজন্মে 
সমাধিবিশেষ জন্মে-_-এইরূপ সরল ভাবে সুত্রার্থ ব্যাখ্যা করা বায়। বার্তিককার এরূপ ভাবেই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত তাৎপর্যটাকাকার হৃত্রোক্ত “ফল” শবের দ্বারা সংস্কার এবং “অন্থুবন্ধ" 
শব্ের দ্বারা স্থিরতা বা স্থায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেধার্থ ব্যাথ্যা করিয়াছেন । অর্থাৎ, তাহার মতে 
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পুর্বাজন্মকৃত সমাধি ইহজন্মে না থাকিলেও তজ্জন্য সংস্কাররূপ যে ফল, তাহা ইহজন্মেও আত্মাতে 
অন্ধবদ্ধ থাকে । উহার স্থাদিত্ববশতঃ তজ্জন্ত ইহজন্মে সমাধিবিশেষ জন্মে, ইহাই স্ত্রার্থ। তদন্ুসারে 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে এঁরূপই ব্যাখ্যা! করিয়া, পরে তাহার নিজের বুদ্ধি অন্ুদারে সথত্রার্থ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, পূর্বক বে ঈশ্বরের আরাধনারূপ কর্ম, তাহার ফল যে ধর্্মবিশেষ, তাহার 
সম্বন্ধবিশেষজন্য ইহজন্মে সমাধিবিশেষ জন্মে । বৃত্তিকার তাহার নিজের এই ব্যাখ্যা সমথনের জন্ত 
এখানে শেষে যোগদর্শনের “সমাধিসি দ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ” (২1৪৫) এবং “ততঃ .প্রত্যকূচেতনাধি- 
গমোইপান্তরায়াভাবশ্ঠ” (১২৯) এই ত্র উদ্ধৃত করিরা বলিয়াছেন যে, ইশ্বরপ্রণীধান- 
বশতঃ ব্ষিয়ের প্রতিকূল ভাবে চিত্তের স্থিতি এবং যোগের অন্তরায়ের অভাব হয়) সুতরাং সমাধ" 
বিশেষের উৎপত্তি হইর! থাকে । পূর্বোক্ত যোগস্ত্রান্থদারে বৃত্তিকারের এই সরল ব্যাধ্য! সুদংগত 
হয়, সন্দেহ নাই। [ও 
কিন্তু ভাষ্যকার এখানে অন্ত ভাবে স্থত্রার্থ ব্যাখ্য। করিতে প্রথমে হত্রোক্ত পপুর্বকৃত” শখের 
অর্থ বলিয়াছেন_জল্মান্তরে সঞ্চিত তত্বজ্ঞানের হেতু ধর্মপ্রবিবেক। তাৎ্পর্ধযটাকাকার এ 
“প্রবিবেক” শব্দের বুৎ্পত্তিবিশেষের দ্বারা উহার অর্থ বলিয়াছেন-_-প্ররুষ্ট। প্রকৃষ্ট ধর্মই ধর্ম 
প্রবিবেক । উহা আত্মধন্্ম সংস্কারবিশেষ১ | উহা তৰজ্ঞানের হেতু । কারণ, মুমুক্ষুর প্রবত্ব- 
সমূহ মিলিত হইয়া ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে না থাকার তাহ তত্বজ্ঞানের হেতু হইতে পারে না। 
ভাষ্যকার পরে স্থৃত্রোক্ত “ফলান্ুবন্ধ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, যোগাভ্যাস-সামর্থ্য। তাহ! হইলে 
ভাষ্যকারের শ্রী ব্যাখ্যান্থ্ারে তাহার মতে হৃত্রার্থ বুঝা যায় যে, *পূর্ববরৃত” অর্থাৎ পূর্বজন্মে 
মঞ্চিত বে প্রকৃষ্ট সংস্কাররূপ ধর্ম, তজ্জন্ত “ফলানুবন্ধ” অর্থাৎ যোগাভ্যাসসামর্থবশতঃ সমাধি- 
বিশেষের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ মহ্ষ্ষির তাৎপর্য্য এই যে, সমাধি ত্যাগ করিয়৷ বুখান অর্থাৎ 
নান প্রতিবন্ধকবশতঃ সমাধির অন্থুৎ্পত্ত বা ভঙ্গ অবশ্ঠই স্বীকার্ধ্য এবং এ বুখানের কারণ 
সমাধিবিরোধী অনেক আছে, ইহাও ন্থীকার্ধ্য। কিন্তু তাহ! থাকিলেও অধিকারিবিশেষের পুর্ব- 
জন্মসঞ্চিত সংস্কাররূপ ধর্মবিশেষজনিত যোগাভ্যার-দামধ্যবশতঃ সমাধিবিশেষ জন্মে। ভাষ্যকার 
প্রথমে মহধির এই তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়া এই সিদ্ধান্ত-সথত্রের অবতারণা! করিয়াছেন। বস্ততঃ 
পুর্বজন্মসঞ্চিত সংস্কার ও অদৃষ্টবিশেষের ফলে অনেক যোগীর তীব্র সংবেগ( বৈরাগ্য )বশতঃ ইহ- 
জন্মে শীঘ্রই যোগাভ্যাসে অপাধারণ সামর্থ্য জন্মে। তজ্জন্য তীহাদিগের অতি শীঘ্রই সমাধিলাভ ও 
উহার ফল হইয়া থাকে। যোগদর্শনেও “তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ” (১২১) এই হৃত্রের দ্বারা 
উহা কথিত হইগ্লাছে। সংবেগ বা বৈরাগ্যের মৃছুত', মধ্যতা ও তীব্রতা বে, পূর্ববজন্মদঞ্চিত 
ংস্কার ও অদৃষ্টবিশেষপ্রধুক্তই হইর! থাকে, ইহা যোগভাষ্যের টাকায় এ স্থলে শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্রও 
লিথিয়াছেন। পূর্বোক্ত অনৃশ্ঠমান সংস্কার কল্পনা কেন করিব? উহার প্রয়োজন কি? 
ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, অন্যাস নিক্ষলই হইলে অভ্যাসকে কেহই আদর 
১। প্রবিবিচাতে বিশিষ্টতেহনেনেতি প্রবিবেকঃ | ধশ্বশ্চাসৌ প্রবিবেকশ্চেতি বর্ম প্রবিবেক, প্রকৃষ্ট সংস্কার, স তু 
আত্মধন্ধ ইতি ।-_তাৎপর্াটাকা। 
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করিতনা। লৌকিক কর্মে অভ্যাস-সামর্থয দেখা যাঁয়। তাঁৎপ্ধ্য এই যে, লৌকিক কর্ম অভ্যাস 
করিতে করিতে খন তাহাতেও ক্রমে সীমর্ঘ্য জন্মে, এবং অধিকারিবিশেষের অধিকতর সামর্থ্য 
জন্মে, ইহা দেখ। যাইতেছে, তখন অলৌকিক কর্ম্মও অভ্যাস করিতে করিতে দীর্ঘকালে তাহাতেও 
বিশেষ সামর্থ্য অবশ্যই জন্মিবে, সন্দেহ নাই । অভ্যাসের কোন ফল ন! থাকিলে অর্থাৎ উহা ক্রমশঃ 
উহাতে সামর্ঘ্য না জন্মাইলে কেহই উহা করিতে পারে না অর্থাৎ সকলেই উহা! ত্যাগ করে। কিন্ত 
যখন স্থুচিরকাল ুইতে বু বহু যোগী স্থুকঠিন যোগাভ্যাসও করিতেছেন, তখন উহা নিক্ষল নহে। 
উহা ক্রমশঃ এ কার্য্যে সামর্থ জন্মায় । তাহার ফলে নির্রিকষ্নক সমাধি পর্য্যন্ত হইয়! থাকে, ইহা 
অবশ্ঠ শ্বীকার্ধ্য। কিন্তু যৌগাভ্যাসে এ বে সামর্থা, তাহা পূর্বসঞ্চিত সংস্কারবিশেষের সাহায্যেই 
জন্মিয়া থাকে । এক জন্মের সাধনায় উহ! কাহারই হয় না। অনেক জন্মের বু বু অস্থায়ী 
প্রযত্রবিশেষ মিলিত হইয়! তত্বসাক্ষাৎকারের পুর্ববে থাকে না। সুতরাং উহ! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
তসাক্ষাৎকার জন্মাইতেও পার না। কিন্তু তজ্জনিত স্থারী অনেক সংস্কার-বিশেষ কল্পনা 
করিলে এ সমস্ত সংস্কার কোন জন্মে মিলিত হইয়া অধিকারিবিশেষের তীব্র বৈরাগ্য ও সমাধি- 
বিশেষের অভ্যাসে অসাধারণ সামর্থ্য জন্মাইয়! তাহার ত্ব-দাক্ষাকারের সম্পাদক হয়। ্ুতরাং 
প্র সংস্কার অবশ্ঠ শ্থীকার্ধ্য। উহা আত্মগত প্ররুষ্ট ধর্ম 1৪১৫ 

ভাষ্য । প্রত্যনীকপরিহা রার্থ্চ-_ 

অনুবাদ। প্রত্যনীক” অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত সমাধিবিশেষলাভের বিরোধী বা 
অন্তরায়ের পরিহারের উদ্দেশ্বোও-_ 


নুত্র। জরণ্যগুহাপুলিনাদিযু যোগাঁভ্যাসোপদেশঃ ॥ 
॥৪8২।৪৫২॥ 
অনুবাদ । অরণ্য, গুহা ও পুলিনাদি স্থানে যোগাভ্যাসের উপদেশ হইয়াছে। 
ভাষ্য । যোগাভ্যামজনিতো। ধর্ম্ো৷ জন্মান্তরেইপ্যনুরর্ততে । প্রচয়- 
কাষ্ঠাগতে* তত্বজ্ঞানহেতেো ধর্মে প্রকৃষ্টায়াং সমাধিভাবনায়াং তত্ব- 
জ্ঞানমুপদ্যত ইতি। দৃষটশ্চ সমাধিনাহর্থ বিশেষ-প্রাবল্যাভিতবঃ,-_ 
“নাহমেতদশৌষং নাহমেতদজ্ঞাসিষমণ্তত্র মে মনোহভূ”দিত্যাহ লৌকিক 
ইতি । 


অনুবাদ। যোগাভ্যাসজনিত ধম জন্মান্তরেও অন্ুবৃত্ভ হয়। তত্বজ্ঞানের 








১। প্রচয়কাষ্ঠী প্রচয়াবধির্যতঃ পরমপরঃ প্রচয়ে! নাস্তি। তংসহকারিশালতয়া প্রবৃষ্টায়াং সমাধিভাবনায়াং 
1সমিধপ্রবত্তঃ সমাধিভাবনা তস্তামিত্যর্থ;।--তাৎপধ্যটাকা। 
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হেতু ধর্ম «প্রচয়কান্ঠা” অর্থাৎ যাহার পর আর “চয়” বা বৃদ্ধি নাই, সেই বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইলে “সমাধিভাবনা” ( সমাধিবিষয়ক প্রযত্) প্রকৃষ্ট হওয়ায় তন্ব-ভঞান 
উৎপন্ন হয়। “সমাধি” অর্থাৎ চিন্তের একাগ্রতাকর্তৃক অর্থবিশেষের প্রাবল্যের 
অভিভব দৃষ্টও হয়। ( কীরণ ) “আমি ইহ! শুনি নাই, আমি ইহ! জানি নাই, আমার 
মন অন্য বিষয়ে ছিল,” ইহা লৌকিক ব্যক্তি বলে। 


টিপ্নী। পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষের উত্তরে মহষি পরে আবার এই স্থত্রের দ্বারা আরও বলিয়াছেন 
ষে, সমাধির অন্তরায় পরিহারের জন্ত শান্তর অরণ্য, পর্ত-গুহা ও নদীপুলিনাদি নির্জন ও নির্ববাধ 
স্থানে যোগাভ্যাসের উপদেশ হইরাছে। অর্থাৎ এ সমন্ত স্থানে ঘোগাভ্যাসে প্রবৃন্ত হইলে স্থানের 
গুণে অনেক অন্তরায় ঘটে না। সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব হওয়ায় পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষের 
উৎপত্তি হইতে পারে। ভাষ্যকার এই সরলার্থ স্থাত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা অনাবশ্তক বলিয়া তাহা 
করেন নাই। কিন্তু মহর্ষির পূর্ধস্থত্রাক্ত উত্তরের সমর্থনের জন্য তহার সধুক্তিক সিদ্ধান্ত সুব্যক্ত 
করিতে পরে এই স্থত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন বে, যোগাভ্যাজনিত বে ধর্ম, তাহা জন্মাস্তরেও অন্থুবৃত্ত 
হয়। অর্থাৎ পুর্রপূর্জন্মকৃত যোগাত্যাসজনিত যে ধর্ম, তাহা পরজন্মেও থাকে। তৰজ্ঞানের 
হেতু এ ধর্ম ক্রমশঃ বৃদ্ধির চরম সীমা প্রাপ্ত হইলে তখন উহার সাহাধ্যে কোন জন্মে সমাধিবিষয়ক 
ভাবনা অর্থাৎ প্রসব প্রকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে সমাধিবিশেষ্রে উৎপত্তি হওয়ায় তখন তত্ব" 
সাক্ষাৎকাররূপ তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হর। তখন অর্থবিশেষের গ্রাবল্যবশতঃ সহসা নানা জ্ঞানের 
উৎপত্তি হইয়া, উহা সমাধিবিশেষের অস্তরায়ও হইতে পাঁরে নাঁ। কারণ, বিষয়বিশেষে একাশ্রতা- 
রূপ যে সমাধি, তাহা উৎপন্ন হইলে অর্থবিশেষের প্রাবলাকে অভিভূত করে। ভাষ্যকার ইহা 
সমর্থন করিতে পরে লৌকিক বিষয়েও ইহার দৃষ্টান্ত গ্রবর্শনৈর জন্য বলিয়াছেন যে, বিষয়বিশেষে 
চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধিকর্ক অর্থাবশেষের প্রাবল্যের যে অভিভব হয়, ইহা দৃষ্টও হয়। 
কারণ, কোন লৌকিক ব্যক্তি কোন বিষয়বিশেষে একাগ্রচিত্ত হইয়া যখন উহারই চিন্ত। 
করে, তখন অপরের কোন কথ। শুনিতে পাদ না। প্রবল অন্য বিষয়েও তাহার তখন কোঁন 
জ্ঞান জন্মে না। পরে তাঁহাকে উত্তর না দিবার কারণ জিজ্ঞানা করিলে দে বলিয়া থাকে 
যে, “আমি ত ইহ! কিছু শুনি নাই, ইহা কিছু জানি নাই, আমার মন অন্যাত্র ছিল।” 
তাহ! হইলে বিষয়বিশেষে তাহার চিত্তের একাগ্রতা যে, ততকাঁলে অন্ত বিষয়ের প্রবলতাকে 
অভিভূত করিরাছিল, অর্থা্চ ভন্য বিষ জ্ঞানোৎপন্তির প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, ইহা স্বীকার্ধ্য। 
স্কৃতরাং উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে যোগীরও বিষয়বিশেষে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি জন্মিলে তখন 
উহাও অন্ত বিবিয়ের প্রাবস্যকে অভিভূত করে, অর্থাৎ ভন্য ব্ষিয়ে জ্ঞানোৎপন্তির প্রতিবন্ধক হয়। 
সুতরাং কারণ সন্বেও বিবরাত্তরে জ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহাও স্বীকার্ধ্য | মহষি এই সুত্রের 
দ্বারা স্থানবিশেষে চিত্রের একাঁগ্রতী যে সন্তব, ইহাই প্রকাশ করায় ভাষ্যকার এই হৃত্রের দ্বারা 
পূর্বোক্ত এঁ যুক্িরও সমর্থন করিয়া পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষের নিরাম করিয়াছেন। অর্থাণড পুর্বরপক্ষ- 
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বাদী যে অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ নানাবিধ জ্ঞানের উৎপত্তি অনিবার্ধ্য বলিয়া কাহারও সমাধি- 
বিশেষ জন্মিতে পারে না বলিয়াছেন, তাহা! বলা যার না। কারণ, পুর্বপূর্বজন্মক্ৃত বোগাভ্যাসজনিত 
ধর্মের সাহায্যে এবং স্থানবিশেষের সাহায্যে যোগীর অভীষ্ট ব্ষিয়ে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি 
অবশ্ই জন্মে, এবং উহ সমস্ত বিরবিশেষের প্রাবল্যকে অভিভূত করিরা তদ্বিষয়ে জ্ঞানোৎপন্তির 
প্রতিবন্ধক হওয়ায় তখন সেই সমস্ত বিষয়ে কোন জ্ঞনই জন্মে না? অতএব ক্রমে নির্বকল্পক 
সমাধিবিশেষের উৎ্পন্তি হওয়ার তখন তত্বসাক্ষাৎকাররূপ ত্বজ্ঞান জন্মে ॥ এ তন্বসাক্ষাতৎকার- 
জন্য যে সংস্কার, উহারই নাম “তন্বজ্ঞানবিনৃদ্ধি” । উহাই অনাদিকালের মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারকে 
বিনষ্ট করে। ঘোগদর্শনে মহধি পতঞ্রলিও বলিয়াছেন, “তজ্জঃ সংস্কারোহ্ন্সংস্কারপ্রতিবন্ধী” 
(১/৫০)। সংসারনিদান অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইলে আর সংসার হইতে পারে না । সুতরাং মোক্ষ 
অবশ্ঠন্তাবী, উহা৷ অগন্তব নহে, ইহাই মহষির তাঁুপর্ষয। 

মহষি এই স্বত্রের দ্বারা যে দেশবিশেষে যোগাভ্যাসের উপদেশ বলিয়াছেন, তদ্ন্বারা যোগাত্যাসে & 
সমস্ত দেশনিরম অর্থাৎ এ সমস্ত স্থানেই বে যোগাভ্যান কর্তব্য, অন্তত্র কর্তব্য নহে, ইহ! বিবক্ষিত 
নহে। কিন্তু যেস্থানে চিত্রের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই উহা কর্তব্য, ইহাই বিবক্ষিত। 
কারণ, যোগাভ্যাসের দরিগদেশকালনিযর়ম নাই। বে দিকে, বে স্থানে ও যে কাঁলে চিত্তের একাগ্রতা 
জম্ম, সেই স্থানেই উহী কর্তব্য কারণ, একাগ্রতা লাভের সাহায্যের জন্যই শাস্ত্রে যোগা- 
ভ্যাসের দেশাদির উল্লেখ হইয়াছে। বেদীস্তদর্শনের পযক্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ” (৪1১১৭) 
এই স্ত্রের দ্বারাও উত্ত দিদ্ধান্তই স্ুব্যক্ত করা হইয়াছে। সাংখ্য্থত্রকারও বলিয়াছেন,_-“ন স্থান- 
নিরমশ্চিততপ্রসাদাৎ্” (৬৩১) অবশ্ঠ উপনিষদেও "সমে শুচৌ শর্করাবক্িবানুকাবিবজিতে” 
ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর, ২১০) শ্রুতিবাক্যের দ্বার! যোগাভ্যাসের স্থানবিশেষের উল্লেখ হইয়াছে। 
কিন্তু ইহার দ্বারাও বে স্থানে চিন্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই যোগাভ্যাস কর্তব্য, ইহাই তাতপর্য্য 
বুঝিতে হইবে । উক্ত বেদান্তমতত্ান্থদারে ভগবান্‌ শঙ্করাচীর্ধ্যও উহার ভাষ্যে উক্ত শ্রুতি উদ্ধত 
করিয়৷ উক্তরূপই তাৎ্পর্য/ প্রকাশ করিরাছেন। পন্তায়বাস্তিক” ও “তাৎপর্য্যটাকাশ্ম এই স্থৃত্রের 
কোন উল্লেখ দেখা যার না। মনে হয়, এই জন্তই কেহ কেই ইহা ভাষ্যকারেরই উত্ভি বলিতেন, ইহা 
বুত্তিকার বিশ্বনাথের কথান্ন পাওয়া যার। কিন্ত বৃত্তিকার ইহা মহর্ষির সুত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন । 
বাচম্পতি মিশ্রের “ন্যায়হচীনিবন্ধ” ও “ন্যায় সৃত্রোদ্ধারে”ও ইহী স্ত্রমধ্যে গৃহীত হই্লাছে 1৪২ 


ভাষ্য । যদ্যর্ঘবিশেষপ্রাবল্যাদনিচ্ছতোহপি বুদ্ধ্যৎপত্তিরনুজ্ঞায়তে-_- 
অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) যদি অর্থবশেষের প্রীবল্যবশতঃ জ্ঞানেচ্ছাশুন্য 
ব্যক্তিরও জ্ঞানোতপন্তি স্বীকার কর, ( তাহা হইলে )-_ 


সুত্র। অপবরগেইপ্যেবৎএসঙ্গঃ ॥8৩।৪৫৩॥ 
অনুবাদ। মুক্তি হইলেও এইরপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি হয়। 


৪৪শ স৩] বাৎস্যায়নভাষ্য ৃ ১৯১ 


ভাষ্য। মুক্তন্তাঁপি বাহার্থ-সামর্ঘ্য'দৃবুদ্ধয় উৎপদ্যেরন্নিতি | 
অনুবাদ। মুক্ত পুরুষেরও বাহ্য পদার্থের সামর্থ্যবশতঃ জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন 
হউক? 


টিপ্লনী। জ্ঞানেচ্ছা ন! থাঁকিলেও অর্থাবশেষের প্রবনত'বশতঃ সেই অর্থবিশেষে জ্ঞান জন্মে, 
ইহা স্বীকার করিয়াই মহর্ষি পৃর্নোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান করিপ়াছেন। তাই পূর্বরপক্ষবাদী অথবা 
অন্য কোন উদদাদীন ব্যক্তি এখানে অপন্তি করিতে পারেন যে, তাহা হইলে মুক্তি হইলেও জ্ঞানের 
উৎপত্তি হউক? অর্থাৎ বদি জ্ঞানের ইচ্ছা! না থাকিলেও কোন কোন বাস বিষয়ের প্রবলতাবশতঃ 
সেই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান জন্মে,ইছা স্বীকার কর, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেরও সময়বিশেষে সেই সমস্ত 
বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হট্ক? তাৎ্পর্য্য এই যে, সহপা মেবগঞ্জন হইলে নেই শব্ববিশেষের প্রবলতা” 
বশতঃ মুক্ত পুরুষও উহা শ্রবণ করিবেন ন। কেন? এইরূপ অন্যান্ত বাহা বিষয-বিশেষেও অন্যের স্তায় 
তীহারও জ্ঞান জন্মিবে না কেন? মহর্ষি এই পূর্বপক্ষস্থত্রের দ্বারা উক্ত আপত্তি প্রকাশ করিয়া, 
পরবর্তী ছুই শ্ত্রের দ্বার! ভ্রান্তিমূলক উক্ত আপন্ভতিরও এখানে থণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। ভাব্য- 
কার উক্ত আপত্তির হেহ্‌ প্রকাশ করিতে লিখিরাছেন,_-বাহার্থনামর্ধ্যাৎ 1” অর্থাৎ, আপত্তি- 
কারীর কথা এই যে, বাহা পদার্থের তদ্বিষর়ে জ্ঞানোতপত্তিতে সামর্থ্য আছে। অর্থাৎ বাহ 
পদদার্থবিশেষের এমনই মহিমা আছে, বে জন্য উহা ইব্রির়াদিকে অপেক্ষ! না করিয়াও তদ্বিষয়ে 
জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ। এইরূপ ত্রমমূলক আপন্তিই মহবি এই স্ুত্রের দ্বারা প্রকাশ 
করিয়াছেন 13৩! 


সুত্র। ন নিষ্পন্নাবশ্যন্তাবিত্বীৎ ॥88)8৫8| 
অনুবাদ। ( উত্তর ) না, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের ভ্বানোৎপন্তির আপত্তি হয় না। 
কারণ, “নিষ্পন্নে অর্থাৎ কর্ম্মবশতঃ উৎপন্ন শরীরেই ( জ্ঞানোশ্পভ্তির ) অবশ্ব- 
স্তাবিতা৷ আছে । 


ভাষ্য । কর্মাবশান্লিষ্পন্নে শরীরে চেটে্ডরিয়ার্থাশয়ে নিমিত্তভাবা- 
দবশ্যন্তাবী বুদ্ধীনামুত্পাদঃ|। নচ প্রবলোইহপি সন্‌ বাহ্যোহর্থ আত্মনে! 
বুদ্ধ্যৎপাদে সমর্থ ভবতি। তম্তেক্দ্িয়েণ সংযোগাদবুদ্ধযতপাদে 
সামর্ঘ্যং দৃষ্টমিতি । 

অনুবাদ । কর্্নবশতঃ উৎপন্ন চেষ্টা, ইন্ড্রিয় ও অর্থের আশ্রয় শরীরে নিমিন্তের 
সত্তাবশতঃ জ্ঞানসমূহের উৎপাদ অবশ্থন্তাবী। [ অর্থাৎ পুর্বেবাক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত 
শরীর থাকিলেই জ্ঞানোতপন্তির নিমিত্ত থাকীয় অবশ্য জ্ঞানোত্পন্তি হয়, ইহা স্বীকার 


১৯২ হ্যায়দর্শন [ ৪অ৩, ২আঁ০ 


করি ]কিন্তু শেরীর ন। থাকিলে) বাহ পদীর্থ প্রবল হইলেও আতর জ্ঞানোৎপত্তিতে 
সমর্থ হয় নাঁ। (কারণ) সেই বাহা বিষয়ের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগপ্রযুক্তই 
জ্ঞানোৎপত্তিতে সামর্থ্য দৃষ্ট হয় | 

টিগ্ননী। পুর্কোদ্ত ত্রান্তিযূলক আপন্তির খণ্ডন করিতে মহষি এই স্বৃত্রের দ্বার| বলিয়াছেন 
যে, উক্ত আপত্তি হইতে পারে না। কারণ; প্রাক্তন কর্্ববশতঃ যে শরীর পনিষ্পন্ন” বা উৎপন্ন 
হয়, উহা থাঁকিলেই গেই শরীরাবচ্ছেদে জ্ঞানোৎপন্তির অনত্যন্ত,বিত! আছে । অর্থাৎ শরীর 
থাকিলেই জ্ঞানের নিমিন্ত থাকায় বাহা বিষর-বিশেষের প্রবলতাবশতঃ তদ্দিধয়ে জ্ঞানেচ্ছ। না 
থাকিলেও কোন সময়ে অবশ্ঠ জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বীকার করিয়াছি । শরীরাদি কারণ না থাকিলেও 
কেবল বাহ বিষয্বিশেষের মহিমায় তদিবরে জ্ঞ'ন জন্মে, ইহ! ত স্বীকার করি নাই। কারণ, 
তাহা অগম্ভব। সমস্ত কারণ নী থাকিলে কোন কার্ষে/রই উৎপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার 
মহ্্ষির সুত্রোক্ত “নিপ্পন্ন” শব্দের দ্বার! প্রাক্তন কর্বশতঃ নিষ্পন্ন শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন । 
শরীর থাকিলেই তাহাতে ইন্জিন থাকে | কারণ, শরীর-_চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রর। মহর্ষিও 
“চেষ্টেক্িয়ারথাশ্রয়ঃ শরীরং” (১১1১১) এই সুত্রের দ্বারা শরীরের উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। 
তদন্ুদারেই ভাষ্যকার পরে *চেষ্েবিরার্থাশ্রয়ে” এই বাক্যের দ্বারা শরীরের  স্রূপের উল্লেখ 
করিয়া, শরীর থাঁকিলেই যে, বাহাবিষরক প্রত্যক্ষ জানের নিমিত্ত-কারণ থাকে, নচেৎ উহা! থাকে 
না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তাই পরেই বনিয়াছেন, “নিমিন্তভাবাৎ”। ভাষ্যকার পরে উক্ত 
যুক্তি স্ব্য্ত করিতে বলিয়াছেন যে, বাহ বিষয় প্রবল হইলেও কেবল উহাই তদ্বিষয়ে আত্মার 
্রতাক্ষ জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হয় না । কারণ, ইন্দরিয়ের সহিত উহার সংযোগ হইলেই তৎ্প্রযুক্ত 
উহা গ্রত্তক্ষজানোৎপাদনে সমর্থ হয়, ইহাই সর্বত্র দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইন্্িয়শ্রক্ শরীর না থাকিলে 
ইন্দরিয়ের সহিত বাহা বিষয্বের সংযোগ বাঁ সম্বন্ববিশেষ সম্ভব ন! হওয়ায় কারণের অভাবে কোন 
বাহ বিষয়ের ্রত্ক্ষ জন্মিতে পারে না) কিন্তু পূর্বোক্তলক্ষণাত্রান্ত শরীর থাকিলেই তদাশ্রিত 
কোন ইন্্রিয়ের সহিত কোন বাহ্‌ বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে ইচ্ছা! না থাকিলেও সময়বিশেষে প্রত্যক্ষ 
অবস্ঠস্তবী, ইহা স্বীকারধ্য। কৃত্রে সপ্তমীতৎপুরুষ সমীসই ভাষ্যকারের অভিমত 4নিষ্ন” অর্থাৎ 
প্রাক্তন কর্মমনপ্পন্ন শরীরে আত্মার বাহা বিষয়ে প্রত্তক্ষজ্ঞানোৎপন্তির অবস্স্তাবিত্বই ভাষাকারের 
মতে সুত্রকার মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্ত বৃত্তিকার প্রতি নব্যগণের মতে এই ত্র ষ্ঠীতৎপুকুষ 
মমাসই মহর্ষির অভিমত। বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “নিশ্পন” অর্থাৎ শরীরাদির জ্ঞানাদি 
কার্ধ্য “অবস্স্তাবিত্ব” অর্থাৎ কারণত্ব আছে। অর্থাৎ শরীরাদি না থাকিলে আত্মাতে জ্ঞানাদি কার্ধ্য 
জন্সিতে পারে না। “অব্স্তাবিত্ব” শবের দ্বারা জ্তানাদি কার্ধ্যের অব্যবহিত পুর্বে অবশ্ঠবিদ্যমানতব 
বুঝিলে উহার দ্বারা কারণত্বই বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যাইতে পারে এবং স্তরে যীতৎপুরুষ সমাসই 
যে, প্রথমে বুদ্ধির বিষয় হয়, ইহাও স্থীকার্্য। কিন্ত সুত্রোক্ত “অব্তস্তাবিত্ব” শৰের প্রসিদ্ধ অর্থ 
গ্রহণ করিলে বৃত্তিকারের প্র ব্যাখ্যা সংগত হয় না। মনে হয, ভাষ্যকার এ প্রদিদ্ধ অর্থের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়াই উক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিয্বছেন 89৪1 


ঝা 


৪৫শ হৃ৩] বাও্স্তায়নভাষ্য ১৯৩ 
সুত্র। তদভাবশ্চাপবর্গে ॥ 8৫॥8৫৫ | 


অনুবাদ । কিন্তু, অপবর্গে এই শরীরাদির অভাব ( অর্থাৎ মুক্তি হইলে তখন 
শরীরাদি নিমিত্ত-কারণ না থাকায় জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না )। 


ভাষ্য । তশ্ত বুদ্ধিনিমিত্াশ্রয়স্ত শরীরেক্রিয়স্ত ধর্ম্মাধন্্মাভাবাঁদভাবেহিপ- 
বর্গে। তত্র যছুক্ত“মপবর্গেপ্যে বং প্রসঙ্গ” ইতি তদযুক্তং। তম্মাৎ 
সর্বহঃখবিমোক্ষোইপবর্গঃ | যল্মাৎ সর্ধছুঃখবীজং সর্ববছুঃখায়তন- 
ধাঁপবর্গে বিচ্ছিদ্যতে, তত্মাৎ সর্বেরণ দুঃখেন বিমুক্তিরপবর্গঃ | ন নিব্বাজং 
নিরায়তনঞ্চ ছুঃখমু্পদ্যতে ইতি । 


অনুবাদ। অপবর্গে অর্থাৎ মুক্তিকালে ধর্ম ও অধর্ম্মের অভাব প্রযুক্ত জ্ঞানের 
নিমিত্ত ও আশ্রয় সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অভাব। তাহা হইলে যে উক্ত হইয়াছে, 
“অপবর্গেও এইরূপ আপত্তি হয়”, তাহা অধুক্ত । অতএব সর্ববহৃঃখনিবৃত্তিই 
মোক্ষ। ( তাঁৎপর্য্য ) যেহেতু অপবর্গ হইলে সমস্ত দুঃখের বীজ ( ধর্মমাধম্ম ) এবং 
সমস্ত ছুঃখের আয়তন ( শরীর ) বিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ একেবারে চিরকালের জন্য 
উচ্ছিন্ন হয়, অতএব সমস্ত ছুঃখ কর্তৃক বিমুক্তি অপবর্গ। (কোরণ) নিবরবাজ ও 
নিরায়তন ছুঃখ উৎপন্ন হয় না। [ অর্থাৎ দুঃখের বীজ ধর্মাধন্্ম ও ছুঃখের আয়তন 
শরীর না থাকিলে কখনই কোনরপ হ্ুঃখ জন্মিতে পারে না]। 


টিপ্লনী। পূর্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে মহষি পূর্ববস্থত্রে যাহা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা এ আপত্তির 
খণ্ডন হইবে কেন? ইহ! ব্যক্ত করিয়া বলিবার জন্যই মহধি পরে এই স্থাত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
মুক্তি হইলে শরীরাদির অভাব হয়। অর্থাৎ তখন হইতে আর কখনও যুক্ত পুরুষের শরীর পরিগ্রহ 
না হওয়ায় নিমিন্ত-কারণের অভাবে, তাহার জ্ঞানোৎপন্ভি হইতেই পারে ন1। জন্য জ্ঞানমাত্রেই শরীর 
অন্ততম নিমিত-কারণ। কারণ, শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়। থাকে । এবং ইন্দরি়- 
জন প্রত্যক্ষজ্ঞানে ইন্দ্রিয় অদাধারণ নিমিত্তকারণ। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত আপত্তিকারীর পক্ষে 
বাহাবিষয়ক প্রত্যক্ষভ্ঞানই আপত্তির বিষয়রূপে গ্রহণ করায় এখানে স্থত্রোক্ত “তৎ” শব্দের দ্বার! 
শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়কেও গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ শরীর ও ইন্রিয়কে প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিমিতত- 
কারণরূপ আশ্রয় বলিয়াছেন। পআশ্রর” বলিতে এখানে সহীয়। শরীর ও ইব্জিয়রপ সহায়ের 
সাহায্যেই আত্মাতে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। সুতরাং আত্ম! এ জ্ঞানের আধাররূপ আশ্রয় হইলেও 
শরীর এবং ইন্ড্িরকে উহার সহীয়রূপ আশ্রর বলা যায়। ভাষ্যকার পূর্বেও অনেক স্থানে সহায় 
বা উপকারক অর্থে “আশ্রয়” শবধের প্রয়োগ করিয়াছেন | উদ্দোতকরও সেখানে এরূপ ব্যাথ্য 

২৫ 
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ভোগের জন্যই শরীরাদি থাকে, এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত 
শত সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে ( তৃতীয় সবন্ধ, ২৮শ অঃ, ৩৭ ৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

কিন্ত শ্রীমসভাগবতের দ্বিতীয় স্বন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের “কিরাতই্ণান্কপুলিন্দপুকদাঃ” ইত্যাদি (১৮শ) 
শ্লোক এবং তৃতীয় স্বন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের “্নামধের শ্রবণান্থকীর্ভনাঁৎ” ইত্যাদি (ষ্ঠ) শ্লোকের 
তৃতীয় পাদে *শ্বাদোইপি সদ্যঃ সবনান্ন কল্পতে” এই বাক্যের দ্বারা গৌড়ীর বৈষ্ণবাচাধ্য শ্রীল রূপ 
গোস্বামী প্রভৃতি ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় দিদ্ধান্ত সগর্গন করিয়াছেন যে, ভগবদ্তক্তিও 
প্রারন্ধ কর্ম নষ্ট করে। কারণ, উক্ত *শ্বানোইপি সদ্যঃ সবনায় করতে” এই বাক্যের দ্বারা ভগবদ- 
ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালও তখন যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা লাভ করে, ইহা কথিত হইর়াছে। “ভক্তিরপামৃত- 
দিন্ধু" গ্রন্থে শ্রীণ রূপ গোস্ছানী উহ! বুঝাইতে বনিয্লছেন বে,১ চগ্ডালাদির ছুর্াতি অর্থাৎ নীচ- 
জাতিই তাহাদিগের যাগানুষ্টানে অবোগ্যতার কারণ। এ নীচজাতির জনক যে পাপ, তাহা তাহা- 
দিগের প্রান কর্মই | উহা বিনষ্ট না হইলে তাহাদিগের এ নীচ জাতির বিনাশ হইতে পারে না। 
সুতরাং যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতাও হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত বাঁক্যে ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালের 
যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা কথিত হওয়ার ভগবদ্ভক্তি, তাহাদিগের নীচজাতিজবনক প্রারন্ধ কর্ম্মও বিনষ্ট 
করে, ইহা! প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উক্ত মতে “নাভূক্তং ক্ষীরতে কর্ম” ইত্যাদি শাস্ত্রবিরোধ হয় কি না, 
ইহা ক্ডার্ধ্য। শ্রীভাষ্যে :৪1১1১৩) রামানুজ উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া বিষয়ভেদ সমর্থনপূর্ববক 
বিরোধ ভঙ্জন করিয়াছেন । গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়্ও উত্ত বচন উদ্ধৃত 
করিয়া, তৰজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষেই উক্ত বচন কথিত হইগ়াছে, ইহা বলিয়া বিরোধ ভঙ্জন 
করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত বনের প্রামাণ্য তীহাদিগেরও সন্মত, ইহ! স্ীকার্ধ্য। অনেক 
অনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্ম'ৈবর্তপুরাণে উক্ত বচনটী দেখিতে পাইয়াহিং। কিন্তু উক্ত বনের শেষোক্ত 
বচনে “কাঁয়বাৃহেন শুধ্যতি” এই কথা কেন বলা হইরাছে, তাহাও বিচার করা আবশ্তঠক। তত্ব- 
জ্ঞানী জীবনুক্ত ব্যক্তিই কারব্যহ নির্মাণ করির! শীস্ব সমস্ত প্রারন্ধ কর্ম ভোগ করেন, ইহাই শান্ত 
পিদ্ধান্ত। কারব্যহ নিন্দাণে সকলের সামগ্যও নাই এবং ভোগ ব্যতীতও প্রারন্ধ কর্ম ক্ষয় হইলে 
ফায়ব্যহ নিশ্মাণের প্রর়োজনও নাই। ঘোগী ও জ্ঞ'নীদিগের পক্ষেই ভোগমাত্রনাশ্ত পরার কর্মক্ষয়ের 
জন্ত কাক্বৃহ নির্মাণের প্রয়োজন আছে, কিন্ত ভক্তের পক্ষে উহ! অনাবশ্তক। কারণ, ভগবদূভক্তিই 
তক্তের প্রারবকর্মক্ষর করে, ইহা বলিলে এ ভগবদ্ভ:ক্তর দেহাদিস্থিতি কিরূপে সম্ভব হর, ইহা 
বলা আবশ্তক। কারণ» প্রারন্ধ কন্ম্ম থাকা পর্যন্তই দেহস্থিতি ব৷ জীবন থাকে । উহা! না থাকিলে 


স্পপাশিশী শণাীশি শ্ীশশিশীশীীশ 





১।  ছুজ্জীতিরেব সবনাষোগাহ্থে কারণং মতং। 
ছুর্জাতী রস্তকং পাপ? যত স্ত.ৎ প্রারন্ধমেৰ তৎ (--ভক্তিরসা মৃতু । 
হ। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশ তৈরপি। 
অবশ্যমেব ভোক্তবাং কৃতং কর্ম শুভ।শুভং ॥ 
গ্রেতীর্ঘসহায়েন কাঁয়বাহেন শুধাতি ॥_ ব্রহ্ম বৈবর্ত প্রকৃতিখও, ।২৬শ অঃ, ৭১ম লোক । 


তা শিসিললসি 


৪৫শ সৃ০] বাত্স্যায়নভাম্য ১৯৩ 
নুত্র। তদভাবশ্চাপবর্গে ॥ 8৫॥8৫৫ ॥ 


খন 


খে! 


অনুবাদ । কিন্তু, অপবর্গে এই শরীরাদির অভাব ( অর্থাৎ মুক্তি হইলে 
শরীরাদি নিমিত্ত-কাঁরণ না থাকায় জ্ঞানোতপত্তি হইতে পারে না )। 


ভাষ্য । তন্ত বুদ্ধিনিমিত্তশিয়স্ত শরীরেক্দ্রিয়স্তা ধর্ম্মাধর্ন্মা ভাঁবাঁদভাবোইপ- 
বর্গে। তত্র যছ্ক্ত“মপবর্গেপ্যেবং প্রসঙ্গ” ইতি তনঘুক্তং | তম্মাৎ 
সর্বদ্ঃখবিমোক্ষোইপবর্গর | বস্মাৎ সর্ববছূঃখবীজং সর্ধবছূঃখায়তন- 
ঞাঁপবর্গে বিচ্ছিদ্যতে, তথ্মাৎ সর্ধেরবন ছুঃখেন বিমুক্তিরপবর্গ; | ন নিব্বাঁজং 
নিরায়তনঞ্চ দুঃখমুত্পদ্যতে ইতি | 


অনুবাদ । অপবর্গে মর্থাৎ মুক্তিকালে ধর্ম ও অধন্রের অভাব প্রযুক্ত জ্ঞানের 
নিমিন্ত ও আশ্রয় সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অভাব । তাহা হইলে যে উক্ত হইয়াছে, 
“অপবর্গেও এইরূপ আপত্তি হয়”, তাহা অযুক্ত। অতএব সর্ববছুঃখনিবৃত্তিই 
মোক্ষ। ( তাতপর্ধ্য ) যেহেতু অপবর্গ হইলে সমস্ত ছুঃখের বীজ ( ধর্্মাধন্্ম ) এবং 
সমস্ত ছঃখের আয়তন (€ শরীর) বিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ একেবারে চিরকালের জন্য 
উচ্ছিন্ন হয়, অতএব সমস্ত ছুঃখ কর্তৃক বিমুক্তি অপবর্গ। (কোরণ) নিববাঁজ ও 
নিরায়তন দুঃখ উৎপন্ন হয় না। [ অর্থাৎ ছুঃখের বীজ ধর্ম্মাধন্্ম ও ছুঃখের আয়তন 
শরীর ন1 থাকিলে কখনই কোনরূপ ছুঃখ জন্মিতে পারে না ]। 


টিগ্লনী। পূর্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে মহষি পূর্বস্ৃত্রে বাহ! বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা এ আপত্তির 
খণ্ডন হইবে কেন? ইহ! ব্যক্ত করিয়! বলিবার জন্যই মহষি পরে এই স্থৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
মুক্তি হইলে শরীরাদির অভাব হয়। অর্থাৎ তখন হইতে আর কখনও মুক্ত পুরুষের শরীর পরিগ্রহ 
না হওয়ার নিমিভ্-কারণের অভাবে, তাহার জ্ঞানোৎপত্তি হইতেই পারে না। জন্য জ্ঞানমাত্রেই শরীর 
অন্ততম নিমিত্র-কারণ। কারণ, শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে জ্ঞানোৎপন্তি হইয়া থাকে | এবং ইন্দরিয়- 
জন্ত প্রতযক্ষজ্ঞানে ইন্দ্রিয় অগাধারণ নিমিন্তকারণ। ভাঁষাকার পূর্বোক্ত আপত্তিকারীর পক্ষে 
বাস্াবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানই আপত্তির বিষররূপে গ্রহণ করার এখানে স্ুত্রোক্ত “তৎ্” শবের দ্বার! 
শরীরের সহিত ইন্জিরকেও গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ শরীর ও ইন্ডিয়কে প্রত্যক্ষজ্তানের নিমিত্ব- 
কারণরূপ আশ্রর বলিয়াছেন । পআশ্রয়” বলিতে এখানে সহার | শরীর 'ও ইন্দ্রিরূপ সহায়ের 
দাহায্েই আম্মাতে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। সুতরাং আত্ম! এঁ জ্ঞানের আধাররূপ আশ্রয় হইলেও 
শরীর এবং ইন্দরি়কে উহার সহায়রূপ আশ্রয় বলা যার। ভাষ্যকার পূর্বেও অনেক স্থানে সহায় 
বা উপকারক অর্থে “আশ্রয়” শৰের প্রয়োগ করিয়াছেন | উদ্দ্যোতকরও সেখানে এপ ব্যাখা 

২৫ 


১৯৬ ন্যায়দর্শন [ ৪অ০, ২মা০ 


ভোগের জন্তই শরীরাদি থাকে, এই শ্রোত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত 
শ্রৌত দিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে ( তৃতীয় বন্ধ, ২৮শ অঃ) ৩৭ ৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

কিন্ত শ্রীমভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যারের “কিরাতহুণান্ব,পুলিন্বপুকসাঃ” ইত্যাদি (১৮শ) 
শ্লোক এবং তৃতীন ক্বন্ধের ৩১শ অধ্যায়ের “্বন্নামধেযশ্রবণান্ুকীর্ভনাৎ” ইত্যাদি (ষ্ঠ) গ্লোকের 
তৃতীর পাদে *শ্বাদোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে” এই বাক্যের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্য শ্রীল রূপ 
গোস্বামী প্রভৃতি ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় দিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন যে, ভগবদ্ভক্তিও 
প্রীরব্ধ কর্ম নষ্ট করে। কারণ, উক্ত *শ্বাদোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে” এই বাক্যের দ্বারা ভগবদ্‌- 
ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালও তখন ধাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা লাত করে, ইহা কথিত হইয়াছে । "ভক্তিরদামৃত- 
দিন্ধু” গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্থামী উহা! বুঝাইতে বলিয়াছেন যে,» চগ্ডালাদির ছুর্জাতি অর্থাৎ, নীচ- 
জাঁতিই তাহাদিগের যাগানুষ্ঠানে অযোগ্যতার কারণ । এ নীচজাতির জনক যে পাপ, তাহা তাহা- 
দিগের পরার কর্মই। উহা! বিনষ্ট না হইলে তাঁহাদিগের এ নীচ জাতির বিনাশ হইতে পারে না। 
সতরাং যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতাও হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত বাক্যে ভগবদ্ভক্তি্রভাবে চণ্ডালের 
যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা৷ কথিত হওয়ায় ভগবদ্ভক্তি, তাহাদিগের নীচজাতিজনক প্রারনধ কর্্মও বিনষ্ট 
করে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উক্ত মতে “নাতুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম” ইত্যাদি শাস্ত্রবিরোধ হয় কি না, 
ইহা বিচারধ্য। শ্রীভাষ্যে (81১১৩) রামানুজ উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া বিষয়ভেদ সমর্থনপুর্র্বক 
বিরোধ তঞ্জন করিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশর়ও উক্ত বচন উদ্ধৃত 
করিয়া, তববজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষেই উক্ত বচন কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া বিরোধ ভঞ্জন 
করিয়াছেন। স্থৃতরাঁং উক্ত ব্চনের প্রামাণ্য তীহাদিগেরও সম্মত, ইহ! স্থীকার্য্য। অনেক 
অন্ুদগ্ধান করিয়া ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে উক্ত বচনটা দেখিতে পাইয়াছিং। কিন্তু উক্ত বসনের শেষোক্ত 
বচনে পকায়ব্ৃহেন শুধ্যতি” এই কথা কেন বলা হইয়াছে, তাহাও বিচার করা আবশ্তক। তত্ব 
জ্ঞানী জীবনুক্ত ব্যক্তিই কারব্যহ নির্মাণ করিয়া শীপ্র সমস্ত প্রারন্ধ কণ্্ম ভোগ করেন, ইহাই শাস্ত্র 
পিদধান্ত। কারবুহ নির্মাণে সকলের সামণ্যও নাই এবং ভোগ ব্যতীতও পরার কর্ম ক্ষয় হইলে 
কায়বাহ নির্মাণের প্রয়োজনও নাই। যোগী ও ভ্ঞানীদিগের পক্ষেই ভোগমাত্রনাস্ত পরার কর্মক্ষয়ের 
জন্য কায়ব্যুহ নিন্দাণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে উহা অনাবস্তক। কারণ, ভগবদ্ভক্তিই 
ভক্তের প্রারন্বকর্পক্ষয় করে, ইহা বলিলে এঁ ভগবদ্ভ-ক্তর দেহাদিস্থিতি কিরূপে সম্তব হয়, ইহা 
বলা! আবশ্তক। কারণ, প্রারন্ধ কর্ম থাকা পর্যযস্তই দেহস্থিতি বা৷ জীবন থাকে । উহা না থাকিলে 


১)  ছুঞ্জাতিরেব সবনাযোগাত্তে কারণং মতং। 

দুর্জাতাবস্তকং পাপং যৎ স্তাৎ প্রারদ্ধমেব তত &_-ভক্তিরস।মৃত 
২। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কণ্ন কল্পকোটিশতৈরপি। 

অবশ্ঠমেব ভোক্তবাং কৃতং কর্ন শুভ।শুভঃ ॥ 


টি 
। 


্ু। 





হে তীর্থসহায়েন কায়বুহেন স্তধাতি 4 ত্রঙ্গবৈবর্, প্রবৃতিখও, 1)২৬শ অঃ, ৭১ম গৌক। 
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৪৫শ হু০ ] বাৎস্তায়নভাষ্য ১৯৭ 


জীবনই থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতেও উহাই কথিত হইয়াছে১। সুতরাং তাঁহার তখন সমস্ত 
প্রারন্ধ কর্মেরই ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকারধ্য। পরন্ত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দভাষ্যে 
পরে যে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য নিতান্ত আর্ভ ভক্তের জ্ঞ'তিগণের মধ্যে সুম্বদ্গণ তাহার পুণ্যরূপ প্রারন্ধ 
কর্ম ভোগ করেন এবং শক্রগণ পাপরপ প্রারন্ধ কর্ম ভোগ করেন, ইহা বলিয়াছেন কেন? ইহাও 
বিচার করা আবগ্তক। তিনি বেদাস্তদর্শনের “বিশেষঞ্চ দর্শরতি” (81৩।১৬) এই স্তরের ভাষ্য 
আর্ত ভক্তবিশেষের পক্ষে ভগবত্প্রাপ্তির পূর্বোক্তরূপ বিশেষ, প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করায় পূর্বে 
লিখিয়াছেন,-_-বিশেষাধিকরণে বক্ষ্যতে”  ( পূর্ববর্তী ৩৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। এবং পূর্ব প্তন্ত 
স্থকৃত-দুষ্কতে বিধুন্থতে তন্ত প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ স্থুকৃতমুপযস্তাপ্রিয়া ছুক্কৃতমিতি” এবং “তন্ত পুত্রা 
দা়মুপযস্তি সুহৃদঃ সাধুকুত্যাং দ্বিব্তঃ পাপকৃত্যাং” এই শ্রুতিবাকাকে তীহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে 
প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তবিশেষের প্রারন্ধ কর্শের সম্বন্ধেও যে উক্ত শ্রুতির 
দ্বারা প্র সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে, ইহা অন্য সম্প্রদার স্বীকার করেন নাই। পরন্থ তাহা হইলে 
ভগবদ্ভক্তিও যে প্রার্ধ কর্মের নাশক হয়, এই দিদ্ধান্তও উক্ত শ্রুতিবিরুদ্ধহয়। কারণ, 
ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে সেই আর্ত তক্তেরও সমস্ত প্রারনূ কর্মক্ষয় হইলে অন্তে তাহ। কিরপে ভোগ 
করিবে? যাহা অন্ততঃ অন্তেরও অবন্ঠ ভোগ্য, তাহার সত্তা ও ভোগমাত্রনাশ্ততাই অবস্ঠ স্বীকার্য্য। 
সুতরাং বলদেৰ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শেষে পনাতূক্তং ক্ষীরতে কর্ম” ইত্যাদি বচনান্থুসারেই ভক্ত- 
বিশেষের প্রারন্ধ কর্মের ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে 
পারি। স্ুধীগণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গোঁধিনভাষ্ের এ সমস্ত সন্দর্ভ দেখিয়া ইহার বিচার 
করিবেন। 

পরন্ত এই প্রসঙ্গে এখন এখানে ইহাও বলা আবশ্তক হইতেছে যে, শ্রীনাগবতের পূর্বোক্ত 
“শ্বাদোইপি সদ্য: সবনার় কল্পতে” এই বাক্যের দ্বার! শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে 
চগ্ডালাদি নীচ জাতিরও প্রারবকর্ক্ষয় হয়, ইহা বলিলেও তীহাদিগের যে, ইহ জন্মেই ব্রহ্গণত্ব 
জাতিপ্রান্তি ও ব্রান্মণকর্তব্য যাগানুষ্ঠানে অধিকার হর, ইহা কিন্তু বলেন নাই। প্রাচীন টাকাকার 
পৃজাপাদ শ্রীধর স্থামী উত্ত স্থলে লিখিয়াছেন,_-“অনেন পৃজ্যত্বং লক্ষ্যতে ” তীহা'র টাকার টাকাকার 
রাধারমণদাস গোস্বামী উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "অনেন “কল্পত' ইতি ক্রিস্সাপদেন”। অর্থাৎ 
উক্ত বাক্যে “করপতে” এই ক্রিয়াপদের দ্বারা ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালাদির তৎকালে পুজ্যতামাত্রই 
লক্ষিত হইয়াছে। “রুপ” ধাতুর অর্থ এখানে সামর্থ) | সামরথ্যবাচক “কৃপপ্ধাতুর প্রয়োগবশতঃই 
“সবনায়” এই স্থলে চতুর্থ বিভক্তির প্রয়োগ হইন্লাছে। ত্রাঙ্মগণকর্তব্য সোমাদিযাগই এ স্থলে "সবন” 
শবের অর্থ। ভগবদ্তক্ত চণ্ডালেরও তাহাতে সামর্থ অথাৎ যোগ্যতা জন্মে, এই কথার দ্বারা 
তাহার ত্রাহ্মণবৎ পুজ্যত| বা প্রশংসাই কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার দেই জন্মেই ক্রাঙ্মণত্বজাতি- 





১। দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবত স্বারসতকং প্রতি দমক্ষত এব ব15:”।  ইতাদি-(তৃতীয় স্বনষ, ২৮শ 
অ৫, ৩৮শ শ্লোক)। ননু কথং তি দেহ্ত গ্রবৃত্তনিবৃন্তিভীবনং ব। তত্রাহ দেহোহপীত 1--হ্থামিটাকা। নন্ু তাই 
তস্ত দেহঃ কথং জীবেক্তত্র।হ দেহোহপীতি 1- বিশ্বনাথ চক্রবতিবৃত টাকা । 
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থাকাঁয় ভাষ্যকার ও বান্তিককাঁর “তৎ” শবের দ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিরা বাধ্যা করিয়া- 

- প্তন্তাপবর্গন্তা ধিগমার” | অর্থাৎ দেই অপবর্গের লাভের জন্ত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
প্রথমে উক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিরা পরে ব্গিরাছেন, প্তদর্থং সমাধ্যর্থমিতি বা”। অর্থাৎ, মহর্ষি 
পূর্বে “সমাবিবিশেষাভ্যাসাৎ” : ৩শ) এই স্থাত্রে থে দনাধিবিশেষ বলিয়াছেন এবং পরে “পূর্ব্কত- 
ফলানুবন্ধাত্দুৎপতভিঃ” (৪ ১শ ) এই স্ৃত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা যাহা! গ্রহণ করিয়াছেন, দেই সমাধি- 
বিশেষই এই সুত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা তাঁহার বুদ্িস্থ, ইহাও বুঝা বার। বস্ততঃ এই স্থৃত্রোক্ত 
যন ও নিরম দ্বারা যে, আত্ম-সংস্কার, তাহা পূর্বোন্ত সমাধিবিশেষ সম্পাদনপর্র্বক তজ্ঞান 
সম্পাদন করিয়া পরম্পরায় অপবর্ণ লাভেরই সহায় ভগরার এই শ্যাত্রে "তৎ” শবের দ্বার অপ- 
বর্গকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং কোন বাধক না থাকার অব্যবহিত পূর্বোক্ত অপবর্গই 
এখানে ণতৎ” শবের দ্বার! মহধির বুদ্ধিস্থ, ইহ বুঝ! বায়। তাই ভাষ্যকার ও বার্তিককার “তৎ” 
শব্দের হ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিয়াছেন । 

মহর্ষি এই স্তরে যে ণ্যম” ও পিয়ন” বলিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যায় ভাষাকার চতুরাশ্রমীর পক্ষে 
যাহ! সমান অর্থাৎ সাধারণ ধর্মপাঁধন, তাহাকে প্ৰম” বলিয়াছেন এবং $ত্ুরাশ্রমীর পক্ষে যাহা 
বিশিষ্ট ধর্মপাধন, তাহাকে “নিয়” বলিয়াছেন | পরে অধর্শের ত্যাগ ও ধর্মের বৃদ্ধিকে স্বত্রোক্ত 
”আত্ম-সংস্কার” বন্য়াছেন। কোন প্রাচীন সম্প্রদার এই স্থৃত্রে নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণকে “যম” 
এবং ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্মের আচরণকে “নিয়ম” বলিতেন, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
লিখিয়াছেন। ভাধ্যকারের উক্ত ব্যাথ্যার দ্বারা তাহারও এরূপই মত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। 
কারণ, নিষিদ্ধ বর্মের অনাচরণ সর্বাশ্রমীরই সাধারণ ধর্মসাধন, উহা সমান ভাবে সকলেরই 
আবশ্তক। ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্ধান্ুষ্ঠান বিশিষ্ট ধর্শ্সাধন। উহা! সকলের পক্ষে এক- 
রূপও নহে। সুতরাং সমান ভাবে সকলেরই কর্তব্য নহে | পরন্ত নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করিলে 
ষে অধর্ম জন্ম, উহার অনা5রণে উহার ত্যাগ হয় অর্থাৎ উহা জন্মিতে পারে না এবং আশ্রমবিহিত 
কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে তজ্ন্ ক্রমশ ধর্থের বুদ্ধি হর । উহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন “আত্ম 
সংস্কার” | কারণ, অধর্্ম ত্যাগ ও ধর্ম বৃদ্ধি হইলেই ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয়। নচেৎ চিন্তশুদ্ধি 
জন্মিতেই পারে না। সুতরাং আত্মার অপবর্গ লাভে বোগ্যতাই হর না) তাই বৃত্ধিকার 
বিশ্বনাথ সৃত্রেক্ত “আত্ম-সংস্কার” শব্দের ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_আত্মার অপবর্গ লাভে 
যোগ্যতা । 

সুপ্রাচীন কাল হইতেই প্যমত ও “নিয়ম” শব্দের নান! অর্থে প্রয়োগ হইতেছে। কোষকাঁর 
অমর সিংহ প্রভৃতি যাবজ্জীবন অবশ্ঠকর্তব্য করাকে প্ৰম” এবং আগন্তক কোন নিমিভ্তবিশেষ- 
প্রযুক্ত কর্তব্য অনিত্য (উপবাস ও স্নানাদি ) কর্ম্নকে “নিয়ম” বলিয়া গিয়াছেন+ । কিন্তু মন্থসংহিতার 
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জীবনই থাকে না। শ্রীমদ্তাগবতেও উহাই কথিত হইয়াছে১। স্ৃতরাং তীহার তখন সমস্ত 
প্রারন্ধ কর্মেরই ক্ষয় হয় না, ইহা স্থীকারধ্য। পরস্থ শ্রীবদেব বিদ্যাভূষণ মহাশর গোবিন্দভাষ্যে 
পরে যে ভগবত প্রাপ্তির জন্য নিতান্ত আর্ত ভক্তের জ্ঞ'তিগণের মধ্যে সুহৃদ্গণ তাহার পুণ্যরূপ প্রারনধ 
কর্ম্ম ভোগ করেন এবং শক্রগণ পাপরপ প্রারন্ধ কর্ম ভোগ করেন, ইহা বলিয়াছেন কেন? ইহাঁও 
বিচার করা আবশ্তটক। তিনি বেদাস্তদর্শনের “বিশেষঞ্ধ দর্শরতি” (৪1৩1১৬) এই স্বত্রের ভাষ্যে 
আর্ত ভক্তবিশেষের পক্ষে ভগবত্প্রাপ্তির পুর্বোক্তরূপ বিশেষ, প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করায় পূর্বে 
লিখিয়াছেন,_:“বিশেষাধিকরণে বক্ষ্যতে”  (পুর্বববন্তী ৩৬শ পু দ্রষটবা)। এবং পূর্বে “তন্ত 
স্ুকত-ছুস্কতে বিধুন্থুতে তন্ত প্রিয়া জ্ঞাতরঃ স্বরুতমুপবস্তাপ্রিরা দ্ুন্ধতমিতি” এবং “তন্ত পুত্র 
দায়মুপযস্তি হৃদঃ সাধুকত্যাং দ্বষস্তঃ পাপক্ৃত্যাং” এই শ্রুতিবা কাকে তীহার পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তে 
প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তবিশেষের প্রার্ধ কর্ধের সম্বন্ধেও বে উক্ত শ্রুতির 
দ্বারা প্র দিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে, ইহ! অন্য সম্প্রনার স্বীকার করেন নাই। পরন্ত তাহা হইলে 
ভগবদ্ভক্তিও যে প্রারবধ কর্মের নাশক হয়ঃ এই পিদ্ধান্তও উক্ত শ্রুতিবিরুদ্ধস্র। কারণ, 
ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে সেই আর্ত ভক্তেরও সমস্ত প্রারন্ধ কর্ধাক্ষর হইলে অন্তে তাহ। কিরূপে ভোগ 
করিবে? যাহা অন্ততঃ অন্যেরও অব্য ভোগা, তাহার সন্তা ও ভোগগাত্রনাশ্ততাই অবশ স্বীকার্য্য। 
সুতরাং বলদেব বিদ্]াভূষণ মহ্াশর শেষে পনাতুক্তং ক্ষীরতে কর্ম” ইত্যা্ি বচনান্থসারেই ভক্ত- 
বিশেষের প্রাঃ কর্ম্েরও ভোগ ব্যতীত ক্ষর হয় না, ইহা স্বীকার করিরাছেন, ইহা আমরা বুঝিতে 
পারি। স্ুধীগণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গোবিন্দভাষ্যের এ সমন্ত সন্দর্ভ দেখিয়া ইহার বিচার 
করিবেন। 

পরন্ত এই প্রসঙ্গে এখন এখানে ইহাও বলা আবশ্তক হইতেছে যে, শ্রীমন্তাগবতের পূর্বোক্ত 
*শ্বাদোহপি সদ্য: সবনায় কল্পতে” এই বাক্যের দ্বার শ্রীল রূপ গোন্বামী প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে 
চগ্ডালাদি নীচ জাতিরও প্রারব্বকর্মক্ষর হয়, ইহা বলিলেও তাহারিগের থে, ইহ জন্মেই ব্রন্মণত্ব 
জাতিপ্রাপ্তি ও ব্রাহ্মণকর্তব্য যাগানুষ্ঠটানে অধিকার হয়, ই্া কিন্তু বলেন নাই। প্রাচীন টাকাকার 
পুজপাদ শ্রীধর স্বামী উক্ত স্থলে লিখিয়াছেন,_-“জনেন পুজ্যত্বং লক্ষ্য:ত।” তাহার টাকার টীকাকার 
রাধারমণদাদ গোস্বামী উহার ব্যাখ্যায় লিখিরাছেন, “অনেন “কল্পত” ইতি ক্রিরাপদেন” | অর্থাৎ 
উক্ত বাক্যে “কল্পতে” এই ক্রিয়াপদের দ্বারা ভগবদ্ভক্ত চগ্ডালাদির তৎকালে পুজ্যতামাত্রই 
লক্ষিত ইইরাছে। “রুপ” ধাতুর অর্থ এখানে সামর্থ্য | সামর্থ্বাচক “রুপপ্ধাতুর প্রয়োগবশতঃই 
“সবনায়” এই স্থলে চতুর্থ বিভক্তির প্রয়োগ হই়াছে। ্রান্মণকর্তব্য সোমাদিধাগই এ স্থলে "সবন” 
শবের অর্থ। ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালেরও তাহাতে সামর্থ অর্থাৎ যোগ্যতা জন্মে, এই কথার দ্বারা 
তাহার ব্রাহ্মণবৎ পুজ্যতা বা প্রশংনাই কথিত হইয়াছে । কিন্তু তাহার সেই জন্মেই ব্রাহ্মণত্বজাতি- 











১। দেহেহপি দৈববশগঃ থলু কর্ম যাবৎ স্বরমকং প্রতি নম.ক্ষত এব সহ | ইত্যাদি--(তৃতীয় স্বন্ধ, ২৮শ 
অ্, ৩৮শ শ্লোক )। ননু কথং তহ্থি দেহস্ত প্রবৃত্তনিবৃন্তিজাঁবনং বা তত্রাহ দেহোহপীতি।--্থামিটাকা। নন তাই 
তস্য দেহ; কথং জীবেকত্রাহ দেহো'হগীতি ।-_বিশ্বন।থ চক্রবন্তিকৃত টীকা । 


২০০ হ্যায়দর্শন [৪অ০, ২আ০ 


থাকাঁয় ভাষ্যকার ও বার্তিককার “তৎ” শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া" 
ছেন-_ণ্তন্তাপবর্গন্তাধিগমায়”। অর্থাৎ সেই অপবর্গের লাভের জন্ত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
প্রথমে উক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিগা পরে বলিয়াছেন, “তিদর্থং সমাধ্যর্থমিতি বা”। অর্থাৎ মহর্ষি 
পুর্ব “সমাধিবিশৈষা ভ্যাসাৎ” (৩৮শ ) এই স্থত্রে যে দমাধিবিশেষ বলিয়াছেন এবং পরে “পূর্বরকৃত- 
ফলান্ুবন্ধাত্বভৃৎপত্ভিঃ” (৪১শ ) এই সুত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সমাধি- 
বিশেষই এই স্থত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা তীহার বুদ্ধিস্থ, ইহাও বুঝা যায়। বস্ততঃ এই স্ুত্রোক্ত 
যম ও নিয়ম দ্বারা বে, আত্ম-সংস্কার, তাহা পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ সম্পাদনপূর্ব্বক তবজ্ঞান 
সম্পাদন করিয়া পরম্পরার অপবর্গ লাভেরই সহায় হওয়ায় এই স্থত্রে “তৎ” শবের দ্বারা অপ- 
বর্গকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং কোন বাঁধক না থাকায় অব্যবহিত পূর্বোক্ত অপবর্গই 
এখানে ”তৎ” শবের দ্বারা মহষির বুদ্ধিস্থ, ইহ! বুঝ! যায়। তাই ভাষ্যকার ও বান্তিককার “তৎ” 
শবের দ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিয়াছেন । 

মহর্ষি এই সুত্রে যে প্ম” ও “নিয়ম” বলিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যার ভাষাকার চতুরাশ্রমীর পক্ষে 
বাহা সমান অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্মনাধন, তাহাকে প্বম” বলিয়াছেন এবং 5তুরাশ্রমীর পক্ষে যাহা 
বিশিষ্ট ধর্মসাধন, তাহাকে “নিয়ম” বলিয়াছেন। পরে অধন্ের ত্যাগ ও ধর্মের বুদ্ধিকে স্ৃত্রোক্ত 
”আত্ম-সংস্কার” বলিয়াছেন । কোন প্রাচীন সম্প্রদায় এই স্থত্রে নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণকে “যম” 
এবং ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্মের আচরণকে “নিয়ম” বলিতেন, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারের উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা তাহারও এ্রূপই মত, ইহা! আমরা বুঝিতে পারি। 
কারণ, নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণ সর্ধাশ্রমীরই সাধারণ ধর্মসাধন, উহা! সমান তাবে সকলেরই 
আবশ্তক। ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্মানুষ্ঠান বিশিষ্ট ধর্মসাধন। উহা! সকলের পক্ষে এক- 
রূপও নহে। স্তুতরাং নমাঁন ভাবে সকলেরই কর্তব্য নহে । পরন্ত নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করিলে 
ষে অধন্ন্ম জন্মে, উহার অনাঁচরণে উহ্থার ত্যাগ হয় অর্থাৎ উহ! জন্মিতে পারে ন! এবং আশ্রমবিহিত 
কর্ধানুষ্ঠান করিতে করিতে তজ্জন্য ক্রমশঃ ধর্মের বুদ্ধি হ্য়। উহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন “আত্ম- 
-সংস্কীর” | কারণ, অধর্ম্ ত্যাগ ও ধর্ম বৃদ্ধি হইলেই ক্রমশঃ চিন্তশুদ্ধি হয়। নচেৎ চিন্তগুদ্ধি 
জন্সিতেই পারে না। সুতরাং আত্মার অপবর্গ লাভে বোগ্যতাই হয় না । তাই বৃত্তিকার 
বিশ্বনাথ ্থৃত্রোক্ত “আত্ম-সংস্কার” শবের ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_-আত্মার অপবর্গ লাভে 
যোগ্যতা ৷ 

সুপ্রাচীন কাঁল হইতেই “্যমণ ও “নিয়ম” শবের নান! অর্থে প্রয়োগ হইতেছে । কোষকার 
অমর সিংহ প্রভৃতি যাবজ্জীবন অবশ্ঠকর্তব্য কর্থাকে পম” এবং আগন্তক কোন নিমিভ্তবিশেষ- 
প্রযুক্ত কর্তৃব্য অনিত্য (উপবাস ও স্নানাদি ) কর্্নকে “নিয়ম” বলিয়া গিয়াছেন* | কিন্তু মন্থসংহিতার 


১। শরীরসা ধনাপেক্ষং নিতাং কর্ম তর্যমঃ 
নিয়মস্তর স যৎ কর্শানিতামাগন্ধপ।ধনং (__অমরকোষ ব্রজ্মবর্গ, ৪৮1৪৯ | 


৪৬শ হও ] বাংস্তায়নভাঁ্য ২৯১ 


শ্যমান্‌ দেবেত সততং” ইত্যাদি শ্লোকের* বাখ্যার মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের কথান্থুপারে নিষিদ্ধ 
কর্মের অনাচরণই এ শ্লোকে প্যম” শবের দ্বারা বিবক্ষিত এবং আশ্রনবিহিত ভিন্ন ভিন্ন কর্মই 
“নিয়ম” শবের দ্বারা বিবক্ষিত, ইহা! বুঝা যায়| কারণ, “যম” ত্যাগ রিপা কেবল নিয়মের সেবা 
করিলে পতিত হয়, এই মনৃক্ত দিদ্ধান্তে যুক্তি প্রকাশ করিতে দেখানে মেধাতিথি বনিরাছেন যে, 
্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম করিলে মহাঁপাতকজগ্ত পাতিত্যবধতঃ আশ্রমবিহিত অন্তান্ত কর্ম্দে তাহার 
অধিকারই থাকে ন|। সুতরাং অনধিকারিকত এ সনস্ত কর্ন বার্ণ হর়। অতএব “যম” ত্যাগ 
করিয়া অর্থাৎ শাস্তরনিধিক হিংদাদি কর্মে রত থাকিয়া! নিমের দেবা কর্তব্য নহে। কিন্ত টীকাঁকার 
কুলক ভট্ট শী শ্লোকে যাজ্ঞবক্বযোক্ত বরগচরধ্য ও দয়া প্রভৃতি প্যন” এবং স্নান,মৌন ও উপবাস প্রভৃতি 
“নিয়ম”কেই গ্রহণ করিয়াছেন। তীহার মতে মুনিগণই যখন প্যম” ও “নিরমে”্র স্বরূপ ব্যক্ত 
করিয়া! গিয়াছেন, তখন উক্ত মন্তুবনেও প্যম” ও “নিয়ম” শবের সেই অর্থই গ্রাহা। তিনি ইহা 
সমর্থন করিতে শেষে যাজ্জবান্ক্যর বচন উদ্ধত করিয়াছেন। বস্ততঃ প্যাজ্ঞবস্ক্যদংহিতা”র শেষে 
্রহ্মচ্যয ও দরা প্রভৃতিকে প্যম” ও পনিরম” বলা হইর়াছে। *গৌতমীয়তন্্ে”ও অহিংসা প্রভৃতি 
দশ “যম” ও তপন্তাদি দশ “নিমে”র উল্লেখ হইয়াছে । তাহাতে দেবপুজন এবং দিদ্ধান্ত-শ্রবণও 
পনিয়মে”র মধ্যে কথিত হইঙ্জাছে প্তেন্বপার”গ্রন্থে যোগগ্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য) পরন্থ শ্রীমদ্ভাগবতেও 
উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবন্বাক্যে দ্বাদশ “যম” ও পনিয়মে”র উল্লেখ দেখা যাঁয়ং। তন্মধ্যে ঈশ্বরের 
অর্চনাও পনিয়মে্র মধ্যে কথিত হইয়াছে । যোগদর্শনে অহিংসাদি পঞ্চ প্যম” এবং শৌচাদি 
পঞ্চ প্নিরম” যোগাঙ্গের মধ্যে কথিত হইয়াছে, ঈশ্বরপ্রণিধানও সেই নিরমের অন্তর্গত | তাৎপর্য্য- 
টাকাঁকার এখানে “যম” শবের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও যোগদর্শনোক্ত অহিং- 
সাদি পঞ্চ যমেরই উল্লেখ করিয়াছেন । বস্ততঃ ভাষ্যকারের মতে এখানে “যন” শবের দ্বারা 
নিষিদ্ধ কর্মের অনাঁচরণ বুঝিলেও তদ্দ্বারা যোগদর্শনোক্ত অহিংসাদি পঞ্চ যমও পাওয়া যায়। 
কারণ, উহাও ফলতঃ হিংদাদি নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণ। এবং এই স্ষত্রে “নিয়ম” শের দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন 





১। যমান্‌ সেবেত সততং ন নিতাং নিয়ম।ন্‌ বুধঃ | 
যমান্‌ পতত্য কুর্ববাণো! নিয়মান্‌ কেবলান্‌ ভঙ্গ 4__মনু সংহিতা, ৪২০৪ | 
প্রতিবেধরূপ| যমাঃ | ত্র ্ধণে। ন হন্তবাঃ, হার ন পেয়া ইত্যাদয় | অনুষ্ঠেয়ৰপ! নিয়ম | “বদমেব জপেম্সিত্য*- 
মিতাদয়ঃ |--মেধাতিথভাষয | যমনিয়মবিবেকম্ঠ মুনিভিরেব কৃতঃ | তদাহ যজজ্ঞবক_ক্রক্ষগর্ধাং দয়া ক্ষান্তিদ্দনং 
সত্যমকক্ষতা"-_ইতাদি কুল্ল,ক ভটকৃত টীকা । 
২। অহিংস! সত্যমন্তেয়মসঙ্গো! ভীরসঞ্চয়ত | আস্তিক্যং ব্রহ্গচর্যাঞ্চ মৌনং হ্ৈ্যাং ক্ষমা ভয়ং ॥ 
শোঁচং জপস্তুপো| হোমঃ শ্রদ্ধা তিখাং মদষ্চনং | তীর্ঘাটনং পরার্থেহা তুষ্টির/চধাসেবনং ॥ 
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়েদাদশ স্থৃতাঃ। পুংসামুপাসিতান্তাত যথাকালং ছুহস্তি হি ॥ 
| --১১শ হ্বন্ধ, ১৯শ অর, ৩০/৩১৩২। 
৩। অহিংসা-দত্যান্তের-্রক্গচর্যা!পরিগ্রহা যম 
শৌচ-সন্তোষতপ,স্বাধায়েস্কপপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ৫--যোগদর্শন, ২া৩৩।৩২। 
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আশ্রমবিহিত কর্ণ বুঝিলেও তদ্ছ'রাঁ শৌচাদি পঞ্চ “নিয়ম”ও পাওয়া যায়। কারণ, ই সমন্তও 
ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর পক্ষে বিশিষ্ট ধর্সাধন | ঈশ্বরের উপাপনাও আশ্রনবিস্থত কর্ম এবং উহা 
সর্ধাশ্রমীরই কর্তব্য । প্রীমভ্ভাগবতেও ভিন্ন ভিন্ন আশ্রনীর কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মের উপদেশ 
করিয়া বলা হইয়াছে, *সর্ধের্ষাং মদুপাঁসনং” (১১শ ক্বদ্ধ, ১৮শ অঃ, ৪২শ,শ্লোক )1 অর্থাৎ 
ভগবছুপাসনা সর্বাশ্রমীরই কর্তব্য। পরস্থ দ্বিজাতিগণের নিত্যকর্তবা বে গারত্রীর উপাসন ?, 
তাহাও পরমেশ্বরেরই উপাসনা এবং নিত্যকর্ত[ প্রণব জপ ও উহার অর্শভাবনাও পরমেশ্বরেরই 
উপাদনা। সুতরাং আশ্রমবিহিত কর্ধরূপ “নিয়মের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনাও নিত্যকর্ম্ম বলিয়া 
বিধিবোধিত হওয়ায় মুমুক্ষু উহার দ্বারাও আত্মসংস্কার করিবেন, ইহাও মহধি গোতম এই সুত্র দ্বারা 
উপদেশ করিয়াছেন, সনেহ নাই। সুতরাং মহষি গোত্মের মতে যে, মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোন 
সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বর না থাকিলেও তাহার মতে যোঁড়শ পদার্থের তন্বজ্ঞান হইলেই যুক্তি হয়, এইরূপ 
মন্তব্য অবিচারূলক। আর যে মহধষি “সদাধিবিশেষাভ্যাদাং” এই (৩৮শ) সুত্র! 
সমাধিবিশেষের অভ্যাসকে তন্বসাক্ষার্কারের উপায় বলিয়াছেন, তিনি থে এই সুত্রে যোগাঙ্গ “যম” 
ও “নিয়ম” দ্বারা আত্মসংক্কার কর্তব্য বলেন নাই, ইহাও বলা বার না। ঘোগদর্শনে মহধি পতঞ্জলিও 
তত্বজ্ঞান না হওর। পর্য্যন্ত যমনিয়মাদি অষ্টবিধ ঘোগাঙ্গের অনুষ্ঠানজন্য চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষর হইলে 
জ্ঞানের প্রকাশ হয়*, ইহা বলিয়া এ অষ্টবিধ যোগাঙ্গানুষ্ঠানের অবশ্কর্ভবাতা প্রকাশ করি! 
গিয়াছেন। এবং বিশেষ করিয়া “নিয়মের অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানকে সমাধির সাধক বলিয়া 
গিয়াছেন। স্তৃত্তরাং তাহার মতেও মুখুক্ষুর সমাধিসিদ্ধির জন্য ঈশ্বরপ্রণিধান যে সকলের পক্ষেই 
অত্যাবশ্তুক নহে, অন্য উপায়েও উহা! হইতে পারে, ইহাও বলা যায় না । পরে ইহা ব্যক্ত হইবে । 
হুত্তিকার বিশ্বনাথ এই সুত্রে “বম” ও প্নিরম” শব্দের দ্বারা যোগদর্শনোক্ত যোগঙ্গ পঞ্চ যম ও 
পঞ্চ নিরমকেই গ্রহণ করিয়াছেন) তাহার মতে যোগাঙ্গ যম ও নিরম দ্বারা মুসুক্ষুর আত্মসংস্কার 
অর্থাৎ অপবর্গলাভে যোগ্যতা জন্মে, ইহাই প্রথমে মহর্ষি এই সুত্র দ্বারা বলিয়াছেন । নচেৎ 
অপবর্গলীভে যোগ্যতাই জন্মে না। সুতরাং শৌচাদি পঞ্চ “নিয়মের অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানও 
যে মুমুক্ষুর পক্ষে অত্যাবস্তক, ইহা শ্বীকার্ধ্য। বোগদর্শনেও সাধনপাদের প্রারাস্ত “তপঃস্বাধায়েশ্বর- 
প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ*-_এই প্রথম সুত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিরাযোগ বলা হইফ়াছে। তাহার 
পরে যোগের অষ্টাঙ্গ বর্ণনায় ছ্বিতীর বোগাঙ্গ নিয়মের মধ্যে (৩২শ সুত্রে ) ঈশ্বরপ্রণিধানের উল্লেখ 
হইয়াছে । তাহার পরে “সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ” (২1৪৫) এই স্ুত্রের দ্বারা নিয়মের অন্তর্গত 
এ ঈশ্বরপ্রণিধানের ফল বলা হইয়াছে সমাধিসিদ্ধি। যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব সাধনপাদে 
উক্ত তিন স্ত্রেই ঈশ্বরে সর্ব্বকন্মার্পণই ঈশ্বরপ্রণিধান বলিগ্না ব্যাখ্যা করিরাছেন। কিন্তু সমাধি- 
পাদে “ঈশ্বরপ্রণিধানাদবা” (২৩শ) এই ক্ুত্রের ভাষ্য তিনি ব্যাখ্যা করিরাছেন, _-*প্রণিধানাদ্ভক্তি- 
বিশেষাদাবজ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃর্কাতি অভিধ্যানমাত্রেণ।” টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা 
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করিরাছেন যে, মানিক, বাচিক অথবা! কারিক ভক্তিবিশেষ প্রযুক্ত আবজ্জিত অর্থাৎ অভিমুখী- 
কৃত হইগ্না “এই যোগীর এই অভীষ্ট সিদ্ধ হউক,” এইরূপ “অভিধ্যান” অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রের দ্বারাই 
ঈশ্বর তাহাকে অনুগ্রহ করেন। এখানে বলা আবশ্তক যে, বোগদর্শনে চিন্তবুন্তিনিরোধকে যোগ 
বলিয়া, উহার উপায় বলিতে প্রথমে “অভ্যাসবৈরাগ্যাত্যাৎ তন্নিরোধঃ১ (১1১২) এই স্থত্রের দ্বারা 
অন্যাদ ও বৈরাগ্যকে উপায় বলা হইরাছে। পরে “ঈশ্বর প্রণিধানাদবা” এই স্থৃত্রের দ্বারা কল্াস্তরে 
উহ্বারই উপারান্তর বলা হইয়াছে এ স্থাত্রে পবা” শব্দের অর্থ বিকল্প, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । বৃত্তিকার 
ভোজরাজ এ হ্ৃত্রোন্ত উপারকে স্থগম উপারান্তর বনিয়াছেন। বস্ততঃ এ স্তরের দ্বারা অভ্যাসে 
অদমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিবিশেষরূপ ইঈশ্বরপ্রণিধানকে মহর্ষি পতগ্লি স্থগম উপায়ান্তরই 
বলিয়াছেন, ইহা আমরা ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্যের দ্বারাও স্পষ্ট বুঝিতে পারি। কারণ, তাহাতেও 
গ্রথমে বোগদর্শনের নার "অভ্যাদেন চ কৌন্তে্ন বৈরাগোণ চ গৃহাতে” ডে৩৫) এই বাক্যের দ্বারা 
অন্যান ও বৈরাগ্যক মনোনিগ্রহরূপ বোগের উপর বলির, পরে ভক্তিযোগ অধ্যায়ে “অভ্যাসেহপ্য- 
সমর্থেহিপি মতকর্ম্পরযো ভব।  মদর্থনপি কর্্াণি কুর্ধন্‌ দিদ্ধিমবাগ্সাসি |” (১২১০) এই 
শ্লোকের দ্বারা অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষকেই উপায় বলা হইয়াছে। 
যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেবও তগবদগীতার উক্ত শ্রোকান্সারেই “ঈশ্বরপ্রণিধানাদা” এই 
সবত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানকে তক্তিবিশেষ বলিযাছেন। ভগবদ্গীতা'র উক্ত শ্লোকের পরেই “অখৈত- 
দপ্যশক্তোহসি কর্তৃং মদ্যোগমাশ্রিতঃ 1 সর্বকর্ম্ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌॥” (১২১১) এই 
শ্লোকে পুর্বোন্ত ঈশ্বরার্থ কর্মবোগে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে সর্ধবন্ধ্ফলত্যাগ উপরিষ্ট হইয়াছে। 
স্থৃতরাং পুর্বশ্লোকে যে, ইশ্বরগ্রীতিরপ ফলের আকাঁঙ্ফা করিয়া ঈশ্বরার্থ কর্মযোগের কর্তব্যতাই 
উপনিষ্ট হইয়াছে, ইহাই বুঝা বায়। এন্ধপ কর্্মযোগও ভক্তিযোগবিশেষ, উহার দ্বারা ঈশ্বর প্রীত 
হইয়া সেই ভক্তের অভীষ্ট দিদ্ধ করেন। পূর্ত যোগভাষাসন্দর্ভের বাচম্পতি মিশ্রের 
ব্যাখ্যার দ্বারাও এ্ররূপ তাৎ্পর্ধ্য বুঝ। বায়। কিন্তু যোগবান্তিকে বিজ্ঞান ভিক্ষু পূর্বোক্ত “ঈশ্বর- 
প্রণিধানাদ্বা” এই স্থত্রোন্ত ঈশ্বর প্রণিধানকে ঈশ্বর বিষয়ে একাগ্রতারূপ ভাবনাবিশেষ বলিয়া- 
ছেন। তিনি উহার পরবর্তী “তজ্জপন্তদর্থভাবনং” (১/২৮) এই স্থাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছেন বে, প্রণববাচ্য ঈশ্বরের ভাবনাবিশেষই যে, পূর্বোক্ত ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহা! পরে এ স্ত্রের) 
দ্বারা কথিত হইয়াছে । তিনি খরূপ ঈশ্বরপ্রণিধানকে প্রেমলক্ষণ ভক্তিবিশেষ বলিয়া, পরে ভাষ্যকার 
ব্যাদেবের «প্রণিধানাদ্‌ভক্তিবিশেষাৎ” এই উক্তির উপপাদান করিয়াছেন । কিন্তু পুর্বোদ্ধুত ভগবদ- 
গীতার “অভ্যাসেহপ্যদমর্থোহসি মৎ্কর্ম্পরমে! ভব,” ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে প্রণিধান করিলে বিজ্ঞান 
ভিক্ষুর এ ব্াখ্য| অভিনব করিত বলিয়াই মনে হর এবং ভাষ্যকার ব্যাসদেব ঘোগদর্শনের সাধনপাদে 
সর্বত্র ঈশ্বরপ্রণিধানের একরপ ব্যাখ্যা করিলেও সমাধিপাদে পূর্বোক্ত “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা” 
এই স্থাত্রের ভাষ্যে *গ্রণিধানাদৃতক্তিবিশেষাৎ” এইরূপ ব্যাখ্যা কেন করিয়াছেন, তাহারও পূর্বোক্- 
রূপ কারণ বুঝা যায়। পূর্বোক্ত ভগবদ্বাক্যান্ুদারেই যোগম্থত্রের তাৎপর্য নির্ণয় ও ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে। 
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এখানে স্মরণ করা আবশ্তক যে, যোগদর্শনে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ব্রন্ষচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই 
পীঁচটিকে “যম” বলা হইয়াছে, এবং শৌচ, সন্তোষ, তপস্তা, স্বাধ্যার ও ঈশ্বর প্রণিধান, এই পাঁচটিকে 
পনিয়ম” বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরে সর্ধকর্ার্পণই ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহা! ভাষ্যকার ব্যাসদেব 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগদর্শনে উহা! ক্রিয়াযোগ বলিরাও কথিত হইয়াছে এবং সমাধিসিদ্ধি উহার 
ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং সমাধিনিদ্ধির জন্য যোগিমাত্রেরই উহ! নিতীত্ত কর্তব্য | 
উহ! অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে সমাধিসিদ্ধির উপারান্তররূপে কথিত হয় নাই | প্সমাধিসিদ্ধি- 
বীর্বরপ্রণিধানাৎ” এই স্থত্রে বিকল্পার্থ “বা” শবের প্রয়োগ নাই, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্তক। 
ভগবদ্গীতাতেও ভক্তিযোগের বর্ণনার-_“পত্রং পুষ্পং ফলং তোরং”ইত্যাদি শ্লোকের পরেই ণ্যৎ করোসি 
যদন্নাসি বজ্জুহোসি দদাসি য্। বস্তপন্তসি কৌন্তের তৎ কুরুঘ্ মদর্পণং ॥--(৯1২৭) এই স্কোকের 
দ্বারা পরমেশ্বরে সর্ককর্মার্পণের কর্তৃব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে । মুমুক্ষুমাত্রেরই উহা! কর্তব্য। কারণ, 
উহা ব্যতীত মোক্ষলাঁতে যোগ্যতাই হর না। সুতরাং বোগদর্শনোক্ত পুর্বোক্ত “নিয়মে”্র অন্তর্গত 
ঈশ্বরপ্রণিধান মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে বহিরক্গ সাধন হইলেও উহাও বে অত্যাবশ্যক, ইহা! স্থীকার্ষ্য। 
সুতরাং ধিনি স্থষ্টিকর্তা ও জীবের কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর শ্বীকার করিয়াছেন, এবং মুযুক্ষুর পক্ষে শ্রবণ 
ও মননের পরে যোগশাস্ত্রানদারে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের কর্তব্যতা বলিয়াছেন, সেই মহর্ষি গোতম 
যে এই সুত্রে দ্বার! ঈশ্বরপ্রণিধানেরও কর্তব্যতা বলিয়াছেন, এ বিষরে সন্দেহ নাই। পরন্থ বৃত্তিকার 
বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত "পূর্ববককৃতফলান্ুবন্ধাত্তহুৎপত্তিঃ” এই স্থত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও 
অগ্াহথ নহে। এ ব্যাখ্যান্থ্দারে এ সথত্রের দ্বারা পুর্বজন্মক্ূত ঈশ্বরারাধনার ফলে যে সমাধি- 
বিশেষের উৎপত্তি হয়, ইহাই মহ্র্ষির বক্তব্য হইলে পূর্বজন্মেও যে, ঈশ্বরের আরাধন! মুক্তিলাতে 
আবশ্তক, ইহাও মহষি গোতমের সিদ্ধান্ত বুঝা যার। ন্ুুতরাং মহষি গোতমের মতে যে মুক্তির 
সহিত ঈশ্বরের কৌনই সন্ধন্ধ নাই, ইহা কিছুতেই বলা যার না। গৌতম মতে মুক্তিলাতে যে ঈশ্বর- 
ততজ্ঞানও আবশ্যক, এ বিষয়ে পূর্বে ( ১৮--২৪ পৃষ্ঠায় ) আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
মহষি এই স্থৃত্রে পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যোগশাস্্প্রতিপাদ্য যে, অধ্যাত্মবিধি ও উপায়* 
ঈমূহ, তদ্দ্বারাও সুমুক্ষুর আত্ম-সংস্কার কর্তব্য । অর্থাৎ, কেবল “যম” ও “নিয়মই” মুমুক্ষুর সাধন 
নহে; যোগশান্ত্রে তারও অনেক সাধন কথিত হইয়াছে । উহা যোগশাস্ত্েরই প্রস্থান বা অসাধারণ 
প্রতিপাদ্য। সুতরাং যোগশান্ত্র হইতেই এ সমস্ত জানিয়৷ গুরূপদেশানুসারে উহার অনুষ্ঠানাদি 
করিয়া! তদ্দ্বারাও আত্মসংস্কার করিতে হইবে। সুত্রে “যোগ” শব্দের দ্বারা বোগশান্্রই লক্ষিত 
হইয়াছে । ভাষ্যকার প্রভৃতিও এখানে “যোগ” শবের দ্বারা যোগশাস্ত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। 
বেদাস্তদর্শনের "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ” (১1১৩) এই স্থত্রেও ঘোগশান্ত্র অর্থেই “যোগ” শব্দের 
প্রয়োগ হইয়াছে । চিরকাল হইতেই এই যোগশান্ত্রের প্রকাশ হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ ত্রহ্মাই 
যোগের পুরাতন বক্তা । উপনিষদেও যোগের উল্লেখ আছে১। তদনুদারে স্থৃতিপুরাণাদি নানা! শাস্ত্রে 


১। শ্রোতব্যে। মন্তব্যো নিদিধ্।পিতবাঃ|-_বৃহদরণ্যক, ২1৪।৫। ত্রিরুন্নতং স্থাপা সমং শরীরং 1 স্বেতাস্বতর, ২৮। 


তংযোগ মতি মন্থান্তে স্থিরামিক্তিয়ধ।রণ|ং।--কঠ, ২৬১১। বিদ্বামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃতনং 1 কঠ, ২৯1১৮ 
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যোগের বর্ণন ও ব্যাখ্য! হইয়াছে । বোগী যাজ্ঞবন্ক্য নিজসংহিতায় বোঁগের অনেক উপদেশ করিয়া 
গিয়াছেন। পরে মহষি পতঞ্জলি সথু প্রণালীবদ্ধ করিয়া যোগদর্শনের প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। মহর্ষি 
গোতিম এই স্থত্রে যোগ” শবের দ্বারা সুপ্রাগীন যোগশাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়া, উহা হইতে 
অধ্যাত্মবিধি ও অন্তান্ত উপার পরিজ্ঞাত হইব তদ্দ্বারাও মুমুক্ষুর আম্মসংস্কার কর্তব্য, ইহা 
বলিয়াছেন । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্থত্রে "অধ্যাত্মবিধি” শব্দের অর্থ বলিরাছেন--আত্মদাক্ষাৎকারের 
বিধায়ক “আত্ম! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি বিধিবাক্য। এবং পযোগাৎ” এই স্থলে পঞ্চমী 
বিভক্তির অর্থ বলিয়াছেন প্রতিপাদ্যত্ব । কিন্তু উক্ত বিধিবাঁক্য যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। ঘযোগের 
উপারসমূহ অবশ্ত যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, যোগশাস্ 
হইতে “অধ্যাত্মবিধি” জানিতে হইবে । নেই অধ্যাত্-বিধি বলিতে তপস্তা, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, 
ধ্যান ও ধারণা। এই সমস্ত যৌগশান্ত্েরই প্রতিপাদ্য । তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ণতপস্ত।)” পাপক্ষয় 
সম্পাদন করিয়া চিন্শুদ্ধির দহারতা করে এবং তপোবিশেষের ফলে অনিমাদি সিদ্ধি ও ইন্দিয়- 
দিদ্ধি জন্মে ( যোগদর্শন, বিভতিপাদ, ৪৫শ স্থত্ দরষ্টব্য)। সমস্ত দিদ্ধি সমাধিতে উপসর্গ 
বলিয়া কথিত হইলেও সমরবিশেষে উহা! বিদ্ন নিরাকরণ করিসা সমাধিলাঁভের সাহাধ্যও করে। 
এইকপ প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এবং ধারণ! ও ধ্যান সমাধিলাতে নিতান্ত আবশ্তক । তন্মধ্যে পধারণা”ও 
ধ্যানের সমষ্টির অন্তরঙ্গ সাধন। প্রাণবাযুর সংবমবিশেষই প্প্রাণায়াম” । ইন্দ্রিয়নিরোধের নাম 
*প্রত্যাহার” | কোন একই স্থানে চিত্তের বন্ধন বা ধারণই “ধারণা” | এ ধারণাই ধারাবাহিক অর্থাৎ 
বিরামশৃন্ত বা জ্ঞানান্তরের সহিত অগংস্থ্ট হইলে তখন উহাকে প্ধ্যান"বলে।  ধ্যানই পরিপক্ক হইয়! 
শেষে ধ্যেরাকারে পরিণত হয়। তখন চিন্তবৃত্তি থাকিলেও না থাকার মত ভাদমান হয়। সেই 
অবস্থাই সমাধি১। উহা সম্প্রজ্তাত ও অসশ্প্রজ্ঞাত নামে দ্বিবিধ। অসম্পরজ্ভাত সমাধিতে ধ্যেয়বিষয়ক 
চিত্রবৃত্তিও নিরুদ্ধ হর়। উহারই অপর নাম নির্বিকল্পক সমাধি; উহাই চরম সমাধি। পূর্বোক্ত 
প্রাণায়ামাদি সমস্তই যোগশান্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য এবং সদ্গুরুর নিকটে শিক্ষণীর | উহা! লিখিয়া 
বুঝান যায় না৷ এবং কেবল পুস্তক পাঠের দ্বারাও বুঝা যায় না ও অভ্যাস করা ঘায় না। নিজের 
অধিকার বিচার ও শান্ত্রবিহিত সদাচার ত্যাগ করিয়া স্বেস্ছানুসারে উহার অভ্যাম করিতে যাওয়া 
ব্যর্থ, পরন্ত বিপজ্জনক ৷ মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছ। করিলেই গকলেই যোগী হইতে পারে না। 
কাহাকেও সামান্ত অর্থ দিয়া বোগী হওয়। যার না। যোগী হইতে অনেক জন্মের বু সাধন 
আবশ্তক । অনেক জন্মের বু সাধনা ব্যতীত কেহই পিদ্ধ হইতে পাবেন নাঁ। এ পর্য্স্ত এক জন্মের 
সাধনায় কেহই সিদ্ধ হন নাই, ইহা অতিনিশ্চিত। শ্রীন্গবান্‌ নিজেও বলিয়া গিরাছেন,--“অনেক- 


মিডিয়ার যারা রর রর হরর তি রি ৯ 
১ তন্দিন্‌ সতি হ্বাসগ্রঙথনয়োগীতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। 
স্ববিষয়ানম্প্রয়োগে চিন্তস্ত স্বরূপানুকীর ইবেক্রয়ণাং প্রতাহারঃ ॥_যোগদর্শন, দাধনপাদ--৪৯1৫৪॥ 
দেশবদ্ব শ্তস্ত ধারণ, ॥ তত্র,প্রত য়ৈকতানতা ধানং | 


তদেবার্থমাত্রনিভ।সং হ্রূপশ্ষ্য মির সমাধি (-বিভুতিপাদ-১২৬ 


__ পিপিপি পিপিপি পপপিপসপশশীপা দশ 


২০৬ শ্যায়দর্শন [ ৪অ০। ২আঁ০ 


জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাঁতি পরাং গতিং ॥”_( গীর্তা, ৬1৪৫ )) পরে আবারও বলিয়াছেন,_-“বহ্‌নাং 
জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে 1” ৭1১৯ 
পূর্বোক্ত “দোষনিমি্তং রূপাদরো বিষগ্নাঃ সংকল্পক্ৃতাঃ” এই দ্বিতীর হুত্রের দ্বারা ইন্দ্র গ্রাহা 

রূপাদি বিষয়ের তত্বজ্ঞানই প্রথম কর্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে । ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে এখানে পরে 
ইন্জিয়গ্রাহ্ বূপাদি বিষয়ে তন্বভ্ঞানের অভ্যাস রাগদ্ধেষ ক্ষয়ার্থ, ইহা বলিয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে 
যুক্তিও প্রকাশ করিয়া গিরাছেন। অর্থাৎ রূপাদি বিবরে রাগ ও দ্বেষ সমাধি লাভের গুরু অন্তরায়। 
সুতরাং উহার ক্ষর ব্যতীত সনাধি লাভ ও মোক্ষলাভে যোগ্যতাই হর না। সুতরাং ই সমস্ত 
বিষয়ে রাগ ও দ্েষ নিবৃন্তির জন্ত প্রথমে তদ্বিষয়েই তন্বজ্ঞানের অভ্যান করিবে এবং স্থুকর বলিয়াও 
উহ্হাই প্রথম কর্তব্য | ভাষ্যকার সর্বশেষে সবৃত্রোক্ত “উপারে"র ব্যাথ্যা- করিতে বলিগাছেন,-- 
“উপায়স্ত যোগাচারবিধানমিতি।” তাৎ্পর্য্যটাকাকার এ “যোগাচার” শব্দের দ্বারা যতিধর্মমোক্ত 
একাকিতা, আহারবিশেষ এবং একত্র অনবস্থান প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিরাছেন* এবং এ সমস্তও 
ক্রমশঃ তন্ব-জ্ঞ/নোৎপন্তি নির্বাহ করিয়। অপবর্গের সাধন হয়, ইহাও বণিয়াছেন। বস্ততঃ যোগীর 
একাকিতা এবং আহার-বিশেষ ও নিরত বারস্থানের অভাব প্রভৃতিও শান্ত্রদিদ্ধ উপার ঝ| সাধন। 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ষষ্ঠ অধ্যারে ধ্যানবোগের বর্ণনায় “একাকী বতচিন্তাম্থা” ইত্যাদি (১০ম) এবং 
প্নাত্য্তত্ত বোগোহস্তি ন চৈকাস্তমন্তঃ ১৮ ১৬শ) ইত্যাদি এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে “বিবিস্ত- 
দেবী লঘাশী” ইত্যাদি বচনের দ্বারা এ সমস্ত সাধনও উপদিষ্ট হইয়াছে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে তক্তি- 
ঘোগের বর্ণনার ১৯শ শ্লেকে ভক্তিবোগীকেও বলা হইয়াছে,_-“অনিকেতঃ স্থিরমতি১৮। ভক্ত 
সাধক বা বোগীর নিরত কোন একই স্থানে বাসও তীহার সাধনার অনেক অন্তরার জন্মায়। 
তাহাতে চিত্তের একাগ্রতার ব্যাবাত হয় । তাই মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্তভনও আবশ্তক। তাহ! 
হইলে চিন্তের হবর্ধ্য সম্ভব হওয়ার “স্থিরমতি” হওয়া যাস | অনিকেতত্ব অর্থাৎ নিয়তবাসস্থানশৃন্ততা 
স্থৈর্ধ্ের সহার হর বলির়াই উত্ত শ্লেকে “অনিংকিত” বিয়া, পরেই "স্থিরমতি” বলা হইয়াছে। 
খষিগণও এ জন্য নানা সময়ে নানা স্থানে অবস্থান করিয়া সাধনা করিয়াছেন। পুরাণাদি শাস্ত্রে 
ইহার প্রমাণ আছে। নিরত কোন এক স্থানে বাদ না করা সন্যানীর ধর্দমমধ্যও কথিত হইয়াছে। 
ফলকথা, তাত্পর্য্যটাকাকার এখানে ভাষ্যকারোক্ত “বোগাচার” শব্দের দারা বতিধর্মোক্ত পূর্বোক্ত 
একাকিত্ব প্রত্ুতিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্তু ভাষ্যকার পযোগাচার” শব্দের পরে “বিধান” 
শের প্রয়োগ করার বোগাভ্যাকালে বোগীর কর্তব্য সমস্ত আচারের অঙুষানই উহার দ্বারা সরল 
ভাবে বুঝা যায়| দে যাহ! হউক, মহষি বে, স্থত্রশেষে “উপার” শব্দের দ্বারা যোগীর আশ্ররণরীর 
ঝেগশাস্তোক্ত অন্তান্ত সমস্ত নাধনই গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষরে সন্দেহ নাই।৪৬| 





১। যোগাচার একা'কিত। আহারবিশেৰ একত্রানবস্থানমিতাদি যতিধর্ষে[ভ্তং। এতেহপি তবজ্ঞানক্রমেৎপাদ- 
ক্রমেণাপবর্গসাধনমিত্যর্থঃ |--তাৎপর্যাটাকা। 
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সুত্র। জ্ঞানগ্রহণাভ্যাসস্তদ্িদোশ্চ সহ সংবাদঃ । 
॥৪8৭18৫৭॥ 
অনুবাদ। সেই মোক্ষলাভের নিমিন্ত প্ভ্্কান” অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন আজ্ম- 
বিষ্তারূপ এই শাস্ত্রের গ্রহণ ও অভ্যাস এবং সেই বিগ্ভাবিশিস্ট ব্যক্তিদিগের সহিত 
“সংবাদ” কর্তব্য । 
ভাষ্য । “তদর্থ”মিতি প্রকৃতং। জ্ঞায়তেহনেনেতি ভিজ?” 
মাত্ববিদ্যাশান্ত্রং। ততম্ত গ্রহণমধ্যয়নধারণে। অভ্যাঁসঃ দততক্রিয়া- 
ধ্যয়নশ্রবণ-চিন্তনানি। “তদ্বিন্যৈশ্চ সহ সংবাদ” ইতি প্রজ্ঞাপরি- 
পাঁকার্থ। পরিপাঁকস্ত নংশয়চ্ছেদনমবিজ্ঞা তার্থবোধোহ্ধ্যবপিতাভ্যনুজ্ঞ।ন- 
মিতি | সময়াবাদঃ সংবাদঃ | 


৫৫5 


অনুবাদ। “তদর্থং” এই পদট প্রকৃত অর্থাৎ পূর্ণবসূত্র হইতে এই সূত্রে এ 
পদটির অনুবৃত্তি মহষির অভিপ্রেত। ইহার দর! জান! যায় এই অর্থে “জ্ঞান” 
বলিতে আত্মবিদ্যারূপ শাস্ত্র অথাৎ মহষি গোতমের প্রকাশিত এই “আন্বীক্ষিকী” 
শান্্। তাহার “গ্রহণ” অধ্যয়ন ও ধারণা । “অভ্যাস” বলিতে সতত ক্রিয়া-_ 
অধ্যয়ন, শরবণ ও চিন্তন। এবং “্তদ্বিগ্”দিগের সহিত সংবাদ কর্তব্য ইহা প্রজ্ঞা 
অর্থাৎ তন্রজ্ঞানের পরিপাকের নিমিত্ত কথিত হইয়াছে । “পরিপাক” কিন্তু সংশয়- 
চ্ছেদ্ন, অবিজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান, এবং “অধ্যবসিত” অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত 
তত্বের (তর্কের দ্বারা ) অভ্যনুভ্ঞান। সমীপে অর্থাৎ প“তদ্বিদ্য”দিগের নিকটে যাইয়া 
“বাদ” সংবাদ । 


টিপ্লনী। অবশ্ঠই প্রশ্ন হইতে পারে বে, যদি সমাধিবিশেষের অভ্যাদের দ্বারাই তত্বদাক্ষার্কার 
করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হয়, তাহ! হইলে আর এই স্তারশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? মহর্ষি এত- 
ঢুন্তরে শেষে. এই স্থাত্রের দ্বার! বলিরাছেন থে, মোক্ষলাভের জন্য এই স্ঠারশাস্ত্রের গ্রহণ ও অভ্যাস এবং 
“তদ্ধিদ্য”দিগের সহিত সংবাদ কর্তব্য । পূর্বরস্ত্র হইতে “তিদর্থং” এই পদের অন্থবুন্তি মহষির অভি- 
প্রেত। ভাষ্যকার প্রথমে উহ! বলিরা, পরে স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে স্থাত্রোক্ত “জ্ঞান” শব্দের অর্থ 
বলিয়াছেন। আত্মবিদ্যারূপ শান্ত্র। ঘদ্ৰারা তত্ব জানা বায়, এই অর্থে জ্ঞাধাতুর উত্তর করণবাচ্য 
“অনট” প্রত্যযনিষ্পন্ন “জ্ঞান” শবের দ্বারা শাস্তরও বুঝা যার়। তাহা হইলে মহর্ষি এই স্ৃত্রে “জ্ঞান” 
শবের দ্বার! তীহার প্রকাশিত এই স্তায়বিদ্য। বা স্তারশাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যাঁয়। এই 
্তায়বিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাস্সবিদ্যা, ভগবান্‌ মন্ু৪ উহাকে আত্মবিদ্যা 


২০৮ যায়দর্শন নও 


বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৯--৩১ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য )। শী আত্মবিব্যারপ স্তায়পাস্ত্বের অধ্যয়ন ও 
ধারণাকে ভাষ্যকার উহার *গ্রহণ” বলিরাছেন। এবং উহার সতত ক্রিনকে উহার "অভ্যাস" 
বলিয়াছেন। পরে এ সমস্ত ক্রিরার ব্যাখ্য' করিতে বলিয়াছেন যে, অধনন, শ্রবণ ও চিন্তন। অর্থাৎ 
এঁ আত্মবিদ্যারূপ স্তায়শাস্ত্রের অধ্রন ও ধরণান্রপ গ্রহণের অভ্যাস বলিতে সতত অধ্যপ্নন এবং 
সতত শ্রবণ ও চিন্তন। অপবর্গনাভের জন্য উহা কর্তবা। সুতরাং মুমুক্ষুর পক্ষে এই স্যারশান্্ও 
আবশ্তক, ইহা বার্থ নহে । মহধির গুঢ় তাৎপর্য এই বে, যোগশক্তর নুনারে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের 
দ্বারাই তহ্সাক্ষাৎকার কর্তব্য হইলেও তৎপুর্মে শাস্ত্র দারা & কঃ তত্র শ্রবণ করিস যুক্তির 
দ্বারা উহার মনন কর্তবা, ইহ! “শ্রোতবো! মন্তব্যঃ” ইত্যাদি শ্রতিই উপদেশ করিয়াছেন । নচেৎ 
প্রথমেই সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা তত্বনাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না। শ্রুতিও তীহ। বলেন 
নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত ক্রতি অনুগাঁরে শ্রবণের পরে যে মনন মুমুক্ষুর অবশ্ঠ কর্তব্য, তাহার 
জন্য এই স্ারশাস্ত্রের অধরন ও ধারণারূপ গ্রহণের অভ্যাস অবশ্ঠ কর্তব্য। কারণ, এই স্তায়- 
শাস্ত্রে এ মননের সাধন বু যুক্তি বা অনুমান প্রনশিত হইর়াছে। তদ্ৰারা মননরূপ পরোক্ষ তন্ব- 
স্তান জন্মে। এবং পুনঃ পুনঃ এ সমস্ত যুক্তির অন্ুশীগন করিলে শর পরোক্ষ তত্বজ্ঞান ক্রমশঃ 
পরিপন্ক হয়। অতএব উহার জন্ত প্রথমে ঘুমুক্ষুর এই স্তারশান্ত্রের অধ্যয়ন এবং শ্রবণ ও চিস্তন 
সতত কর্তব্য । মহ্ধি পরে আরও বলিরাছেন যে, ধাহারা “তদ্বিদা” অর্থাৎ, এই ন্তায়বিদ্যাবিজ্ঞ 
ব্যক্তিবিশেষ, তীহাদিগের সহিত সংবাদও কর্তব্য। সুতরাং তজ্জন্তও এই ন্াঁয়বিদা। আবন্তক, 
ইহা বার্থ নহে। পতদ্িদ্য”দিগের সহিত সংবাদের গ্ররোজন বা ফল কি? ইহ ব্যক্ত করিতে ভাষ/কার 
পরে বলিয়াছেন যে, উহ! পপ্রজ্ঞাপরিপাকার্থ”। পপ্রজ্ঞা” অর্থাৎ মননরূপ পরোক্ষ তত্বজ্ঞানের 
পরিপাকের জন্য উহা কর্তব্য। পরে এ&ঁ ণপরিপাঁক” বলিয়াছেন,-সংশয় ছেদন, অবিজ্ঞাত পদার্থের 
বোধ, এবং প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত পদার্থের তর্কের দ্বারা অভ্যনুজ্ঞা | অর্থাৎ আত্মা দেহা্দি হইতে 
ভিন্ন নিত্য পদার্থ, ইহা যুক্তির দ্বারা মনন করিলেও আবার কোন কারণে এ বিষয়ে সংশয় জন্মিলে 
তখন স্ঠায়শাস্ত্জ্ঞ গুরু প্রভৃতির নিকটে যাইয়া প্বাঁদ” বিচার করিলে এ সংশয় নিবৃত্তি হয়। যাহা 
অবিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষরূপে বুঝ! হর নাই, সাখান্ জ্ঞান জন্মিলেও বে বিষয়ে রর শেষ জ্ঞান জন্মে 
নাই, তদ্বিষরে বিশেষ জ্ঞান জন্মে) এবং যাহা “অধ্যবদিত” অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে এঁ প্রমাণের সহকারী তর্ক-বিশেষ দ্বারা এ প্রদাঁণকে সবল বুঝিলে ধ রর দৃঢ় হয়। তর্ক, 
ংশয়বিষয় পদার্থদ্ররের মধ্যে একটীর নিষেধের দ্বারা অপরটীকে প্রমাণের বিষয্রূপে অনুজ্ঞ। করে, 
ইহা ভাষ্যকার পূর্ব্বে ব্গি়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্টা জষ্টব্য)। ফলকথা, পূর্বোক্ত ত 
দিগের সহিত সংবাদ করিলে বে, পূর্বোক্ত সংশয় নিবুন্তি প্রভৃতি হয়, উহাই প্রজ্ঞার পরিপাক । 
তাই এ সমস্ত হইলে তখন সেই মননরূপ পরোক্ষ তন্বজ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে । 
সুত্রোক্ত “সংবাদ” শবের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন, _-“সময়াবাঁদঃ 
সংবাদঃ।” অনেক পুস্তকেই “দমায় বাদঃ সংবাদঃ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু এ পাঠ প্ররুত 
বলিয়া বুঝা যাঁর না। “দমর়!বাদঃ সংবাদঃ”_-এই পাঠও কোন পুস্তকে দেখা যায় এবং উই 


সিল শে 


৪৮শ স্৩] বাঁতস্যায়নভাষ্য ২০৯ 


প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা ঘায়। প্সময়া” শব্ধ সমীপার্থক অব্যন্ন। *সময়া” অর্থাৎ নিকটে যাইয়া 
যে প্বাদ,” তাহাই এই স্থৃত্রোক্ত “সংবাদ”__ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিতি বুঝা যায়] অর্থাৎ 
সুত্রোক্ত “সংবাদ” শবের অন্তর্গত “দং” শব্দের অর্থ এখানে সমীপ। সমীপে বাইর বাদই 
“সংবাদ” | ভাষ্যকার ইহা ব্যন্ত করিবার জন্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-“সময়াঁবাদঃ সংবাদঃ 1 
পরবর্তী স্ত্রের দ্বারাও ইহাই বুঝা যার ॥৪৭া 


ভাষ্য । “তদ্বিদ্োশ্ট সহ অংবাদ'"”  ইত্যবিভক্তার্থং বচনং 
বিভজ্যতে-_ 

অনুবাদ । “এবং তদ্বিদ্যদিগের সহিত সংবাদ কর্তব্য” এই অবিভক্তার্থ বাক্য 
বিভাগ করিতেছেন, অর্থাৎ পরবতী সূত্রের দ্বার৷ পূর্ববসূত্রোক্ত এ অস্ফ টার্থ বাক্য 
বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন_ 

নুত্র। তৎ শিষ্য-গুরু-সত্রন্মচারি-বিশিষউশ্রেয়ো- 

ইর্থিভিরনসুয়িভিরভ্যুপেয়াৎ ॥8৮।৪৫৮॥ 

অনুবাদ। অসূয়াশুন্ শিষ্য, গুরু, সত্রঙ্গচারী অর্থাৎ সহাধ্যায়ী এবং বিশিষ্ট 
অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত শিথ্যাদি ভিন্ন শান্স্তত্বজ্ঞ শ্রেয়োর্থীদিগের সহিত অর্থাৎ মুক্তিরূপ 
শ্রেয়ঃপদার্থে শ্রদ্ধাবান্‌ বা মুমুক্ষু পুর্বেবাক্ত শিষ্যাদির সহিত সেই “সংবাদ” অভিমুখে 


উপস্থিত হইয়া প্রাপ্ত হইবে । [ অর্থাৎ অসৃয়াশুন্য পুর্বেবাক্ত শিষ্যাদ্দির সহিত 
“বাদ” বিচার করিয়। 'তন্ব-নির্ণয় করিবে | ] 


ভাষ্য। এতম্লিগদেনৈব নীতার্থমিতি | 
অনুবাদ। “নিগদ” অর্থাৎ সূত্রবাক্যদ্ারাই এই সূত্র “নীতার্থ” ( অবগতার্থ )।. 
অর্থাৎ সৃত্রপাঠের দ্বারাই ইহার অর্থ বোধ হওয়ায় ইহার ব্যাখ্যা অনাশ্যক। 


টিগ্লনী। মহর্ষি পুর্বন্ৃত্রে শেষে বনিয়াছেন,_“তদ্বিদ্েশ্চ সহ সংবাদঃ 1” কিন্তু উহার অর্থ 
“বিভক্ত” ( বিশেষপে ব্যক্ত ) হর নাই অর্থাৎ “তদ্বিদ্” কিরূপ ব্যক্তিদিগের সহিত সংবাদ 
কর্তব্য, তাহা বলা হয় নাই এবং তাহাদিগের সহিত কোথায় কি ভাবে এ সংবাদ করিতে হইবে, 
তাহাও বিশেষ করির! বলা হয় নাই। তাই মহর্ষি পরে এই শৃত্রের দ্বারা তাহা বলিয়াছেন । 
ফলকথা, পূর্বন্থত্রে শেষোক্ত এ অংশের বিভাগ বা বিশেষ করির ব্াখ্যার জন্যই মহর্ষি পরে এই 
তরটী বলিয়াছেন ভাত্যকার মহর্ষির এই স্ুত্রের উক্তরূপ উদ্দেশ্ত বাক্ত করিয়াই এই স্ষত্রের' 
অবতরণা করিরাছেন। কিন্তু পরে স্ত্রপাঠের দ্বারাই ইহার অর্থবোধ হয়, ইহা বলিয়া উহার 
অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত “মায়া-গন্বব্-নূগর-মুগতৃষ্িকাবদ্ধা” (৩২শ) 

খ৭ 


২১০ শ্যায়দর্শন [৪ম০, ২আ০ 


সত্রেরও অর্থ ব্যাধ্য। করেন নাই; তবে সেখানে উহ! কেন করেন নাই, তাহাও কিছু বলেন 
নাই। কিন্তু তাহা বলা আবশ্তক | তাই মন হর, ভাষ্যকার পরে আবশ্তক বোধে এখানে 
তাহা এঁ ভাবে বলিয়া গিরাছেন। নচেৎ এখানে পরে তাহার “এতন্নিগেনৈব নীতীর্থমিতি”_-এই 
কথা বলার প্রয়োজন কি? তিনি তআর কোন হ্ত্র ্রক্ূপ কথা বলেন নাই। আমরা কিন্ত 
মন্বুদ্ধিবশতঃ মহর্ষির এই স্থত্রবাক্যকে একবারে স্প্ঠার্থ বলিয়! বুঝি না। উহার ক্রিয়াপদ ও 
কণ্ম্পদের অর্থনংগতি স্থবোধ বলিরা আমাদিগের মনে হয় না। 

যাহ! হউক, মূলকথা, মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বারা অস্থরাশূন্ঠ শিষা, গুরু, সহাধ্যারী এবং এ শিষ্যাদি 
ভিন্ন শাস্্রত্জ্ঞ বিশিষ্ট শ্রেয়োর্থী অর্থাৎ মুক্তিবিষরে শ্রদ্ধাবান্‌ বা মুক্তিকানী ব্যক্তিই তাহার 
পূর্বহ্থত্রে কথিত “তদ্দিদ্য” ইহা প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যার। এবং পূর্রস্ত্রে “সহ” শব্ব 
যোগে “তদ্িদ্যৈঃ” এই তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করার এই স্থত্রে উহারই বিশেষ্য 
প্রকাশ করিতেই এই স্থত্রেও তৃতীরা বিভক্তির বহুব5নাত্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা যার। 
এবং “অনস্থরিভিঃ” এই পদের দ্বার! এ শিষ্যাদির বি:শষণ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ এ শিষ্য 
প্রভৃতি অস্থয়াবিশিষ্ট হইলে তীহাদিগের সহিত সংবাদ করিতে যাইবে না। কারণ, তাহাতে 
উহাদিগের জিগীষা উপস্থিত হইলে নিজেরও জিগীষা উপস্থৃত হইতে পারে । কিন্তু তাহা হইলে আর 
স্থলে “বাদ”বিচার হইবে না। কারণ, ভিগীধাশূন্ঠ হইরা কেবল তত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্তে যে 
বিচার হয়, তাঁহাকেই প্বাদ” বলে। সুত্রে “তং” শবের দ্বারা পূর্বহৃত্রের শেষোক্ত “পংবাদ”্ই 
মহষির বুদ্ধিস্থ বুঝা যায়। বৃ্ধিকাঁর বিশ্বনাথ এই স্থত্রোন্ত প্অভ্যপেয়াৎ” এই ক্রিরাপদে লক্ষ্য 
করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“তং তদ্দিদ্যং |” কিন্তু এই ব্যাখ্যার স্ত্রোক্ত তৃতীরাস্ত পদের অর্থনংগতি 
এবং “তং” এই স্থলে একব্চন প্রয়োগ সমীচীন বলিরা বুঝা বার না। তাৎপর্ধ্যটাকাকার 
লিখিয়াছেন,_-”তদনেন গুর্ববাদিভি্বাদং কৃত্বা! তন্বনির্ণর উক্তঃ£1” অর্থাৎ এই স্থৃত্ের দ্বারা শিষা, 
গুরু প্রভৃতির সহিত এবং গুরুও শিষ্য গ্রভূ'তর সহিত “বাদ”বিচার করিয়া তন্বনির্ণর করিবেন, 
ইহাই উক্ত হইরাছে। নিজের তন্বনি্ণ় দৃঢ় করিবার জন্যও জিগীষাশৃন্ত হইয়া তদ্দিষয়ে “বাদ” 
বিচার করিবেন এবং অভিমানশূন্য হইয়। গুরুও শিষ্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং শিষ্যও 
সহাধ্যায়ী প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত হইয়! তীহাদিগের সহিত প্বাদশ্বিচার করিয়! তন্ব-নির্ণর 
করিবেন। তাই মহধি, স্ুত্রশেষে বলিয়াছেন,“ অভ্যুপেরাৎ” |  তাৎ্পর্ধ/টাকাকার উহার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-"অভ্যুপেরাদ ভিমুখমুপেত্য জানীরাদ্গুর্বাদিভিঃ সহেত্যর্থঃ ৮ অর্থাৎ অভি- 
মুখে উপস্থিত হইয়। গুরু প্রভৃতির সহিত পু্বস্থত্রোক্ত প্সংবার” জানিবে। কিন্ত এই ব্যাধ্যার 
গুরু প্রভৃতির সহিত “সংবাদ” করিবে, এই বিবক্ষিত অর্থ ব্যক্ত হয় না। ন্ৃত্রে “তং (সংবাদং) 
অভ্যুপেয়াৎ” এইরূপ যোজনাই স্থত্রকারের অভিমত, ইহা পরবন্তী স্থত্রের ভাষ্যারস্তে তাষ/কারের 
কথার দ্বারাও ব্যক্ত আছে। আমাদিগের মনে হয়, সুত্রে “অন্াপেয়াৎ” এই ক্রিয়াপদের দ্বারা 
অভিমুখে উপস্থিত হইয়া প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত। গত্যর্থ ধাতুর প্রাপ্তি 
অর্থও প্রদিদ্ধ আছে। তাহ! হইলে স্থত্ার্থ বুঝা যাঁয় যে, অহ্াশূন্য শি্যাদিব অভিমুখে উপস্থিত 


৪৯শ সণ ] বাত্স্যায়নভাধ্য ২১১ 


হইরা তীহািগের মহিত গেই “সংবাদ” ( তন্বনির্ণয়ার্থ "বাদ”বিচার ) প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ উহা 
অবলম্বন করিবে । তাহা হইলে এ্ররূপ শিষ্া্দির সহিত পবাদ” বিচার করিয়া! তন্ব নির্ণর করিবে, এই 
তাৎপর্য্যার্থ ই উহার দ্বারা প্রকটিত হয়। আরও মনে হয়, এই স্ৃত্রে মহর্ষির “অভ্যুপেয়াৎ” এই 
ক্রিরাপদের দ্বারা তাহার পুর্বস্থত্রোক্ত “সংবাদ” শবের অর্থ যে সমীপে উপস্থিত হইয়া “বাদ”, 
ইহাও বিভক্ত ঝ| ব্যাখ্যাত হইপ্রাছে এবং এই উদ্দেশ্তেই মহষি এই সুত্রে এরূপ ক্রিয়াপদের 
প্রয়োথথ করিয়াছেন। তদন্থুদারেই ভাষ্যকার পূর্বন্ত্রভাষ্ের শেষে বলিয়াছেন, সমরাবাদঃ 
বাদঃ1” কেবল তন্ন নির্ণয়োদ্দেস্তে জিগীবাশূন্ত হইয়। বে বিচার বা “কথা” হয়, তাহার নাম 
প্বাদ” (প্রথম খণ্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। গুরু, শিব্যের সহিতও প্বাদ” বিচার করিয়া তত্ব- 
নির্ণয় করিবেন। শিব্য নিকটে উপস্থিত না থাকলে তন্বনির্ণয়ের অত্যাবস্ত কতাবশতঃ তিনিই 
সাগ্রহে শিষ্ের নিকটে উপস্থিত হুইবেন। দাধন! ও উদ্দেশ্তের গুরুত্বের মহিমা'র প্রকৃত গুরুর 
এরূপ নিরভিমানতা, সারল্য ও সদ্বৃদ্ধি উপস্থিত হইরা অব্যাহত থাকে। খধিগণ ও ভারতের 
প্রাচীন গুরুগণ নিজের শিষ্যকে তীহার সাধনা ও তন্বনির্ণয়ের প্রধান সহায় মনে করিতেন | মহর্ষি 
গোতমও এই স্থত্রে শিবোর এ প্রাধান্য স্ঃনা করিতে গুরুর পূর্বেই শিষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন । 
স্থঘী পাঠক ইহ! লক্ষ্য করিবেন 18৮ 

ভাষ্য । যদি চ মন্যেত--পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ প্রতিকূলঃ পরস্তেতি*। 

অনুবাদ । যদিও মনে কর, পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ অপরের (পুর্ববসূত্রোক্ত 
শিষ্য ও গুরু প্রভৃতির ) প্রতিকূল অর্থ তজ্জন্য তীহাদিগের সহিত বাদবিচারও 
উচিত নহে, (এ জন্য মহযি পরবর্তী সূত্র বলিয়াছেন )। 


সুত্র। প্রতিপক্ষহীনমপি বা প্রয়োজনার্থমথিত্বে ॥ 


॥৪৯1৪৫০৯॥ 
অনুবাদ । অথবা! অধিত্ব ( কামন। ) অর্থ তন্বজিজ্ঞাস৷ উপস্থিত হইলে “প্রয়ো- 
জনার্থ” অর্থাৎ তন্বজ্ঞান নির্ণয়রূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রতিপক্ষহীন ভাবে অর্থাৎ 
নিজের পক্ষ স্থাপন ন! করিয়া, সেই “সংবাদ” অভিমুখে উপস্থিত হইয়া প্রাপ্ত হইবে। 
ভাষ্য । “তমভ্যপেয়া*্দিতি বর্ততে । পরতঃ প্রজ্ঞাযুপাদিৎসমান- 
স্ততৃ-বুভূৎসাপ্রকাশনেন স্বপক্ষমনবস্থাপয়ন্‌ স্বদর্শনং পরিশোধয়েদিতি। 
অন্যোন্ প্রত্যনীকাঁনি চ প্রাবাছুকানাঁং দর্শনানিং 
১। যদদিচ মন্তেত “পক্ষ প্রতিপক্ষপরগ্রহঃ প্রউকুলঃ পরস্ত"-ওবাদে্তত্রন্ন ববেখপুুচিত ইতি তত্রেদং সুত্র 
মুপতিষ্ঠতে ।_- তাৎপর্য টীকা । 
২) গুবর্বাদিকৃত।দূবিচারাৎ পূর্ববপক্ষেচ্ছদেন সিদ্ধ ্তবাবস্থাপনলক্ষণাৎ হ্বদর্শনং পরিশোধয়েৎ। পঅস্তো্য- 
প্রত্যনীকানি চ প্রাবাদুকানাং দর্শনানি” অযুক্তপরিতাগেন বুক্তপরিগ্রহপেন5 পরিশে।ধয়েরিতি সম্বধ্যতে ।-তাৎপর্যাটাকা। 
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অনুবাদ। “তমভ্যুপেয়াৎ” ইহা বর্তমান আছে অর্থা পূর্ববসূত্র হইতে এ 
পদদ্য় অথব। “তং” ইত্যাদি সমস্ত সূত্রবাক্যেরই এই সুত্রে অনুবৃত্তি অভিপ্রেত। 
€(তাৎপধ্য ) অপর € গুর্ববাদি ) হইতে “প্রজ্ঞা” ( তন্বজ্ঞান ) গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক 
হইয়। _তন্বজিজ্ঞাস! প্রকাশের দ্বারা নিজের পক্ষ স্থাপন না করিয়া! নিজের দর্শনকে 
পরিশোধিত করিবেন । এবং *প্রাবাভুক”দিগের অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতবাঁদী দীর্শনিক- 
দিগের পরস্পর বিরুদ্ধ দর্শনসমূহকে পরিশোধিত করিবেন । 


টিগ্লনী। কেহ বলিতে পারেন যে, পূর্বনথত্রে শিষাদির সহিত যে, বাদবিচার কর্তব্য বলা 
হইয়াছে, তাহাও মুমুক্ষুর পক্ষে উচিত নহে। কারণ, বাদবিচারেও পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহ আবশ্তক। 
অর্থাৎ একজন বাদী হইয়া নিজের পক্ষ স্থাপন করিবেন; অপরে প্রতিবাদী হইন্না উহার খণ্ডন 
করিয়া তাহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিবেন। বাদীর যাহা পক্ষ, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ । 
প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, তাহ! বাদীর প্রতিপক্ষ । সুতরাং এ পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ উভয়ের 
পক্ষেই প্রতিকূল । সুতরাং উহা করিতে গেলে উভয়েরই রাগদ্বেষাদি উপস্থিত হইতে পারে। 
অন্কে সময়ে তাহা হইয়াও থাকে ৷ বাদী ও প্রতিবাদী জিগীঝাশূন্ত হইয়া বিচারের আরম্ভ করিলেও 
পরে জিগীষাঁর প্রভাবে জল্প ও বিতগ্ার প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা অনেক স্থলে দেখাও যায়। অতএব 
ঘিনি মুমুক্ষু, তিনি কাহারও সহিত কোনবপ বিচারই করিবেন না । মহর্ষি এজন্য পরে আবার এই 
সুত্রটি বলিয়াছেন ভাষ্যকার মহবির পূর্বোক্তরূপ তাৎ্পর্ধ্য ব্যক্ত করিয়া এই সথত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন। ভাষ্যে প্রথমে ণ্যদিদং মন্যেত” এইরূপ পাঠই সকল পুস্তকে দেখা যায়। কিন্ত 
তাৎপর্য্যটাকাকার এখানে “বদি ৯” ইত্যাদি ভাষ্যপাঠই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উহাই প্রকৃত পাঠ 
বুঝা যায়। ভাষ্যকার “যদি” শব্দের দ্বারা সুচনা করিয়াছেন যে, বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইলেও 
যাহাদিগের রাগদ্বেষমূলক জিগীষা৷ উপস্থিত হয়, তাহারা ত মুমুক্ষুই নহে, তাহারা বাদবিচারে অধি- 
কারীও নহে। কিন্তু ধাহারা শ্রেয়োর্থী অর্থাৎ মুমুক্ষু, ধাহারা বহুদাধনসম্পন্ন, সুতরাং অস্থুয়াদি- 
শুস্ত, তাহারা তত্বনির্যার্থ বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইলে কখনই তীহাদিগের রাগদ্েষমূলক জিগীষা 
জন্মে না। পুর্বহৃত্রে এরপ ব্যক্তির সহিতই বাদবিচার কর্তব্য বলা হইয়াছে। সুতরাং তীহাদিগের 
তত্বনি্যার্থ যে পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ, উহ! অপরের প্রতিকূল হইতেই পারে না । তবে যদি কেহ 


'কোন স্থলে রূপ আশঙ্কা করেন, তজ্জম্যই মহষি পক্ষান্তরে এই স্ত্রের দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন যে, 


অথবা প্রতিপক্ষহীন যেরূপে হয়, সেইরূপে অর্থাৎ অপরের প্রতিপক্ষ যে নিজের পক্ষ, তাহার সংস্থা- 
পন না করিয়াই অভিমুখে যাইয়া সেই “সংবাদ” প্রাপ্ত ইইবে। পূর্বসত্র হইতে প্তং অভাপে়াৎ” 
এই বাক্যের অনুবৃত্তি এই স্থৃত্রে মহ্ধষির অভিপ্রেত। স্থত্রে *প্রতিপক্ষহীনং” এই পদটী ক্রিয়ার 
বিশেষণ-পদ। “প্রতিপক্ষহীনং বথা স্ঞান্তথা তমস্যপেয়াৎ্” এইরপ ব্যাখ্যাই মহর্ষির অভিমত) 

সত্রে "অপি বা” এই শব্দটা পক্ষান্তরদ্যোতক | পক্ষান্তর সুচনা কবিতিগ খবিবাক্যে অন্তত্রগ 


দু 
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“অপি বা” এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়»। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্থৃত্রে পবা” শব্দকে 
নিশ্চয়ার্থক বলিয়াছেন। কিন্তু “অপি” শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই । 

ভাষ্যকার মহ্ষির এই স্থত্রোক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষু পুর্ঝ- 
সৃত্রোক্ত গুরুপ্রভৃতি হইতে তত্বজ্ঞান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদদিগের নিকটে যাইয়! নিজের 
তন্বজিজ্ঞাসা প্রকাশপুর্ব্বক নিজের পক্ষস্থাপন না করিয়া নিজের দর্শনকে পরিশোধিত করিবেন এবং 
ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিকগণের পরস্পর বিরুদ্ধ দর্শনসমূহও পরিশোধিত করিবেশ। তাঁৎপর্ধয- 
টাকাকার এঁ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, তন্বজিজ্ঞাস্থ মুসুক্ষু গুরু প্রভৃতির নিকটে 
উপস্থিত হইয়া 'আমি শরীরাদি পদার্থ হইতে আত্মার ভেদ বুঝিতে ইচ্ছা করি' ইহা বলিগ্না নিজের 
তত্বজিজ্ঞাসা প্রকাশ করিবেন, কিন্তু নিজের কোন পক্ষ স্থাপন করিবেন না। তখন এ গুরু প্রভৃতি 
উক্ত বিষয়ে পূর্ববপক্ প্রকাশ ও উহার থগুনপুর্র্বক পিদ্ধান্ত স্থাপন পর্য্যন্ত যে বিচার করিবেন, 
তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া, উহার দ্বারা নিজের দর্শন অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে পূর্বজাত জ্ঞান- 
বিশেষকে পরিশোধিত করিবেন এবং পরম্পর বিরুদ্ধ যে সমন্ত দর্শন আছে, তাহাও তন্মধ্যে অযুক্ত 
পরিত্যাগ করিয়া ও যুক্ত গ্রহণ করিয়া পরিশোধিত করিবেন । অর্থাৎ কোন পক্ষ স্থাপন না করিয়া 
কেবল তত্বজিজ্ঞাস্ত্র হইয়া শ্রদ্ধাপূরর্বক অপরের বিচার শ্রবণ করিরা জিজ্ঞান্ত তত্ব বুঝি লইলে 
সেখানে অপরের প্রতিকূল কিছুই না থাকায় জিগীবার কোন সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকে না। যদিও 
গুরু প্রহথতিককত সেই বিচার সেখানে “বাদ” হইতে পারে না। কারণ, উভয় পক্ষের সংস্থাপন না 
হইলে “বাদ” হয় না। তথাপি সেই বিচারেও কাহারও জিগীব! না না থাকায় এবং বাদের স্তাঁয় 
উহ্াও তন্বনির্ণর সম্পাদন করার উহা বাদকার্ধ্যকারী বলিয়। বাঁদতুল্য। তাই উহাকেও গৌণ অর্থে 
পুর্বসথত্রোক্ত “সংবাদ” বলা হইয়াছে । 

ভাষ্য স্বদর্শন শব্দের দ্বার! তন্ব-জিজ্ঞান্থুর পুর্র্বজাত জ্ঞানবিশেষই বিবক্ষিত বুঝা যায়। তীহার 
পূর্বজাত জ্ঞান কোন অংশে ভ্রম হইলে তাহা বুঝিরা, পরজাত জ্ঞানে যে যথার্থতা বোধ হয়, তাহাই 
এঁ জ্ঞানের পরিশোধন । গুরু প্রভৃতির নিকট হইতে পুনর্ধার জ্ঞাত তত্ব বিষয়ে বিচার শ্রবণ করিলে 
নিজের সেই জ্ঞানের পরিশোধন হয় এবং উহা! স্তদুঢ় তন্বনির্ণর উৎপন্ন করে। এবং ভিন্ন ভিন্ন 
মতবাদী দার্শনিকগণের যে সম্ত পরম্পর বিরুদ্ধ দর্শন, তন্মধ্যে বাহ! অধুক্ত, তাহার ত্যাগ ও যাহা 
যুক্ত, তাহার গ্রহণই উহার পরিশোধন | ভাষ্যকারের শেষোক্ত “দর্শন” শব মতবিশেষ বা 
সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা বায়। “দর্শন” শব্দ যে, জ্ঞানবিশেষের রে দার্শনিক মত- 
বিশেষ এবং সেই মতপ্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষ অর্থেও প্রাচীন কালে প্ররবুক্ত হইয়াছে এবং পরস্পর 


বিরুদ্ধ দার্শনিক মতগুলি *প্রবাদ” নামেও কথিত হইয়াছে, এ বিষরে পুর্বে আলোচনা করিয়াছি 
(তৃতীর খণ্ড, ১৮৩ পুষ্ট! ঠা যোগদর্শনভাষ্যেও সাংখ্য ও যোগাদিকে প্প্রবাদ” বলা 








১. “দ্বি্াতিভো। ধনং লিগ্সেত পশঙ্ডেভো দ্বিক্ষোউম। 


ঢে ৯১১ 


অপি ব! ত্রিয়াদ্সবশ্বাৎ--ইতা।দি “প্র যশ্ন্তববেকে উদ্ধ, হ বাসবঃন । 





২১৪ শ্যায়দর্শন [৪অ০, ২আণ০ 


হইয়াছে») খাহারা কোনও মতবিশ্ষেকে আতর করিয়া পরমত খগ্ুনপুরর্বক সেই মতেরই 
সমর্থন করিয়াছেন, তাহার! «প্রাবাছুক” বলিরা কথিত হইরাছেন। তীহাদিগের “দর্শন” অর্থাৎ 
মতসমূহের মধ্যে বেগুি পরম্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ মুমুক্কুর নিজের অধিগত দিষ্ধান্তের বিরুদ্ধ 
বলিয়া প্রতিভাত হর, দেই সমস্ত মতের পরিশোধন করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। 
তাই ভাষ্যকার বিশ্ষণপদ বলিয়াছেন-_-"অন্তোস্ প্রত্যনীকানি।” উহার ব্যাখ্যা প্পরম্পর- 
বিরুদ্ধানি” 1৪৯ 


তত্বজ্ঞানবিবৃদ্ধি-প্রকরণ সমাপ্ত 1৫1 


ভাষ্য । স্বপক্ষরাগেণ চৈকে ন্যায়মতিবর্তন্তে, তত্র-- 
অনুবাদ। কেহ কেহ নিজের পক্ষে অন্ুরাগবশতঃ ন্যায়কে অতিক্রম করিয়া 


বর্তমান হন, অর্থাৎ তাহারা স্তায়াভাসের দ্বারা অশাস্ত্রীর বিপরীত পক্ষ সমর্থন 
করিবার জন্য উপস্থিত হন, সেই স্থলে-_- 


সুত্র। তত্ীধ্যবসায়-সতরক্ষণার্থৎ জণ্প-বিতণ্ডে, 
বীজ-প্ররোহ-সতরক্ষণার্থৎ কণ্টকশাখাবরণবৎ ॥৫০।৪৬০॥ 


অনুবাদ। বীজ হইতে উৎপন্ন অস্কুরের সংরক্ষণের নিমিস্ত কণ্ট ক-শাখার দ্বার, 
আবরণের স্যায় তন্ব-নিশ্চয়ের সংরক্ষণের নিমিন্ত জল্ল ও বিতণু। কর্তব্য | 

ভাষ্য । অনুৎপন্নতত্জ্ঞনানা মপ্রহীণদৌযাঁণাঁং তদর্থং ঘটমানাঁনা- 
মেতদিতি | 


অনুবাদ। “অনুৎপন্তব্বজ্ঞান” অর্থাৎ যাঁহাদিগের মননাদির দ্বারা স্ৃদৃঢ় 
তন্তবনিশ্চয় জন্মে নাই এবং *“অপ্রহীণদোষ” অর্থাৎ াঁহাদিগের রাগদ্ধেষাদি দোষ 
প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ হয় নাই, কিন্তু তন্নিমিত্ত “ঘটমাঁন” অর্থাৎ সেই তত্বনিশ্চয়াদির জন্যা 
যাহার প্রযত্ব করিতেছেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে এই সূত্র কথিত হইয়াছে । 

টিগ্ননী। অবশ্ঠই প্রশ্ন হইবে ঘে, ত্-নির্ণয়ের জন্য পূর্বোক্ত শিষ্য প্রভৃতির সহিত “বাঁদ”- 
বিচার কর্তব্য হইলেও “জল্প” ও প্বিতগা”র প্রয়োজন কি? মহর্বি প্রথম স্থত্রে “জনন” ও “বিতগা”্র 
তন্বজঞানকেও নিঃশ্রের়দলাভের প্রযোজক কিরূপে বলিরাছেন ? মোক্ষদাধন তত্বজ্ঞন লাভের 
জন্ত উহার ত কোন আবশ্তকতাই বুঝ! ঘায় না। তাই মহর্ষি পরে আবার এই প্রকরণ আরম্ভ করিয়া 
প্রথমে এই স্বত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তত্বনিশ্চর সংরক্ষণের নিমিত্ত জল্প ও বিতণ্তা কর্তব্য। 
তাই শেষোক্ত এই প্রকরণ “তত্বজ্ঞান-পরিপালন-প্রকরণ” নামে কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার 


১। এসাখাযোগাদয়ন্ত প্রবাদ)” ইতা।দি যোগদর্শনভাবা 18২১ 


হু 
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মহষির এই স্ৃত্রোক্তি উপদেশের মুল কারণ ব্যক্ত করিয়া! এই স্তরের অবতীরণা করিতে প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ নিজের পক্ষে অনুরাগবশতঃ অর্থাৎ যে কোনরূপে নিজপক্গ সমর্থনোদেন্তে 
ন্তায়কে অতিক্রম করিয়া বিচার করিতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তীহারা নাস্তিক্যবশতঃ 
ন্তারাভাসের দ্বারা অশাস্ত্ীর় মতের সমর্থন করিয়া আন্তিকের তন্বনিশ্চরের প্রতিবন্ধক হইয়া 
থাকেন। সেই স্থলেই মহর্ষি এই স্ৃত্রের দ্বারা তত্বনিশ্চর সংরক্ষণার্থ জপ ও বিতওা কর্তব্য 
বলিয়াছেন ৷ মহবি শেষে ইহার দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন বে, যেধন বীন্ত হইতে উৎপন্ন অন্কুরের সংরক্ষণের 
জন্য কণ্টক-শাখার দ্বারা আবরণ করে। অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে কোন বীজ রোপণ করিলে যখন 
উহা হইতে অস্থুর উৎপন্ন হর, তখন গো মহিবাদি পশুগণ উহা! বিনষ্ট করিতে পারে এবং অনেক 
সময়ে তাহা করিয়া থাকে । এজন্য এ সময়ে উহার রক্ষাভিলাষী ব্যক্তি কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বারা 
উহার আবরণ করিয়া থাকে। তাহা করিলে তখন গোমহিষাদি পশু উহ বিনষ্ট করিতে যায় না । 
বিনষ্ট করিতে গেলেও সেই শীখাস্থ কণ্টকের দ্বারা আহত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হর। স্ৃতরাঁং & 
অস্কুরের সংরক্ষণ হয়] ক্রমে উহা হইতে থান্াদি বৃক্ষের স্থষ্টি হয় এবং উহা পরিপক্ক হইরা সুদুঢ় 
হয়) অন্যত্র এ কণ্টকশাখা অগ্রাহা হইলেও যেমন অস্কুরের কক্ষার্থ কোন স্থলে উহাও 
গ্রাহা এবং নিতান্ত আবশ্তক, তঙ্রপ জল্ন ও বিশগ্ডা অন্যত্র অগ্রাহ হইলেও দুর্দান্ত নাস্তিকগণ 
হইতে অস্কুরসদৃশ তন্বনিশ্চয় সংরক্ষণের নিমিত্ত কোন স্থলে কণ্টক-শাখার সদৃশ জল্প ও বিতগ্া 
গ্রাহ ও নিতান্ত আবশ্তক। উহা গ্রহণ করিলে নান্তিকগণ পরাজয়-ভয়ে আর নিজপক্ষ সমর্থন 
করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রবৃন্ত হইলেও নানা নিগ্রহরূপ কণ্টকের দ্বারা ব্যথিত হই সেই স্থান 
ত্যাগ করির! যাইবে। সুতরাং আর নান্তিক-সংসর্গের সম্ভাবনা না থাকায় শাস্ত্র হইতে শ্রুত 
তত্বের মননের কোন বাধা হইবে ন'» সেই মননরূপ তব্বজ্ঞানের অপ্রামাণ্যশঙ্কাও জন্মিবে না। 
সুতরাং ক্রমে উহা পরিপক্ক হইবে। পরে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা সেই শ্রুত ও যুক্তির 
দ্বারা মত অর্থাৎ বথার্থরূপে অন্ুমত তত্বের সাক্ষাৎকার হইলে মোক্ষ হইবে। ফলকথা, 
মুমুক্ষু ব্যক্তি সমাধিবিশেষের অভ্যাস দ্বার! তহার শ্রুত ও মত তব্বেরই সাক্ষাৎকার করিবেন। 
কারণ, শ্রুতিতে শ্রবণ ও মননের পরে নিদিধ্যাসন উপদিষ্ট হইয়াছে) সুতরাং নিদিধ্যাসন দ্বারা 
সাক্ষাৎকরণীয় পেই তন্বেরই প্রথমে শ্রবণ ও মনন আবশ্তক। কিন্তু প্রথমে শাস্ত্র হইতে তব 
শ্রবণ করিয়া মনন আরম্ভ করিলে বা তৎপুর্কই যদি নান্তিকগণ কুতর্কারা বেদাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য 
সমর্থনপূর্র্বক তাহার দেই অঙ্থুরনদূশ শ্রবণরূপ জ্ঞানকে বিনষ্ট করে অর্থাৎ সেই জ্ঞানের ভ্রমত্থ শঙ্কা 
উৎপন্ন করে, তাহা হইলে তাহার আর তন্বদাক্ষাৎকারের আশাই থাকে না। কারণ, “সংশরাত্মা 
বিনম্তুতি”। সুতরাং তখন তাহার সেই শ্রবণরূপ তন্বনিশ্টয়ের সংরক্ষণের নিমিন্ত নাস্তিকের 
সহিত জন্ন ও বিতগ্ডাও কর্তব্য। পুণ্দোৎপন্ন তন্বনিশ্চয়ে ভমত্বনিশ্চয় বা সংশয়ের অন্থৎপন্তিই 
তন্বনিশ্চর়ের সংরক্ষণ | মহষি-সত্রোক্ত দৃষটান্তে প্রণিধান করিলে তীহার পূর্োক্তন্ূপ তাৎপর্ধ্যই 
আমরা বুঝিতে পাৰি । 

কিন্ত ভাষ্যকার পরে “অন্ৎপন্নতন্জ্ঞানানাং” ইত্যাদি সন্দর্ডের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ধাঁহা- 
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দিগের তৰজ্ঞান জন্মে নাই এবং রাগদেষাদি দৌষের প্রকৃষ্ট ক্ষয় হর নাই, কিন্তু তত্বজ্ঞানাদির জন্য প্রযস্ব 
করিতেছেন, তাহাদিগের নন্বন্ধেই এই স্থত্র কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্ররূপ ব্যক্তিগণই প্রয়োজন 
হইলে স্থলবিশেষে জন্ন ও বিতপ্ত! করিবেন, ইহাই মহধি এই স্বৃত্রের দ্বারা বলির়াছেন। কিন্তু ধাহা- 
দিগের কোনরূপ তত্জ্ঞান জন্ম ন'ই, ধাহারা শান্তর হইতেও তন্থ শ্রবণ করেন নাই, তীহাদিরে তত্- 
নিশ্চর-সংরক্ষণ কিরূপে বলা যায়, ইহ! চিন্ত। কর! আবশ্তক। অবশ্ত ভাবী অস্কুরের সংরক্ষণের 
ন্তায় ভাবী তন্বনিশ্চয়ের সংরক্ষণ বলা যাইতে পারে । এবং ভাবী তন্বনিশ্য়ের প্রতিবন্ধক 
নিবৃত্িই উহার সংরক্ষণ বলা যাত্ন। কিন্তু তজ্জন্ত ধিনি জল্প ও বিতণ্ডা করিতে সমর্থ, ধাহাকে মহধি 
উহ! করিতে উপদেশ করিরাছেন, তিনি শাস্ত্র হইতে তত্ব শ্রবণও করেন নাই, তিনি একেবারে 
অশন্ুজ্ঞ, ইহা ত কোনরূপেই সম্ভব নহে। অতএব এখানে “অনুতৎপন্নতন্বজ্ঞান” শবের দ্বারা 
ধাহাদিগের কোনরূপ তৰজ্ঞান জন্মে নাই, এইরূপ অর্থ ই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বলিয়! বুঝা যায় 
না। কিন্তু ধাহারা শাস্ত্র হইতে তব শ্রবণ করিরাঃ পরে এই স্তায়শান্ত্রের অধ্যয়নপৃর্র্বক তদনুসারে 
মননের আরন্ত করিয়াছেন, কিন্তু সন্পূর্ণবূপে দেই মনন ও “তদ্বিদ্য"দিগের সহিত সংবাদ সম্পন্ন 
হর নাই, তাহাদিগকেই এ অবস্থার ভাষ্যকার "অন্থুৎপন্নতত্বজ্ঞান” বলিয়াছেন বুঝা ধায় । অর্থাৎ 
ভাষ্যকার এখানে মহষির এই স্তারশাস্ত্রসাধ্য সম্পূর্ণ মননরূপ তত্বজ্ঞানকেই “তন্ব-জ্ঞান” শবের 
দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন । এরূপ ব্যক্তিগণের এ দময়ে রাগদেষাদি দোষের প্ররুষ্ট ক্ষপ্ন হয় না। সুতরাং 
তাহাদিগের জন্ন ও বিতগ্ার প্রবৃত্তি হইতে পারে। এবং তীহাদিগের গ্ঠারশান্ত্রের অধায়নাদি- 
জন্ত জল্প ও বিতগ্ার তব্বজ্ঞান ও অ্দবিষয়ে দক্ষতাও জন্মিাছে। সুতরাং তাহারা স্থলবিশেষে 
জল্প ও বিতণা করিয়! তন্বনিশ্চয রক্ষা করিতে পারেন ও করিবেন। কিন্তু ধাহার। মননরূপ সাধন! 
সমাপ্ত করিয়। নিদিধ্যাসনের সুদৃঢ় অভর আদনে বপিয়াছেণ, তাহাদিগের জল্প ও বিতগ্ডার কোন 
প্ররোজন হর না। তাহাদিগের উহাতে প্রবৃত্তিও জন্মে না। তাঁহারা ক্রমে সমা ধিবিশেষের অভ্যাসের 
দ্বারা তন্বপাক্ষাৎ্কারলাভে অগ্রনর হইয়াছেন। তীহারা নিজ্জন স্থানেই সাধনায় নিরত থাকেন । 
তাহারা কোন নাস্তিক-সংসর্গ করেন না। তীহাদিগের জন-সংসদেও রতি নাই--“অরতির্ন- 
সংসদি।”, গীতা )। সুতরাং ম্হর্ষ তাহাদিগের জন্য এই সুত্র বলেন নাই। কিন্তু প্রথমে 
তীহাদিগেরও সময়ে “বাদ”ও অত্যাব্তক হইলে “অন্ন” ও বিত।” এই *কথাপ্ত্রয় কর্তব্য । 
পুর্ববোন্ত কথাত্রননব্যবন্থ। বে আগমসিদ্ধ এবং শিষ্ট ব্যক্তির সহিত জল্প ও বিতগ্ডার নিষেধ থাকিলেও 
অশিষ্ট নাস্তিকিগের দর্পভঙ্গের জন্ত কদাচিৎ উহাও যে কর্তবা, ইহ। আচার্ধ্য রামান্থুজের 
মতান্ুুদারে শ্রীবৈষ্ণব বেস্কটনাথও সমর্থন করির। গিরাছেন১ 1৫০1 





১। আগমসন্ধ। চেয়ং কথাত্রয়বাবস্থ। | “বাদজ্পবিতওভি”রিতাদিবচন,ং | ভগব নদ্গীতাভষেহপি “বাদঃ 
প্রবদতামহ ”মিতাত্র জল্প বতগাদ কুব্বঙাং তন্বনিণ়্ায় প্রবুত্তো ঝাদো যঃ সোহহমিতি বাঝান 1২ কথাত্রয়ং দর্শিতং | 
এতেন "বিপ্রং নিজ্িতা বারত?,” "ন বিগৃহ কথাং কৃর্ষা”দিতযা'দভিজ্জর বিতগয়োনিষেধোহণ্প শিল্টবিষয় ইতি দর্িতং । 


কদাচদ্বাহতুদষটদ্পতর্গায় তয়োরপি কারধা্বং।-_-ন্ায়পরিসতপ্ব”, দ্বিতীয় আ হুক, ১৬+ পৃষ্ঠা 
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ভাষ্য । বিদ্যানির্ধ্বেদাদিভিশ্চ পরেণাবজ্ঞায়মানস্য-_- | 
অনুবাদ । এবং বিদ্ভা। অর্থাৎ আত্মবিদ্যা-বিষয়ে নির্বেবদপ্রভৃতিবশতঃ অপর 
কর্তৃক অবজ্ঞায়মান ব্যক্তির__- 


সুত্র। তীভ্যাৎ বিগুহ কথনৎ ॥৫১/৪৩১।% 


অনুবাদ । বিগ্রহ করিয়া অর্থাৎ বিজিগীষাঁবশতঃ সেই জল্ল ও বিতগ্ার দারা 
কথন কর্তব্য । 
ভাষ্য । “বিগৃহ্থেতি' বিজিগীষয়া, ন তত্ব-বুভূৎসয়েতি । তদেতদৃ- 


বিদ্যাপরিপাঁলনার্ঘং, ন লাভ-পুজা-খ্যাত্যর্থমিতি। 
ইতি বাস্তায়নীয়ে ন্তায়ভাষ্যে চতুর্ধোহধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ 


অনুবাঁদ। “বিগৃহ” এই পদের দ্বার! বিজিগীষাবশতঃ, তব্জিজ্ঞাসাবশতঃ নহে, 
ইহা বুঝা! যাঁয়। সেই ইহ অর্থাৎ জিগীষাবশতঃ জল্প ও বিতগডার দ্বারা কখন, 
“বিদা” অর্থাৎ আতুবিদ্যার পরিরক্ষণের নিমিত্ত_লাভ, পুজা! ও খ্যাতির নিমিত্ত নহে, 
অর্থাৎ কোন লাভাদি উদ্দেশ্যে উহ কর্তব্য নহে। 
বাওস্তায়ন-প্রণীত স্তায়ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 


টিগ্লনী। ভাষ্যকার মহধির এই শেষোক্ত স্থত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে ষে সন্দর্ভের 
অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহার তাঁৎপর্ধ্য ব্যক্ত করিতে তাৎ্পধ্যটাকাকার বিপ্নাছেন যে, কেবল 
যে, ভাষ্যকারের পূর্ববকধিত ব্ক্তিদিগেরই পূর্বোক্ত উদ্দেস্তে জল্প ও বিতগ্া! কর্তবা, তাহা নহে; 
কিন্তু বিদ্যানির্কেদ প্রভৃতি কারণবশতঃ অপর কর্তৃক অবজ্ঞায়মান ব্যক্তিরও বিগ্রহ করিয়া! সেই জল্প ও 
বিতগ্াঁর দ্বারা কথন কর্তব্য । ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত এ সন্দর্ভের সহিত স্ুত্রের যোগ করিয়া! হৃত্রার্থ 
বুঝিতে হইবে । “বিদ্যা” শঙ্ষের দ্বারা এখানে সন্ধিদ্যা বা আত্মবিদ্যারূপ আব্বীক্ষিকী বিদ্যাই 
ভাষ্যকারের অভিমত বুঝা যায় | এ বিদ্যা বিষয়ে থে বিরক্তি, তাহাই “বিদ্যানির্কেদ” ৷ ধাহারা এ 
বিদ্যায় বিরক্ত, কিন্তু নান্তি ক-বিদ্যাদিতে অন্রক্ত, তাহার! সেই বিদ্যা-বিরক্তিবশতঃ অথবা লাঁভ 





* ন কেবলং তদর্থং ঘটমানানাং জল্প বতণও, অপিতু “বদ নর্ব্দা দি তিশ্চ পরেপাবজ্ঞাযমানস্ত”__“তাভ্যাং বিগৃহ 
কখন*মিতি শুরং। বস্তু স্বদর্শনবিলসিত মিথাজ্ঞানাবলেপদুর্বিদগ্ধতয়া! সদ্িদ্যাবৈরাগযাদ্া লাভপুজাখ্যাত্যর্থিতয়া 
কুহেতু্তিরীশ্বরাপাং জনাধারাণাং পুরতে। বেদ্রাহ্মণ-পরলো কাঁদিদৃষণ প্রবৃততস্তং প্রতি বাদী সমীচীনদুষণম প্রতিভয়াই- 
পশ্ঠন্‌ জ্পবিতণ্ডে অবতার্ধয বিগৃহা জল্প'বতও[ভ্যাং তন্বকথনং করোতি বিদ্যাপরিপালনায়। মা ভূঁদীখবাণাং মতি- 
বিজ্রমেণ তচ্চরিতমনুবত্তিনীনাং প্রজানাং ধর্্ববিপ্নব ইতি। ইদমপি প্রয়োজনং জল্পবিতওয়োঃ | নতু লাভখ্যাত্যাদি 
দু্ং। নহি পরহিতপ্রবৃত্তঃ পরমকারুণিকো মু্ি্দ্টার্ঘ, পরপাংসলোপায়মুপদ্িশতীতি।-_তাৎপর্যাটাক! । 

২৮ 


২১৮ ন্যাঁয়দর্শন [৪অ৩, ২আ৩ 


পুজাদি প্রাপ্তির উৎকট ইচ্ছা! প্রতৃতি অন্য কোঁন কাঁরণবশতঃ বেদেপ্রামাণ্যবিশ্বীদী আস্তিকর্দিগকে 
অবস্তা করিয়া, তীহাদিগের সহিত বিচার প্রবৃন্ত হইন্ঘা থাকেন এবং নানা স্থানে নানারূপে নাস্তিক- 
মতের প্রচার করেন। পূর্বকালে ভারতে অনেক স্থানে অনেক বার নাস্তিক-সম্প্রদায়ের প্রাছুর্ভাবে 
প্ররূপ হইপ়াছে এবং এখনও অনেক স্থানে বেনারি শাস্ত্রবিশ্বদী বর্ণাশ্রমধন্পক্ষপাতী ব্রাঙ্গণদিগের 
অবজ্ঞা ও নিন্দার সহিত নাস্তিক মতের বক্তৃতা হইতেছে। পূর্বোক্ত শ্ররূপ স্থলে নাস্তিক 
কর্তৃক অবজ্ঞায়মীন আস্তিকেরও বিগ্রহ করিক্স। অর্থাৎ, বিজয়েচ্ছাবশতঃ জল্প ও বিতপগ্ডার দ্বার! 
তত্বকথন কর্তৃবা, ইহাই ভাষ্যকার মহধির এই সুত্রের তাৎপর্য্য বলির৷ পৃর্ববোক্ত সন্দর্ডের দ্বারা 
প্রকাশ করিয়াছেন) এবং শেষে উহা যে আত্ম-বিদ্ার পরিরক্ষণের জন্যই মহ্ষি বর্তব্য 
বলিয়াছেন--লাভ। পুজা ও খ্যাতির জন্ত কর্তব্য বলেন নাই, ইহাও বলিয়াছেন। তাৎপর্য/- 
টাকাকার ইহার তাৎপর্য স্ুব্যক্ত করিম! বলিয়াছেন যে, যে ঝাত্তি অর্থাৎ নাস্তিক নিজের 
দর্শনোতৎপন্ন মিথ্যা জ্ঞানের গর্বে ছুর্ব্বিনীততাঁবশতঃ অথবা সদ্বিদযাবৈরাগ্যবশতঃ লাভ, পুজ। ও 
খ্যাতির ইচ্ছায় জন্সমাজের আশ্রয্র রাজাদিগের নিকটে অদৎ হেতু বা কুতর্কের দ্বারা বেদ, ব্রাহ্মণ ও 
পরলোকাদি খণ্ডনে প্রবুন্ত হয়, তাহার নিকটে তখন নিজের অপ্রতিভাঁবশতঃ তাঁহার মতের সমীচীন 
খণ্ডন ঝ প্রক্কত উত্তরের স্বস্তি না হইলে জনন ও বিতগ্ডার অবতারণা করিয়া, বিগ্রহ করিয়া আত্ম- 
বিদ্যার রক্ষার দ্বার! ধর্ম্মরক্ষক আত্তিক, আস্মবিদ্যার বক্গার্থ জল্প ও বিতগা'র দ্বার] শত্ব কথন 
করেন। কারণ, রাঁজাদিগের মতিবিভ্রমবশতঃ তীহাদিগের চরিতানুবর্তী প্রজীবর্গের ধর্ম্াবিপ্রব 
না হয়, ইহাই উদ্দেস্ত । সুতরাং ইহাও জন্নবিতপ্ডাঁর প্রয়োজন । কিন্তু কোন লাভ, পুজ। ও খ্যাতি 
প্রতৃতি দৃষ্টফল উহার প্রয়োজন নহে। মহধি এরূপ কোন দৃষ্টফলের জন্ঠ কোন স্থণ্ইে জন্ন ও 
বিতগাঁর বর্তব্যতার উপদেশ করেন নাই। কারণ, পরহিতপ্রবৃ্ত পরমকারুণিক মুনি ( গোতম ) 
দৃষ্টফললাভার্থ এরূপ পরছুংখজনক উপায়ের উপদেশ করিতে পারেন না। তাঁৎপর্য/টাকাঁকারের 
এই সমস্ত কথার দ্বার! আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন কালেও নাস্তিকসম্প্রনায়ের কুতর্কের প্রভাবে 
অনেক রাজা! বাঁ রাঁজতুল্য ব্যক্তির মতিবিভ্রমবশতঃ প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্রবিপ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। 
বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে। পররপ স্থলে নাস্তিকসম্পরদায়কে 
নির্ত করিয়া ধর্মবিপ্রীব নিবারণের জন্য ভাঁরতের বর্ণাশ্রমধন্মমরক্ষক বহু আচার্ধ্য তাহাদিগের মতের 
খণ্ডন ও আস্তিক মতের সমর্থনপুর্ববক প্রচার করির়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতের আত্মবিদ্যার 
রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু তাহার! নান্তিকমত খণ্নে প্রকৃত উত্তরের স্ফু্তিবশতঃ কোন অপ উত্তরের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। স্থলবিশেষে কেহ কেহ তাহা ও আশ্রপন করিয়! নান্তিকসম্প্রদায়কে নিরস্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার! কেহই অন্য পণ্ডিতগণের স্তা় কৌন লাভ, পুজ! ও খ্যাতির উদ্দেস্তে 
কুত্রীপি জল্প ও ব্তিও! করেন নাই॥ কারণ, মহ্র্ষ গোতম তাহা করিতে উপদেশ করেন নাই। 
তিনি যেরূপ স্থলে ও যেরূপ উদ্দেস্তে এখানে ছুইটা হুত্রর দ্বারা “জর” ও প্বিতগ্ডা”র কর্তব্যতার 

উপদেশ করিজ্জাছেন এবং প্রথম অগারের শেষ ছল” ও ?জাতি"র স্বন্ধপ বর্ণন করিয়া পঞ্চম 

অধ দের প্রৰ আহি: নানান "জাতি বিভাগ ও লক্ষণাদি বলিয়াছেন, তাহ অধ্য়নপূর্ববক 
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প্রণিধান করিয়া বুঝিলে তাহাকে কুতর্কের শিক্ষক বলিয়া নিন্দা করা যার না এবং কোনবূপ লাভ, 
পুজা ব! খ্যাতির জন্তই এই স্তায়শান্ত্রের অধ্যয়ন যে, তাহার অনভিমত, তাহাও বুঝা যার 

সুত্রে প্বিগৃহ” শব্দের দ্বার! বিজিগীযাবশত£ই জল্প ও বিতগ্ডা কর্তব্য, ইহা স্চিত হইয়াছে। 
কারণ, বিজিগীষু ব্যক্তিই অপরের সহিত বিগ্রহ করে। সুতরাং বাদ, জল্প ও বিতগার মধ্যে জিগীষা- 
শূন্য তত্বজিজ্ঞান্থর পক্ষেই বাদ বিচার কর্তব্য এবং জিগীবুর পক্ষেই জনন ও বিতগ্া কর্তব্য, এই 
দিন্ধাস্তও এই হ্বত্রে মহর্ষি এবিগৃহ* এই পদের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্বাদ” প্জল্প” ও 
পবিতণ্া এই ভিবিধ বিচারের নাম কথা। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীর আহ্ছিকের প্রারন্তে ভাষ্যকার 
ইহা বলিয়াছেন । সেখানে ও ত্রিবিধ কথার লক্ষণাদিও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
আহ্িকে (১৯শ।২৩শ ) ছুই স্থত্রে মহর্ষি নিজেও “কথা” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। এ “কথা” 
শব্দটী প্বাদ” “জল” ও প্বিতগ্া”র বোধক পার্ররভাধিক শব্দ। মহর্ষি বাশীকিও গোতমোক্ত এ 
পারিভাষিক “কথা” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বুঝ। যায় । তিনি গোতমের এই শৃত্ের স্তায 
সেখানে “কথা” শবের পর “বিগৃহ” এই শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন*। কিন্তু মহর্ষি গোতম এই 
সুত্রে শ্বল্লাঙ্ষর “কথা” শবের প্রয়োগ না করিয়। “কথন” শবের প্রয়োগ করার উহার দ্বার! 
বচনরূপ কথনই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাঁৎপর্ধ্যটাকাকারও পুর্বোক্ত তাঁৎপর্ধ্য ব্যাখ্যায় 
লিখিয়াছেন,_-"তত্বকথনং করোতি”” অর্থাঞ, প্রতিবাদী আস্তিক, জল্প ও বিত্ডার দ্বারা নাস্তিকের 
মত খণ্ডন করিয়া, পরে রাজার নিকটে প্রকৃত তব ব্যাখ্যা করেন? ইহাই তাহার তাৎপর্য বুঝা 
যায়। |] 

এখানে পতাভ্যাং বিগৃহ কথনং” ইহা ভাষ্যকারেরই বাক্য, উহ! মহর্ষি গোতমের স্থত্র নহে, এই* 
নূপ মতও কেহ কেহ সমর্থন করিতেন, ইহা বুঝিতে পার! যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটাকাকাঁর বাচ- 
স্পতি মিশ্র উহা সুত্র বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করায় এবং পন্চায়হুসীনিবন্ধে”ও উহা স্ত্রমধ্যে গ্রহণ 
করায় এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ গ্রভৃতিও এই স্থত্র উরেণপুর্ব্বক ব্যাখ্যা করায় উহা স্ত্র বলিয়াই 
গ্রাহা। পরন্ত মহ্র্ষি এখানে পৃথক্‌ প্রকরণের দ্বারাই শেষোক্ত এ দিদ্ধান্তের প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও 
হ্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে পতাভ্যাং বিগৃহ্‌ কথনং” এই বাক্)ট তাহার এই প্রকরণের দ্বিতীয় সুত্র, 
ইহাও স্বীকার্ধ্য) কারণ, এক হৃত্রের দ্বার! প্রকরণ হয় না। গনারক্থত্রবিবরণসকাঁর রাঁধামোহন 
গোস্বামিভট্টাচার্যয এই স্থত্রের শেষে “তব্বস্ত বাদরায়ণাৎ” এইরূপ আর একটি স্থত্রের উল্লেখপুর্ববক 
উহার কএক প্রকার ব্যাখ্যা করিয্নাঞ্ছেন | কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথ পর্য্স্ত আর 
কেহই এ্ররূপ স্ুত্রের উল্লেখ করেন নাই; আর কোন পুস্তকেই এরূপ সুত্র দেখাও যায় না। উহা 
মহর্ষি গোতমের সুত্র বলিয়া ফোন মতে স্বীকার করাও যায় না (প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ২০শ 
পৃষ্ঠা জষ্টব্য )1 1৫91 

তত্বজ্ঞান-পরিপালন-প্রকরণ সমাপ্ত 1৬1 





১। "্ন বিগৃহা কথারচ:”।-_রামায়ণ, অযোধ্যাকাও 1২৪২ প্রথম খণ্ডের ভুমিকা--য্ পৃষ্ঠা টব । 





৯২ গ শ্যাঁয়দর্শন [৪অ০, ২আ৩ 


এই আহ্ছিকে প্রথমে তিন সৃত্রে (১) তত্বজ্ঞানোৎপত্তি-প্রকরণ । পরে ১৪ শ্থাত্রে (২) অবয়বা- 
বয়বি-প্রকরণ। তাঁহার পরে ৮ সুত্রে (৩) নিরবয়ব-প্রকরণ! তাহার পরে ১২ম্থত্রে (8) বাস্ার্থ- 


ভঙ্গনিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ১২স্ৃত্রে (৫) তত্ব-জ্ঞানবিবৃদ্ধি-প্রকরণ। তাহার পরে ২স্থত্রে 
(৬) তব্-জ্ঞানপরিপালন-প্রকরণ। 


৬ প্রকরণ ও ৫১ সথৃত্রে চতুর্থ অধ্যায়েয় দ্বিতীয় আহ্কিক সমাপ্ত) 
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত! 





!ব 


পর্চম অধ্যায় 
ভাষ্য । সাঁধন্ম্য-বৈধর্শ্যাভ্যাৎ প্রত্যবস্থানিস্ত বিকল্পাজ্জাঁতিবহুত্বমিতি 
পংক্ষেপেণোক্তৎ, তদছিস্তরেণ বিভজ্যতে । তাঃ খন্বিমা জাতয়ঃ স্থাপনা- 
হেতৌ  প্রযুক্তে চতুর্বংশতিঃ প্রতিষেধহেতবঃ__ 
অনুবাদ। সাধ্য ও বৈধর্ধ্যমাত্র দ্বারা প্রত্যবস্থানের ( প্রতিষেধের ) 
প্বিকল্প” অর্থাৎ নানাপ্রকীরতাবশতঃ জাতির বহুত্ব, ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, 
তাহা সবিস্তর বিভক্ত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইতেছে । 


স্থাপনার হেতু প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ জিগীষু কোন বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন 
করিলে প্রতিষেধের হেতু অর্থাৎ বাঁদীর সেই পক্ষপ্রতিষেধের জন্য জিগীযু প্রতিবাদি- 
কর্তৃক প্রযুক্ত প্রতিষেধক বাক্য বা উত্তর, সেই এই সমস্ত ( পরবর্তি-সৃত্রোক্ত ) 
চতুর্বিবংশতিপ্রকার জাতি-_. 


সুত্র। সীধর্ম্য-বৈধর্ব্যোৎকর্ষাপকর্ষ-বর্ণ্ীবর্্য- 
বিকপ্প-সাধ্য-প্রাপ্ত্যপ্রাপ্ডি-প্রসঙ্গ-প্রতিদৃষটাস্তান্বৎপর্তি- 
ৎশয় -প্রকরণা হেত্বধাপত্তযবিশেযষোপপত্ত্য পলব্যন্থপ- 
লব্ঝযনিত্য-নিত্যকার্্যসমাঃ ॥১॥ ৪৬২ ক্* 


অনুবাদ। (১) সাধর্্্যসম, (২) বৈধর্ম্যসম, (€) উৎকর্ষসম, (৪) অপকর্ষমম, 
(৫) বর্ণযসম, (৬) অবর্টযসম, (৭) বিকল্পসম, (৮) সাধ্যসম, (৯) প্রান্তিসম, (১০) 
অপ্রাপ্তিস, (১১) প্রসঙ্গসম, (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসম, (১৩) অনুশ্পত্তিসম, 





* মুদ্রিত প্যায়দর্শন”, "ন্যায়বান্তিক,” "ন্যায়গচীনিবন্ধ”, "ন্যায়মগ্ররী” ও প্তাক্কিকরক্ষা” প্রভৃতি পুস্তকে এই 
সুত্রের শেবে “নিত্য নিত্যকার্যসম১” এইরূপ পাঠ দেখ। যায় এবং "তাক করক্ষা” ভিন্ন হন্থান্ত পুস্তকে "প্রকরণহেত্বর্থ। 
এইরূপ পাঠ দেখ। যায়। কিন্তু মহষি পরে ১৮শ সুত্রে "অহেতুদম” নামক প্রতিষেধেরই লক্ষণ বলিয়াছেন এবং” 
শেষে ৩২শ সুত্রে "অনিতালম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়া, তাহার পরে ৩৫শ সুত্রে "নিত্াসম” নামক প্রতিষেধের 
লক্ষণ বলিয়ছেন। হুতরাং এই স্ুত্রেও “অনিতা” শবে পরেই তিনি “নিত্য” শবে প্রয্েগ করিয়াছেন সন্দেহ 
দাই। এখানে যহধির শেষোক্ত উ সমন্ত হুত্রানুমারেই স্ত্রপাঠ নির়পূর্ক গৃহীত হইল । 





২২২ স্যায়দর্শন [৫ মঅ৩, ১আ০ 


(১৪) সংশয়সম, (১৫) প্রকরণসম, (১৬) অহেতুসম, (১৭) অর্থাপত্িসম, (১৮) 
অবিশেষসম, (১৯) উপপন্ভিসম, (২০) উপলব্ধিসম, (২১) অনুপলব্ধিসম, (২২) 
অনিত্যসম, (২৩) নিত্যসম ও (২৪) কার্ধ্যসম, অর্থাৎ উক্ত “সাধন্দ্যসম” প্রভৃতি 
নামে পূর্বেবীক্ত সেই জাতি বাঁ প্রতিষেধ চতুর্বিৎংশতি প্রকার । 

ভাষ্য । সাধন্ম্যেণ  প্রত্যবস্থানমবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতুতঃ 
আধন্ম্যসমও | অবিশেষং তত্র তত্রোদাহরিষ্যামঃ | এবং বৈধন্ম্যসয- 
প্রভৃতয়োহুপি নির্বক্তব্যাঃ 


অনুবাদ। স্থাপনার হেতু হইতে “অবিশিষ্যমাণ” অর্থাঙ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক 
হেতু হইতে নির্বিবিশেষ বা উহার তুল্য বলিয়া প্রতিবাদীর অভিমত, সাধর্শযমাত্র দ্বারা 
«প্রত্যবস্থান” (প্রতিষেধ ) “সাধন্দ্যসম”, অর্থাৎ জিগীষু প্রতিবাদী কেবল কোন 
একটা সংধন্দ্য ঘ্বারাই বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ করিলেই তাহার সেই প্রতিষেধক বাক্য 
বা উত্তর “সাধশ্ম্যসম” নামক “প্রতিষেধ* (জাতি )। সেই সেই উদাহরণে অবিশেষ 
প্রদর্শন করিব ( অর্থাৎ অবিশেষ না থাঁকিলেও উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপে বাদীর 
হেতু হইতে তাহার প্রতিষেধ ব৷ হেতুর অবিশেষ বলেন, তাহা যথাস্থানে “সাধ্য সম” 
নামক প্রতিষেধের সমস্ত উদাহরণে প্রদর্শন করিব) এইরূপে প্বৈধর্্ম্যসম” প্রভৃতিও 
পনির্ববস্তব্য” অর্থাৎ প্বৈধন্দ্যসম”৮ প্রভৃতি ভ্রয়োবিংশতি প্রকার প্রতিষেধেরও 
লক্ষণ বক্তব্য । 


টিপ্লনী। মহধি গোতম স্তারদর্শনের সর্ব প্রথঘ সুত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে শেষে যে 
পজাতি” ও পনিগ্রহস্থানে”র উদ্দেশ করিয়াছেন,_-পরে যথাক্রমে ছুই স্ুত্রের দ্বারা এ “জাতি” ও 
পনিগ্রহস্থানে”র সামান্য লক্ষণ স্তন! করিয়া, শেব স্থাত্রের দ্বার! এঁ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান” যে বহু, 
ইহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন*। সুতত্তাং “জাতি” ও প্নিগ্রহস্থানে"র পূর্বোক্ত বহুত্ব প্রতি- 
পাঁদনের জন্য উহার বিভাগানি কর্তব্য। অর্থাৎ এ প্জাতি” ও প্নিগ্রহস্থান” কতপ্রকার এবং 
উহাদিগের বিশেষ বিশেষ নাম ও লক্ষণ কি, তাঁহা বলা আবশ্তক | নচেৎ এ পদার্থদয়ের সম্পূর্ণ 
রূপে তন্বজঞান সম্পন্ন হয় না। তাই মহষি গোতমের এই পঞ্চম অধায়ের আরম্ত। এই অধ্যায়ের 
প্রথম আহিকে জাতির বিভাগ অর্থাৎ চতুর্ধ্বংশতি প্রকার জাতির বিশেষ বিশেষ নাম কীর্তন 
এবং উহাদিগের লক্ষণ ও পরীক্ষা করা হইগা্ছে। দ্বিতীর আহ্িকে নিগ্রহস্থানের বিভাগপূর্বক 
লক্ষণ বলা হইয়াছে । সুতরাং "জাতি" ও প্নগ্রহস্থানে*র বিভাগ এবং বিশেধ লক্ষণ ও “জাতি” 








১। সাধন্মাবৈধর্মাভা।ং প্রতাবস্থনং জাতিঃ॥ বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং ॥ তদ্বিকল্লাজ্জীতিনিগ্রহ- 
স্থানব্হত্বং 1--১ম অঃ, ২য় আঠ, ১৮।১৯।২০৫ 


এত জামিল তি 


প সং 





চু 
গু 


১ম হুশ] বাঁৎস্তাঁয়নভাষ্য ২২৩ 


পরীক্ষা এই অধ্যায়ের প্রতিপান্য। এই পঞ্চম অধ্যায় অতি ছূর্কোধ | বহু পারিভাষিক শব্ধ এবং 
্তায়শান্ত্রৌক্ত পঞ্চাবয়ব ও হেত্বাভাগানি-তত্বে বিশেষ বুৎপন্ন না হইলে এই পঞ্চন অধ্যায় বুঝ! 
যাঁয় না। এবং এ সমস্ত তান অবু[ৎ্পন্ ব্যক্তিকে সহজ ভাষায় ইহা বুঝানও যার না। বিশেষ পরিশ্রম 
স্বীকার করিয়! একা গ্রচিভে অনেকবার পাঠ না করিলেও ইহা বুঝ| যাইবে না । ্টারস্ত্রবৃত্তিকার 
মহামনীবী বিশ্বনাথ৪ এই পঞ্চম অধ্যায়কে “অতিগহন” বলিয়া গিদ্ধাছেন। বিশ্বনাথের চরণাশ্রিত 
আমরাও এখানে ছূর্গমতরণ শঙ্কর-চরণে নমস্কার করিয়া বিশ্বনাথের উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছি। 
পনত্বা শঙ্করচরণং দীনস্ত ছুর্গমে তরণং | 
সম্প্রতি নিরূপয়ামঃ পঞ্চমমধ্যায়মতিগহনং ॥৮ 

এই স্থৃত্রের অবতারণা করিতে ভাধাকারের প্রথম কথার তাৎপর্ধ্য এই যে, মহ্ধি প্রথম 
অধ্যায়ের সর্বশেষ স্ৃত্রে সাধন্ধ্য ও বৈধন্দামাত্রপ্রযুক্ত যে পপ্রত্যবস্থান” অর্থাৎ প্রতিষেধ, তাহার 
বিকল্প” অর্থাৎ বিবিধ প্রকার থাকার পূর্নবোন্ত জাতি বহু, ই সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াই নিবৃত্ত 
ইইয়াছেন। সেখানে উহার বিস্তার অর্থাৎ সবিশেষ নিরূপণ বরেন নাই। সুতরাং তাহার অবশিষ্ট 
কর্তব্বশতঃ তিনি প্রথমে এই স্থত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত জাতির বিভাগ করিয়াছেন । অর্থাৎ এই 
হুত্রের দ্বারা *সাধন্ব্যদঘ” ও *বৈধ্ম্যদষ” প্রভৃতি নামে পূর্বোক্ত পজাতি”নামক প্রতিষেধ যে, 
চতুর্বংশতি প্রকার, ইহাই প্রথমে বলিয়াছেন। পরে যথাক্রমে এ চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির 
লক্ষণ বলিয়া, উহাদিগের পরীক্ষাও করিয়াছেন । 

এখানে অশশ্ঠই প্রশ্ন হয় যে, প্রথম অধ্যায়ের শেষে “জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে”্র সামান্য লক্ষণের 
পরেই ত এঁ উভয়ের বিভাগানদি করা উচিত ছিল। মহর্ষি তাহ! না করিয়া সর্বশেষে এই পৃথক্‌ 
অধ্যায়ের আরম্ভ করিয়া “জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে”্র সবিশেষ নিরূপণ করিয়াছেন কেন* আর 
সর্বশেষে এই নিরূপণে দংগতিই বা কি? এতদৃততরে তাৎপর্য)টাকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 
যে, প্জাতি”” ও পনিগ্রহস্থান” বহু। স্বতরাং উহার সবিশেষ নিরূপণ বহু সময়সাধ্য। পূর্বে ষথাস্থ'নে 
তাহা! করি.ত গেলে অর্থাৎ এই অধ্যায়ের সমন্ত কথা পুর্ধবেই বলিলে প্রমেয়পরীক্ষায় বহু বিলম্ব 
হইয়া যায় | শিষাগণেরও প্রমেয-তন্বতিজ্ঞাদাই বলবতী হইয়্াছে। কারণ, প্রমেঃতবৃজ্ঞানই মুমুক্ষুর 
প্রধান আবশ্তক। সংশগাদি পদার্থের তত্বজ্ঞান উহার অঙ্গ অর্থাৎ নির্বাহক | গাই মহর্ষি আবশ্ত ক- 
বশতঃ দ্বিতীয় অথায়ে সংশয় ও প্রমাণের পরীক্ষা করিরাই তৃতীর ও চতুর্থ অথায়ে প্রমেয় পরীক্ষা 
করিগ়াছেন। জিজ্ঞান্থর জিজ্ঞাসা বুঝিয়াই তত্ব প্রকাশ করিতে হয়। কারণ, নিজ্ঞাসা না বুঝিয়া 
অজিজ্ঞানিত বিষয়ে উপদেশ করিতে গেলে জিজ্ঞা্থুর অবধান নষ্ট হয়। সুতরাং মহধি তাহার উন্দি্ 
ও লক্ষিত দ্বাদশ প্রমেয়ের পরীক্ষা সমাপ্ত করিয্াই সর্কশেষে এই অধায়ে তাহার অবশিষ্ট কর্তব্য সমাপ্ত 
করিয়াছেন। ফল কথা, মহ্ষি গরমের পরীক্ষাঃ দ্বারা শিষ্যগণের বিরোধী জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়া 
পরে "অবসর*নংগতিবশতঃ এই অধ্যায়ের আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং উহ! অপংগত হয় নাই। 
(“অবদর”*দংগতির লক্ষণাদি দ্বিতীর খণ্ডে ২০২--৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। তাঁৎপর্ষ/টাকাকার শেষে 
ইহাও বলিয়াছেন যে, ইতঃপূর্কেই চতুর্থ অধায়ের সর্বশেষে জর” ও “বিতগ্ডার” পরীক্ষাও 


২২৪ স্যায়দর্শন [৫ অ৩, ১ আ০ 


হইয়াছে। “জাতি” ও 4নিগ্রহস্থান” এ “জপ” ও “বিতগ্ডাপ্র অঙ্গ | সুতরাং “জর” ও “'বিতগা*র 
পরীক্ষার পরে উহার অঙ্গ “জাতি” ও নিগ্রহস্থানে”র সবিশ্ষে নিরূপণও অত্যাবস্তক বলির! 
এখানে এ নিরূপণে অবাস্তরপংগতিও আছে। বস্তুতঃ প্রমাণাদি অনেক পদার্থের পরীক্ষার 
পূর্ব্রে "জাতি" ও “নিগ্রহস্থানে্র অতি হুর্ববোধ সমস্ত তত সম্যক্‌ বুঝাও যায় না। তাই প্রক্কত 
বক্তা মহষি গোতম পূর্বে “জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে”্র সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। প্রথম 
অধ্যায়ের শেষে “জীতি” ও “নিগ্রহস্থানে”রে সামান্ত লক্ষণ বলিম্! সর্বশেষে এ জাতি ও নিগ্রহস্থান 
বে বহু, স্ৃতরাং তদ্ধিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য আছে--এইমাত্র বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন) “জাতি” ও 
“নিগ্রহস্থানেশ্র বছুত্ব বিষয়ে সামান্ত জ্ঞান জন্মিলে, পরে তদ্িষয়ে শিষ্গণের বিশেষ জিজ্ঞাসাও 
জন্মিবে, ইহাও মহ্ষির সেখানে এ শেষ স্ত্রের উদ্দেস্ত । 

এই স্থত্রে “সাধন” হইতে “কার্য)” পর্যযস্ত চতুর্বরংশতি শঝের ঘন্বদমাদের পরে যে “সম” শব্দ 
্রযুক্ত হইয়াছে, উহা পূর্বোক্ত “সাধন” প্রভৃতি প্রত্যেক শবের সহিতই সম্বদ্ধ হওয়ায় *সীধনময- 
সম” ও শবৈধন্ম্যসম” এভৃতি চতুর্বিংশতি নাম বুঝ! যাকস। মহর্ষি পরবর্তী সুত্রে পুংলিঙ্গ “সম” 
শব্দেরই প্রয়োগ করায় এই শ্ৃত্রেও তিন পুংলিঙ্গ “গম” শবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা যাঁয়। 

তদনুপারেই ভ.য্যকাঁর “সাধর্ম্যদম” ও “বৈধর্ঘ্যাসম” ইত্যাদি নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্য- 
_ কার প্রথম অধ্যায়ে “জাতি”র সামান্য লক্ষণম্তত্রব্যাখ্যার স্ৃত্রে'ক্ত যে *প্রত্যবস্থান”কে “প্রতি 
যেধ” বলিয়াছেন, এ প্রতিষেধকে বিশেষ্য করিয়াই এখানে ্ৃত্রানুদারে «“সীধর্ম্যসম” ও * বৈর্্াসম* 
প্রভৃতি পুংদ্ঙি নামের উল্লেখ করিয়াছেন । কারণ, “প্রতিযেধ” শব্দটি পুংবিজ ॥ তাঁৎপর্য/টাকা- 
কার বাস্পতি মিশ্র, পন্তায়মঞ্জরী”কার জয়স্ত ত ও বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এইকপই সমাধান 
করিয়াছেন) কিন্তু বুত্তিকার বিশ্বনাথ পরে তীহার নিজমতে ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রথম অধ্যায়ের 
সর্বশেষে মহষি "তদ্বিকল্পৎ” ইত্যাদি হুত্রে পুংদ্জি “বিকল্প” শবের গ্রপ্জোগ করায় তদন্সারেই 
এখানে “সাধর্ম্যদম” ইত্যাদি পুংদ্ঙি নাষেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্বোক্ত সেই 
প্বিকল্প”ই *সাধন্্াম*” প্রভৃতি নামে চতুর্বিংশতি প্রকার, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য। পরবর্তী হুত্রেও 
পূর্বোক্ত বিকল্পই বিশেষ্যরূপে মহ্ষির বুদ্িস্থ। “বিকল্প” শব্দের অর্থ এখানে বিবিধ প্রকার । 
কিন্ত পূর্বোক্ত জাতিকে ই বিশেষাব্ধপে গ্রহণ করিলে “দাধ্ম)সমা” ইত্যাদি স্ীনিঙ্গ নামেরও প্রয়োগ 
হয়। কারণ, “জাতি” শব স্ত্রীনি্গ | পরবর্তী আচার্যযগণও প্রায় সর্বত্র রূপ স্ত্রীলিঙ্গ নাদের 
ববহারই করিয্বাছেন। আমরাও অনেক স্থলেই & সমস্ত প্রণিদ্ধ নামেরই ব্যবহার করিব। 

শুচিরকাল হইতেই “জনপ্ধাতুনিস্ন্ন “জাতি” শবের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে 
তন্মধ্যে জন্ম অর্থ ই স্প্রসিদ্ধ। পভত্যাত্রাহ্ষণ:” ইত্যাদি প্রয়োগে জন্মই “জাতি” শংব্র অর্থ। 
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১। জাতি; সামান্তজন্মনৌঃ __অমরকৌধ, নীনার্থব্গ। জাতিআ্জাতীফলে ধাত্রাং চুলীকম্পিলয়োরপি” ইতি 


বিশবঃ। ভাত, সতী গোত্রজনমনোঃ। অশ্মস্তকামলক্যো্চ সামান্যছন্দ:সারপি। জাতীফণলে চ মালত্যাং ইতি মেদ্িনী। 
অমরকোবের ভানুজি দীক্ষিতকৃত টাঁক। ত্ষটব্য। 
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“্জন্মনা ব্রাঙ্গণো জরে” ইত্যাদি” খধিবচনেও প্জন্ন্” শবের দ্বারা এ জাতিই কথিত 
হইয়াছে। যোগদর্শনে “দতি মূলে তদ্বিপাঁকো জাত্যাযুর্ভোগাঠ” (২১৩) ইত্যাদি অনেক স্থৃত্রেও 
জন্মবিশেষ অর্থে ই “জীতি” শবের প্রয়োগ হইয়াছে । এইরূপ মনুষ্যত্ব, গোত্ব, অশ্বত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব 
প্রস্থৃতি বু সামান্ট ধর্মমও স্ঠায়াদিশীল্ত্রে জীতি” নামে কথিত হইয়াছে । বৈশেষিকম্থত্রে উহা 
*সামান্ত” নামে কথিত হইয়াছে। ন্টায়দর্শনেও পন ঘটাভাবসামান্নিত্যত্বাৎ” (২২1১৪) ইত্যাদি 
হৃত্রে “সামান্য” শবের দ্বারা ওঁ জাতির উল্লেখ ও উহার নিত্ত্ব কথিত হইয়াছে এবং দ্বিতীক্প 
অধ্যায়ের শেষে অনেক স্থত্রে “জাতি” শবের দ্বারাই এ নিত্য জাতির উল্লেখ হইয়াছে) সাংখ্যাদি 
অনেক সম্প্রদায় & জাতির আশ্রয় ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌ জাতি পদার্থ অস্বীকাঁর করিলেও মীমাংসক- 
সম্প্রদায় উহা! ্বীকার করিয়াছেন । মীমাংসাঁচার্য্য গুরু প্রভাকর ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত ৭সত্তা” 
গ্রভৃতি কতিপয় জাতি অন্বীকার করিলেও ব্াক্তিভিন্ন অনেক জাতি পদার্থ সমর্থন করির। গিয়াছেন। 
*প্রকরণপঞ্চিকা” গ্রন্থে “জাতিনির্ণয়” নামক তৃতীস্স গ্রকরণে মহাঁমনীবী শালিকনাথ বিচারপূর্ব্বক 
জাতি বিষয়ে প্রভাকরের মত প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। ফল কথা, মনুষ্যত্ব ও গোত্ব প্রভৃতি 
বু সামান্ত ধর্মে স্টায়াদি শাস্ত্রে পারিভাষিক “জাতি” শৰের প্রয়োগ হইয়াছে। 

কিন্তু স্তারদর্শনের সর্বপ্রথম স্ত্রে যে, পারিভাষিক “জাতি” শবের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার 
অর্থ “জনন” ও “বিতগ্রা”্র গ্রতিবাদীর অসছুত্তরবিশেষ। মহষি প্রথম অধ্যায়ের শেষে “সাধন্ম্য- 
বৈধন্্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানিং জাতি” এই স্তর দ্বারা উহার লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার উহার 
ব্যাখ্যায় প্রথমে প্রসঙ্গবিশেষকে “জাতি” বলিয়া, পরে এ প্প্রসঙ্গ”কেই স্ত্রোক্ত প্প্রত্যবস্থান” 
বলিয়াছেন এবং পরে “উপালস্ত” ও *প্রতিষেধ” শের দ্বারা উহারই বিবরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 
যাহাকে “উপালস্ত” ও «প্রতিষেধ” বলেঃ তাহাকেই পপ্রত্যবস্থান” বলে, ইহাই সেধানে ভাষ্যকারের 
বক্তব্য। যদ্দাঝ! প্রতিবাদী বাদীর প্রত্তিকুলভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ, বাদীর পক্ষ খগ্ডনার্থ 
প্রবৃন্ত হন, এই অর্থে এ প্প্রতাবস্থান” শবের বারা বুঝা যায়-_ প্রতিবাঁদীর পরপক্ষখণ্তনার্থ উত্তর । 
বুত্তিকার বিশ্বনাথ এঁ স্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “প্রত্যবস্থানং দূষণাভিধানং” এবং অস্ঠত্র 
“উপাল্ভ” শবের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,-__“উপালস্তঃ পরপক্ষদূষণম্‌)” শ্যদ্দধারা প্রতিবাদী বাদীর 
পক্ষের প্রতিষেধ অর্থাৎ খণ্ডন করেন, এই অর্থে *প্রতিযেধ” শব্দের দ্বারাও পূর্বোক্ত পপ্রত্যৰ- 
স্থান” বা “উপালস্ত” বুঝ! যায়। সুতরাং ভাষ্যকার শেষে এ স্থলে উক্ত অর্থেই মহবির এ সুত্রোক্ক 
জাতিকে প্প্রতিষেধ” বলিয়াছেন । কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ খণ্ডনের জন্য কোন হেত্বাভাসের 
উল্লেখ করিলে অথবা! মহধি গোঁতিমের পূর্বোক্ত কোন প্রকার প্ছল” করিলে, তাঁহাও ত তীহার 
*প্রত্যবস্থান” বা *গ্রতিষেধ”। সুতরাং প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধমাত্রই জাতি, ইহা! বলা যায় না। 
তাই মহর্ষি জাতির এ লক্ষণ-হত্রে প্রথমে বলিয়াছেন,-_*সাধন্থ্য-বৈধন্ম্াভ্যাম্” ) অর্থাৎ জিগীষু 


১। জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ে়ঃ সংস্কারাদৃদ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিতিরেব চ $--অভ্রিসংহিতা, 
১৪০ শ্লোক। 


২৯ 


এ 


অমদুত্ধরগুলি জাতির ন্যায় স্থব্যাধাতক উত্তর নহে। সুতরাং স্বব্যাঘাতক উত্তরই জাতি 


২২৬ ্যায়দর্শন [*অ৩, ১আ 


প্রতিবাদী কোন সাধ্য বা বৈধর্মটমাত্র অবলম্বন করিয়া! তদ্‌দ্বারা' থে প্রত্যবস্থান করেন, তাহাই 
“জীতি”। হেত্বাভাসের উল্লেখ বা *ছল” কোন সাধ্য বা বৈধর্মাত্রপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান 
না হওয়ায় উহ “জীতি”র উক্ত লক্ষণাত্রাত্ত হস না। কিন্ত পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকার জাতিই 
সর্বত্র মে বোন সাঁধন্দ্য অথব| বৈধন্থযমাত্রপ্রযুক্ত হওয়াক্জ উহা! উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। এ বিষয়ে 
অন্ঠান্ত কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৪২০-_-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

তাঁষ্যকার এই স্ুত্রের অবতারণা করিতে পরে এখানে এই সুত্রোক্ত চতুর্বিরংশতি জাঁতির সামান্ত 
পরিচন্ত ব/ক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বাদী প্রথমে তাহার নিজ পক্ষস্থাপনে হেতু প্রয়োগ 
করিলে অর্থাৎ, প্রতিজ্ঞানি পঞ্চাবয়ব দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে এই সমস্ত জাতি, প্রতিষেধের 
হেতু । ভীঁষ্যকারের এই কথার দ্বাঝ তিনি প্রথম অধ্যায়ে জাতির সাঁমান্ত লক্ষণ ব্যাথ্যায় জাতিকে 
যে *প্রতিষেধ” বলিয়াছেন, উহার অর্থ প্রতিষেধক বাক্য, ইহা ব্যন্ত হইডাছে। যদগ্ধারা প্রতিষধ 
কর! হয়, এই অর্থে *প্রতিযেধ” শব্দের প্রয়োগ হইলে উহার দ্বার! প্রতিষেধক বাক্য বুঝা যায়, ইহা 
মনে রাখিতে হইবে কিন্তু পূর্বোক্ত সমস্ত জাতি বস্তুতঃ বাদীর পক্ষের প্রতিষেধক হয় নাঃ উহা 
অসহুত্তর বলিয়া! বাঁদীর দক্ষপ্রতিষেধে সমর্থই 2হে। তথাপি প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ- 
বুদ্ধিবশতঃ তছুদেস্তেই উহার প্রয়োগ করায় ভাষ্যকার উহাকে গ্রতিষেধহেতু বলিয়াছেন। বার্তিক- 
কারও এখানে গ্রতিষেধে অসমর্থ হেতুকে জাতি বলিয়া এ তাৎপর্য; ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন১। 
অর্থাৎ প্রতিবাদীর মতে এ সমস্ত জাতি বাদীর পক্ষ-প্রতিষেধের হেতু । প্রতিবাদী ইহা মনে 
করিয়াই এ সমস্ত পজাতি”র প্রয়োগ করার উহাকে প্রতিষেধের হেতু বলা হইয়াছে) প্রতিবাদীর 
নিপক্ষ সাধনে প্রযুক্ত হেতু বা! হেত্বাভাম “জাতি” নছে। সুতরাং ভাষ্যকার প্রভৃতি এখানে 
তাহা বলিতে পারেন না। ফলক, বাদীর পক্ষদুূষণে অদমর্থ যে অসছুত্তরবিশ্ষে, তাহাই জাতি 
উদ্দ্োতকরের মতে উহাই জাতির সামান্যলক্ষণ | জয়্ত ভট্র৪ উক্ত বিষে বহু বিচার করিয়া 
উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। মহানৈগান্নিক উদয়নাারধ্য উক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়া 
্ব্যাধাতক উদ্ভরই জাতি, ইহা বলিয়াছেন। *তার্কিকরক্ষা্কার বরদবাঞজ জাতির সামান্ত 
লক্ষণ বিষয়ে উক্ত মতই প্রকাশ করিয়াছেনং | বুক্তিবার বিশ্বনাথও উক্ত মতথয়ানুারেই 
উক্ত দবিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন। প্তর্কসংগহ"্দীপিকার টাকায় নীলকঠ$ ভষ্ট এবং পূর্ববর্তী 
মাধবাচার্য্য প্রত্ৃতি আরও অনেক গ্রস্থকার স্থব্যাথাতক উত্ভরকেই “জাতি” বলিয়্াছেন। বস্তুতঃ 
পর্বে সর্কপ্রকার জাতিই ্বব্যাঘাতক উত্তর, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। সছুত্তর ও প্ছল” নাঁমক 


» এইরূপ 








১। তত্র জাতির্াম স্থাপনাহেতৌ ওযুক্তে যঃ প্রতিষেধাসমর্থে হেতুঃ।-স্তায়বার্তিক। প্রতিষে 
ইতি শ্রেষঃ।--.তাৎপর্যাটাক। 
২। তত্র তীবদ্বধাবান্তিকং লক্ষপমাহ,_ 
প্রযুক্তে স্থাপনাহেতে। দুষণ।শক্তমুস্তরম্‌ । 
জাতিমাহরখান্যে তু স্বব্যাথাতকমুস্তরন্‌ ॥৩/_ ভার্কিকরক্ষ]) 


ধবুদ্ধা প্রযুক্ত 


তব 


১ম ০] বাংস্তায়নভাষ্য ২২৭ 


লক্ষণ বলিলে উহাতে কোন দোঁষের সম্ভ!বনা থাকে না। শ্যবাধতক উত্তর, এই দর্থে মহষি গোত- 
মোক্ত এই “জাতি” শব্দটা পারিভাধষিক। ভাঁষ্যকার প্রথম অধায়ে জাতির সামান্লক্ষণ-সত্রের 
ভাষ্যের শেষে এঁ পারিভাষিক প্জাতি” শবের ও বুযুৎপন্তি গদর্শন করিতে বলিয়াছেন,“জায়মানোহর্থো 
জাঁতিঃ”। ভাষ্যকাঁরের এ কথার দ্বারা উহার তাৎপর্য বুঝ যায় যে, যাহ! কেবল জন্মে, কিন্তু 
নিজেই নিজের ব্যাধাতক হওয়ায় পরে ব্যাহত হইয়। যায় অর্থাৎ স্থায়ী হইতে পারে ন', তাহাই এঁ 
“জাতি” শব্দের অর্থ । কিন্তু উহা “জাতি” শর্কের বযুৎ্পন্তি মাত্র, উহার দ্বাঝ়া উত্ত জাতির লক্ষণ 
কথিত হয় নাই। তাৎপর্ধ্যটীকাঁকারও দেখানে ইহাই বলিয়াছেন। 

স্থবিখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি তাহার প্যাকসবিন্দু” গ্রন্থের সর্বশেষে বলিয়াছেন, 
“দুষণাভাসাস্ত জাতিয়” ১। অর্থ যে স্মন্ত উত্তর বস্তুতঃ বাদীর পক্ষের দূষণ বা দূষক নহে 
কিন্তু তল) বলিয়া “দূষ্ণাঁভাস” নামে কথিত হয়, সেই সমস্ত উত্তরকে “জাতি” বলে। ধর্কীন্তি 
পরে ইহা ব্যক্ত করিয়! বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যে সমস্ত বাক্যের দ্বারা বাদীর পক্ষে অসত্য দোষের 
উদ্ভাবন করেন, সেই সমস্ত বাক)ই জাতুযুত্তর। যদদ্ধারা এ অসত্য দোষ উদ্ভাবিত হয়, এই অর্থে 
এ স্থবে প্রতিবাদীর দেই সমন্ত বাঁক্কেই তিনি “উ্ভাবন” বলি্মছেন। সেখানে টাকাকার 
ধর্োত্তরাচীরধয ব্যাখ্য। করিয়'ছেন যে, এ “জাতি” শব্ধ সাদৃশ্ত-বোধক | বাদী ন্জপক্ষ স্থাপন করিলে 
প্রতিবাদী উহার খণ্ডনার্থ প্রক্কৃত উত্তর করিতে অগমর্থ হইয়! যে অসছুত্তর করেন, তাহ! প্রকৃত 
উত্তরের স্থানে প্রযুক্ত হওয়ায় উত্তরের সদৃশ, তাই উহার নাম “জাতি” বা জাত্যুত্তর। প্রক্কত 
উত্তরের স্থানে প্রয্নেগই উহাতে উত্তরের সাদৃশ্ত। সুতরাং এ সাদৃশ্তবিশিষ্ট উত্তরকে এ 
তাৎপর্য্যে জাত্যুত্তর বল হয়। অবশ্য প্জাতি” শবের সাদৃশ্ত অর্থও নিশ্রমাণ বলা যায় না। 
কৌঁধকার অমর সিংহের ন'নার্থবর্গে "জাতিঃ সাঁমান্তজন্মনো” এই বাঁকে) “সামান্ত” শৰের ছার] 
সমানতা বুঝিলে সাদৃশ্ত অর্থও তাহার অভিমত বুঝা যার। “নাদ্বৈত শ্ররতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎচ 
এই (১1১৫৪) সাংখ্হত্রে *জাতি” শবের এক পক্ষে সাৃপ্ত অর্থেরও ব্যাধ্য/ আছে। 
ভাষ্যকার বিজ্ঞান্তিক্ষু প্রথমে ব্যাথ্য। করিয়াছেন, "জাতিঃ সামাহ্যমেকরূপত্বং”। সুতরাং “জীতি” 
শের সাতৃশ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া, যাহা প্রকৃত উত্তর নহে, কিন্তু উত্তরের সদৃশ, এই তাৎপধ্যেও 
পজাত্যুত্তর” শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে) এবং ধর্থেভরাঁচার্ষে)র এরূপ ব্যাথ্যা যে, তাঁহার নিজেরই 
বল্সিত নহে, উহা পরস্পরাপ্রাপ্ত ব্যাখ্যা, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলেও 
উহা জাতি ব| জাত্যুততরের সামান্য ক্ষণ বলা যায় না। কারণ, মহষি গোতমোন্ত “ছল” নামক 
অমদুত্তরও অসত্য দৌষের উদ্ভাবক এবং উত্তরচদৃশ, বিস্ত তাহা প্জাতি” নহে। তবে জাত্যুন্তর 


স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ সাম) বাঁ সীঁদৃস্টের অতিমান করেন, তাহাই “জাতি” শের দ্বারা গ্রহণ 


১। দুষণাভাসাস্ত জতয়ঃ। অভুতদোষে ভীবন্নি জ'তুান্তরণীতি।-স্ঘায়বিন্দু। দুষণবদ(ভীসন্তে ইতি 
মুষশাতানাঃ। কে তে? জাতিয়ঃ। জাতিশব্দঃ সাদৃশ্ঠল্চনঃ। উত্তরসদূশ/ন জতুত্তরাঁণি। ভদেবোত্তর- 
সাৃশথমন্তরস্থানপ্রযুক্তহেন দর্শয়িতুম'হ “অদুতস্ত অন্তন্ত দোষস্ত উদ্ভাবনানি। উদ্ভব এটহরিউাপ্তাবনানি 
বচলানি, তানি জাত্রান্তবাণি। জাত] লানুহানো রা? জাই তরাতাও | ৭ তবাণধ ₹5 জকা। 


এ আসিল লিল লিল ০১ সপ্ত 


২৩ ০ লক্সলল্ছা 


২২৮ স্যায়দর্শন [৫ম অ০, ১আগ 


করিলে সেই সাদৃশ্তবিশিষ্ট উত্তরই প্জাতি” বা “ভাত্যত্তর” ইহা বলা যাইতে পারে। পরে ইহা 
বুঝা যাইবে। | 
এখন এখানে মহষিয় পূর্বোক্ত “জাতি”্র সবিশেষ নিরূপণের প্রয়োজন কি? ইহা বুঝা 


'আবশ্যক। বার্তিককাঁর উদ্দ্যেতকর ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য এখানে প্রথমে পূর্বরপক্ষ 


সমর্থন করিয়াছেন যে, বাদী নিজ বাক্যে পছল”, “জাতি” ও নিগ্রহস্থানেব্ন পরিবর্জন করিবেন, 
অর্থাৎ বাণী নিজে উহার প্রস্জোগ করিবেন না, ইহা পূর্বে কথিত হইফ্সাছে। সুতরাং মহধির 
এখানে জাতির সবিশেষ নিরূপণ অনাবস্তক। কারণ, জাতির সামান্তজ্ঞানপ্রযুক্তই উহার 
পরিবর্জন সম্ভব হওয়ায় তাহাতে উহার বিশেষ জ্ঞানের আবস্তকতা নাই। পরস্থ জাতি” অসহুত্তর। 
সুতরাং এই মোক্ষশীল্্ে উহার সবিশেষ নিরূপণ উচিতও নহে) এতদুত্তক্ে উদ্দ্যোভকর প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, জাতির সবিশ্ষে নিরূপণের প্রয়োজন পূর্বেই ভাষ্যকার “ন্থয়ঞ্চ সুকরঃ প্রয়োগঃ” 
এই বাক্যের দ্বারা বলিয়াছেন। এখানে স্মরণ করা আবশ্তক যে, ভাষ্যকার স্থায়দর্শনের প্রথম সুত্র" 
ভাষাশেষে “ছল”, “জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে”্র পরিজ্ঞানের প্রয়োজন বুঝাইতে এগুলির স্বকীয় 
বাক্যে পরিবর্ধন ও প্রতিবাদীর বাক্যে পর্ধ্যনুযোগ কর্তব্য, ইহা বলিয়াছেন এবং জাতির পরিজ্ঞান 
থাকিলে প্রতিবাদীর প্রযুক্ত "জাণ্ি”র সহজে সমাধান করা যাঁয় এবং শ্বয়ং জাতিগ্রয়োগও সুকর 
হয়, ইহাও শেষে পন্থয়ঞ্চ স্বকরঃ প্রয়োগঃ” এই বাকোর দ্বার! বল্য়াছেন ( গুথম খণ্ড --৬৬ 
পৃষ্ঠা রষট্))) বাত্তিককার উদ্দ্যোতকর এ স্থলে প্রথমে ভাষ্যকারের পুর্ববাপর উক্তির বিরোধ সমর্থন 
করিয়াঃউহার সমাধান কৰিতে ভাবযকারের শেষোক্ত বাক্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রতি- 
বাদী কোন “জাতি”র প্রয়োগ করিলে জাঁতিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ বাঁদীই তাহা জীত্যু্তর বতিয়। গরতিপন্ন 
করিতে সমর্থ হন। তাঁৎপর্য্য এই যে, বাদী তীহার নিজবাক্যে কোন “জাতি”র প্রয়োগ করিবেন 
না, ভাষাকারের এই পূর্বোক্ত কথা সত্য। কিন্তু প্রতিবাদী যখন বাদীকে নিরস্ত করিবার জন্ত কোন 
প্জাতি"র প্রয়োগ করিবেন, তখন তিনি অবশ্তই সভ্যগণকে বডিবেন যে, ইনি জাতির প্রয়োগ 
করিতেছেন । তখন সভ্যগণ এ বাদীকে প্রশ্জ ঝরিতে পারেন যে, কেন? ইহার এই উত্তর যে 
জাত্যা্তর, ইহা কিরূপে ঝুঝিব? এবং চতুব্বিংশতি প্রকার ভাতির মধ্যে ইহ। কোন্‌ প্রকার? 
তখন দেই বাদী সভ্যগণকে তাহা বুঝাইবেন। জাতি বিষয়ে তাহার বিশেষ জ্ঞান থাকিলেই তিনি 
তাহা বুঝাইতে পারেন; নচেও তাহা পারেন না। ভাষ্যকার এই তাঁৎপর্ষেই পরে বলিয়াছেন, 
লযুঙ্চ সুকরঃ গ্রয়োগঠ? ? সুতরাং এ স্থলে ভাষযকারের পূর্বাপর উক্তির কোন বিরোধ নাই। 
বাদী যে নিজবাক্যে জাতির প্রয়োগ করিবেন না এই পূর্বোন্ত সিদ্ধান্ত অব্যাহতই আছে। ফল 
কথা, বাদীরও “জাতি”্র বিশেষ জ্ঞান অত্যাবস্তক। ্ৃতরাং এই আহ্িকে মহবির “জাতি"্র 
সবিশেষ নিরূপণ ব্যর্থ নহে । | 

উদ্দোতক্র পরে বলিয়াছেন যে, অথবা সাধু সাধন নিরাকরণের জন্য সময়বিশেষে বাদীরও 
“জাতি” প্রস্োগ কর্তব্য হয়। সুতরাং সাহারও জাতির সবিশেষ ভন জাঁবগ্তক। অর্থাৎ প্রতিবাদী 
অসাধু সাঁধন প্রয়োগ করিলেও তখনই এ সাধনের অসাধুত্ব বা দোষের পতি না হওয়ায় বাদী 


১ম হৃ০ ] বাৎস্যায়নভাষ্য ২২৯ 


র্দি এ সাধনকে সাধু বলিয়াই বুঝেন এবং যদি তাহার লাভ, পৃজা বা খ্যাতির কামনা থাকে, 
তাহ! হইলে তখন প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিবার জন্য তিনিও প্জাতি”্র প্রয়োগ করিবেন। 
নচেৎ তিনি নীরব হইলে তীহার একান্তিক পরাজয় হয়। তদপেক্ষায় তীহার পরাজয় বিষয়ে 
সভ্যগণের সন্দেহও শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্ষ/টীকাকার উদ্দ্যোতকরের তাতপর্ধ্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
সদ্ধিদ্যাবিদ্বেষী নাস্তিক, শীল্নিদ্ধীত্ত থওন করিতে উপস্থিত হইলে তখন যদি শীপ্র উহার নিরাসক 
হেতুর স্বস্তি না হয়, তাহা হইলে দ্রষ্টাদিগের সম্থুখে এ নাস্তিকের নিকটে একাস্তিক পরাজয় 
অপেক্ষায় তদ্দিষয়ে তাহাদিগের সন্দেহও হউক, অথবা আমার কথঞ্চিৎ পরাজয় হউক, এই 
বুদ্ধিতে প্রতিবাদীর চক্ষুতে ধুলিনিক্ষেপের সায় বাদীও জাতি প্রয়োগ করিবেন। তদ্দ্ার। প্রতিবাদী 
নিরন্ত হইলে সমাজে শান্ত্তন্ব অবস্থাপিত থাকিবে ৷ অন্যথা সমাজ অপসংপথে প্রবুন্ত হইবে। 
অর্থাৎ শান্ত্রতত্বজ্ঞ আন্তিকগণ প্রতিবাদী নাস্তিককে যে কোনরূপে নিরস্ত না করিয়া নীরব থাকিলে 
সমাজরক্ষক রাজার মতিব্ভ্রিম হইবে । স্ৃতরাৎ প্রজাগণেব মধ্য ধর্মমবিপ্রব অনিবার্ধ হইবে। অতএব 
নাস্তিককে যে কোনরূপে নিবস্ত করবার জন্য সময়বিশেষে “্জল্ল” ও “বিতওা”ও আবশ্তুক হইলে 
তাহাতে "ছল”ও জাতির প্রগ্নেগও কর্তব্য । তাঁৎপর্ধ্যটাকাকারের এই পূর্বোক্ত কথা চতুর্থ অধ্যায়ের 
শেষভাগে ( ২১৭-১৮ পৃষ্ঠায়) ভ্রষ্টব্য। কেহ বলিতে পারেন বে, যদ সময়বিশেষে বে কোনরূপে 
প্রতিবাদী নাস্তিককে নিরস্ত করাই আবশ্যক হয়, তাহ! হইলে নখাঘাত বাঁ চপেটাঘাতাদির দ্বারাও ত 
তাহা সহজে করা যাইতে পারে। মহর্ষি তাহা কেন উপদেশ করেন নাই? এতদুত্তরে আৎপর্য্যটাকাকার 
বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর কথার কোনই উত্তর না দিস্নাঃ নখাথাতাদির স্বর! তাহাকে নিরস্ত করিতে 
গেলে তিনি গ্রতিবাদী নাস্তিকের কথার উত্তর জানেন না, তাই তিনি তাহার যুক্তিথগুন করিতে 
পারিলেন না, ইহাই দলে বুঝিবে। সুতরাং খর স্থলে লোকে প্রতিবাদী নান্তিকেরই জয় বুঝিবে। 
তাহা হইলে সেখানে আস্তিকের এ বিচার বার্থ হইবে এবং অনর্থের কারণও হইবে। কিন্তু বাদী 
আঁস্তক ষদি “জাতি"নামক অসছুত্তরের দ্বারাও প্রতিবাদী নাস্তিবকে নিরস্ত করেন, তাহা হইলে 
সকলে বাদীর নিঃসংশয় পরাজয় বুঝিবে না । অনেকে তাহার নিঃসংশর জয়ও বুঝিবে। সুতরাং 
তদ্দ্বারাও নাস্তিকের উদ্দেশ্য পণ্ড হইফ্সা যাইবে। সুতরাং মহষি স্থলবিশেষে নাস্তিককে নিরস্ত 
করিবার জন্ত “জল্প” *বিতওা” ও উহার অঙ্গ “ছল” ও “জাতি”রও উপদেশ করিয়াছেন। তিনি 
নাস্তিক নিরাসের জন্য নখাথাতাদির উপদেশ করেন নাই। শান্্রকার মহর্ষি কখনও এরূপ অদছুপদেশ 
করিতে পারেন না। বস্ততঃ মৃহবি চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে “তস্বাধ্যবসারসংরক্ষণার্থং জন্নবিতণ্ড” 
ইত্যাদি (৫০শ) ন্ৃত্ের দ্বারা তাহার উপরিষ্ট প্জল্প” ও “বিতগ্ডা”র উদদদস্ত নিজেই প্রকাশপুর্ব্বক 
ষটাস্ত দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য ও যুক্তি সেখানেই ব্যাখ্যাত হইস়্াছে। লাভ, পুজা 
ও খ্যাতির জন্য যে জল্ন ও বিতণ্ড! কর্তব্য নহে, কিন্তু সময্বিশেষে প্রয়োজন হইলে তত্তনিশ্চয় ও 
সদ্ধিদ্যার রক্ষার্থই উহা কর্তবা, ইহা ভাষ্যকার প্রভৃতি চতুর্থ অধ্যায়ের সর্বশেষে বলিয়াছেন। 
বাঞ্তিককাঁর এখানে যে বাদীর লাভ, পুজ! ও খ্যাতিকাঁমনার উল্লেখ করিয়াছেন, এ স্থলে তাৎপর্য্য- 
টীকাঁকার এ লাতাদিকে বাঁদীর স্থলবিশেষে আনুষঙ্গিক ফল বলিয়াই উপপাঁদন করিয়াছেন। 
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্ঠা়মঞ্জরী”্কার জয়ন্ত ভষ্টও উহ! আনুষঙ্গিক ফল বলিয়াছেন। অর্থা্ জর বিতও 
ও তাহাতে অদছুস্তররূপ জাতির প্রয়োগের তবনিশ্যয়-দংরক্ষণই উদ্দেস্ত | সুতরাং তজ্জন্তাই 
উহ কর্তবয। তাহাতে লাভাদি-কামীর জানুষঙ্িক লাভাদি ফলও হইয়া থাকে, কিন্ত দে উদ্দেশে 
উ্ধ কর্তব্য নহে) মূলকথা, মহ নিজেই পূর্বে 'জন্ন” ও প্বিতপ্া”র প্রয়োজন সমর্থন করিস 
এই মোক্ষশান্তেও যে, অদছুত্তরকূপ প্জাতি”্র সবিশেষ নিরূপণ যুক্ত ও আবশ্তক, ইহাও 
সমর্থন করিয়া গিয়ছেন! ণ্ন্ারমঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ও মহর্ষি গোতমের পূর্বোক্ত গর স্ৃত্রের বিশদ 
তাঁপর্য। ব্যাখ্যা করিয়া তদ্দ্বারাই বিচারপূর্বক ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সময়বিশেষে 
নাস্তিক-নিরাদের ভন্ মুমুক্ষুঃও যে, প্জাতি” প্রয়োগ কর্তবা, ইহাও তিনি বুঝাইগ্লাছেন এবং সছুত্বর 
করিতে অমর্থ হইলেই অসছুত্তর দ্বারা এই নাস্তিক-নিরাপ কর্তব্য, কিন্ত নখাঘাতাদির দ্বার! উহা 
কর্তবা নহে, এ বিষয়েও তিনি পূর্বোক্ত যুক্তির সম্যক্‌ সমর্থন করিয়াছেন (স্তায়মঞ্জরী, 
৬২১ পৃষ্ট। তরষ্টব্য )। 

এখন বুঝা আবশ্তক এই যে, মহর্ষি পসাধন্্যাসম” ইত্যাদি নামে যে প্লম” শবের প্রয়োগ 
করিয়াছেন, উহার অর্থ কি? এবং উহার দ্বারা "্জাতি” স্থলে কাহার কিরূপ সমত্ব বা সাম্য 
মহ্ধির অভিপ্রেত? ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্ৃত্রের অবতারণ! করিয়া» পরে মহষির প্রথমৌক্ত 
“সাঁধদ্যদম” নামক প্রতিষেধের শ্থরূপ ব্যাখ)।র দ্বারা উক্ত বিষয়ে তাহার নিজমত ব্যক্ত করিয়াছেন। 
তিনি বণিরাছেন যে, কোন বাদী প্রথমে তাহার নিজপক্ষ স্থাপনের হেতু প্রয়োগ করিলে, তখন 
গ্রতিবাদী যদি কোন একটী সীংন্মযমাত্রের দ্বারা প্রত্যবস্থান করেন এবং তীহার প্র প্রত্যবস্থান 
পূর্বোক্ত বাদীর নিজ পক্ষ স্থাপনের হেতু হইতে অবিশিব্যমাণ অর্থাৎ তুল্য হয়, তাহ! হইলে এ 
প্্ত্যবস্থান”ই প্পাধশ্্যদম” নামক প্রতিষেধ অর্থাৎ, “সাধনর্যসমা” জাতি। “বৈধল্র্যমম” 
গ্রভৃতিরও পৃর্বোক্তরূপ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। স্থাপনার হেতু হইতে অবিশেষ কিরূপ, তাহা 
ভাষ্যকার পরে জাতির সেই সমস্ত উদাহরণে প্রদর্শন করিয়াছেন । এখানে “অবিশিষ্যমাণং সথাপনা- 
হেতৃতঃ” এই কথা বলিয়া ”সাধন্্যদম” প্রভৃতি স্থলে যে তাহার মতে বিশেষ হেতুর অভাবই সাম্য, 
ইগও সুচনা করিরাছেন। অর্থাৎ উত্তরবাদী (প্রতিবাদী ) “জাতি” প্রয়োগ করিয়! বাদীকে বলেন 
যে, তোমার কথিত সাধন্দ্য বা বৈধর্ম্যও যেরূপ, আমার কথিত সাধন্থ্য বা বৈধন্ম্যও তন্দরপই ; কারণ, 
তোমার কথিত সাধন্দ্য বা বৈধন্দ্যই সাধ্যপাধক হইবে, আমার কথিত সাধন) বা বৈধর্ম্য সাধসাধক 
হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। সুতরাং বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের নিজ পক্ষ সমর্থনে 
বিশেষ হেতুর অভাবই সাম্য । উহা! সাধন্শ্যাদিপ্রযুক্তই হয়, 'এ জন্য “সীধন্ম্েণ সম” ইত্যাদি বিগ্রহ 
*সাধর্দ্যসম” প্রভৃতি নামের উল্লেখ হইস্কাছে এবং উত্তরবাদীর এরূপ প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধকেই 
খ্ী তীৎপর্ষে “সাধন্ম্যসম” ও “বৈধশ্শ্ম” প্রভৃতি বলা হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাঁৎপর্য্য। 
পরবর্তী সৃত্তাষ্যে ভাঁষাকারের এরূপ তাঁৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে । ফলকথা, ভাষযকারের মতে উভয় 
পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাবই “সম” শব্বার্থ বা সাম্য। পন্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভউ্ও এইরূপই 


বলিয়াছেন । বাণ্িককার্‌ উদ্দ্োতককরও পরে প্বিশেষহেহ ভীবে। বা দ্মার্থঃ” ইতাদি দন্দ্ভের ছারা 
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ভাঁষাকাঁরের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, "মমীকরণার্থং প্রয়োগঃ সম” | 
শৈবাচার্য্য ভাসর্ববজ্তও ন্যায়সারে” বলিয়াছেন, প্প্রযুক্তে হেতৌ সমীকরণাভিপ্রায়েণ প্রসজে। 
জাতিঃ”। অর্থাৎ বাদী নিজ পক্ষের হেতু প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ বা হেতুকে 
নিজের পক্ষ বা হেতুর সহিত সমান করিবার উদ্দেশ্েই “জাতি” প্রয়োগ করেন] যদিও তাহাতে 
বাদীর পক্ষ সমীরুত হয় না, কিন্তু তাঁহা হউক বাঁ না হউক, প্রতিবাদী এ উদ্দেশ্তেই “জাতি” 
প্রয়োগ করেন ; এই জন্যই প্রতিবাদীর সেই জাত্যুন্তর "সাধর্ম্যসম” প্রভৃতি নামে কথিত হইগ্নাছে। 
বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের নহিত প্রতিবাদীর নিজপক্ষ স্থাপন বা জাত্যুত্তরের বাস্তব সাম্য নাই। 
কিন্তু প্রতিবাদী & সাম্যের অভিমান করেন বনিয়া আভিমানিক সাম্য আছে। বস্ততঃ উভয় পক্ষে 
সাধ্য ও বৈধম্থ্টাই মম অর্থাৎ তুল্য। তাই উদ্দ্যোতকর পরে লিখিয়াছেন, "সাধর্মামেব সমং বৈধ 
মেব সমমিতি সমাথ১” ইত্যাদি । ত'ৎপর্য/টাকাকার উহার বাখ্যায় লিখিয়া'ছন, “সাধন্ম্যমেব সমং 
ন্সিন্‌ প্রয়োগে ইতি শ্ষেঠ”। অর্থাৎ প্রতিবাদীর যে প্রয়োগে সাধন্্যই দম বা তুলা, তাহাই “সাধ 
সম”। এইরূপ পবৈধন্ম্যমেব সমং ত্র প্রয়োগে” এইরূপ বিশ্রহবাক্)নুসারে " বৈধর্ম্যদম” প্রভৃতি শব ও 
“সাধন্দ/সম” শৰের ন্তায় বহুত্রীহি সমান, ইহাই তাৎপর্য/টাকাকারের ব্যখ্যার দ্বারা বুঝা যায়। 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বার্তিককারের তাৎপর্য; ব্যাখ্যা করিতে শেষে পিখিয়াছেন, “অথবা সাধর্ম্/মেব 
সমং যত্র স সাধন্ম্যসম২৮ | কিন্তু তিনি প্রথমে নিজে স্ৃত্রার্থ ব্যাখ্যায় তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস্ই 
গ্রহণ করিয়াছেন”। তাহা হইলে প্রতিবাদীর প্রয়োগ বা “জাতি” নামক অসছুত্তরই সাঁধন্্যাদি- 
প্রযুক্ত ”সম” অর্থাৎ তুল্য এবং বাদীর প্রয়োগ বা নিজ পক্ষ স্থাপনের সহিত (ভাঁষ/কারোক্ত ) 
বিশেষ হেতুর অভাবই এ জাতুযুন্তরের সমত্ব বা তুল)তা, ইহাই বুঝা! যায় 

কেহ কেহ বাদী ও প্রতিবাদীর ( জাতিবাদীর) তুল্যতাই পূর্বোক্ত “সম"শন্বার্ ইহা 
বলিযাছিজেন। উদ্দেযাত্তকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, জাতি অপদুত্তর, সুতরাং 
জাতিবাদী প্রতিবাদী সর্বত্র অসদ্বাদীই হইয়া থাকেন | কিন্তু বাদী এরূপ নহেন। কারণ, তিনি 
সদ্বাদীও হইয়া থাকেন। তিনি সৎ হেতুর দ্বারা সৎপক্ষেরও স্থাপন করেন। সুতরাং জাত্যুত্তর 
স্থলে সাংন্ম্যা প্রযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যে তুল্য, ইহা কিছুতেই বল! যায় না। বাদী 
নিজপক্ষ স্থাপনের হেতু প্রয়োগ করিলে সর্ধতই সর্ধ প্রকার “গাতি”র প্রয়োগ হইতে পারে, ইহাও 
কেহ কেহ বলিয়াছিলেন। উদ্দে)াতকর এখানে উত্ত মতেরও খণ্ডন করিতে বলিগ্কাছেন যে, তাহা 
হইতে পারে না। কারণ, কোন বাদী যেখানে কোন বৈংশ্মাপ্রযুক্ত নিজ পক্ষ স্থাপন করেন, 
সেখানে ”উৎক সম)”, “অপকর্ষপমী*, “বর্ণ)সমা”। প্অবর্ণাসমা” ও প্বিকল্পলমা” জাতির প্রয়োগ 
হইতে পারে না। পরে ইহা বক্ত হইবে। উদয়নাচার্ষর মতে স্বব্যাধাত্তক উত্তরই জাতি, ইহা 
পূর্বেই বলিক়্াছি। অর্থাৎ তাহার মতে প্রতিবাদীর যে উত্তর বাদীর সাধনের ন্যায় নিজেরও 
ব্যাধাতক হয়, ( কারণ, তুল্যভাবে এ উত্তরকেও রূপ অন্ত জাত্যুততর দ্বার! খণ্ডন বরা যায়) দেই 
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উত্তরই “জাতি” | সুতরাং বাদীর সাধন ও প্রতিবাদীর জাত্যু্তরে যে, পূর্ক্োপ্তরূপ দামা, উহাই 
“সাধব্ঘ্াসম” প্রভৃতি শব্দ পসম” শব্দের অর্থ। প্রতিবাদীর সেই সমস্ত ভাত্যু্তর সাধর্মযাদি প্যুত্তই 
বাঁদীর সাধনের পসম” হওয়ায় "সাংন্ম্যপম” প্রভৃতি নামে কথিত হইফ়াছে। অর্থাৎ ত্তীহার মতে 
প্রতিবাদী কোন জাত্যুন্তর করিলে সর্ধত্র তুল্যভাবে জন্য জাত্যুত্বরের ছারাও প্রতিবাদীর এ উত্তরের 
খণ্ডন করা যায়, এ জন্য বাদীর সাধনের স্তায় প্রতিবাদীর উত্তরও জাত্যু্তর ব্যাপ্ত হওয়ায় 
উহাই জাত্যন্তর স্থলে বাঁদীর সাধন ও প্রতিবাদীর উত্তরের সাম্য। “তাঁকিকরক্ষা”্কার বরদরাজ 
শেষে উদয়ন'চার্ষ্যর উক্তরূপ মতের বর্ণন করিয়াছেন । কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে সেখানে বান্তিক- 
কার উদ্দেযাতকর ও তাৎ্পর্য)টা কাকার বাচস্পতি মি:শ্রর মত-ব্যাধ্ঠায় ষে দকল কথা বলিয়াছেন, 
তাহার অনেক কথা এখন এ ভাবে বার্তিক ও তাৎ্পর্য)টাকাঁর দেখিতে পাই না। 

পূর্বোক্ত চতুর্কিংশতি জাতির বিশেষ লক্ষণ 'ও উদ্দাহরণাঁদি বিষয়ে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের 
ব্থ পর্ববাচর্য্য বহু বিচার করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে মহানৈয়ামিক উদয়নাঁচার্ষের “প্রবোধ" 
সিদ্ধি” গ্রয্থ উত্ত বিষয়ে নুবিস্তৃত সুক্ষ বিচার তাহার অসাধারণ প্রতিভা ও চিন্তাশক্তির পরিচায়ক । 
গ্রন্থ “বোধসিদ্ধি” ও "ারপরেশিস্ট” এবং কেবল “পরিশিষ্ট” নামেও কথিত হইয়াছে । “তাকিব- 
রক্ষা”্কার বরদরাজ উহাকে কেবল “পরিশিষ্ট” নামেও উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি গর গ্রস্থানুসারেই 
জাতিতত্বের বিএদ বাখ্যা করিয়া গ্রিয়াছেন। পূর্বোক্ত জাঁতিতত্ব এবং ততদ্বিষয়ে মহানৈয়ায়িক 
উদয়নাঁচার্ষেযর অপূর্ব চর্চা বুঝিতে হুইলে প্রথমে বর্দরাজের *তার্কিকরক্ষা” অবশ্ঠ পাঠা । মহা" 
নৈয়ারিক গঙ্গেশ উপাধ্যায় “তন্বচিস্তামণি” গরস্থে পূর্বোক্ত জাতিতন্বের সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। 
কিন্তু তাহার পুত্র মহানৈয়ারিক বর্ধমান উপাধ্যাক় "অস্থীক্ষানয়তন্ববোধ” নামে স্তাযম্ুত্রের টাকা 
করিয়া, তাহাতে পূর্বোক্ত জাতিতত্বেরও সবিশেষ নিরূপণ করিয়া গরিয়াছেন এবং তিনি উদয়নাচার্ষ্যের 
*প্রবোধসিদ্ধি” গ্রস্থেরও টীকা করির» উক্ত ব্ষিরে উদরনের মতেরও ব্যাখা করিয়! গিয়াছেন। 
গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পর্বে মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে মহষি গোতমের স্থৃত্রের ব্যাখ্যা 
করিয়া জাতির সবিশেষ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। উহার অনেক পরে মৈথিল মহামনীষী শঙ্কর 
মিশ্র প্বাদিবিনোদ” নামে অপূর্ব গ্রন্থ নির্মাণ করিয়া স্তায়দর্শনোক্ত বাদ, জল্প ও বিতর শৃস্্ুসম্ম 5 
প্রবৃত্তিক্রম বিশদভাবে প্রদর্শনপূর্বক ন্ভাচদর্শনোক্ত সমস্ত জাতি ও নিগ্রস্থানের জক্ষণাদি 
যথাক্রমে প্রকাশ করিয়া গরিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্রের অনেক পরে বাঙ্গালী নবানৈয়ারিক বিশ্বনাথ 
পঞ্চাননও স্থায়স্ত্রের বন্তি রচনা করিগা, পূর্বোক্ত “জাতি” ও প্নিগহস্থ।নে”র ব্যাধ্যা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহাতে তিনিও ঘে ন্ায়দর্শনের ভাষ্যবার্তিকাঁদি সমস্ত প্রাচীন গ্রস্থ এবং উদয়নাচার্ষে/র 
“প্রবোধসিদ্ধি” ও শঙ্কর মিশরের “বাদিবিনোদ” প্রভৃতি গ্রস্থেরও বিশ্ষরূপ অনুশীলন করিয়াছিলেন, 
ইহা বুঝিতে পারা যাঁয়। শঙ্কর মিশ্রের ন্যায় বিশবনাথও অনেক স্থলে জাতি ও নিগ্রহস্থানের 
ব্াথ্যায় উদয়নাচার্যের মত গ্রছণ করির়াছেন। উক্ত বিষয়ে আরও বহু গ্রস্থকারের বিবিধ বিচারের 
ফলে পৃর্বোক্ত “জাতি” প্রকারভেদ ও উদাহরণাদি বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই নানা মতভেদ 
হইয়াছে। সেই সমস্ত মততেদের সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞান ও প্রকাশ এখন সম্ভব নহে। সংক্ষেপে 
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তাহ! প্রকাশ কর! যাঁর না। মহামনীষী শঙ্কর মিশ্রও উক্ত জাতি বিষয়ে বহুদম্মত মতই প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। অন্তান্ত মতানুমারে উহার বিস্তার বর্ণন করেন নাই, ইহা তিনি নিজেও শেষে 
বলিয়া গিয়াছেন১। 

বাতায়ন প্রভৃতি নৈয়াগ্িকগণের স্ায় প্রাচীন কালে শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণও 
গৌতমের সুত্রানুদারে জাতি” ও এনিগ্রহস্থানে”র ব্যাথ্যা করিরাছিলেন। তদন্থসারে শৈব 
নৈয়ায়িক ভাসর্কজ্ঞও তাহার “ন্যার়দারগরস্থের অনুমান পরিচ্ছেদে গৌতমের স্থৃত্রের উল্লেখ করিয়া 
জাঁতি ও নিগ্রহস্থানের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। “ন্যায়সারে”্র অষ্টদশ টাকাঁকার সকলেই উহার 
বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। জৈন দার্শনিক হরিভদ্ত্র হৃরিও প্ষড় দর্শনসমুচ্চয়” গ্রন্থে 
নৈয়ারিক মতের বর্ণনায় জাতি ও নিগ্রহস্থানের তক্ষণ বলিয়াছেন । এ গ্রন্থের “তঘুবুত্তি”কার 
জৈন মহামনীষী মণিভত্র হুরি বিশদভাবে স্থায়দর্শনোক্ত সমন্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের লক্ষণ ও 
উদাহরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং টীকাকার জৈন মহাদার্শনিক গুণরভ্র স্থুরি এ জাতি ও 
নিগ্রহস্থানের বিস্তৃত ব্যাখা ও তদ্বষয়ে বু বিচার করিরা গিয়াছেন। বৌদ্ধপন্প্রদায়ও নিজ 
মতান্থদারে জাতি ও নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র ও বর্দরাজ 
প্রভৃতি, বৌদ্ধ নৈরাফ্িকিগের ব্যাখ্যাবিশেবেরও উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। যথাস্থানে 
ইহা ব.ক্ত হইবে। এইরূপ অন্তান্ত সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদাঘুই স্টায়দর্শনোক্ত জাতি ও নিখ্রহ- 
স্থানের তত্বজ্ঞ ছিজেন। তাহারা সকন্ই গৌতমের স্তায়দর্শনোক্ত সমস্ত পদার্থে ই বিশেষ ব্যুৎপন্ন 
ছিলেন, ইহা তাহাদিগের নানা গন্থের দ্বার! বুঝিতে পারা যায় । অদ্বৈত বেদাস্তাচার্ধ। ্রীহ্ষ মিশ্রের 
* খণ্ডনথগুথাদ্য” পাঠ কৰিলে পদে পে তাহার মহানৈয়ারিকত্বের প্রকৃষ্ট পরিচন্ন এবং গৌতমোক্ত 
জাতি ও নিগ্রহস্থানে পূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়। যার। বিশিষ্টাটদ্বতবাদী শ্রীবেদান্তাচার্ধয মহামনীষা 
বেস্কটনাথ ণন্াায়পরিশুদ্ধি” গ্রন্থে তার ন্তায়দর্শনে অসাধারণ পাণ্ডিতোর পরিয় দিষা গিয়াছেন। 
তিনি এ গ্রন্থের অনুমানাধ্যায়ে স্তায়দর্শনোক্ত জাতি ও নিশ্রহগ্থানের বিশেষরূপ ব্যাথ্যা ও বিচার 
করিয়া গিয়াছেন। সুম্ষম বিচার দ্বার! উক্ত বিষয়ে অনেক নুতন কথাও বলিয়াছেন। তিনি পূর্বোক্ত 
সমস্ত জাতিকে (১) “প্রতি প্রমানসমা” ও (২) “প্রতিতর্কনমা” এই নামন্বয়ে দ্বিবিধ বলিয়! 
তাহার যুক্তি অন্থুদারে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বাহুল্যভয়ে তীহার & সমস্ত কথ। প্রকাশ করা 
সম্ভব নহে। বিশেষ জিজ্ঞস্থ সুধী তাহার এ গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্বোক্ত জাতিতত্ব বিষয়ে অনেক 
প্রাচীন সংবাদ জানিতে পারিবেন । 

বেশ্কটনাথ “ন্যারপরিশুদ্ধি” গ্রন্থে পুর্বোক্ত জাতিতব্বের ব্যাখ্যা করিতে যে “তন্বরত্বাক” ও 
*প্রজ্ঞাপরিত্রাণ” নামে গ্রস্থন্বয়ের উল্লেখ করিয়'ছেন, উহ এখন দেখিতে পাওয়া বাঁ ন! এবং তিনি যে 
বিষ মিশ্রের মতের উল্লেখ করিযাছেন, তীহার গ্রস্থও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ সমস্ত 
্রস্থকাঁরও ধে, জাতি ও নিগ্রহস্থ'ন বিষয়ে বহু চর্চ! ও বিচার করিয়াছিলেন, তাহা বেঙ্কনাখের গর গ্রস্থ 





১। বভুনাং সম্মতঃ পন্থা জাতীনামেষ দর্শিতঃ। 
একদেশিমতেনাসাং প্রপঞ্ধো নৈব বরণিতঃ ॥_বাদিবিনোদ । 


৩০ 


২৩৪ ন্যায়দর্শন . [৫অ৩, ১আঁ 


পাঠে বুঝিতে পারা যাঁয়। কোন সম্প্রদায় গোতমোক্ত চতুর্কিংশতি প্রকার ভাতি অস্বীকার করিয়া 
চতুর্দীশ জাতির সমর্থন করিক্লাছিলেন। বেক্কটনাথের উদ্ধত “প্রজ্ঞাপরিত্রাণ” গ্রন্থের বচনেও 
উত্ত মতের স্পষ্ট প্রকাশ আছে১। বেঙ্কটনাথ উক্ত ব্চনের অন্তরূপ তাৎপর্য; কল্পনা করিলেও 
উক্ত মত যে প্রাণীন কালেও কোন সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা আমরা উদ্দোতকরের 
বিগরের দ্বার। বুঝিতে পারি কারণ, পরবর্তী ব স্তত্রের বান্তিকে উন্দ্যেতকর উক্ত মতের উল্লেখ- 
পূর্বক গোত'মাক্ত চহ্ব্বিংশতি জাতির মধ্যে কোন জাতিই যে নামভেদে পুররুক্ত হয় নাই, অর্থ- 
ভেদ ও প্রয়োগভেদবশতঃ লমস্ত জাতিরই যে ভেদ আছে, ইহা৷ সমর্থন করিয়! উক্ত মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন। উক্ত মতবাদীদিগের কথ! এই ধে, প্রয়োগের ভেদবশতঃ জাতির ভেদ স্বীকার 
করিলে উহার অনন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হয়। তাহ! হইলে উহা চতুব্বিংশতি প্রকারও বলা বায় 
না। এতহুত্বরে উদ্দেঠোতকর বলিয়াছেন যে, চতুবিবংশতি প্রকারই জাতি, এইরূপ অবধারণ 
করা হয় নাং । কিন্তু উদাহরণের ভেদবশতঃ এক প্রকার জাতি অনেক প্রকার হয়। যেমন 
একই প্গ্রকরণদমা” জাতি চতুর্ধিবধ হর। পরস্ বনি প্রয়োগভেদে ও উদাহরণ-ভেদে জাতির 
ভেদ শ্বীকার না ক? ধায়, তাহা হইলে চতুদ্দণ জাতিও ত বলা যায় নাঃ তবে যর্দ কোন অংশে 
অভেদ থাকিলেও কোন অংশে ভেদও আছে বলিয়া চতুর্দশ জাতি বলা যায়, তাগ হইলে চতুর্থ 
সত্রেন্ত “উৎকর্ষদমা” প্রভৃতি চতুব্বিধ জাতি যে এ শ্থত্রোন্ত “'বিকল্পদম” জাতি হই.ত ভিন্ন 
ন'্হ, ইহা বলা যায না । কারণ, “বিকল্পপমা” জাতি হইকে “উৎকর্ষদমা” প্রভৃতি জাতির কোন 
অংশে ভেদ০ আছে) যথাস্থা'ন ইভা বুঝা যাইবে। উদ্দ্যোতকধের এই সমস্ত কথার দ্বার! বুঝা 
যামু ব, পূর্বকাঁলে কোন শৌদ্ধসম্প্রদায়বিশ্ষেই গৌতমের জাংতিবিশাগ অগ্রাহ্য করিয়া, চতুর্দশ 
প্রন্থার ভাতি স্বীকার করিয়াছিলেন । তাহারা গোতমোক্ত “উত্ত্মষা” প্রভৃতি দশপ্রকার জাতির 
পার্থক্য স্ীকার করেন নাই। তাই উদ্দেযাতকর বলিয়াছেন যে. এ সমস্ত জাত্তিরও অন্ত জাতি 
হইতে কোন অংশে ভেদ আছে বলিয়া! মহধি গোতম চত্ুব্বংশতি প্রকার জাতি বলিয়াছেন। কিন্ত 
চতুব্রংশতি প্রকীরই জাতি, এইরূপ অবধারণ তাহার বিবক্ষিত নঙ্ে “নাায়মঞ্জরী”্কার জয়স্ত 
ভষ্টও উক্ত বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সামান্যতঃ জাতি অনস্ত প্রকার, 
ইহা ্থবীকার্ধ্য। কারণ, একপ্রকার জাতির সহিত অন্য প্রকার জাতিরও সংকর হইতে 
পারে) সুতরাং এরূপ সংকীর্ণ জাতি অসংখ্যপ্রকার হয়, ইহা শ্থীকার্ধ্য। কিন্তু অপংকীর্শ 
জাতি অর্থাৎ যে জাতির সহিত অন্য জাতির সংকর ব! নিয়ত সম্বন্ধ নাই, সেই সমস্ত জাতি 
চতুর্বিংশতি প্রকার, ইহাই মহ্ধি গোতমের বিবক্ষিত* | ড় দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাকার 








»। প্রজ্ঞপরিত্রাদেপুকং--পনানক্কেহপি চ জাতীনাং জাতয়্ত চতুর্ঘশ | উক্তান্তদপৃথগ ভুত। বর্ণ।বর্ণাসমাদয়১” ॥ 
-ইভাদে স্যায়পরিশুদ্ধি। 


২। সতাপ্যানন্তো জাতীনামসংকীর্পোদাহরপবিবক্ষয়া চতুরবংশতিপ্রকারত্বনুপবর্নিতং, নতু তৎসংখ্ানিয়মঃ কৃত 
ইতি ।ন্তমমঞ্জরী। 


১ম সৃ৩ 1 বাৎস্যায়নভাষ্য ২৩৫ 


গুণরত্ব স্থৃরিও ইহাই বলিয়াছেন১  *তব্রত্াকর” গ্রস্থকারও বলিয়াছেন যে, চতুর্বিংখতি জাতির 
উল্লেখ কতকগুলি জাতি প্রদর্শনের জন্য ৷ কারণ, মহষি গোতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে "অনাদন্যম্মা২” 
ইত্যাদি (২য় আ০, ৩১শ) হরর দ্বারা অন্য প্রকার জাতিরও হুচনা করিয়া গিয়াছেন! সুতরাং 
তাহার মতেও জাতি অনন্তপ্রকার। 

পূর্বোক্ত চতু্বিংশতি প্রকার জাতির উদ্দাহরণ প্রদর্শন না করিলে পূর্বোক্ত কোন কথাই বুঝ! 
যায় না) উদ্দাহরণ বতীত কেবল মহবি গোতমের অতি ছূর্ববোধ কতিপয় স্ুৃত্রাবলম্বনে তীহার 
প্রদর্শিত জাতিতন্বের অন্ধকারময গুহায় গ্রবেশও কর! ধায় না। তাঁই ভাষ্যক!র বাৎস্ত'ন প্রভৃতি 
অসামান্য প্রতিভা ও চিন্ত শ হু এলে পুর্বোক্ত চত্ু্বংশতি জাতির উদার , প্রদর্শনদারা টা 
স্থরূপ ব্যাখ্যা করি শিয়ং ছন।  দনুনাস্র গ্রমবা 2 এখন পাঠকগণের বক্ষা-'ণ জার্ট, ভব - 
সহায়তার জন্য আবশ্যক বোধে "খা নই লং কও পুরান লালন ৮ ভু 
জাতির লক্ষণ ও উদাহরণা'দ প্রব শ কার'তি 


১। সাধন্ম্যনমা-_( দ্বিতীয় হু ত্র) 


সমান ধর্মকে সাধন্মর্য বলে। কোন বাদী কোন সাধন্্য অদবা বৈধর্দ্যরূপ হেতু ব হে ভানের 
দ্বার কোন ধর্মীতে তাহার সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যাদ কেন একটা 1সরীত 
সাধন্ধ্যমাত্র গ্রহণ করির়', তদ্দ্বারাঁ বাদীর গৃহীত পেঈ ধশ্মীতে তীহরর সাধ্যৎ্-শ্মর অগাবের আপত্তি 
প্রকাশ করেন, তাঁহা হইলে দেখানে প্রতিবাদীর দেই উত্তরের নাম পসধন্্াসমা” 51৩1 যেমন 
কোন বাদী বলিলেন,-_আতা সক্তিয়ঃ ক্রিখাহেতু গুণবত্থাৎ লোষ্টবৎ |” অথাৎ আত্মা সক্রিয়. 
যেহেতু তাহাতে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে। বে সকল পদার্থে ক্রিয়ার কারণ গুণ অহ, সে সমস্ত 
পদার্থ ই জক্রিয়,-যেমন লোষ্ট। লোষ্টে ক্রিয়ার কারণ গুণ সংযোগবিশেষ আছে»--এইন্সপ 
আত্মাতেও ক্রিয়ার কারণ গুণ, প্রধত্ব বা অদৃষ্ঠ আছে। অতএব আম্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় ! বাদী 
এইবূপে আত্মাতে তাহার সাধা ধর্ম সক্রিয়ত্ের সংস্থপন করিলে, তখন প্রতিবাদী যদি বলেন বে, 
যদি সক্রিয় লোষ্টের সাংন্ম্য ( ক্রিদার কারণ গুণবন্তা )বশতঃ আত্মা সক্রিয় হয়, তাহা হইলে নিক্ছি্ন 
আকাশের সাধন্শ্য বিভূত্ববশতঃ আত্ম! নিশ্কিপ্ন হউক? আত্মাও আকাশের ন্যায় বিভু অর্থাঞথ সর্ধব- 
ব্যাপী এবং আকাশ নিক্রির, ইহ! বাদীরও শ্বীকৃত। নুৃতরাং আত্মাতে নিষ্কিদ আকাশের পাধর্ম্য 
বিতুত্ব থাকায় আত্মা নিক কেন হইবে না? আত্ম সক্রিয় লোষ্টের সাধন প্রযুক্ত সক্রিয় হইবে, 
কিন্তু নিষ্ক্রিয় আকাশের সাধ্য প্রযুক্ত নিক্ষির হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে 
গ্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর ভাষ্যকাঁরের মতে *সান্ম্যঘম।” জাতি। যদিও উক্ত হ্থলে প্রতিবাদীর 








১। তদেবনুগ্ভাবনবিষয়বিকল্পতেদেন জাতীনামানন্তে ইপ্যসংকীর্ণে দাহরণবিবক্ষয়া চতুর্বরংশতি জাতিভেন। এতে 
গুদশিতাঃ 1--গুণরত্রকৃত টাকা । 

২। উক্তঞ্চ “তত্বরত্রাকরে” অমুমাং জাতীন!মানন্তাচ্তুর্ধ্ংশতিরসৌ প্রদর্শনার্থা ৷  "অন্াদন্তস্মস্রিতাদিন। 
জাতান্তরস্চনাদিতি ।-স্যার়পরিশুদ্ধি । রর 


২৩৬ ন্যাঁয়দর্শন [& অত, ১আ০ 


অভিমত বিভূত্ব হেতু আঁত্মাতে নিক্ষিনত্বের সাধকই হর 3 কারণ, বিভূ দ্রব্যমাতুই নিক্তি্র হওয়ায় 
বিভূত্ব ধর্ম নিক্রিগত্বের ব্যাঞ্জিবিশিষ্ট ;) সুতরাং উত্ত স্থলে প্রতিবাদীর এ হেতু ভুষ্ট নহে, কিন্ত 
বাদীর হেতুই ছষ্ট। তথাপি উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুর দোষ প্রদর্শন না করিয়া, খ্ররূপ 
উত্তর করায় তাহার উক্তি-দোধ প্রযুক্ত ত্র উত্তরও সছুত্বর নহে, ভা্যকারের মতে উহাও 
জাতুযু্তর। পরে ইছা ব্যক্ত হইবে । 

অথবা! কোন বাদী বলিলেন, “শঝোহ্নিত্যঃ কাঁ্ধত্বাদ্বউবৎ” | অর্থাৎ শব্ধ অনিত্য, যেহেতু উহা 
কা্ধ্য অর্থাৎ কারণন্য । কারণজন্ত পদার্থমাত্রই অনিতা, যেমন ঘট । শবও ঘটের স্তায় কারণজন্ত ? 
স্থৃতরাং অনিত্য। বাদী এইরূপে অনিত্য ঘটের সাধন্ম্য কার্ধা্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের 
সংস্থাপন করিলে তখন প্রতিব'দী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন ঘ:টর সাধন্দ্য কার্ধযত্ব আছে, 
তাপ আকা-শর সীধর্ম্য অমূর্তত্বও আছে। কারণ, শবগ আকাশের স্'র অমুর্ভ পদার্থ) 
স্তরাং শব্দও আকাশের ম্যায় নিত্য হউক? অনিত্য ঘটের সাধন প্রবুক্ত শব অনিত্য 
হইবে, কিন্ত নিত্য আকাশের সাধর্থ প্রযুক্ত নিত্য হইবে ন', এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এখানে 
প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর “দাধন্্র্মদমা” জাঠি। আকাশের দাধর্ঘমা অধুর্তত্ব হেইুর দ্বারা বাদীর 
পূর্বোক্ত হেতুতে “সৎ প্রতিপক্ষ” দোষের উদ্ভাবন করাই উত্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেন্ত 1 কিন্তু 
ইহ। অসছুত্তর। কা॥ণ, বাদীর প্রযুক্ত হেতু কার্ধযত্ব, তাহার সাধ ধর্ম অনিত্যান্বের ব্যাণ্থিবিশিষ্ট। 
কারণ, যেষে পদার্থে কাধ্যত্ব বা কারণগন্তত্ব আছে, সে সমন্তই অনিত্য। কিন্ত প্রতিবাদীর 
অভিমত অমুর্ততব হেতু নিতাত্বের ব্যভিচারী | কারণ, অমূর্ভ পদার্থ মাই নিত্য নহে। হ্থতরাং 
গ্রতিবাদীর এ ব্যভিচারী হহু বাদীর দত হেতুর প্রতিপক্ষ না হওয়ার উত্ত স্থলে গ্রকৃত সংপ্রতি- 
পক্ষ দৌষ হইতে পারে না। বাদী ও প্রতিবাদীর হেতুঙ্বর তুল্যবল না হইলে সেখানে সৎপ্রতিপক্ষ 
দোষ হয় না। তৃতীয় স্তর দরষ্টব্য। 


২। বৈধশ্ম্যবমা_ _( দ্বিতীয় হৃত্রে) 


বিরুদ্ধ ধর্মকে বৈধর্ম্য বলে। অর্থাৎ যে পদীর্থে যে ধর্ম থাকে না, তাহা এ পদার্থের 
বৈধ্দ্য। কোন বাঁদী কোন সাধন্ম্য অথবা বৈধর্্মারূপ হেতু ব| হেত্ব'ভাঁসের দ্বীরা কোন ধর্ম্ীতে 
তীহার সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর দৃষ্বাস্তপদার্থের কোন একটী বৈধ 
মাত্র দ্বারা বাদীর গৃহীত সেই ধর্ঘ্মীতে তীহার সেই সাধ্য ধর্শের অভাবের আপন্তি প্রকাশ করিয়! 
্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম *বৈংন্দ্যসম” জাতি। 
যেমন পুর্ববৎ কোন বাদী “আত্ম! সক্রিপ্ঃ ক্রিয়াহেতু গুণবত্বাৎ লোষ্টবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ 
করিয়া আত্মাতে জক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন বে, ক্রিয়ার কারণ গুণ- 
বিশিষ্ট লোষ্ট পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, কিন্তু ছাত্ম। অপরিচ্ছি্ন পদার্থ অর্থাৎ বিহু? এ অপরিচিত ধর্ম 
লোষ্টে না থাকায় উহ! লো্টের বৈধর্্/। সথতরাং জত্মাতে সক্রিয় লোষ্টের বৈধন্ধ্য থাকায় আত্মা 
সক্রিয় হইতে পারে ন!। কারণ, সক্রিয় পদার্থের বৈধ্মন্য থাকিলে তাহাতে নিক শ্বীকার্ধ্য। 


৯: 


১মন্থ*] বাঁতস্তায়নভাঁষ্য ২৩৭ 


অতএব আত্মা নিক্রিয় হউক? আসমা সক্রির লো্টের সাধ্য প্রযুক্ত সক্রিয় হইবে, কিন্তু উহার 
বৈধন্থাপ্রযু নিক্রুয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। প্রতিবাদী এইরূপ বাদীর গৃহীত 
দৃষ্টাস্ত লোষ্টরের বৈধর্্মামাত্র দ্বার! আত্মাতে বাণীর সাধ' ধর্ম সক্তিধাত্বর অভ'ৰ নিষ্কিঃত্বের 
আপত্তি প্রকাশ করায়, তীহার এ উত্তর ভাষ্যকারের মতে “বৈধন্ম্যনমা” ভাতি। পুর্বোক্ধ 
সাধব্দ্যদমা জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বিভূত্ব ধর্মকে আকাশের সাধন্দ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, 
সেই সাধন্ম্দ্বারাই উক্তন্ূপ আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু এই “বৈংনম্যনমা” ভাতির গুরেগ স্থলে 
প্রতিবাদী ঁ বিভূতম্্রকে বাদীর দৃষ্টস্ত লোষ্টের বৈধল্ঘ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, সেই বৈধর্শা। দ্বারাই 
উক্তরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন, ইহাই বিশেষ। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ভাষাকাবের মতে ইহাও 
সহুত্বর নহে, ইহাও ভাত্যুন্তর | 
অথবা কোন বাদী পুর্ববৎ প্শব্দোইনিত্যঃ কার্ধ)ত্বানটব্” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া 

শব্দে অনিতাত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে ধেমন অনিতা ঘটের সাধন্ম্য 
কার্ধ/ত্ব আছে, তদ্রপ উহার বৈধন্্য অমূর্তত্বও আছে। কারণ, শব্ধ ঘটের ন্যায় মুর্ভ পদার্থ নহে, কিন্ত 
অনূর্ভ। সুতরাং যে অমুর্ভত্ব ঘটে না থাকার উহ ঘটের বৈধর্ঘা, তাহা শব্দে থাকায় শব্দ ঘটের 
যায় অনিত্য হইতে পারে না। সুতরাং শব্দ নিত্য হউক? শব্ধ অনিত্য ঘটের স'ধর্থ্য প্রযুক্ত অনিত্য 
হইবে, কিন্তু উহার বৈধ প্রযুক্ত নিত্য হইবে না, এ বিবরে বিশেষ হেতু ৪ নাই। উক্ত স্থলে 
প্রতিবাদীর উক্তর্ূপ উত্তর ণবৈধর্ঘ'সমা” জাতি । কিন্তু ইহীও অসছুত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে 
গ্রতিবাদীর অভিমত হেতু অমূর্ত্থ নিত্য বটের বৈধন্্য হইলেও উহ নিত্যতের ব্যাপ্তিবি পিষ্ট বৈধল্া 
নহে। ঝারণ, অমুর্ভ পদার্থমাতরই নিত্য নহে। সুতরাং প্রতিবাদীর অভিমত এ ব্যভিচারী বা হষ্ট 
হেতু বাঁদীর গৃহীত নির্দেষ হেতুর প্রতিপক্ষ না হওায় প্রতিবাদী ঈ হেতুর দ্বারা বাদীর হেতুতে 
সত্প্রতিপক্ষ দৌষ বলিতে পারেন না। তৃতীয় সুত্র দ্রষ্টব্য 


৩। উৎকর্ষসম1_( চতুর্থ সুত্রে) 


বাদী কোন ধর্দমীতে কোন হেতু বা হেত্ব'ভাদের দ্বারা স্বাহার সাধা ধর্দের সংস্থাগন করিলে, 
প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই হেতুর দ্বারাই বাদীর গৃহীত দ্ইে ধন্মীতে অবিদ্যমান কোন ধর্মের 
আপন্ত প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান করেন, তাছা হইলে দেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম 
পউৎকর্ষপমা” জাতি। *উৎ্ধকর্ষ” বছিতে এখানে অবিদ্যমন ধর্মের আঝোপ) যেমন কোন বাদী 
পূর্ব “আত্ম! সক্রিয়; ক্রিয়াহেতৃগুণবন্বাৎ লোষ্টবৎ” ইত্যাদি বাকা প্রয়োগ করিলে বদি প্রতিবাদী 
বলেন যে, ভাহ! হইলে তোমার এ হেতু প্রযুক্ত আত্ম! লোষ্টের সায় স্পর্শবিশিষ্টও হউক ? 
যর ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে বলিয়া আত্ম! লোষ্টের স্যার সক্রিয় হয, তাহা হইলে স্পর্শবিশিষ্টও 
কেন হইবে না? আর যদি আত্মা লোষ্টের স্তাগ্ স্পর্শবিশি্ট না হয়, তাহা হইলে 
লোষ্টের স্ত'য় সক্রিয়ও হইতে পারে না) প্রৃতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদীর 
গৃহীত সাঁধ্ধর্্ী_ তীহার দৃষ্টান্ত পদাথে'র সর্দ্াংশেই সমানধর্মমা ন। হইলে উহা দৃষ্টান্ত বলা বায় না। 


টি র০০৭৯--- ০ 


০ ন্যায়দর্শন [$অ০, ১আ০ 


সুতরাং বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্টে বে ম্পর্শবন্ব ধর্ম আছে, তাঁহাও বাদীর দাধ্যন্্রী আত্মাতে 
থাকা আবশ্তক | কিন্ত আক্াতে যে স্পর্শবন্ব ধর্ম বিদামান নাই, ইহা সকলেরই শ্বীকৃত। প্রতি- 
বাদী বাদীর উক্ত হেতুর দ্বারাই আত্মাতে এ অবিদাধান ধর্ন্মর আপত্তি প্রংাশ কথার তাহার এ 
উত্তর “উৎকর্ষদমা” ভাতি। এইরূপ কোন বাদী পুর্বব “শব্দবোহনিতা১ কার্ধাত্বাৎ ঘটব” 
ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী বদি লেন বে, তাহ! হইলে শব্দ বটের স্যার রূপবিশিষ্টও 
হউক? কারণ, তোমার দৃষ্টান্ত বে ঘট, তাহা রূপবিশিষ্ট। ঘদি কার্য্যত্বব্শতঃ শব্দ ঘটের 
ন্ত'র অনিত) হয়, ত্তাঁহ। হইলে ঘটের স্তার রূপবিশিই্ও কেন হইবে ন।'? বস্বতঃ রূপবন্ত। যে শব্দে 

ই, উহা শবে অবিদ্যমান ধর্ম, ইহা সকলেরই স্বীৃত। কিন্তু প্রতিবাদী উক্ত স্থালে বাদীর এ 
হেতুর দ্বারাই শবে এ অবিদামান ধর্মের আপন্তি প্রকাশ করায়, উহার & উত্তব উৎকর্ষনমা” 
জাতি। ইহাও অদগৃন্তর। কারণ, বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তগৃত সমস্ত ধর্মই ব*'র গৃহীত সাধঃধম্মী বা 
পক্ষে থাকে না, তাহা থাকা আবগ্তকও নহে। বং কোন ব্যভিচারী ঠেন্র দ্বার ও প্রত্বাদী 
সেই অবিদ্যমান ধর্মের আপনি সর্থন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে বাদ'র গৃহীত হেতু কার্যত 
রূপের ব্যভিচারী । কারণ। কার্য বা জন্য পদার্থমাতেই রা নাই । সুতরাং উহার দ্বারা শব্দে 
অনিতাত্বের ন্যায় পবন্ত। দিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, এ হেতু রূপের ব্যাপ্য নহে। পঞ্চম ও 
ষ্ঠ সুত্র দ্রষ্টব্য 


৪1 অপকর্ষস্মা- (চতুর্থ সুজ) 


*অপকর্ষ” বগিতে এখানে বিদ্যমান ধর্মের অপলাঁপ ঝা উহ্ভার অভাবের আপত্তি। বাদী কোন 
ধর্মীতে কোন হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বাদীর 
এ দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহার গৃহীত ধর্মাতে বিদ্যমান ধন? অভাবের আপত্তি করিরা প্রতিতষধ করেন, 
ভা! হইলে প্রতিবাদীর দেই প্রতিষেধ বাঁ উত্তরের নাম “অপকর্ষপমা” জাতি । যেমন কোন বাঁদী 
“আত্ম। সক্তিয়ঃ ক্রিয়াহেতু গুণবন্ধ'ত, লোষ্টব”__এইরপ প্রফ্কোগ কঠিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, 
আপনার কথিত দৃষ্টান্ত যে লো, তাহা অ্বভূ অর্থাৎ সর্বব।পী পদার্থ নহে, পরিচ্ছিন্ন পদাথ । 
সুতরাং আন্মাও এ লোষ্টের স্ত'য় অবিভু হউক? ক্রিয়ার কাঁরণগুণবতাবশ্তঃ আস্মা লোষ্টের 
সান সক্রিয় হইবে, কিন্তু লোষ্টের ্তায় পরিচ্ি্ন পদার্থ হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই । বস্তুতঃ 
আত্মাতে যে বিভূত্ব ধর্মই বিদামান আছে, ইহা বাদী ৪ প্রতিবাদী, উভয়েরই শ্বীকৃত। কিন্তু প্রতি- 
বাদী আম্মাতে এ বিদ্যমান ধর্মের অভাবের ( অবিভূত্বেন্ব) আপন্তি প্রকাঁশ করায়, তাহার উক্ত 
উত্তরের নাম “অপকর্ষদম।” জাঁতি। এইরূপ কোন বানী “শন্দাইনিতঃ কার্য্যত্থাৎ, ঘইবৎ” 
এইরপ প্রঞ্নোগ করিলে প্রতিবাদী যদ্দি বলেন যে, শব্দ যদি কার্য্যত্ববশতঃ ঘটের স্ত'য় অনিত্য হয়, 
তাহা হইলে উহ! ঘটের স্তায় শরবণেক্রিরজন্য প্রতাক্ষের অবিষন্ধ হউক? বস্ততঃ ঘট শ্রবণেকিয়- 
গ্রাহথ নে, কিন্ত শব্দ শ্রবণেক্রিরগ্রাহা। সুতরাং শব শ্রবণেন্য়গ্রাহাত্বই বিদ্যমান ধর্ম । 
প্রতিবাদী উত্ত স্থলে বাদীত্র গৃহীত হেতু ও দৃষ্টান্ত বাই শব্দে এ বিদ্যমান ধর্মের অন্ভাবের আপত্তি 


২. বিফল 5৪ 


। 








১ম ০] বাঁৎস্ত!য়নভাষ্য ২৩৯ 


প্রকাশ করার তাঁহার এ উনবপ্ন “অপকর্ধদমা” জ'তি। পূর্বোক্ত বুক্তিতে ইধও আদছুত্তর। পঞ্চম 
ও ষষ্ট সুত্র প্রষ্টব্য। 


৫| নর্্যসমা চতুর্থ সুত্রে) 


বে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম নিশ্চিত নহে, কিন্তু সন্দিপ্ধ, বাদী সেই পনার্থকে শহার দাধাধন্শ- 
বিশিষ্ট বলিয়! বর্ন করেন । সুতরাং “বর্ণ)” শবের দ্বারা বুঝা যার-_সন্দিপ্ধপাধ্যক। উহা! “পক্ষ” 
নামেও কথিত হইয়াহে। এবং যে পরার্ঘে বাদীর সাধ ধর্ম নিশ্চিতই আছে, তদ্বিষঃয় কাহারই 
বিবাদ নাই, দেই পদার্গকে পক্ষ বলে। এরূপ পদার্থ ই বু, থাকে। যেমন পুর্বোক্ত 
আস্ম! দক্রিযঃ" ইত্যানি প্রয়োগে আত্মাই সক্তিয্তন্ধপে বর্ণা, সুতরাং আতয্মাই পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত 
জোষ্ট সপক্ষ। এবং 'শ্িব্বিহনিত:১” ই হ্যাপি প্রয়োগে কব নত)ত্ববূপে বর্ণ, সুতরাং পক্ষ | 
দৃষ্টান্ত ঘট সপচ্ষ। কোন বাণী কোন হেতু এবং দৃষ্টান্ত দ্বরা কোন পক্ষে তাহার সাধ্য ধর্মের 
সংস্থপন করিলে প্রতিব*দী যদ বাদীর গৃহীত নেই দৃষ্টাস্তে বর্ণাত্ব অর্থা্ সন্দিগ্ধনাধ্যকংত্বর আপন্তি 
প্রকাশ করেন, তাহা হই'ল সেখান প্রতিব'দীর সেই উত্তরের নাম “বর্যনমা” জাঠি) যেমন কোন 
বাদী “আত্ম। সক্রিয়ঃ ক্রিগ্া্তু গুণবত্ধাৎ লোষ্টব₹ৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিখাদী যদি 
বলেন যে, তাহ! হইলে লোষ্৪ আম্মার স্তান্ন ব্য অর্থাৎ সন্দিপ্ধপাধ্যক হউক? এইরূশ কোন 
বাণী “শব্দ ইনিতাঃ কার্য)তাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদ্দি বংলন যে, তাহা 
হইলে ঘটও শব্দের স্টার বর্ণ অর্থাৎ সন্নগ্ধপাধ্াক হউক? প্রতিবাদীর কথা এই যে, পক্ষ ও 
দৃষ্টান্ত সমানধর্মা হওয়া আবশ্যক । স্থৃতরাং বাদীর পক্ষপদার্থের ধর্ম যে সন্দিগ্বদাধ্যকত্ব, তাহা 
ৃষ্টাস্ত পদার্থে স্বীকাধ্য। পরন্ত বাদীর গৃহীত যে হেতু তীহার গৃহীত পক্ষপদার্থে আছে, 
সেই &্তুই তাহার গৃহীত দৃষ্টান্তপনার্গেও মাছে। স্তর" বাদীর সেই হেতুবশতঃ তাহার গৃহীত 
সেই দৃষ্টাত্তপনার্থও ত'হ'র গৃহীত পক্ষপদার্থের স্যর সন্দিদ্ধবাধাক কেন হইবে না? কিন্ত তাহা 
হইলে আর উহ দৃষ্টান্ত হইতে পারে ন। |] কারণ, সন্দিগদাধ্যক পদার্থ দৃষ্টান্ত হয় না। উক্ত 
স্থল প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “বর্ণপম।” জাতি। কিন্ত পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইছাও অদছুত্তর। 
পঞ্চম ও ষ্ঠ সুত্র দ্রষ্টব্য। 


44. 


৬। অবর্থ্সমা--(চতুর্থ সত্রে) 


পূর্বোক্ত “বর্ে”্র বিপরীত “অবর্ণ)” | সুতরাং “অবর্ণাদমা” জাতিকে পুর্ববোক্ত পবর্ণযসমাঁর” 
বিপরীত বলা বাঁয়। অর্থাৎ বাহ| সন্দিপ্ধণাধ্যক (ব্য) নহে, কিন্তু নিশ্চিতদাধ্যক, তাহা 
“অবর্ণ)” | নিশ্চিতদাধ্যকত্বই “অবাত্ব”| উহা বাণীর গৃহীত পক্ষে থাকে না দৃষ্টান্তে থাকে। 
কিন্তু প্রতিব'দী ঘদি বাদীর গৃহীত পক্ষে দৃষ্টান্তগত 4অবর্ণযত্বে”র অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যকত্বের 
আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উ.হার এ উত্তরের নাম “অবর্ণযদম।” জাতি। যেমন পূর্বোক্ত 
স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন বে, আস্মাও লোষ্টের স্তাপ্র নিশ্চি তদাধ্যক হউক? কারণ, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত 


২৪০ স্যায়দর্শন [« অ০, ১আ০ 


সমানধধ্া হওয়! আবস্তক। পরস্থ বাদীর গৃহীত যে হেতু দৃষ্টান্ত লোষ্টে আছে, এ হেতুই তাহার 
গৃহীত পক্ষ আত্মাতেও আছে। স্মগ্ুরাং এ হেতুবশতঃ এ পক্ষ আম্ত্াও এ দৃষ্টান্ত লোষ্টের স্যাঁ় 
নিশ্চিতসাধ্যক কেন হইবে না? তাহা হইলে আর উহা পক্ষ হয় না। কারণ, বাহ। স নদগ্ধ- 
সাধক, তাহাই পক্ষ হয়) এইরূপ “শবে'হন্িতাঃ কার্য/ত্বৎ ঘটবৎ,” ইত্যাদি প্রায়াগস্থলেও 
প্রতিবাদী যদি পূর্ব ব'দীর গৃহীত পক্ষে দৃষ্টান্তগত "বর্ণাত্ব” অর্থাৎ্থ নিশ্চিতসাধ্যবন্বের 
আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহ! হইলে তীহার এ উত্তরও “অবর্যদম।” জা ত হইবে। পূর্বোক্ত যুক্তিতে 
ইহাও অগছত্বর | পঞ্চম ও ষষ্ট স্থত্র দ্রষ্টব্য 


৭1 বিকল্পসমা_€ চতুর্থ স্ত্রে) 


বাদীর কথিত হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পদার্থে অন্য কোন ধর্মের বিকল্প প্রধুক্ত অর্থাৎ বাদীর 
কথিত সেই হেু পদার্থে অন্য কোন ধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী যদি ব'দীর 
সেই হেতুতে তাহার সাধ্য ধর্মের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে 
প্রতিবাদীর সেই উত্তর ভাধ্যকারের মতে ণবিকল্পসমা” জাতি । যেমন কোন বাদী পূর্বোক্ত 
“আত্মা সক্রিয়)” ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন ধে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট 
হইলেও যেমন কোন দ্রব্য গুরু, যেমন লোষ্ট, এবং কোন দ্রব্য লঘু, যেমন বায়ু, তদ্রপ ক্রিয়ার 
কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও কোন দ্রব্য সক্রি্ন, যেমন লোষ্ট এবং কোন দ্রব্য নিক্করির। যেমন 
আত্মা, ইহা কেন হইবে না? ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেই থে সে দ্রবা সক্রিয় হইবে, নিক্কির 
হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। তাহা হইলে ক্রিরাঁর কারণ গুণবিশষ্ট বলিয়া লোষ্টের 
ন্যায় বায়ু প্রভৃতিও গুরু কেন হয় না? সুতরাং ক্রিরার কারণ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যধাত্রই যে, 
একরূপই নহে, ইহা শ্বীকার্ধ।। উল্ত স্থলে প্রতিবাদীর উত্তরূপ উত্তর পবিকল্পদম"” জাতি । 
প্ৰিকল্প” শবের অর্থ বিবিধ প্রকার ব! বৈচিত্রা, উহার ফলিতার্থ এখানে ব্যহ্চার। উক্ত 
স্থলে বাদীর দৃষ্ান্তপদার্থ লোষ্টে তীহার হেতু ক্রিদ্নার কারণগুণবন্ধ! আছে। কিন্তু তাহাতে 
লথুত্বধন্্ম নাই। সুতরাং বাদীর এ ছেতু এ স্থলে লবুত্বধর্ম্বের বাতিচারী। উক্ত স্থলে বাদীর 
হেতুতে এ লঘুত্বধর্মের ব'ভিচার প্রদর্শন করিয়া» তদ্বারা বাদীর এ হেতুতে তীহার সাধা ধর্ম 
সক্তিয়ত্বের ব্যতিগরের সর্থনই প্রতিবাদীর উদ্দেগ্ত । পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অদছুন্তর। 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ হুত্র ষ্টব্য। 


৮। সাধ্যসমা (চতুর্থ হবত্রে) 


*সাধ” শবের অর্থ এখানে সাধ্যৎন্দী। যে পদার্থ ধেরূপে পুর্বদিদ্ধ নহে, সেই গদার্থই 
সেইরূপে হেতু প্রস্থুতি আবয়ব প্রয়োগ করিয়া বাদী সাধন করেন। সুতরাং এ অর্থে “সাধ” 
শব্দের ছারা সাধ্যধন্দীও বুঝ! যায়) যেমন পূর্বোক্ত “আত্ম। সক্রিয়ঃ” ইত্যাদি প্রর়োগস্থলে 
সক্রিয়ত্ব্ূপে আত্মা সাধ্যধর্মী। "শবেইনিত্/১৮ ইত্যাদি প্রঞ্গোগস্থলে অনিত)ত্বরপে শব্ধ 
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সাধাধর্্ী॥ কিন্ত যাহা দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হয়, তাহা পূর্বসিদ্ধই থাকায় সাধ্য নহে। যেমন 
উক্ত স্থলে লো সক্তিয়ত্বরূপে পূর্বসিদ্ধই আছে এবং ঘট অনিত)তবরূপে পূর্ববদিদ্ধই আছে। 
লোষ্ট যে সক্রিপ্ন এবং ঘট যে অনিত্য, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উয়েরই শ্বীকৃত। সুতরাং 
হেতু প্রভৃতি অবয়বের প্রয়োগ করিয়া উহা সাধন করা 'অনাবস্তক। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর 
সেই দৃষ্টান্তপদার্থেও সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার সেই উত্তর “পাধাসমা” 
জাতি। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিশাদী বদ্দ বলেন যে, “যেমন লোস্ট, সেইরূপ আত্মা” ইহ! 
বলিলে লোষ্ট৪ও আত্মার স্যার সক্রিয়ত্ববূপে সাধ্য হউক অর্থাৎ ভোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে 
হেতু কি? তাহাঁও বলা আবশ্তক। এইরূপ ”শব্দোইনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী 
যদি বলেন যে, প্যেষন ঘট, তদ্রপ শব্ধ” ইহা বলিলে ঘটও শবে ন্যায় সাধ্য হউক? অর্থাৎ 
ঘট যে অনিত্য, এ বিষয়ে হেতু কি? তাহাও বলা আবস্তক) প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, 
পক্ষ ও দৃষ্টাস্ত সমানধর্শ। হওয়া! আবশ্তক। কিন্তু বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তও তাহার পক্ষের ন্যায় 
রূপে সাধ্য হইলে উহা দৃষ্টান্তই হয় না। কারণ, সাধ্য পদার্থ দৃষ্টান্ত হয় না। সুতরাং 
ৃষ্টান্তাসিদ্ধিবশতঃ বাদীর এ অনুমান হইতে পারে না। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর *সাধ্যসমা” 
জাতি। উদয়নাচার্যয প্রভৃতির মতে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু প্রযুক্তই বাঁদীর পক্ষ, হেতু এবং 
দৃষ্টান্ত যাহ! পূর্ববসিদ্ধ, তাহ'তেও সাঁধাত্বের আপত্তি প্রকাশ করিলে তাহার এ উত্তর *সাধ্/সমা” 
জাতি। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। পূর্বোক্ত যুক্ততে ইহাও অদছ্ত্তর। কারণ, ব্যাপ্ডিশূন্য 
কেবল কোন সাধর্দ্য দ্বা। কোন সাধ্মিদ্ধি বা আপনি হইতে পারে না। বাদীর পক্ষের কোন 
সাধন্ম)মাত্র এঁ পক্ষের ন্যায় তীহার দৃষ্টন্তের সাধ্যত্বের সাধক হেতু হয় না। পরন্ত অনুমানের 
পক্ষগত সমস্ত ধর্ম দৃষ্টান্তে থাকে না। তাহ হইলে এ পক্ষ ও দৃষ্টান্ত অভিন্ন পদার্থই হওয়ায় 
কুত্রীপি দৃষ্টাস্ত সিদ্ধ হয় না। সর্বত্রই উক্ত যুক্তিতে দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইলে অনুমান মাত্রেরই 
উচ্ছেদ হয়। সুতরাং প্রতিবাদী নিজেও কোন অনুমান প্রদর্শন করিতে পারিবেন 
না। সুতরাং তাহার এ উত্তর নিজেরই ব্যাঘাতক হওয়ায় অসছুত্তর। পঞ্চম ও যষ্ 
সুত্র দ্রষ্টব্য 
৯। প্রাপ্তিসমা_ সপ্তম স্বত্রে) 


“প্রাপ্তি” শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। প্রতিবাদী বদি বাদীর হেতু ও সাধ্য ধর্মের প্রান্তিবশঃ 
সাম) সমর্থন করিয়! দৌষোদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাহ'র সেই উত্তরের নাম প্প্রাপ্তিসমা” 
জ'তি। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, এই হেতু কি এই সাধ্যধর্কে প্রাপ্ত 
হইয়াই উহার সাধক হয় অথবা প্রাপ্ত না.হইয়াই উহার সাধক হয়। যদি বল, সীধাধর্্মকে প্রাপ্ত 
হইয়াই উহ্বার সাধক হয়, তাহা হইলে এ হেতুর সহিত এ সাধ্যধর্শের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ হ্বীকৃত 
হওয়ায় এ হেতুর ন্যায় এ সাধ্যধর্্মও যে বিদ্যমান পদার্থ, ইহা! শ্বীকার্ধ্য। কারণ, উভয় পদার্থ 
বিদ্যমান না থাকিলে দেই উভয়ের পরম্পর সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি এ হেতু ও সাধ্যধর্ম, 
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এই উভয় পদার্থ ই একত্র বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে এ উভয়ের অবিশেষবশতঃ কে কাহার সাধক 
অথবা সাধ্য হইবে? এ সাধা ধর্ম এ হেতুর সাধক কেন হয় না? কারণ, তাহাও ত এ হেতুর 
সহিত সম্বদ্ধ ৷ প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্ের প্রান্তিপক্ষ গ্রহণ করিয়া! উক্তরূপে 
প্রতিকূল তর্ক দ্বারা বাদীর হেতুর সাধকত্ব থণ্ডন করিলে তাহার এ উত্তর ভ!য/কারের মতে 
*প্রার্থিমা” জাতি । এইরূপ বাঁদী কোন পদার্থকে কোন কার্ষোর কারণ বলিলে প্রতিবাদী যদি 
পুর্ব্ববৎ বলেন ধে, এ পদার্থ যদি এ কার্যাকে প্রাপ্ত হইয়াই উহার জনক হয়, তাহা হইলে ত্র কার্ধ্যও 
পুর্বেবে বিদ্যমান পদার্থ, ইহ| স্থীকার্ধ্য। নচেৎ, উহার সহিত এ কারণের প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ হইতে 
পারে না) কিন্তু যদি কার্ধ্য & কারণের ন্যায় পূর্ধেই বিদ্যমান থাকে, তাহ! হইলে আর এ 
পদার্থকে এ কার্ধ্ের জনক বলা যায় না। - স্থৃতরাঁং উহ! কারণই হয় ন!। প্রতিবাদী এইরূপে 
প্রতিকূল তর্কের দ্বারা বাদীর কথিত কারণের কারণত্ব খণ্ডন করিলে তাহার এঁ উত্তরও পুর্বববৎ 
*প্রা্থিদম” জাতি হইবে। কিন্তু ইহাও অসছুতর। কারণ, যাহা বস্ততঃ বাদীর সাধাধর্ম্ের 
্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু, তাহ! এ সাধাধর্মকে প্রাপ্ত না হইয়াও উদার সাধক হইতে পারে। হেতু ও 
সাধধর্মের যে ব্যাপ্যব্াপক ভাব সম্বন্ধ আছে, তাহাতে এঁ উভয়ের অবিশেষ হয় না। হেতু ও 
সাধ্ধর্মের যেরূপ নন্বন্ধ থাকিলে হেতুর স্তায় সাধ্য ধর্মেরও সর্বত্র পূর্বসন্ঞ৷ স্বীকার্ধয হয়, সেইবপ 
সমথন্ধ শ্বীকার অনাবহ্যক এবং তাহ! সর্বত্র সম্তভবও হয় না। এইরূপ ধাঁহা বস্ততঃ কারণ বলিয়া 
প্রমাণসিদ্ধ, তাহাও কার্ধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াও এ কার্যের জনক হয়। এ উভয়ের কার্ধ্য-কারণ- 
ভাব সম্বন্ধ অংস্তই আছে। কিন্তু যেরূপ সম্বন্ধ থাকিলে কারণের ন্ায় সেই কার্ধে/রও পূর্ন 
্বীকাধ্য হয়, সেরূপ সম্বন্ধ হ্বীকার অনাবসশ্তক | অষ্টম সুত্র দ্রষ্টুব্য। 


১০। অপ্রাপ্তিসমা-( সপ্তম হৃত্রে 

বাঁদীর কথিত হেতু তাঁহার সাঁধাধর্শকে প্রাপ্ত না হইয়াই উহার সা, * হয় এবং তাহার কথিত 
কারণও দেই কার্ধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াই উহার জনক হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী 
বাঁদীর কথিত হেতুর সাঁধকত্ব এবং কথিত কারণের কারণত্ব থণ্ডন করিলে, প্রতিবাদীর সেই উত্তরের 
নাম “অপ্রাপ্ডিসমা” জাতি । যেমন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, প্রদীপ যেমন তাহার প্রকাশ্ঠ 
পদার্থকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহার প্রকাশক হইতে পারে না” তদ্রপ হেতুও তাঁহার সাধা পদার্থকে 
প্রাপ্ত না হইয়া তাহার সাধক হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে এ হেতু সেই সাধ্যধর্শের 
অভাবেরও সাধক হইতে পারে। তাহা হইলে আর উহার দ্বারা সেই সাধ্যধর্ম সিদ্ধ হইতে পারে ন!। 
এইরূপ বহ্ছি যেমন দাহ পদার্থকে প্রাপ্ত না হইলে তাহার দাহ জন্মাইতে পারে না, তদ্রপ কারণও 
কার্ধ্যকে প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে জন্মাইতে পারে না৷ স্থতরাং হেতু সাধ্যধর্্মকে প্রাপ্ত না হইলে 
তাহ! উহার সাধকই হয় না এবং কারণও কার্ধ্যকে প্রাপ্ত না হইলে তাহার কারণই হয় না) প্রতি- 
বাদীর এইরূপ উত্তর প্অপ্রাপ্ডিসমা” জাতি। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাঁও অদহতর। অষ্টম ত্র 
রষ্টব্য। 
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১১। প্রসঙ্গলমাঁ (নবম স্থত্রে) 


প্রতিবাদী বাদীর কথিত দৃষ্ান্তেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া! বাদীর অন্ুমানে দৃষটাত্ত সিদ্ধি দোষ 
প্রদর্শন করিলে, তীহার দেই উত্তর ভাষ্যকারের মতে *্প্রদঙ্গদমা” জাতি । যেমন কোন বাদী 
“আত্ম মক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবন্াৎ জোষ্টবৎ” এইবপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যর্দি বলেন যে, 
লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? তদ্দিষয়ে কৌন প্রমাণ কথিত ন! হওয়ায় এ দৃষটাত্ত 
অদিদ্ধ। এইরূপ ণশঝোইনিত্যঃ কার্য)ত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রগ্নোগ করিলে প্রতিবাদী ধদি বলেন 
যে, ঘট যে অনিত্য, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ কথিত না হওয়ায় রী দৃষ্টান্ত 
অরিদ্ধ। প্রতিব'দীর উক্তরূপ উত্তর পপ্রদঞ্জপমা” জাঁতি। উদয়নাচার্ধ্যের মতে প্রতিবাদী যদি বাদীর 
হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত, এই পণার্থতয়েই পূর্বোক্তরূপে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া বাদী তদ্ধিষয়ে কোন প্রমাণ 
প্রদর্শন করিলে তাহাতেও প্রমাণ প্রশ্ন করেন, এবং বাদী তাহাতে কৌন প্রমাণ প্রদর্শন করিলে 
তাহাতেও আবার প্রমাণ প্রশ্ন করেন, অর্থাৎ এইরপে প্রমাণপরম্পরা প্রশ্ন করিয়া যদি অনবস্থা- 
তাসের উদ্ভাবন করেন, তাহা! হইলে প্রতিবাদীর দেই উত্তরের নাম পপ্রসঙ্গম।” জাতি। কিন্তু 
ইহাও অপছৃন্তর। কারণ, যেমন কেহ কোন দৃশ্ঠ পদার্থ দেবিবার জন প্রদীপ গ্রহণ করিলে, সেই 
গ্রদীপ দর্শনের জন্ত আবার অন্ত প্রদীপ গ্রহণ করে না, কারণ, অন্ত প্রদীপ ব্যতীতও সেই প্রদীপ 
দেখা যায়ঃ সুতরাং সেখানে প্রদীপ দর্শনের জন্য অন্ত প্রদীপ গ্রহণ ব্যর্থ-_এইরূপ বাদীর গৃহীত 
্টান্ত যাহা এমাণদিদ্, তথ্বিয়ে আর প্রমাণ প্রদর্শন অনাবস্টক। এইকপ বাদীর হেতু এবং 
পক্ষও প্রমাণসিদ্ধ থাকায় তদ্বিষয়েও আর প্রমাণ প্রবর্শন আবশ্তক হয় না। কোন স্থলে আবশ্তক 
হইলেও সর্ধত্রই প্রমণপরম্পরা প্রদর্শন আবশ্তক হয় না। তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের 
অনুমানেও তীহার বক্তব্য দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পদার্থে প্রশণ প্রশ্ন করিয়া দৃষ্টান্তাদির অসিদ্ধি বলা ধাইবে ; 
পূর্কোক্তরূপে অনবস্থাভ'পের উপ্ভীবনও করা যাইবে। স্থৃতরাং তাহার পূর্কোক্ররূপ উত্তর 
্বব্াঘাতক হওয়ায় উহা! যে অসছুত্বর, ইথা তাহার স্থীকার্ধ্য। দশম সুত্র পরষ্টব্য। 


১২। প্রতিদৃষটীন্ত সম1( নবম সুত্রে) 


যে পদার্থে বাদীর সাধ্যধর্ নাই, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই দম্মত, সেই পদার্থকে 
গ্রতিবাদী দৃষ্াত্তরূপে গ্রহণ করিলে তাহাকে বলে প্রতিদৃষটান্ত ব1 প্রতিকূল দৃষ্টান্ত । প্রতিবাদী 
যদি রী প্রতিতৃষ্টন্তে বাদীর কথিত হেতুর সততা মমর্থন করিয়া, তদ্দারা বাদীর সাধাৎন্মী বা পক্ষ 
তাহার সাধ্যধর্থবের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহ! হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর 
ভাষ্যকারের মতে প্প্রতিদৃ্ান্তপমা” জাতি। যেন কোন বাদী “আত্ম! সক্রি্ঃ ক্রিয়াহেতু- 
গুণবন্বাৎৎ লোষ্টবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাশী যদি বলেন যে, ক্রিগ্ার কারণ গুণবতারূপ 
বে হেতু, তাহা ত আঁকাশেও আছে। কারণ,রক্ষের সহিত বাযুর সংযোগ বৃক্ষের ক্রিয়ার কারপ গুণ । 
এ বাস্ছুর সংযৌগ আকাশেও আছে । সুতরাং আত্মা আকাশের স্তার নিষ্রিয় হউক ? ক্রিয়ার 
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কারণ গুণবন্তাৰশতঃ আত্ম। যদি লোষ্টের ন্যাঁ় সক্রিয় হয়, তাঁহ। হইলে ত্র হেতুবশতঃ আত্ম! 
আকাশের সায় নিক্রিয় হইবে না কেন? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে “প্রতিতৃ্টাস্তদম।” 
জাতি। উত্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত আকাশরপ দৃষ্াস্তই প্রতিদৃষ্টাস্ত ৷ উহাতে বাদীর কথিত 
হেতুর সা সমর্থনপুর্বক তদ্দারা বাদীর সাঁধাধর্্মা আত্মাতে তাহার সাধ্যর্্ম সক্তিযবত্বের অভাব 
নিক্রিয়ত্বের সমর্থন করিয়া, বাদীর অনুমানে বাঁধ অথবা সৎপ্রতিপক্ষ দৌষের উত্ভাবনই 
গরাতিবাদীর উদ্দেস্ত ৷ এইরূপ কোন বাদী ”শব্দোহনিত্যঃ কা্ধত্বাৎ। ঘটবত” এইরপ প্রয়োগ করিলে 
গ্রতিবাদী যদ্দি বলেন যে, কার্ধ)ত্ববশতঃ শব্দ যদি ঘটের স্তায় অনিত্য হয়, তাহা হইলে আকাশের 
ঠায় নিত্য৪ হউক? কারণ, আকাশেও কাধ্যত্ব হেতু আছে। কুপ খনন করিলে তন্মধ্যে 
আকাঁশও জন্মে | সুতরাং আকাঁশও কার্ধ্য বা জন্য পদার্থ। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তরও *প্রতি- 
ষ্াস্তসমা* জাঁতি। কিন্তু ইহাও অদছুত্তর। কারণ, উত্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতু প্রতিবাণীর 
গৃহীত প্রতিদৃষ্ান্তে বস্তুতঃ নাই। সুতরাং প্রক্কৃত হেতুশৃন্ত কেবল এ প্রতিদৃষ্টন্ত উক্ত স্থলে 
গ্রতিবাদীর সাধদাধক হয় না। উদয়নাচার্ধয প্রভৃতির মতে প্রতিবাদী যদি হেতু সাঁধযসাধন 
নহে, কিন্ত দৃষ্টান্ত সাধাসাধন, ইহা মনে করিগা, কেবল প্রতিদৃষান্ত হ্বারাই বাদীর সাধ্য হন্মীতে 
তীহার সাধ্য ধর্মের অভাবের আপন্তি প্রকাঁশ করেন, তাঁহা হইলে সেই উত্তরের নাম *প্রতিদৃ্টাস্ত- 
সমা" জাতি। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অদছুত্তর। একাদশ হত দ্রষ্টব্য) 


১৩। অনুতৎপ্ভিসম-_( দ্বাদশ স্তরে) 


বাঁদী কোন পদার্থে কোন হেতুর দ্বারা তাহার সাধা অনিত্যত্ব ধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী 
যদি অন্ুৎপত্তিকে আশ্রয় করিয়া, বাঁদীর এ হেতুতে দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে সেখানে 
তীহার সেই উত্তর প্অনুৎপত্ভিসমা” জাঁতি। উৎপত্তির পূর্বে উহার যে অভাব থাকে, তাহাই 
এখানে অন্থুৎপত্তি। যেমন কোন বাদী বলিলেন,_-”শবোহনিত্যঃ প্রযত্বানস্তরীয়কত্বাৎ ঘটবৎ” 
অর্থাৎ শব অনিত্য, যেহেতু উহা প্রযত্বের অনস্তর উৎপন্ন হয়, যেমন ঘট। এখানে প্রতিবাদী 
যদি বলেন যে, শবে উৎপত্তির পূর্ব তাহাতে ত ত্র হেতু নাই। সুতরাং তখন শব্দে অনিত্যত্ব- 
সাঁধক হেতু না থাকায় সেই শখ নিত্য হউক? শিত্য হইলে আর উহাতে উৎপতি-ধ্্ম নাই, ইহ! 
স্বীকার্ধ্য। সুতরাং বাদীর কথিত এঁ হেতু (প্রযত্রের অনন্তর উৎপত্তি ) শবে অদিদ্ধ হওয়ায় উহা 
শবে অনিত্যত্বের সাধক হইতে পারে নাঁ। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর পঅন্থুৎপত্তিসমা” 
জাতি। কিন্তু ইহাও অদদুত্তর। কারণ, শব্দের উৎপত্তি হইলেই তাহার সত্তা দিদ্ধ হয়। তখন 
হইতেই উহা শব । তৎপূর্বে্র উহার সতাই নাই। স্ৃতরাং উৎপত্তির পূর্বে অনুৎপন্ন শবে 
বাঁদীর এ হেতু নাই, অত এব তখন এ শব্ধ নিত্য, এই কথা বলাই যায় না। পরক্ত প্রতিবাদী 
এ কথ৷ বলিয়া শবের উৎপত্তি স্বীকারই করিরাছেন। সুতরাং শব্দের অনিত্যত্বও তাঁহার 
হ্বীকৃত হইয়াছে। ত্রয়োদশ হৃত্র দ্রষ্টব্য 
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১৪। সংশয়সমাঁ_£ চতুদিশ সত্রে ) 


বাদী কোন পদার্থে কোন হেতুর দ্বারা তীহাঁর সাঁধ্যধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি, 
ংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিয়া, সেই পদার্থে বাদীর সেই সাধাধন্্ম বিষয়ে সংশয় সমর্থন করেন, 
তাহা হইলে দেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর “সংশরসমা” জাতি) যেমন কোন বাদী বলিলেন, 
“শকেহনিত্যঃ প্রয্তন্তত্থাৎ ঘটবৎ”। এখানে প্রতিবাদী যদি বলেন ধে, অনিত্য ঘটের সাঁধর্দ্য 
প্রযত্ুজন্তত্ব শব্যে আছে বলিয়া শব্ধে যদি অনিত্যত্বের নিশ্চয় হয়, তাহ! হইলে শব্দ নিতা, কি 
অনিতা, এইরূপ সংশয় কেন হইবে না? প্ররূপ সংশয়ের ত কারণ আছে? কারণ, শক 
যেমন ইন্জিয়গ্রাহা। তদ্রপ ঘট এবং তদ্গত ঘটত্ব জাতিও ইন্দরয়গ্রাহা। ঘটত্ব জাতির প্রত্ক্ষ 
না! হইলে ঘটত্বরূপে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । এ ঘটত্ব জাতি নিতা, ইহা বাদীও শ্বীকার 
করেন। সুতরাং নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য ঘটের সান্ব। বা সমান ধর্ম যে ইন্জিয়গ্রাহাত, 
তাহা শব্ষে বিদ্যমান থাকা উহার জ্ঞানজন্য শব্দ কি ঘটত্ব জাতির ন্যায় নিত্য? অথবা ঘটে 
স্থায় অনিত্য ? এইরূপ সংশয় অবশ্তই হইবে। কারণ, সমানধর্শজ্ঞান এক প্রকার সংশয়ের 
কারণ। স্বত্তরাঁং কারণ থাকায় উক্তরূপ সংশর অবশ্ঠন্তাবী। সংশয়ের কারণ থাকিলেও যদ্দি 
ংশয় না হয়, তাহ হইলে বাদীর অভিমত নিশ্চয়ের কারণ থাকিলেও নিশ্চন্দ হইতে পারে না। 
উত্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর ”“দংশদবসমা” জাঁতি। উক্তরূপ সংশক্প সমর্থন করিয়! বাদীর 
হেতৃতে সত্গ্রতিপক্ষত্ব দৌষের উদ্ভীবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেস্ঠ | কিন্তু ইহাও অসছৃত্তর। 
কাঁরণ, বিশেষ ধর্ম নিশ্চয় হইলে সমানধর্মমজঞ!ন সংশয়ের কারণ হয় না, ইহা! স্থীকার্ধ্য। নচেৎ 
সমানধর্মজ্ঞান স্থলে সর্বত্র সর্বদাই সংশগ্ন জন্মিবে। কোঁন দিনই এঁ দংশয়ের নিবৃত্তি হইতে 
পারে না৷ সুতরাং উক্ত স্থলে শবে বাঁদীর কথিত হেতু প্রযত্বজন্তত্ব দিদ্ধ থাকায় তদ্ৰারা শকে 
অনিত্যত্বরূপ বিশেষ ধর্মের নিশ্চয়বশতঃ তাঁহাতে উক্তরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। কারণ 
বিশেষ ধর্মমনিশ্য় সংশয়ের প্রতিবন্ধক, ইহ! সকলেরই স্বীকৃত | পঞ্চদশ সুত্র ভরষ্টব্য। 


১৫ প্রকরণসমা-- যৌড়শ হ্ুত্ধে) 


যথাক্রমে বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যধন্রূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নাম প্প্রকরণ” | বাদীর যাহা 
পক্ষ, গ্রাতিবাদীর তাহ প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, বাদীর তাঁহ! প্রতিপক্ষ । বাদী প্রথমে 
কোন হেতুর দ্বারা তাহার সাধ্যধর্্মরূপ পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী ঘদি উভয় পদার্থের 
সাধন্ম্য বা বৈধন্ম্যরূপ অন্ত হেতুর দ্বারা! বাঁদীর দেই সাধ্ধর্শের অভাবরূ প্রতিপক্ষের স্থাপন করেন, 
এবং উভয়েই সেই হেতুদ্য়কে তুল্য বলিয়! স্বীকার করিয়াই নির্গ সাধ্যনির্ণয়ের অতিমানবশতঃ 
অপরের সাধ্যধর্্মকে বাধিত বলিয়! প্রতিষেধ করেন, তাহ! হইলে দেখানে বাদী ও প্রতিবাদী 
উভয়ের সেই উত্তরই প্প্রকরণসমা” জাতি | যেমন প্রথমে কোন বাদী “শবোইনিত্যঃ প্রধতুত্ত্বাৎ 
ঘটবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রত্বজনত্ব হেতুর দ্বারা শবে অনিতত্ব পক্ষের সংস্থাপন 


২৪৬ স্যাঁয়দর্শন [ «অ০, ১আ০ 


করিলে পরে প্রতিবাদী “শবে! নিত্যঃ শ্রাবণত্বৎ শব্ত্ববৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া 
শ্রাবণত্ব হেতুর দ্বার শব্দে বাদীর সাধাধন্ম অনিত্যত্বেষ অভাব নিত্যত্বের সংস্থাপনপূর্ববক যদি 
বলেন যে, শবের ন্যায় তদ্গত শ্বত্ব নামক জাতিও *শ্রাবপ” অর্থাৎ শ্রবণেক্জিয়গ্রাহ্থ এবং উহা 
নিত্য পদার্থ, ইহা বাণীরও স্বীকৃত) স্তৃতরাং এ শব্ত্ব জাতিকে দৃষ্ান্তরূপে গ্রহণ করিয়! শ্রাবণত্ব 
হেতুর দ্বারা শবে নিত্যত্বই দিদ্ধ আছে । অতএব আর উহাতে কোন হেতুর দ্বারাই অনিতত্ব 
সাধন করা বায় না। কারণ, শব যে অনিত্যত্ব বাঁধিত অর্থাৎ অনিতাত্ব নাই, ইহা! নিশ্চিতই 
আছে। উত্ত স্থলে পরে বাদীও প্রতিবাদীর ন্যায় যদি বলেন যে, শব্দ যে প্রংত্বজন্ত এবং 
প্রত্রজন্ত্ব হেতু যে অনিত্যন্বের সাধক, ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকৃত। কারণ, প্রতিবাদী উহার 
থণ্ডন বা অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং এ প্রবতুজ্তত্ব হেতুর দ্বারা পুরে শবে অনিত্যত্বই 
দিদ্ধ হওয়ায় আর কোন হেতুর দ্বারা উহাতে নিত্যত্ব সাধন করা যায় না। কারণ, শবে যে 
নিত্যত্ব বাধিত, অর্থাৎ নিত্যত্ব নাই, ইহা পূর্বেই নিশ্চিত হইয়াছে। উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী 
উভয়েরুই উত্তর “প্রকরণসমা” জাতি $ কিন্তু ইহাও অদছুত্তর ৷ কারণ, উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী 
কেহই নিজ হেতুর অধিক বলশালিত্ব গ্রতিপন্ন না করায় অপরের হেতুর সহিত নিজ হেতুর তুল্যতাই 
স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা কেহই নিজ হেতুর দ্বারা অপর পক্ষের বাঁধ নির্ঘ্ন করিতে 
পারেন না। তাহাদিগের আভিমানিক বাধ নির্ণর প্রকৃত বাঁধনির্ণর নহে। সপ্তদশ ত্র ভরষটব্য) 


১৬। অহেতুসমাঁ_( অষ্টাদশ হত্রে) 


বাদী কোন হেতুর দ্বারা তাহার সাধাধর্শের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, এই 
হেতু এই সাধ্যধর্খের পৃর্ব্রে থাকিয়া উহার সাধন হয় না। কারণ, তখন এই সাধ্যধর্শ না 
থাকায় কাহার সাধন হইবে? এবং এই হেতু এই দাগ্যধর্শের পরে থাকি্নাও উহার সাধন হয় না। 
কারণ, পূর্ব হেতু না থাকিলে ইহ! কাহার সাধ্য হইবে? যাহ। সাধ্যধর্শের পুর্ন্বে নাই, তাহ! সাধন 
হইতে পারে না। এবং এই হেতু যুগপঞ্জ অর্থাৎ এই সাঁধ্যধর্ম্ের সহিত একই সমরে বিদামান 
থাকিয়াও উহার সাধন হয় না। কারণ, উ্ত পদার্থ ই মমকালে বিদ্যমান থাকিলে কে কাহাঁর সাধন 
অথবা দাধা হইবে? উভয়েই উভয়ের সাধ্য ও সাধন কেন হয় না? নুতরাং এই হেতু যখন 
পূর্বোক্ত কালত্ররেই সাধ্য সাধন হইতে পারে না, তখন উহা হেতুই হয় না, উহ! অহেতু । প্রতি- 
বাদীর উক্তরূপ উত্তরের নাম “অহেতুদমা” জাঁতি। এবং বাদী কোন পদার্থকে কোন কার্যের 
কারণ বিলে, প্রতিবাদী যদি পূর্বোক্ররূপে কোন কাঁলেই উহা দেই কার্ধে/র কারণ হইতে পারে না, 
স্থৃতরাং উহ কারণই নহে, ইহা সমর্থন করেন, তাহা ছইলে তাহার সেই উত্তরও “অহেতুদমা” 
জাতি হইবে। কিন্তু ইহাও অসছৃত্তর। কারণ, হেতুর দ্বারা সাধ্যনিদ্ধি এবং কারণ দ্বারা কার্ধেৎ- 
পত্তি প্রতিবাদীরও ন্থীকার্ধ্য। নচেৎ তিনিও কোন পক্ষ স্থাপন এবং কোন কার্ধে; কোন 
পদার্থকে কারণ বলিতে পারেন না। সর্বত্রই তীহার স্তায় উক্তরূপ প্রতিবের করিলে তীহাকে 
নীরবই থাঁকিতে হইবে। ১৯৭ ও ২০শ সুত্র ভব । 


ঞ 


১ম হু] বাৎস্ায়নভাষ্য ২৪৭ 
১৭1 অর্থাপন্ভি-সমা_-( একবিংশ সুত্রে) 


কেহ কোন বাঁকবি:শষ বলিলে, এ বাকের অর্থতঃ যে অনুক্ত অর্থবিশেষের যথার্থ বোঁধ জন্মে, 
তাহাকে বলে অর্থাপত্তি এবং সেই বোধের যাহা করণ, তাঁহাকে বলে অর্াপক্তিপ্রমাণ ৷ মহৰি 
গোতমের মূতে উহ! অন্ুমান-প্রঘ!ণেরই অন্তর্গত, অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নহে। যেমন কেহ যদি 
বলেন বে, দেবদন্ত জীবিত অছেন, কিন্তু গৃহ্থে নাই । তাহ! হইলে এ বাক্যের অর্থতঃ দেবদত্ব 
বাহিরে আছেন, ইহা বুঝ! যার। কারণ, দেবদত্তের বাহিরে সন্ত! ব্যতীত তাহ'র জীবিতত্ব ও গৃহে 
অপভার উপপন্তি হয় না । কিন্তু উক্ত বাঁক্যের মর্থতঃ দেবরন্তের পুত্র গৃহে আছেন, ইহ! বুঝ| যা 
না। কেহ প্ররূপ বুঝিলে তাহা প্রকৃত অর্থাপন্তি নহে, এবং এরূপ বোধের যাহা সাধন, তাহাও 
অর্থাপত্তি-প্রমাণ নহে। উহাকে বলে অর্থাপন্তাভাস। কোন বাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্য প্রঞ্জোগ 
করিয়া, উহার নিঞ্গ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবানী বদি এ অর্থাপত্তযাভাসের দ্বার! বাদীর বাকে)র 
অনভিমত তাঁৎপর্য্য কন্পন! করিয়া, বিপরীত পক্ষের অর্থাৎ ঝ'দীর সাধ্য ধর্মীতে তীহার সাধ্য ধর্মের 
অভাবের সমর্থনপুর্ববক বাঁদীর শন্থ্মাঁনে বাধদোষের উদ্ভীবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই 
উত্তরের নাম ণঅর্থাপন্তি-সমা” জাতি! যেমন কোন বাদী *শব্দ!ইনিতাঃ প্রযত্রজন্তত্বাৎ ঘটবৎ” 
ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিরা, অনিত্য ঘটের সাঁধ্ম্য প্রযত্রজন্তত্ব-প্রযুক্ত শব্ধ ঘটের স্ঠায় অনিত্য, 
ইহা বলিলে প্রতিবাদী বদি বলেন যে, তাহা! হইলে বুঝিনাম, নিত্য আকাশের সাধন ্পর্শশুন্ততা- 
প্রযুক্ত শব্দ আকাশের ন্যায় নিত) কারণ, আপনার এ বাক্যের অর্থতঃ ইহা! বুঝা যায়) সুতরাং 
আপনি শব্দের নিত্যত্ব ব্বীকারই করায় শবে অনিত্যত্ব যে বাধিত অর্থাৎ অনিত্যত্ব নাই, ইহা স্বীকারই 
করিয়াছেন। সুতরাং আপনি কোন হেতুর দ্বারাই শবে অনিত্/ত্ব সাধন করিতে পারেন না। 
উক্ত স্থলে গ্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর পঅর্থাপত্তিণমা” জাতি | কিন্তু ইহাও অদছুত্তর। কারণ, 
বাঁদী উক্ত বাক্য বললে তাহার অর্থতঃ গ্রতিবাদীর কথিত এরূপ অর্থ বুঝ যায় না। উহ! প্রকৃত 
অর্থাপত্তিই নহে। পরন্ধ প্রতিবাদী এরূপ বিলে বাদীও প্রতিবাদীর বাঁক্যের অর্থতঃ তাহার 
বিপরীত পক্ষ বুঝ! যায়, ইহ! বলিতে পারেন। কারণ, বাদীর কথিতরূপ অর্থাপত্তি উভয় পক্ষেই 
তুল্য। পরস্ত গ্রতিবাদী যে বাক্যের দ্বারা তাহার পক্ষ দিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিবেন, সেই বাক্যের 
অর্থতঃ তাঁহার পক্ষ অদিদ্ধ, ইহাও বুঝ! যায় বলিলে তিনি কি উত্তর দিবেন? ন্তরাং তাহার 
প্ররূপ উত্তর স্বব্যাথাতক বলিগ্জাও উহ অসছুত্তর | উদ্নরনা চার্ধ্য প্রভৃতির মতে বাদী “শব্দ অনিত্য” 
এইরূপ প্রতিজ্ঞবাক্য প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে এ বাক্যের অর্থতঃ 
বুঝিলাম, শব্দ ভিন্ন সমস্তই নিত্য । এবং বাদী “শব্ধ অনুমান প্রযুক্ত অনিত/”, ইহা বলিলে প্রতিবাদী 
যদি বলেন যে, তাহা হইলে এ বাক্যের অর্থতঃ বুঝিলাম, শব প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য । কারণ, 
অর্থাপত্তির দার! এ্ররূপ বুঝ! যায়। সুতরাং শব্দের নিত) স্বীকৃতই হওয়ার উহাতে অনিততত্ব 
বাঁধিত, ইহা! বাদীর স্থীকার্ধ্য। প্রতিবাদীর উত্তরূপ উত্তরও *অর্থাপস্তসম।” জাঁতি। পূর্বোক্ত 
যুক্তিতে ইহাও অসহৃত্র। ২২শ সুত্র দ্রষ্টব্য । 


২৪৮ হ্যায়দর্শন [৫৩ ১আও 
১৮।  অবিশেষ-দমা---(ত্রয়োবিংশ হতে) 


বাদী কোন পদার্থে কোন দৃষ্টান্তের সাধন্ত্যরূপ হেতুর দ্বার! তাহার সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে, 
প্রতিবাদী যদি সকল পদার্থের সাধর্ম্য সত্ব! প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া, তৎ্প্রযুক্ত সকল পদার্থেরই 
অবিশেষের আপন্ি প্রকাঁশ করেন, তাহা হইলে তাহার সেই উত্তরের নাম পঅবিশেষ-সমা” জাতি | 
যেমন কোন রাদী “শব্দোহুনিত্যঃ প্রযত্জন্ত্বাৎ ঘটব” এইক্প প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি 
বলেন যে,ঘট ও শবে প্রবদ্ুজন্তত্বরূপ এক ধর্ম আছে বলিয়া বদি শব্দ ও ঘটের অনিত্যত্বরূস অবিশেষ 
হয়, তাহ! হইলে নকল পদার্থে ই সত্তা ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি এক ধর্ম থাকায় সকল পদার্থেরই অধিশেষ 
হউক? তাঁহ! কেন হইবে না? প্রতিবাদীর এইরুপ উত্তর “অবিশেষ-দমা” জাতি । প্রতিবাদীর 
অভিপ্রায় এই যে, বাদী যদি সকল দ্দার্থের একত্বরূপ অবিশেষ স্বীকার করেন, তাঁছা হইলে শম্থ- 
মানের পক্ষ, সাঁ্য, হেতু ও দৃষ্টাস্তাদির ভেদ না! থাকার তিনি উক্ত অন্ুম'নই করিতে পারেন না। 
আর যদি তিনি সকল পদার্থের একধর্বন্ত! বা একজাতীয়ত্বন্শ অবিশেষই স্বীকার করেন, তাহ! 
হইলে পদার্থের নিত্যানিত্য বিভাগ থাকে না । অর্থাৎ সকল পদার্থ ই নিত্য অথবা সকল পদার্থ ই 
অনিত্য, ইহার এক পক্ষই স্বীকার্ধয। সকল পদার্থ ই নিত্য, ইহ! স্বীকার করিলে শব্দের নিত্যত্বও 
হ্বীরৃত হওয়ায় আর তাহাতে অনিত)ত্ব সাধন কর যায না। সকল পদার্থই অনিতা, ইহা স্বীকার 
করিলে বিশেষত; শবে মনিত)ত্বের সাধন ব্যর্থ হয়। উক্ত স্থলে এইরূপে বাদীর অনুমানে নানা দোষের 
উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেন্ত। কিন্তু ইহাও অদছুত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল 
পদার্থের যে অবিপেষের আপত্তি সমর্থন করিয়াছেন, তাহার সাধক কোন হেতু নাই। সন্ত! বা 
গ্রমেয়ত্ব প্রভৃতি এরূপ অবিশেষের ব্যাঞ্ডিবিশিষ্ট সাধশ্্য নহে। স্থতরাং তদ্দ্বারা' সকল পদার্থের 
একত্ব বা একজাতীয়ত্ব প্রভৃতি কোন অবিশের্ধ দিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্ত প্রতিবাদী সকল 
পদার্থে ই অবিশেষের অনুমান করিতে গেলে দৃষ্টান্তের অভাবে তাহার &ঁ অনুমান হইতে পারে না। 
কারণ, সকল পদার্থ সাধাংন্মী বা পক্ষ হইলে উহার অন্তর্গত কোন পদার্থ ই দৃষ্টান্ত হইতে পারে 
না। পরন্ প্রতিবাদী যদি উহার অন্তর্গত ঘটাদি কোন পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াই মকল 
পদার্থে অনিত্ত্বূপ অবিশেষই সাধন করেন, তাহ। হইলে শব্দের অনিত্যত্ব তাহার স্বীরুতই হওয়ায় 
তিনি আর উহার প্রতিষেধ করিতেও পারেন না। স্থৃতরাং তাহার উত্তরূপ উত্তর ব্যর্থ এবং 
স্যব্যাথাতক হওয়ায় উহা অপদুত্তর। ২৪শ ত্র দ্রষ্টব্য । 


১৯। উপপত্তিসমী- _( পঞ্চবিংশ হৃত্রে ) 


বাদীর পক্ষ এবং প্রতিবাঁদীর পক্ষ, এই উভয় পক্ষে হেতুর সন্তাই এখানে *উপপত্তি” শবের 
হারা অভিমত। বাদী প্রথমে তাহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি তাহার নিজপক্ষেরও 
সাধক হেতু প্রদর্শন করিয়া নিজ পক্ষের আপত্তি প্রকাশ করিয়া দোষোভাবন করেন, তাহা 
হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “উপপন্ভিসম।” জাঁতি। বেমন কোন বাদী “শব্দোধ্নিত)ঃ 


্ঞ 


১ম হৃগ ] বাঁৎস্তায়নভাষ্য ২৪৯ 


প্রবত্রজন্তত্বাৎ ঘঈবং” ইতাদি বাক্য প্ররোগ করিরা প্রবত্ুসন্তত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বরূপ 
নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদ বলেন যে, শব্দে বেমন অনিত্যন্েষ সাধক প্রবত্রন্তত্ব 
হেতু আনছে, তদ্রপ নিত্ত্বের সাধক স্পর্শশৃণ্তহৰশ হেতুও আহে। স্বৃতরাং এ স্পর্শশুস্ত তা- 
প্রযুক্ত গগনের ন্যায় শব্দ নিত্যও হউক? উস্ন পক্ষেই বখন হেতু আছে, তখন শব্দে অনিত্)ত্বই 
দিদ্ধ হইবে, কিন্তু নিতাত্ব পিদ্ধ হইবে না, ইহা কখনই বল! য় না। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর 
উ্ত স্থলে পউপপন্ভিপযা” জাতি। পূর্বোক্ত *সাধন্ম্যদম” ও পপ্রকরণদমা” জাতির প্রশ্নেগ গুলে 
প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ খগ্ডনোদ্দেশ্তে তঁহার হেতুকে ছুষ্ট বশিয়াই প্রতিপন্ন করিতে প্রীবৃন্ 
হন। কিন্তু এই স্উপপন্ভিপম।” জাতির প্ররোগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ স্বীকার 
করিয়াই তদদৃষ্টাস্তে অন্ত হেতুর দ্বাৰা নিজ পক্ষেও সমর্পন কঃরন | তদ্ৰারা পরে প্রতি- 
বাদীর পক্ষের অনিদ্ধি সমর্গনই উহার উন্দেন্ত | যেন পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী মনে করেন যে, 
শবে নিত্যত্ব দিদ্ধ বলিয়! শ্থীকার্ধ] হইলে বন্দী মা'র উহাতে অনিতাত্ব সাধন করিতে পারিবেন না। 
কিন্তু ইহাও অপত্ন্তর। কারণ, প্রতিবাদী যখন বাদীর কথিত প্রধত্রজ্তত্ব হেতুকে শব্দে অনি- 
ত্যত্বের সাধক বলিয়া স্বীকার করিগ্াছেন, তখন তিনি শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকারই করিয়াছেন । 
শবের অনিতাত্ব শ্বীকৃত হইংল তাহাতে আর নিতাত্ব শ্বীকাঁর করা যায় না। কারণ, নিতাত্ব 'ও 
অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্শ, উচ৷ একাধারে থাকে না| পরস্ক প্রতিবাদী যে স্পর্শশূগ্গত্বকে শব্দে 
নিত্যত্বের সাক হেতু বলিরাছেন, তাহাও নিতাত্বের সাধক হয় ন। কারণ, রূপরদাদি অনিত্য গুণ 
এবং গমনাদি ক্রিরাতেও স্পর্শশূঠ্ঠতা আছে। কিন্ক তাহাতে নিতাত্ব না থাকার স্পর্শশূন্যতা নিতা- 
তের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম নহে) উহ! নিত্যন্বের ব্যভিসারী। অর্াথ স্পর্শশৃস্ত পদার্থমাত্রই নিত্য 
নহে। সুতরাং শব্দে নিত্যত্বপাধক হেতু আছে, ইহা প্রতিবাদী বলিতে পারেন না। উদয়না- 
চার্ধয প্রভৃতির মতে "উপপন্তিদমা” জাতির প্ররোগস্থলে প্রতিবাদী তাহার নিজ পক্ষের সাধক 
কোন হেতু বা প্রমাণ প্রদর্শন করেন না । কিন্ত আমার পক্ষেও অবগ্ত কোন হেই বাঁ প্রমাণ আছে, 
ইছা সমর্থন করেন) অর্থাৎ আমার পক্ষ৪ সপ্রমাণ, যেংহইু উহা বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষের 
অন্তর্গত একতর পক্ষ--যেমন বাদীর পক্ষ, ইত্যাদি প্রকারে বাদীর পক্ষকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া 
অনুমানদ্বারা প্রতিব'দী নিজপক্ষের সপ্রমাণত্ব সাধনপৃর্নক ব'দীর অন্ুমানে বাধ বা সতপ্রতিপক্ষ 
দোষের উদ্ভাবন করেন। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অপছুন্তর। কারণ, প্রতিবাদী বাদীর পক্ষকে 
সপ্রমাণ বলিয়া স্বীকারই করায় তিনি আর কোনরূপেই বাদীর পক্ষের খণ্ডন করিতে পারেন না। 
২৬শ সুত্র দ্রষ্টব্য । 


২০। উপলব্ধিসমা-(সপ্তবিংশ সথত্রে ) 


বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও কোন পদার্থে তীহার সাধ্য ধর্মের উপলব্ধি হয়, ইহা প্রদর্শন 

করিয়া, প্রতিবাদী বাণীর হেতুর অগাধকত্ব সমর্থন করিলে তাহার দেই উত্তরের নাম “উপলব্ধিমা” 

জাতি। যেমন কোন বাশী “শন্দোহনিতাঃ প্রবত্ ্ত্ব'ৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি প্রায়াগ করিলে প্রতি- 
৩২ 


২৫০ ন্যায়দর্শন [৫অ০, ১আণ 


বাদী যদি বলেন যে, প্রবল বায়ুর আঘাতে বৃক্ষের শখাঁভঙগগন্ত বে শব জন্মে, তাহা! ত কাহারও 
্রত্কজন্য নহে। স্থতরৎ তাহাতে বাদীর কথিত হেহু প্রাত্রনগ্তন্ব নাই। কিন্তু তথাপি 
তাহাতে বাদীর সাধা ধর্ম অনত্যন্ের উপলব্ধ হঃ। সুতরাং প্রানবন্ত হব, শব্দেং অনত্যাত্বের 
সাধক হয় না। উত্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর প্উপলব্ধিদমা” জাঁতি। কিন্তু ইহাও 
অগছৃত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী শবে অনিত্যত্বের অনুমানে প্রযত্রজনত্বকে হেতু বলিয়া! 
শব্ধ যে কা'রণজন্ট, ইহাই বলিয়াছেন । শন্বগাত্রই প্রবত্বূপ কারণক্জন্য, ইহা তিনি বলেন 
নাই। বুক্ষের শাখাভগজগ্ঠ শব্দও মন্ত কারণঙ্রন্ত | সুতরাং তাহাও অনিত্য। এ শব প্রযত্রঞজন্ত 
না হইলেও প্রধদ্রজনতত্ব হেু শব্দের অনিত্যতত্বব সাধক হইতে পারে। কারণ, যে সমস্ত পদার্থ 
প্রন, সে সনস্তই অনিত্য, এইরূপ নিরমে কুতরাপি ব্ভিঠার নাই | সুতরাং উক্ত নিয়ম বা 
ব্যাপ্তি অন্থনারেই বাদী শবে অনিভাত্বেব সাধন করিতে প্রবত্রগন্তত্বংক হেতু বলিতে 
পাঁরেন। পরন্ত শবমানে প্রধতর্রন্তত্ব না থাকিলেও বর্ণায্মক শব্দে উহা আছে। বাদী তাহাতেই 
এ হেতুর দ্বার! অনিত্যত্বের সাধন করিয়াছেন। সুতরাং ঝাদীর এ ছেতু তাহার পক্ষে অংশতঃ 
অসিদ্ধও নহে। ২৮শ সুত্র দ্রষ্টব্য। 

উদয়নাচার্যয প্রভৃতির মতে বাদী তাঁহার বাক্যে অবধারণবোধক কোন শব্ধ প্রগ্োগ না করিলেও 
অর্থাৎ অবধারণে তীহার তাৎপর্ধ্য না থাকিলেও প্রতিবাদী যদি বাদীর অবধারণবিশেষে 
তাৎ্পর্ষে/র বিকল্প করিয়া, বাদীর অনুমান বাঁধাদ্দি দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাহার 
দেই উত্তরের নাম “উপলব্িপমা” জাতি । যেমন কোন বাদী পপর্কতে! বহ্িমান্* এইরূপ প্রতিজ্ঞ!- 
বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতি বাদী যদ্দি বলেন যে, ত'ব কি কেবল পর্বতেই বন্ধি আছে? অথব! 
পর্বতে কেবল বহ্িই আছে? কিন্তু উহার কোন পক্ষই বলা যায় না। কারপ, পর্বত ভিন্ন পদার্থেও 
বহি আছে এবং পর্ধতে ৰহ্ছিভিন্ন পদার্থও আছে। এইরূপ বাদী স্থলে পধুমাৎ” এই হেতুবাক্য 
প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি পর্বতে কেবল ধূমই আছে? অথবা পর্বত" 
মাত্রেই ধুম আছে? কিন্তু ইহার কোন পক্ষই বলযায় না। প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞদি বাক্যে 
পূর্ববোক্তরূপে তাহার অবধারণ-তাৎপর্ষে/র বিকল্প করিয়! সকল পক্ষেরই খণ্ডন করিলে তাহার এ 
উন্তর উপনব্ধিপমা” জাতি। কিন্ত ইহাও অসহুন্তর। কারণ, বাদীর প্রতিজ্ঞাদিবাক্যে এরূপ 
কোন অবধারণে তাৎপর্ধ্য নাই। তাহা হইলে তিনি পপর্জঘত এব বহ্ছিমান্‌” ইত্যাদি প্রকার বাকাই 
বরিতেন। বাদীর তৎপর্য/ন্ুনাবে তহার এ অন্থমানে কোন দোষ নাই। পরন্ত প্রতিবাদী 
উক্তত্ধ:প বাদীর অনভিনত তাৎপর্য। কল্পনা করিলে তঁহার বাক্যেও উক্তন্ধপে তাৎপর্য /কল্পন। 
করিয়। সকল পক্ষেরই খণ্ডন করা যাক । যথাস্থানে ইহা ব্যক্ত হইবে । 


২১। অনুপলব্ধিসমা-_( উনব্রিংশ সত্রে ) 


উপলব্ধির অভাবই অন্থপলব্ধি। যে পদার্থের উপলব্ধি হয়, তাহার সত্ত। শ্বীকার্য্য। উপলব্ধি 
ন। হইলে অনুপলব্িপ্রযুক্ত তাহার অস্ত! স্থীকার্ধ্য। বাদী অনুপলবিপ্রধুক্ত কোন পদার্থের 


হই এন 
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অমত্তা সমর্থন করিলে প্রতিবাদী ষদদি সেই অন্ুপলব্ধিরও অনুপলব্বিপ্রযুক্ধ সেই পদের সত্তা সমর্থন 
করেন, তাহা হইলে গ্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “অন্থুপলব্িপমা” জাতি। যেমন শব্দনিত্যতা- 
বাদী মীমাংসক প্রথমে শব্দের নিত্যত্ব পক্ষ সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, শব্ধ 
যদি নিত্য হয়, তা হইলে উচ্চারণের পূর্বেও তাহার উপলব্ধি (শ্রবণ ) হউক? কারণ, 
আপনার মতে তখনও ত শব্দ বিদ্যমান আছে। এততহুত্তরে বাঁদী মীমাংসক বলিলেন যে, হাঁ, তখনও 
শব্ধ বিদ্যমান আছে ও চির কালই বিদ্যমান থাকিবে । কিন্তু বিদ্যমান থাকিলেই যে, তাহার প্রত্যক্ষ 
হইবে, ইহা বল! যায় না। তাহা হইলে মেধাচ্ছন্ন দিনে অথব। রাত্রিতে সৃর্ধাদেব বিদ্যমান থাকিলেও 
তখন তীহার প্রত্যক্ষ কেন হয় না? যদ্দি বলেন যে, তখন মেঘাদি অ'বরণবশতঃই তাহার প্রত্যক্ষ 
হয় না, তাহা হইলে আমরাও বলিব যে, উচ্চারণের পুর্বে শব্দের কোন আবরণ মাছে বলিয়াই তাহার 
প্রত্যক্ষ হয় না। এতছুত্তরে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, সৃর্যযদেবের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষপ্রতি- 
বন্ধক মেঘারদি আবরণের উপলব্ধি হওয়ায় উ€ স্থীকার্ধ্য। কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে শবের কোন 
আবরণেরই ত উপলব্ধি হয় না। স্থতরাং অনুপলবিপ্রবুক্ত উহ! নাই, ইহাই শ্থীকার্ধয। তখন 
বাদী মীমাংসক ইহার সহুত্তর করিতে অদমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্বে শের কোন 
আবরণের অনুপলবিপ্রযুক্ত যদি তাছার অভাব সিদ্ধ হয়, তাহ। হইলে সেই অন্গপলব্ধিরও অঙ্ুপলব্ধি- 
প্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হইবে। কারণ, সেই অন্থপলব্ধিরও ত উপলব্ধি হয় না। অন্গুপলব্ি প্রযুক্ত 
উদ্ধার অভাব সিদ্ধ হইলে উহার উপলব্িই সিদ্ধ হইবে। কারণ, অন্ুপলন্ধির অভাব উপলব্ধি- 
হরূপ। আবরণের উপলব্ধি সিদ্ধ হইলে তগপ্রযুক্ত আবরণের সতাই স্থীকার্ধ্য। সুতরাং উচ্চারণের 
পূর্ধ্বে শব্ধের কোন আবরণ নাই, ইহা ত আর বলা যাইবে না। এইরূপ উচ্চারণের পূর্বে 
অন্ুপলব্ধি প্রযুক্ত শব্দ নাই, ইহ! বলিলেও মীমাংসক যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্বে্ব শবের যে 
অনুপলধি বলিতেছেন, সেই অনুপলব্িরও ত উপলব্ধি হয় না। স্ৃতরাং অন্ুপলবি প্রযুক্ত সেই 
অন্ুপলব্ধির অভাব যে উপলব্ধি, তাহা সিদ্ধ হওয়ায় তৎ্প্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্ব্বে শবের সতাই দিঙ্ধ 
হয়। মীমাংদকের উক্তরূপ উত্তর “অন্থপলন্ধিমা” জাতি । কিন্তু ইহাও অসছৃত্তর। কারণ, 
উপলব্ধির অভাবই জনুপলন্ধি। সুতরাং উদ অভাব বা অপৎ বলিয়া উপলব্ধির যোগ্য পদার্থ ই 
নহে। কারণ, যে পদার্থে অস্তিত্ব বাঁ সত্তা আছে, তাহারই উপলন্ধি হয়। যাহা অভাব বা অদৎ, 
তাহাতে সম্ভ| না থাকায় তাহার উপলব্ধি হইত্ডেই পারে ন।। যিনি অন্থপণব্ধির উপলব্ধি হয় ন 
বলিবেন, তিনি উহা! সমর্থন করিতে এই কথাই বলিবেন। নচেৎ অন্ুপলব্ধির উপলদ্ধি কেন 
হয় না? এ বিষয়ে তিনি আর কোন যুক্তি বলিতে পারেন না। কিন্তু যদি অভাবাত্মক বলিয়! 
অন্ুপলন্ধি উপলব্ধির যোগ্যই নহে, ইহাই তিনি বলেন, তাহা হইলে অনুপলবিপ্রযুক্ত এ 
অন্ুপলব্ধির অভাব (উপলব্ধি) দিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যাহা উপলব্ধির যোগ্য পদীর্ঘ, 
তাঁহারই অনুুপলবির দ্বাঃ1 অভাব সিদ্ধ হয়। বস্তৃতঃ উচ্চারণের পূর্বে শব্ধের এবং তাহার কোন 
ব্রণের যে জন্ুপজ্ন্ধ। তাহাং৪ উপল,বই ইইয়া থাকে । আর্মি শব এবং উহার কোন 
ভাবওণের উপতন্ধে কঠিতেছি ৮, «ইরপে এ তম্ুদ*(ৰ মানস গুত্যক্ষদিদ্ধ | অর্থাৎ মনের দ্বারা 


২৫২ ্যায়দর্শন [৫অ০, ১আ 


উপন্ির ন্যায় উহার ভাব যে অন্ুুপলব্ধি, তাহারও প্রত্যক্ষ হন্ধ। সুতরাং উচ্চারণের পুর্বে শব্দ 
এবং উহার আবঃণের অন্ুপলব্িৰ উপলব্ধি হওয়ায় উহার অনুপলন্ধিই অসিদ্ধ। অত এব মীমাংসকের 
উক্ত উত্তর অনূলক। ৩০শ ও ৩১শ ত্র ভরষব্য। 


২ই২। অনিত্যসমা_ দ্বাবিংশ স্থত্রে ) 


বাদী কোন পদার্থে হেতু ও দৃষ্টান্ত বাগ অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী 
যি এ দৃষ্টান্তের সহিত সকল পদার্থের কোন সাধন্দ্য অথব| কোন বৈধর্ম্য গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত 
সকল পদার্থেই অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহ! হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম 
“অনিতাদমা” জাতি | যেমন কোন বাদী "শব্দোইনিত্যঃ প্রধত্বগত্তত্বৎ ঘবৎ” ইত্যাদি বাক্য 
প্রয়োগ করিয়া, শব ও ঘ'টর সাধশ্য প্রবত্রজন্তত্ব হেতুর দ্বারা শবে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে, 
প্রতিবাদী যদ্দি বলেন যে, ঘটের সাধন্মনপ্রযুক্ত শব্দ বদি ঘটের ন্যায় অনিত্য হয়, তাহা! 
হইলে সকল পদার্থ ই ধটের ন্যায় অনিত্য হউক? কারণ, ঘের সহিত সকল পদার্থেরই সততা ও 
প্রমেযত্ব প্রভৃতি সাধন্থ্য আছে৷ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর পঅনিত্যপমা” জাতি। 
পূর্ববো্ত “অবিশেষদম।” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী উক্তরূপে সকল পদার্থের অবিশেষের 
আপত্তিই প্রকাশ করেন। কিন্তু *অনিত্যপমা” জাতির প্রয়াগস্থলে বিশেষ করিয়।! সকল পদার্থের 
অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বিপক্ষেও (সাধাধর্মশৃন্ত বলিয়৷ নিশ্চিত 
নিত্য পদার্থেও) সপক্ষত্বের ( অনিত)ত্বরূপ সাধ ধর্্বন্তার) আপন্ত প্রকাশ করেন। কিন্ত 
ইহাও অনছুত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি দমর্থনে যে 
সাদি হেতু গ্রহণ করিক্সাছেন। উহা বাদীর দৃষ্টাস্তের সাধর্থ্যমা ত্র, উহা অনিত্াত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
সাধ্য নহে। নুতরাং উহার দ্বারা সকল পদার্থে অনিত্)ত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। তাহ! হলে 
প্রতিবাদী যেমন বাদীর বাক্যকে অদিদ্ধ বলিতেছেন, তুজ্রপ তার নিজের বাক্যও সিদ্ধ, ইহাঁও 
তাহার স্বীকার্ধ; হয়। কারণ, বাদীর বাঁক্য বেমন প্রতিজ্ঞাদি অবয্বধুক্ত, তদ্রপ প্রতিবাদীর 
প্রতিষেধবাক)ও প্রত্তিজ্ঞাদ্ি অবয়বুক্ত। অতএব বাদীর বাক্যের সহিত প্রতিবাদীর বাক্যের 
ধক্ধপ সাধন্ম্য থাকায় তত্প্রযুক্ত বাদীর বাকের ন্তাক্স প্রতিবাদীর বাক্যও অদিদ্ধ কেন হইবে না? 
সুতরাং ব্যান্ডিশৃন্ত কেবল কোন সাধর্মপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্মের দিদ্ধি হয় ন' ইহা প্রাতিবাঁদীরও 
্বীকার্য)। বন্ততঃ যে ধর্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্য ধর্দ্ের সাধন অর্থাৎ ব্যাঞ্ডিবিশিষ্ট বলিয়া যথার্থ- 
রূপে নিশ্চিত হয়, তাহাই প্ররুত হেতু । উহা দৃষ্টান্তের সাধর্শ্য এবং বৈধন্থ্য, এই উভয় প্রকার 
হয়। পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর কথিত প্রযত্রজন্তত্ব হেতু ঘটরূপ দৃষ্টাস্ত পদার্থে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
বলিয়া নিশ্চিত সাধর্শ্য হেতু । সুতরাং উহার দ্বারা শব্ষে অনিত্যত্ব দিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রতিবাদী 
অভিমত সন্তাদি হেতু উক্ত স্থলে অনিতান্বের সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না। 
সুতরাং উহার দ্বারা সকল পদার্থে অনিত)ত্বের আপত্তি সমর্থন করা যার ন। 


৩৩শ ও 
৩৪শ সুত্র দ্রষ্টব্য 


১ম স্থ০ ] বাৎস্যায়ন্ভাষ্য ২৫৩ 


২৩। নিত্যসমা-_(পঞ্চত্রিংশ সুত্রে ) 


বাঁদী কোন পদার্থে অনিতত্বরূপ সাধ্যধর্ম্ের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি এঁ অনিত্যত্ 
নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ প্রশ্ন করিয়', উন পক্ষেই সেই পদার্থে নিত্ত্বে্র আপত্তি সমর্থন করেন, 
তাহ! হইলে তাহার সেই উত্তরের নাষ প্নিত্যসমা” জাতি । যেমন কোন বাদী "শবোইনিত্যঃ” 
ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শবে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধশ্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, 
শবের যে অনিত্যত্ব, তাহ! কি নিত্য, অথবা অনিত্য ? বদি উহা নিত্য হয়, তাহা হইলে উহা 
সর্বকালেই শব্দে বিদ্যমান আছে, ইহা স্থী কার্য । তাহা হইলে শব্দও সর্বকালেই বিদ্যমান আছে, 
ইহাঁও শ্বীকার্ধয কারণ, শব্দ সর্ধকালে বিদ্যঘান ন! থাকিলে তাহাতে সর্ব্কাক্েই অনিত্যত্ব 
বিদামান আছে, ইহা বলা যায় ন!| ধর্মী বিদ্যমান ন| থাকিলে তাহাতে কোন ধর্ম থাকিতে 
পারে না। কিন্তু শব্দ সর্বকাঁলেই বিদামাঁন আছে, ইহা স্বীকার্য) হইলে তাহাতে নিত্যত্বের 
আপত্তি অনিবার্ধ্য। সুতরাং বাদী তাহাতে অনিত্যত্বের সাথন করিতে পারেন না। আর 
যদি বাদীর শ্বীকৃত শবের অনিত্যত্ব অনিতাই হয়, তাহা হইলেও শবের নিত্যত্বাপত্তি 
অনিবার্ধ্য। কারণ, এঁ অনিত্/ত্ব অনিত্য হইলে কোন কালে উহ! শবে থ!কে না, ইহা শ্বীকার্ধ্য। 
তাহা হইলে যে সমর উহা শব্দে থাকে না, দেই সময়ে শব অনিত্-ত্বশৃন্ত হওয়ায় নিত, ইহা 
শ্বীকার্য। তখন শব্ধ নিত'ও নহে, অনিত্যও নহে, ইহা ত বলা বাইবে না। কারণ, অনিত্যত্বের 
অভাবই নিত্যত্ব। ম্ৃতরাং অনিত্যত্ব না থাকিলে তখন নিত্যত্বই স্থীকার্ধ্য। শবের নিত্যত্ব 
স্বীকার্ধয হইলে বাদী আর তাহাতে অনিত্যত্বের সাধন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর 
এইরূপ উত্তর প্নিত্যসম।” জাতি । উদয় নাঁচার্ষ্য প্রভৃতির মতে আরও বহু স্থলে বহু প্রকারে এই 
পনিত্যদমা” জাতির প্রয়োগ হয় ॥ কিন্তু ইহাও অপদুত্তর। কারণ, শবে অনিত্যত্ব সর্বদাই 
বিদাীমান আছে, এই পক্ষ গ্রহণ করিলে শবের অনিত)ত্ব শ্বীকূতই হয় । সুতরাং প্রতিবাদী শবে 
নিত্যত্বাপত্তি সমর্থনে যে হেতু গ্রহণ করিয়াছেন, উহ! নিত্যত্বের বিরুদ্ধ হওয়াক্জ নিত্যত্বের বাধকই হয়। 
যাহা বাধক, তাহা৷ কখনই স'ধক হইতে পারে না। ফলকথা, শবে সর্রদ! অনিত্যত্ব শ্বীকার 
করিয়া লইয়া, তদ্ৰার! তাহাতে নিতাত্বাপত্তি সমর্থন কর! যার না। আর শব্দে অনিতাত্ব অনিত্য, 
এই পক্ষ গ্রহণ করিয়াও তাহাতে নিতাত্ের আশত্তি সমর্থন করা যায় না। কারণ, শবের 
উৎপত্তির পূর্ব্বকালে এবং ধ্বংদকালে শব্দের সত্তাই না থাকায় তখন তাহাতে অনিত্যত্ব 
নাই অর্থাৎ নিত্যত্বই আছে, ইহা বল! যার না। ধর্মার সন্তা ঝতীত তাহাতে কোন ধর্মের 
সতা সমর্থন কর! ধার নাঁ। পরন্ত শব্ধে কোন কালে নিত্যত্বও আছে এবং কোন কালে 
অনিতাত্ব ও আছে, ইহাও বা যার না। কারণ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম 
অতএব পূর্বোক্ত উভয় পক্ষেই শবের নিতাত্বাপন্তি সমর্থন করা বয় না। ৩৬শ স্থৃতত 
দরষটব্য। 


২৫৪ হ্যায়দর্শন [€ম০, ১আও 


২৪ । কার্যযসমা_(সপ্তত্রিংশ সথত্রে ) 

বাঁদীর অভিমত হেতুকে অপিদ্ধ বলিয়া অনভিমত হেতুর আরোপ করিয়া, তাহাতে ব্যভিচার 
দৌঁষ প্রদর্শন করিলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম পকার্ধ্যসমা” জাতি । উদরননাচার্ধয প্রভৃতির 
মতে বাদীর পক্ষ, হেতু অথবা দৃষটান্তের মধ্যে যে কোন পদার্থকে অসিদ্ধ বলিয়া নিজে তাঁহার কোন 
সাধকের উল্লেখপুর্ব্বক তাহাতেও দৌ প্রদর্শন করিলে সেই উত্তর “কার্ধাসমা” জাতি । যেমন 
কোন বাঁদী *শবে ইনিত্যঃ প্রধত্বানস্ততীয়কত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি ন্যাক়্বাক্য প্রয়োগ করিলে 
প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্ের অনিত্যত্ব সাধনে যে প্প্রযত্বানস্তরীয়কত্ব” হেতু বলা হইয়াছে, 
উহা কি প্রযত্রের অনস্তর উৎপত্তি অথবা প্রধত্রের অনস্তর অভিব্যক্তি? প্রযত্বের কার্ধ্যত অনেক 
প্রকার দেখ। যায়। কোন স্থলে প্রযংতুর অনস্তর তজ্জন্ত অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তিই হয় 
এবং কোন স্থলে প্রবত্রের অনন্তর বিদ্যমান পদার্থের অভিব্যক্তিই হয়। সুতরাং প্রষত্বের অনস্তর 
শব্দের কি উৎপত্তি হয় অথব! অভিব্যক্তি হয়? কিন্তু প্রযত্রের অনস্তর শব্দের যে, উৎপত্তিই 
হয়, ইহ! অদিদ্ধ। কারণ, বাদী কোন হেতুর দ্বার উহ। সাধন করবেন নাই। স্থৃতরাং প্রবত্বের 
অনস্তর অভিব্যক্তিই তাহার অভিমত হেতু বুঝ। যায়। কিন্তু তাহা হইলে বাদীর এ হেতু 
অনিত্যত্বের ঝ/ভিচাঁরী হওয়ায়, উহ! অনিতাত্বের সাধক হয় না। কারণ, ভূগর্ভে জঙগাদি বহু 
পদার্থ বিদ্যমান আছে, এবং নানা স্থানে আরও অনেক নিত্য পদার্থ আছে, সেই সমস্ত 
পদার্গের প্রধত্বের অনন্তর উতৎপন্তি হয় না, কিন্তু অভিব্যক্তিই প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং 
চিরবিদামান বা! নিত্য পদার্থেরও প্রযত্বের অনস্তর অভিব্ক্তি হওয়ার বিষয্নতা সম্বন্ধে এ হেতু 
তাহাতেও আছে, কিন্তু তাহাতে বাদীর অভিমত সাধ্যধর্ম অনিত্যত্ব না থাকায় এ হেতু তাহার 
এঁ সাধাধর্ম্ের ব্যভিচারী । ফলকথা, বক্তার প্রধত্রজন্ত বিদামান বর্ণাযআ্মক শবের শ্রবণরূপ 
অতিব্যক্তিই হয়, অবিদ)মান এ শব্দের উৎপত্তি হয় না, ইহাই স্থীকার্য্য হইলে আর উহাতে 
অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত স্থলে পপ্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “কার্ধ্যনমা” জাতি । কিন্তু 
ইহাও অসদুত্তর। কারণ, যে পদার্থের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক কোন আবরপাদি 
থাকে, প্রত্বজন্ত সেই আবরণাদির অপদারণ হইলে সেই পদার্থের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু শবে 
যে কৌন আবরণাদি আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় শবের অভিব্যক্তিতে প্রধত্র হেতু 
বলা! যাক না। স্মৃতরাং শবের উৎপত্তিতেই প্রধত্ব ছেতু, ইহাই বলিতে হইবে । অর্থাৎ বক্তার 
্রযত্রজন্য বর্ণাজ্বুক শব্দের উৎপত্তিই হয়, ইহাই স্থীকার্ধ/। উক্ত যুক্তি অনুসারে পূর্বোক্ত স্থলে 
্রযত্রের অনস্তর উৎপত্তিই বাদীর অভিমত দিদ্ধ হেতু! সুতরাং বাদীর অভিমত এ হেতু অদিদ্ধও 
নহে, ব্যভিচারীও নহে। প্রতিবাদী ইহ! স্বীকার না করিলে প্রমাণ দ্বারা উহা খণ্ডন করাই তাহার 
কর্তব্য। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়! বাদীর অনভিমত হেতুকে হেতু বলিয়া, তাহাতে ব্যতিচার 
প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিমত পূর্বোক্ত হেতু হুষ্ট হইতে পারে না। ৩৮শ হুব্র 
জষ্টব্য। 
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( জাতির ) উদ্দেশ করিয়॥ পরে দ্বিতীর স্তর হইত ৪পশ সুর পর্যন্ত যথক্রমে ই সমস্ত জতির 
লক্ষণ বলিয়া, এঁ সমস্ত জাতি বে অসছৃত্তর, ইহাও সর্ধত্র পৃথক সষত্রের দ্বারা বুঝাইরাছেন। উহ্বাই 
জাতির পরীক্ষা। মহষির উদ্দে্ঠ এই যে, বে কারণেই হউক, জিগীবু প্রতিবাদিগণ পূর্বোন্ত 
নানা প্রকারে অসছুত্বর করিলে, বাদী সছুত্তর দ্বারাই তাহার খণ্ডন করিবেন। সুতরাং সর্বত্র 
জাত্যুত্তর স্থলে বাদীর বক্তব্য সহুন্তর মহর্ষি পৃথক্‌ স্তরের দ্বারা হুচন! করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
প্রতিবাদী পূর্বে ক্ত কোন প্রকার জাত্ত্তর করলে বাদী বন্দ সছবর দ্বার! উহ'র খণ্ডন করিতে 
অসমর্থ হইয়া, প্রতিবাদীর স্তায় জাতুয্তরই করেন, তাহ। হইলে সেখানে তাহার! উভয়েই নিগৃহীত 
হইবেন। তহ'দিগের দেই.বর্থ বিউা৫বক্যের নাম পকথাভ'দ”। যহর্ষি জাতি নিরপ.পর 
পরে ৩৯শ স্ত্র হইতে পাঁচ স্থত্রের দ্বারা দেই “কথাভ'দ” প্রদর্শন করিয়া, এই প্রথম আহ্ডিক 
সমাপ্ত করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা বুঝ 1 যাইবে । 

এখন এখানে পূর্বোক্ত সর্ধপ্রকার জাতির সাতটী অঙ্গ বুঝিতে হইবে ও মনে রাখিতে 
হষ্টবে। যথা--(১) লক্ষ, (২) লক্ষণ, (৩) উত্থান, ৫) পাতন, (৫) অবগর, (৬) ফল, (৭) মূল) 
তন্মধ্যে পূর্বোক্ত “সাধর্ঘ্মাসম।” প্রভৃতি চতুর্বংশতি প্রকার জাতিই লক্ষয। মহর্ষি এ সমস্ত 
লক্ষ্য নির্দেশ করিয়া যথাক্রমে উহ্বাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত সপ্তালের মধ্যে 
প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গ মহধি নিজেই বলিয়াছেন । তৃতীন্ন অঙ্গ “উত্থান” | যেরূপ জ্ঞ'নবশতঃ এ 
সমস্ত জাতির উ্িতি হয়, তাঁহা ই উত্থান অর্থাৎ জাতির উথিতিববীজ। চতুর্থ অঙ্গ “পাতন”। 
পাতন বছ্িতে কোন প্রকার হেত্বাভাসে নিপাতন। অর্থাৎ প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিয়া বাদীর 
কথিত হেতুকে যে, কোন প্রকার হেত্বাভাস ব! ছুষ্ট হেতু বলিয়া প্রতিপাদন করেন, তাহাই 
“পাতন”। পঞ্চম অঙ্গ “অবদর”। “অবসর” বলিতে প্রতিবাদীর জাতি প্রয়োগের অবদর। 
যে সময়ে যে কারণে প্রতিবাদী জাত্যুন্তর করিতে বাধ্য হুন, তাহাই উহ্বার অবসর) যে সময়ে 
প্রতিবাদী সভাক্ষোভাদিবশতঃ ব্যাকুলচিন্ত হইয়! বক্তব্য বিষয়ে অবধান করিতে পারেন না, তখন 
দেই অনবধানতারূপ প্রমাদবশত: এবং কোন স্থলে সছুন্তরের প্রতিভ। অর্থাৎ স্যুস্তি না! হওয়ায় 
প্রতিবাদী পরাজয় ভয়ে একেবারে নীরুব না থাকিয়া জাত্যুত্তর করিতে বাধ্য হন। স্মৃতরাং 
প্রমাদ ও প্রতিতাহানি সর্বপ্রকার জাতির পঞ্চম অঙ্গ “অবদর” বলিয়া কথিত হ্ইয়াছে। 
ষষ্ঠ অঙ্গ “ফল”। অর্থাৎ প্রতিবাদীর জাতি প্রয়োগের ফল। জাত্যু্তর করিয়! বাদী থব! 
মধ্যস্থগণের যেবপ ভ্রান্তি উৎপাদন করা প্রতিবাণীর উদ্দেশ্ত থাকে, দেই ভ্রান্তই তাহার .জাতি 
প্রয়োগের ফল। সপ্তম অঙ্গ “মৃল”। মুল বলিতে এখানে প্রতিবাদীর জাত্যুন্তরের ছুষ্টত্বের 
সূল। অর্থাৎ যারা প্রৃতিবাদীর হেতু ব| জাত্যুত্তরের ছুষ্টত্ব নির্ণর হয়। এ মুল দ্বিবিধ! 
সাধারণ ও অসাধারণ। তন্মধো শ্বব্যাধাতকত্বই সর্বপ্রকার জাতির সাধারণ ছুষ্টত্ব মূল। 
কারণ, প্রতিবাদী কোন প্রকার জাত্ুন্তর করিলে তুণ্যভাবে তাহারই কথানুসারে তাহার এঁ 
উত্তরও ব্যাহত হইয়া যায়। স্বতরাং সর্বপ্রকার জাতিই স্বঝাঘাতক বলিয়৷ ব্অসদৃভ্তর। 
্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ সর্বপ্রকার জাতিরই ছুষ্টত্ব স্থীকাধ্য হওয়ায় স্বঝ1ঘাতকত্বই উহার সাধারণ 
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ষ্ত্ব মূপ। অদাধারণ ছষ্টনব মূল ভ্রিবিধ_-(১) যুক্তাঙ্গ হীনত্ব,। (২) অধুক্ত অঙ্গের শ্বীকাঁর, 
এবং (৩) অবিষয়বৃত্িত্ব। ব্যাণ্তি প্রভৃতি যাহ! হেতুর যুক্ত অঙ্গ, তাঁছ!৷ জাতিবাদীর অভিমত 
হেতুতে না থাকিলে অথবা ভাতিবাদী কোন অযুক্ত অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত জাত্যুতর 
করিলে অথবা তাহার এ উত্তর প্রকৃত বিষয়ে সন্বদ্ধ না হইয়া, অন্য বিষয়ে বর্তমান হইলে তন্থারাও 
তাহার জাতুত্তরের ছুষ্টত্ব নির্ণয় হয়। তবে সর্বত্র সর্বপ্রকার জাতিতে তুল্যভাবে উহা! সম্ভব 
ন! হওয়ায় উক্ত যুক্তার্সহীনত্ব প্রভৃতি অদাধারণ ছষ্টত্ব মুল বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহর্ষি 


যে জাঁনিস__তাসছেজেলত _লল1৯/ তল কর ললিমাঁতছিল। ০৯ আহ ছানা ০৯ জিত ছ97ত 





























(সপ্তম অঙ্গ ) হৃচনা করিয়াছেন। যথাস্থ!নে তাহ! বাক্ত হইবে । ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ 
জাতির পূর্বোক্ত সপ্তাঙ্গ বাক্ত করিয়া বলেন নাই। পরবর্তী মহানৈয়াফিক উদয়নাচার্ধ্য অতি 
হৃক্্ বিচার করিয়া “প্রবোধসিদ্ি” গ্রস্থে পূর্বোক্ত সপ্তাঙ্গের এবং মহ্ষি-কথিত চতুর্বংশতি 
প্রকার জাতির আরও অনেক প্রকার ভেদের বিশদ ব্যাখ্য। করিয়াছেন। ত্র ও ভাষ্যাদিতে 
&ঁ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত না হওয়ায় এ সমস্ত অতি গুঢ়, তাই তিনি বিশদরূপে উহা বাক্ত 
করিয়া বলিয়াছেন, ইহাও শেষে পলক্ষ,ং লক্ষণমুখিতিঃ স্থিতিপদং” ইত্যাদি গ্লোকের দ্বার! 
বলিয়াছেন ৷ উনযনের খর গ্রস্থ মুদ্রিত হয় নাই। “তার্কিকরক্ষ।” গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক বরদরাজ 
জাতির পূর্বোক্ত সপ্তারঙ্গের বর্ণন করিয়াছেন» | কিন্ত তিনিও বাহুল্য ভয়ে সমস্ত অঙ্গের বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, “উত্থান”, “পাতন”, *ফল” ও “মুল”, এই চার্টী 
অঙ্গ পপ্রবোধদিদ্ধি” নামক “পরিণিষ্টে” বিস্তৃত আছে; অতএব এ শরন্থে পরিশ্রমশালী হইবে। 
অর্থাৎ উদকনাচার্ষে/র এ গ্রস্থে বিশেষ পরিশ্রম করিলেই উক্ত বিষয়ে সমস্ত তত্ব জান। যাইবে। 
ফলকথা, সর্বত্রই সমস্ত জাতির সাতটা অঙ্গ বুঝ! আবশ্তক। পরে আমর! যথাস্থানে ইহা প্রকাঁশ 
করিব। কিন্তু বাহুল্যভয়ে সর্বত্রই সমস্ত অঙ্গ প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। আমরাও এই 
পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাধ্য।র বরদরাজের স্তায় এখানে বলিতেছিত_-বয়ং বিস্তরভীরবঃ* ॥ ১॥ 





১। জক্ষাং লক্ষণমুণ্থানং পাতনাবসরৌ লং । বুলমিতাঙ্গমে হাসাং তত্রোক্তে লক্ষালক্ষণে 
প্রমাদঃ প্রতিভাহানিরানাসবসরঃ স্বৃতঃ। সৃলভং পরিশিষ্টেই্যাদ্বয়; বিস্তরভীরবঃ ॥ 
“অন্প্ছুথানবীজং, কুত্রচদ্ধেতবাভাসে নিপাঁতনং, প্রয়োগফলং দোবষযুলঞ্চেতি চতুষ্টয়ং পপ্রবোধসি দ্ধিপ্নমনে 


র্্ঘ 
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ভাষ্য । লক্ষণন্ত-₹_ 
অনুবাদ । লক্ষণ কিন্তু-_ 


সুত্র। সাধরখ্য-বৈধর্ধ্যাভ্যামুপসংহীরে তত্ব 
বিপর্যয়োপপত্তেও সাধর্্-বৈধন্্য-সমৌ ॥ ২। ৪৬৩৩ ।৯% 


অনুবাদ । সাধন্্য ও বৈধন্ত্য দ্বার “উপসংহার” করিলে অর্থাৎ সাধ্যধন্মীর 
স্থাপন করিলে, সেই সাধ্যধম্মীর ধর্মের অর্থাৎ বাদীর সাধনীয় ধর্্দের অভাবের 
উপপত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধন্মীতে তাহার সাধ্যধর্ম্ের অভাব সমর্থনোদ্দেশ্টে 
সাধন্দ্য ও বৈধন্দ্য ছার প্রত্যবস্থান। (১) “সাধন্্যম” ও (২) “বৈধন্মর্যসম* 


গ্রতিষেধ। 

বিবৃতি । সমান ধর্মের নাম পসাধর্ম)” এবং বিরুদ্ধ ধর্মের নাম * বৈধন্ম্য”। বাদীর গৃহীত হেতু 
তাহার পক্ষ ও দৃষ্টাত্ত, এই উভগ্জেই থাকিলে উচ্ভাকে এ পক্ষ ও দৃষ্টান্তের সমানধন্ম্ম বা! "সাধর্শয” বল! 
যায় এবং উহ্বার বিপরীত ধর্ম হইলে তাহাকে *বৈধর্ঘ।” বলা যায় শবৃত্রে উপসংহার” শবের 
অর্থ সংস্থাপন ব| সমর্থন। বাদী যে পদার্থকে কোন ধর্ম্বিশিষ্ট বলিয়া! সংস্থাপন করেন, সেই 
পদার্থকে বলে সাধ্যধল্মী। এবং দেই ধর্মকে বলে সাধ্যধরন্ম। যেমন “শব্দোইনিতাঃ” এইরূপ 
প্রতিজ্ঞ। করিলে সেখানে অনিত্যত্ববপে শব্দই সাঁধাধর্মী এবং শবে অনিত্যত্ব ধর্মই সাধাধর্্ম। 
হৃত্রে “তদ্বন্ম” শবের দ্বারা বাদীর দেই সাধাধন্সীর ধর্ম অর্থাৎ সাধাধন্্ম বা সংস্থাপনীর় ধর্মই 
বিবক্ষিত। প্বিপর্যযর” শবের অর্থ অভাব “উপপত্তি” শব্দের অর্থ এখানে উপপাঁদন। 
ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ “্তীদর্ঘ/” ব৷ নিমিন্ততা । স্থত্রের প্রথমোক্ত “সাধন্ম্যবৈধন্ম্যাভ্যাং” এই পদের 
পুনরাবৃত্তি এবং প্রথম অধ্যায়ের শেষোক্ত জাতির সামান্ত-লক্ষণন্থত্র হইতে পপ্রত্যবস্থানং” এই 


* প্ত"দিতি সাধ্পরমর্শ; | উপসংহীনকর্্মতয়া প্রকৃতত্বৎ। প্উপপত্রেশ্রিতি তাদর্ধে বঠী। “সাধনা 
বৈধন্্যাভামিত্যাবর্তণীয়ং | সামান্তলক্ষণন্থত্রাৎ প্রতাবন্থানপদমন্ুবন্তনীয়ং । লক্ষালক্ষণপদানাং যখ।সংখোন 
সম্বন্ধ; ।__তা্িকরক্ষা। কথমপ্রস্ততস্ত “তচ্শবেন পরামর্শ ইত্যত্রাহ--উপসংহারকর্মতয়েশতি। উপনংহারঃ 
সমর্থনং, তৎকর্মতয়। সমর্থনীয়ত্বেন । সামান্য নক্ষণন্থত্রাৎ” প্পাধর্ধ্বাবৈধর্দ্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিপ্রিত্যম্মাৎচ। 
“তাক্কিকরক্ষার" উক্ত সন্দর্ভের জ্ঞানপূর্ণকৃত টীকাঁ। “উপসংহারে” সাধান্তোপসংহরণে বাদিনা কৃতে তত্বন্মস্ত 
সাধ্যরূপধর্স্ত যো বিপর্যায়ো বাতিরেকন্তন্ত সাধর্মা ৈধর্্শাভ।ং কেবলাভ্যাং বাণ্ানপেক্ষাভ্যাং যছপপাদনং, ততো 
হেতোঃ সাধন্্া বৈধন্মানম। বুচোতে | তদর়মর্থঃ--বাদিন। অন্বয়েন বাতিরেকেণ বাঁ দাধ্ে সাধিতে প্রতিবাদিনঃ সাঁধর্্া- 
মাত্রপ্রবৃত্তহেতুনা তদ্ভাবাপাদনং সাধর্মামঃ |. বৈধর্ম্যমাত্রপ্রবৃহেতুনা তদভাবাপাদনং বৈধপ্দ্যসম:” | 
বিশ্বনাথবৃত্তি ৷ 
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পদের অনুবৃত্তি এই স্থত্রে মহ্ষির অভিমত। তাহ! হইলে প্পাধন্ম/বৈধন্ব্যাভ্যামুপসংহারে ত্র 
বিপর্য/য়োপপত্তেঃ সাধর্শ্যবৈধর্ম্যাস্যাং প্রত্যবস্থানং সাধর্র/বৈধন্ধ্যাদমৌ” এইন্ধপ স্থত্রবাক্যের দ্বারা 
তীর্থ বুঝা যায় যে, কোন বাদী কোন সাধনধ্য দ্বারা তাহার সাঁধাধর্মীর সংস্থাপন করিলে তর ধর্্মীতে 
সেই সাধাধর্ম্বের অভাব সদর্থন করিবার জন্ত এরূপ কোন সাধন্ম্য দ্বারা প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান 
বা প্রতিষেধ, তাহাকে বলে “পাধন্র্যদম” | এইরূপ বাদী কোন বৈধর্ম/ দ্বারা সাধ্যধর্মীর সংস্থাপন 
করিলেও পুর্বোক্তরূপে কোন সারের ছারা প্রতিবাদীর যে *প্রত্য স্থান,” তাহাও পদাধবশ্যদম 1” 
এবং বাদী কোন সাধন্ত্য ব৷ বৈধর্ঘ্য বারা তাহার সাধাধন্্সীর সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যর্দি কোন 
বৈধর্ম্য দ্বারাই বাদীর সেই সাধ্যধর্ম্ের অভাবের উপপাদনার্থ প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধ করেন, তাহা 
হইলে এ প্রতিষেধকে বলে “বৈদন্দ্মদম” | 

ভাষ্য । সাধন্ম্যেণোপসংহারে সাধ্যধর্মবিপর্ধ্যয়োপপত্তেঃ সাধন্ট্যে- 
ণৈব প্রত্যবস্থানমবিশিষ্যমাণং স্থাপনাছেতুতঃ লাধিশ্ট্যসমঃ প্রতিষেধঃ | 

নিদর্শনং-_ক্রিয়াবানাতআদ্রব্্ত ক্রিয়াহেতৃগুণযোগাৎ | দ্রব্য 
লোষ্টঃ ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তঃ ক্রিয়াবান্‌,_-তথা চাত্বা, তম্মাৎ ক্রিয়াবা”- 
নিতি। এবযুপসংহৃতে পরঃ সাধন্ম্যেণৈব প্রত্যবতিষ্ঠতে,_-নিস্তিয় 
আত্মা, বিভুনো দ্রব্যস্ত নিক্ত্িয়ত্বাৎ, বিভু চাঁকাশং নিক্রিয়ঞ্চ, তথা চাত্বা, 
তম্মানিক্ফ্রিয় ইতি । নচান্তি বিশেষহেতুঃ, ক্রিয়াবৎসাধন্থ্যাৎ ক্রিয়াবতা 
ভবিতব্যৎ ন পুনরক্রিয়সাধন্থ্যানিক্রিয়েণেতি।  বিশেষহেত্বভাবাৎ 
সাধন্স্যসমঃ প্রাতিষেধে! ভবতি। 

অনুবাদ। সাধন্ম্য দ্বারা উপসংহার করিলে অর্থাৎ কোন বাদী সাংন্দ্য হেতু ও 
সাধন্ম্য দৃষ্টান্ত দার! তাহার সাধ্যের সংস্থাপন করিলে সাধ্যধর্ম্রের অভাবের উপপাদনের 
নিমিত্ত অর্থাৎ বাদীর গৃহীত সেই পক্ষ বা ধন্মীতে তীহার সংস্থাপনীয় ধর্ট্রেরে অভাব 
সমর্থনোদেশ্টে ( প্রতিবাদিকর্তৃক ) স্থাপনার হেতু হইতে অবিশিষ্যমাণ অর্থাৎ বাদীর 
নিজপক্ষ স্থাপনে প্রযুক্ত সাধন্ম্য হেতু হইতে বিশেষণুগ্য সাধন্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান, 
“সাধন্ম্যসম”* প্রতিষেধ । 

উদাহরন, যথা __-( বাদী ) আত সক্রিয় । যেহেতু দ্রব্য পদার্থ আতার ক্রিয়ার 
কারণ গুণবত্তা আছে। দ্রব্য লো, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষট, সক্রিয়, আত্বাও 
তত্রপ,১ অর্থাৎ দ্রেব্য পদার্থ ও ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ, অতএব আত্ম! সক্রিয় । 








১। অন্তি বহাজ্বনঃ ক্রিয়াহেতুগুণঃ প্রধত্ৰোহষ্টং বা, লোষটন্তাপি ক্রিয়াহেতুগুণঃ স্পশবদ্বেগবদ্দ্রবাসংযোগ ইতি । 
সতাৎপর্যটাকা । 
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এইরূপে উপসংহৃত হইলে অর্থাৎ বাদিকর্তৃক আত্মাতে সক্রিয়ত্ব সংস্থাপিত হইলে 
অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী সাধন্দ্য দ্বারাই প্রত্যবস্থন করেন ( যথ| )-আত্মা নিশ্রিয়। 
যেহেতু বিভু দ্রব্যের নিক্ছিয়ত্ব আছে। যেমন আকাশ বিভু ও নিক্ষিয়। আত্মাও 
তদ্রপ, অর্থাৎ বিভু দ্রব্য, অতএব আত! নিক্কিয়। সক্রিয় দ্রব্যের ( লোফ্টের ) 
সাধর্ময প্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে, কিন্তু নিক্্িয় দ্রব্যের €( আকাশের ) সাধন্্য- 
প্রঘুক্ত আত্মা নিক্ষ্িয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর 
অভাববশতঃ “সাধর্্ম্যসম” প্রতিষেধ হয় । 


টিপ্লনী। পূর্কোন্ত চতুর্ববিংশতি জাতির মধ্যে প্রথমটীর নাঁম "সাধধ্ম।সমা” এবং দ্বিতীক্লটার 
নাম “বৈধর্শ্যদমা”। জাতি বিশেষ্য হইলে "সাধন্ম্যসঘা” ৪ “বৈধন্দ্যসমা” এইরপ স্ত্রীলিঙ্গ নামের 
প্রয়োগ হয় এবং প্প্রতিষেধ" বিশেষ্য হইলে প্দাধর্্মাম” ও ণবৈধর্শ্যদম” এইরূপ পুংলিঙ্গ নামের 
প্রয়োগ হয়, ইহা পূর্বে বনিয়াছি। মহর্ষি এই স্তরে “দাধর্শযবৈধর্মাপমে” এইবপ স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিধচনাস্ত 
প্রয়োগ না করিয়া, "সাধর্শ্যবৈধন্দ্যঘমৌ” এইরূপ পুংনিঙ্গ দ্বিবচনাস্ত প্রয়োগ করান প্রতিষেধই 
তাঁহার বুদ্িস্থ বিশেষা, ইহা বুঝা যায়। তাই বান্তিককার স্তরের শেষে “প্রতিষেধৌ” এই পদের 
পুর্ণ করিয়া “সাধশর্যনম” ও “বৈধন্্যদম” নামক ছুইটি প্রতিষেধই মহবির এই স্ত্রোক্ত লক্ষণের 
লক্ষ, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত চহুর্বিংশতি জাতি পপ্রতিষেধনামেও কথিত হইগাছে। 
মহর্ষির এই স্ৃত্রে এবং পরবর্তী অন্তান্ত স্থত্রে পুংলিঙ্গ “দম” শব্দের প্রয়োগ দ্বারাও তাহা বুঝা 
যায়। বাদী তাহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী উহার প্রতিষেধ বা! খণ্নের ভঙ্য যে 
উত্তর করেন, সেই প্রতিষেধক বাক্যরূপ উত্তরকেই এখানে এ অর্থে প্রতিবাদীর *প্রতিষেধ” বলা! 
হইয়াছে । উহাকে প্প্রত্যবস্থান” এবং “উপালস্ত”ও বল! হইয়াছে । বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন 
করিলে প্রতিবাদী যি কোন সাধর্শ্য দ্বারাই প্র পপ্রত্যবস্থান” ব| প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে 
তাহার এ গ্রতিষেধের নাম “সাধর্শযদম”। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত প্রথম হ্ুত্রভাষ্যেই “সাধর্শ্যসম” 
নামক প্রতিষেধের এই সামান্য শ্বরূপ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদী কোন সাধর্শ/ দ্বারা নিজপক্ষ - 
স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি রূপ কোন সাধর্শ্য দ্বারাই প্ররত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা 
প্রথম প্রকার “নাধর্শ্যদম” | এবং বাদী কোন বৈধন্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী 
যদি কোন সাধর্ময দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে দ্বিতীয় প্রকার “সাধন্্যসম” | 
এবং বাদী কোন সাধ্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বদি কোন বৈধ ঘারাই 
প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা প্রথম প্রকার "বৈধনদ্যসম” হইবে। এবং বাদী কোন বৈধ 
দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বনি এরূপ কোন বৈধন্থয দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাঁহা 
হইলে উহ হইবে দ্বিতীয় প্রকার “বৈধশ্্যদম”। মহর্ষি এই স্থাত্রের প্রথমে “সাধ্ম্যবৈধন্া ভ্যামুপ- 
সংহারে” এই বাকোর প্ররোগ করিরা, হহার দ্বারা পৃর্বোক্তরূপ দ্বিবিধ “সাধশ্ম)দম” ও বিবিধ 


২৬০ ন্যায়দর্শন [ ৫অ০, ১আঁ০ 


*বৈধধ্শ্যসম” : নামক প্রতিষেধয়ের লক্ষণ হ্ৃচন। করিয্জাছেন। প্রতিবাদী কেন এরক্রপ 
প্রত্যবস্থান করেন? তীহাঁর উদ্দেন্ত কি? তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,_-“তদ্বন্্মবিপর্য/য়োপ- 
পত্তেঃ” ৷ বাদীর সাধ্য ধর্মহি এখানে প্তত্বন্্” শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। তাই ভাষা- 
কার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-সীধ্যধর্ম্মবিপর্য/য়ৌপপন্ভে১” | বাদীর সাধনীয় অর্থাঞ্থ সংস্থাপনীর় 
ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী এবং তাহাতে সংস্থাপনীয় ধর্ম, এই উভয়ই *সাধ্য” শব্ধের দ্বারা কথিত হইয়াছে এবং 
প্ধর্ম” শৰের পৃথক উল্লেখ থাকিলে “সাধ” শব্দের দ্বার। ধর্মিরূপ সাধ্যই বুঝ| যায়, ইহা ভাষাকার 
প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৬৪৬৭ পৃষ্ট| ত্রষ্টব্য)) তাহা হলে মহ্ষির এ 
কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্পীতে তীছার সাধনীয় বা সংস্থাপনীয় ধর্মের 
অভাব সমর্থনোদ্দেশ্তেই এরূপ প্রত্যবস্থান করেন। বাদীর হেতুতে সংপ্রতিপক্ষদোষের উদ্ভাবনই 
তাহার মূল উদ্দেস্ত। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির এই স্তর দ্বারা পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার "সাধন্ম্যদম” 
নামক প্রতিষেধের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে প্নিদর্শনং” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বার! উহার উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন। প্নিদর্শন” শের অর্থ উদাহরণ | 

ভাষ্যকার এ উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রথমে কোন বাদীর প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ 
্যায়বাকযের উল্লেখ করিয়াছেন। থা,_-কোন বাদী আত্মাতে সক্রযবত্ব ধর্মের উপসংহার 
অর্থাৎ সংস্থাপন করিবার উদ্দেস্তে বলিলেন, প্রতিজ্ঞা ) আত্ম। সক্রিয় । (হেতু) যেহেতু জ্রব্য 
পদার্থ আত্মার ক্রিয়ার কারণ গুণবন্তা আছে। ( উদাহরণ) প্রব্য পদার্থ লোষ্ট, ক্রিয়ার কারণ গুণ- 
বিশিষ্ট সক্রিয়। (উপনয় ) আত্মাও তদ্র, অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট ড্রব্য পদার্থ । 
( নিগমন ) অতএব আত্ম! সক্রিয় । বাদীর কথা এই যে, যে সমস্ত দ্রব্য পদার্থে ক্রিয়ার কারণ 
গুণ আছে, সেই সমস্তই সক্তরিয়। যেমন কোন স্থানে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে স্পর্শ ও বেগবিশিষ্ট 
দ্রব্যের সহিত সংযোগজন্য এ লোষ্টে ক্রিয়া জন্মে। স্থুতরাং এঁ সংযোগবিশেষ এ লোষ্টে 
ক্রিয়ার কারণ গুপ। এইরূপ আত্মাতে যে প্রযত্র ও ধর্মাধর্মরূণ অনৃষ্ট আছে, উহাও ক্রিয়ার 
কারণ গুপ বলিয়া কথিত হইয়াছে১। স্ৃতরা ক্রিয়ার কারণ গুণবত্ত। লোষ্টের স্তায় আত্মাতেও 
বিদ্যমান থাকায় উহ! লোষ্ট ও আত্মার সাধন্ম্য বা সমান ধর্্ম। সুতরাং উহার দ্বারা লোষ্ট 
ৃষ্টাত্তে আত্মাতে সত্রিযত্ব অনুমান করা যায়। এ অন্ুমানে ক্রিগ্জার কারণ গুণবতা, সাধন 
হেতু। লোষ্ট, সাধর্ময দৃষ্টান্ত বা অনবণ দৃষ্টাস্ত। কারণ, উক্ত স্থলে যে যে দ্রব্য ক্রিয়ার কারণ- 
গুপবিশিষ্ট। সেই সমস্ত দ্রবাই সক্রিয়, যেমন লোষ্ট, এইরূপে উক্ত হেতুতে সক্রিযদ্বের ব্যাপ্তি 
প্রদর্শন করিয়া, বাদী এরূপ অনুমান করেন এ ব্যান্তিকে অন্বরবাপ্তি বলে। বাদী উক্তরূপ 
সাধর্শ্য দ্বার! অর্থাৎ লোষ্ট ও আত্মার সমান ধর্ম ক্রিয়ার কারণগুণবস্তারপ হেতুর দ্বারা আত্মাতে 
সক্রিয়ত্বরূপ সাধ্যধর্ম্ের উপসংহার (সংস্থাপন ) করিলে, প্রতিবাদী তখন আত্মাতে এ সক্রিযতব 








১। বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম অধায়ে মহবি কণাদ ভ্রবোর ক্রিয়ার কারণ গুণসমুহেয়্ বর্ণন করিয়াছেন। 
তদনুসারে প্রাচীন বৈশেষিকাচ্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,--পগুরত্ব-দ্রবত্ব-বেগ-প্রধব-ধরমা ধর্দ-সংযোগবিশেধা ক্রিয়া" 
হেতবঃ”।-প্রশস্তপাদভাষা, কাশী সংস্করণ, ১০১ পৃষ্ঠা । 


২য় হথ০] বাৎস্তায়িনভাষ্য ২৬১ 


ধর্মের বিপর্ধ্যর ( নিক্দ্িয়ত্ব ) সমর্থন করিবার উদ্দেগ্তে বলিলেন,_- প্রতিজ্ঞা) আস্ম! নিক্রিয় | 
(হেতু) কারণ, বিভুদ্রবোর নিক্রিরত্ব আছে অর্থাৎ আত্মাতে বিভূত্ব আছে। (উদাহরণ ) 
যেমন আকাশ বিভু ও নিক্কি্। (উপনর) আত্মাও তন্জরপ অর্থাৎ বিভুত্রবা। ( নিগমন) 
অত এব আত্মা নিক্ক্িয়। 

গ্রতিবাদীর কথা এই যে, আত্মাতে যেমন সক্রি্ন লোষ্টের সাধন্ম্য আছে, তন্দরপ নিষ্রিয় 
আকাশের সাংন্দ্য৪ আছে) কারণ, আম্মাও আকাশের হ্যায় বিভ। সুতরাং বিভূত্ব শী উভয়ের 
সাধন্দ্য। কিন্ত বিহু মাত্রই নিক্্ির) সুতরাং "আত্ম! নিক্কিয়ে। বিভূত্বাৎ, আকাঁশবৎ” এইরূপে 
অনুমান দ্বার! আত্মাতে নিক্রিপত্ব দিদ্ধ হইলে উহাতে সক্তরিযত্ব সিদ্ধ হইতে পাঁরে না। সক্রিয় 
লোষ্টের সাধন্দ্য প্রযুক্ত আত্ম! সক্রিনই হইবে, কিন্ত নিক্রি্ আকাশের সাধ প্রযুক্ত আত্ম! নিক্ষির 
হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। একতর পক্ষের নিশ্চারক হেতুই এখানে পবিশেষ হেতু” 
শব্দের অর্থ। যদিও জাতি প্রয়োগ স্থলে এক পক্ষে বিশেষ হেতু থাকে, কিন্তু জীতিবাদী প্রতিবাদী 
উনয় পক্ষেই বিশেষ হেতু নাই বলয়! উভয় পক্ষে সাম্য প্রদর্শন করেন। উহা! বাস্তব সাম্য নহে» 
কিন্ত উহাকে বলে, প্রতিবাঁদীর আভিমানিক সাম্য। অর্থাৎ প্রতিবাদী ধরর্ূপ সামোর অভিমান 
করিয়া উদ প্রদর্শনের জন্তই খ্ররূপ উত্তর করেন। প্রতিবাদী থে উয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাব 
বল্নে, উহাই ভাষ্যকারের মতে জীতি প্রুয়াগ স্থলে উভয় পক্ষে প্রতিবাদীর আভিমানিক সাম্য এবং 
উহাই পনাধন্ধ্যদম” প্রভৃতি নামে “সম” শবের অর্থ। তাই ভাঁধাকার পরে এখানে উহাই ব্যক্ত 
করিতে বলির়াছেন,--“বিশেষহেত্বভাবাঁৎ সাধর্্মাসমঃ প্রতিষেধো ভবতি” । এবং পূর্বে "সাধন্ম্য- 
সম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিতে “অবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতুতঃ” এই বাক্যের দ্বারা এরূপ 
সাম্যই প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব ইহা কথিত হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত উদাহরণে বাঁদী আত্ম! ও লোষ্টের সাধন্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবভা) দ্বারা আত্মাতে 
সক্রিযত্ব ধর্মের উপসংহার করার, এবং প্রতিবাদীও আত্মা ও আকাশের সান্ময ( বিভূত্ব) দ্বারাই 
এরন্প প্রত্যবস্থান করায়, প্রতিবাদীর এ উত্তর ভাষ্যকারের মতে পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার “সাধন্ম্যসম” 
কিন্ত প্রতিবাদী যে বিভুত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিক্রিঃত্বের অনুমান করিয়াছেন, এ বিভূত্ব ধর্ম 
নিক্ষিঃত্ের ব্যাপ্য। কারণ, বিভু দ্রব্মাত্রই নিক্কিয, ইহা বাদীর হ্বীকার্ধ্য। সুতরাং প্রতিবাদী 
এঁ হেতু ছুষ্ট না হওয়ায় তাহার এ উত্তর সছুত্তরই হইবে, উহা! অসছুত্তর না হওয়ায় ভাষ্যকার উহাকে 
প্দাধর্্মাদম” নামক জাত্যুন্তর কিরূপে বলিয়াছেন ? ইহা বিচার্য। বার্তিককার উদ্দ্তকর 
পূর্বোক্ত কারণে ভাঁষ্যকারোন্ত এ উদাহরণ উপেক্ষ। করিয়া৯ অন্য উদা€রণ বলিয়াছেন যে, কোন 
বাঁদী “শবোইনিত্যঃ, উৎপত্ভিধর্মকত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রর্গ করিলে, প্রতিবাদী ষদি বলেন 
যে, অনিত্য ঘটের সাধর্ম প্রযুক্ত শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহ! হইলে নিত্য আকাশের সাধ্ম্ প্রযুক্ত 
শব নিত্য হউক? কারণ, আকাশের স্যার শববও অমূর্ত পদার্থ। স্তরাং অমূর্ভত্ব অর্থাৎ অপরি- 





১। অত্রচ সাধনমাভাসদুত্তরঞ্চ ন জানত, বিভুহস্তাকরিয়ন্েন স্বভাবতঃ প্রতিদন্ধাৎ ৬তনৈতছুপেক্ষয বার্তিককার 
উদদাহরণান্তরমাহ --_তাৎপর্ধাটাকা | 


২৬২ ন্যাঁয়দর্শন [ ৫অ০, ১আ০ 


চ্িনত্ব আকাশ ও শববের সাধর্ঘ্য। তাহা হইলে “শবে! নিত্যঃ অমূর্তত্বাৎ আকাশবৎ” এইরূপে 
অনুমান করিয়া, এ অনূর্ভতব হেতুর দ্বারা শবে নিত্যত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না? প্রতিবাদীর এইরূপ 
উত্তর উক্ত স্থলে প্রথম প্রকার *সাধন্দ্যসম” ৷ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অমূর্তত্ব হেতু 
নিত্যত্বের ব্যাপ্য নহে। কারণ, অনিত্য গুণ ও ক্রিয়তেও অমূর্তত্ব আছে। সুতরাং প্রতিবাদীর 
এ হেতু ব্যভিচারী বনিয়া হুষ্ট হওয়ায় তাহার এ উত্তর অসদুত্তর। সুতরাং উহা প্জাতি” হইতে 
পারে, ইহাই উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্ধয। জয়ন্ত ভট্ট, বরদরাজ, শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
প্রভৃতিও এখানে উক্তরূপ উদ্াহরণই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নাস্তিববাদী ছুষ্ট হেতুর প্রয়োগ 
করিলে তাহাকে শীঘ্র নিরস্ত করিয়া বিতাড়িত করিবার জন্ত স্থলবিশেষে যে নির্দোষ হেতুর দ্বারাও 
“জাতি” প্রয়োগ কর্তব্য, ইহা জয়ন্ত ভষ্টও বলিয়াছেন এবং এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণের দ্বারা 
তাঁহা নমর্থন করিয়াছেন১। পতর্কসংগ্রহদীপিকা”র টীকায নীপকণ্ঠ ভষ্টও পূর্বোক্ত *সাধন্ম্যমম” 
প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকাঁরোক্ত উদাহরণই গ্রহণ করিয়াছেন । 

পরন্ত বার্তিককার উদ্দ্যোত কর ভাষ্যকারোক্ত এ উদাহরণকে পূর্বোক্ত কারণে উপেক্ষা করিলেও 
পরবর্তী মহানৈয়ারিক উদয়নাঁচার্ধ্য পপ্রবোধসিদ্ি” গ্রন্থে স্থপবিশেষে সাধ্য ধর্সের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সৎ 
হেতুর দ্বারা! প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থানকেও এক প্রকার “সাধন্্ঃদম।” জাতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 
তদনুসারে মহামনীবী মৈথিল শঙ্কর মিশ্র * সাধ্ম্যদমা”জাতিকে “সদ্বিষয়া”ঃ প্অসদ্বিষ্কা” এবং 
*অনদুক্তিকা” এই তিন প্রকার বলিয়া! উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেনং। তন্মধ্যে 
এখানে ভাঘ্যকারোক্ত উদাহরণস্থলে অসছুক্তিকা “াধন্্যদমা” বলা যায়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে যদিও 
প্রতিবাদীর গৃহীত বিভূত্ব হেতু তীহার সাধ্য ধর্ম নিক্করিরত্বের ব্যাপ্য, সুতরাং উহ! আত্মাতে 
নিক্রিয়ত্ব সাধনে সৎহেতু, এ হেতুতে কোন দৌষ নাই। কিন্ত এ স্থলে প্রতিবাদীর এব্দপ উক্তিতে 
দৌষ আছে, উহ এ স্থলে তীহার সতুক্তি নহে, এ জন্ত তাহার এরূপ উত্তরও সহৃত্তর বলা যায় নাঃ 
উহাও জাত্যু্তর। তাৎপর্য; এই যে, বাদী স্থলে ক্রিয়ার কারণ গুণবন্তাকে হেতু করিয়া» তদ্দ্বারা 
লোষ্ দৃষ্টান্তে আত্মাতে সক্রিয়ত্তের সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আত্মাতে ক্রিয়ার কারণ যে গুণ 
(প্রধত ও অদৃষ্ট ) আছে, তাহা অন্তত্র ক্রিয়া উৎপন্ন করে। আত্মাতে বিভুত্ববশত; ক্রিন্বা জন্মিতে 





১। মুমুক্ষুং প্রতি চ শান্্রাস্তাদক্রমোন তদপেক্ষয়া সাধনাভামবিষয় এব জাতিপ্রয়োগঃ | অতএব চ ভাষ্যকৃত। 
প্রথমং সাধনাভ।ন এব জাতুাদাহরণং দশিতম্‌ !-স্ঠায়মপ্ররী, ৬২১ পৃষ্ঠ। | 

২। তত্র প্রথমং দাধর্দাসম! যথা, সা চৈবং প্রবর্ততে। “শব্দোহনিতঃ কৃতকত্বাদ্ঘটব” দিতি স্থাপনায়।ং যদি ঘট- 
সাধর্দযাৎ কৃতকত্বাদয়ম নিতো হস্ত আকাশসা বর্শা প্রমেত্থা নিত্য এব কিং ন স্তাদি ত। ইয়ঞচ সন্ধিষয়া, স্থাপনায়াঃ সম্যক্- 
ত্বাৎ। 'অথাস দ্বিষয়া, "শব্দে! নিতাঃ শ্রাবণত্বাৎ : শব্দ তববৎ”, ইত,ত্র অসমীচীনায়াং স্থ।পনায়াং অনিত্যসা ধর্দ্যাদনিতা এব 
কিংণস্তাদিতি। পঅসছুক্তিকা” তৃতীয়া, পনিতাঃ শব্দঃ আব্ণত্।”দিতি প্রযুক্তে শাবণন্থান্িত/সাধন্্যদ্যদি নিতাত্তদা 
বুঁতকহাদনিতাস ধর্ম (দানা এন কিং ন স্তািতি। উক্তিমাত্রমত্র দুসাং, নতু সাধনমপি। যদ্াপাসদুক্তিকায়া 
মসদ্বিষয়ত্তধৌৰাং, তথাপু[ক্তিদে।যাদপি জাতিঃ লগ্বতাতি গদর্শনাখং প্রক।রত্রয়।ভিধ।নমকরে।ৎ।__ শঙ্কর মিশ্রকৃত 
প্বাদিবিনোদ” | 


২য় হু০] বাঁৎস্তায়নভাষ্য ২৬৩ 


পারে না। বিভুত্ব ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধকের অভাবও কার্য্ের অন্যতম কারণ । 
সুতরাং এঁ কারণের অভাবে আত্মাতে ক্রি জন্মে না। সুতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণ থাকিলেই যে 
সেই সমস্ত পদার্থ সক্রির, ইহা বলা যায় না। ক্রিয়ার কারণ গুণবন্ত! সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য নহে, 
ব্ভিচারী। বাদী এ ব্যভিচারী হেতুর দ্ব'র! আত্মাতে সক্রিঘ়ত্বের সাধন করিতে পারেন 
না। উত্ত স্থলে প্রতিবাদীর প্রথমে এই সমস্ত কথাই বলা উচিত। অর্থাৎ, বাদীর এঁ হেতুতে 
ব্যভিচার দোষের সমর্থন করিয়া, উহ থে আত্মাতে সক্তিয়ত্বের সাধক হয় না, ইহা বলাই প্রথমে 
তাহার বর্তৃব্য। কিন্তু তিনি উহা না বলিয়া, এ স্থলে বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আয্মতে নিক্ষিত্তের 
সংস্থাপন করিয়! প্রত্যবস্থান করার উহার এ উক্তি দু, উহা! সছুক্তি নহে। সুতরাং তাহার 
& উত্তরও এ জন্ত জাত্যুন্তরের মধ্যে গণ্য। উক্ত স্থলে উহা! অদছুক্তি ক1 "সাধশর্যসম।”। শঙ্কর 
মিশ্র শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যদ্দিও “অদছুক্তিকা” সাধন্ম্যবমা ও অবশ্যই অপদ্ধিষগ্না হইবে, কারণ, 
এ স্থুলে বাদীর স্থাপনা সমীচীন নহে অর্থাৎ বাদীর হেতু নির্দোষ নহে, কিন্তু তথাপি উক্তিদোষ- 
প্রযুক্তও যে, জাতি সম্ভব হয়, ইহ! প্রদর্শনের জন্ত উক্তরূপ প্রকারত্রয় কথিত হইয়াছে । উদসনাচার্ষ্যর 
অন্তান্ত কথা পরে ব্যক্ত হইবে 
ভাষ্য । অথ বৈধন্ধ্যসমঃ_ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তো লোষ্টঃ পরিচ্ছিন্নো 

দৃষ্টঃ ন চ তথাত্মা, তন্মান্ন লোষ্টবহ ক্রিরাবানিতি। ন চাস্তি বিশেষহেতু, 
ক্রিয়াবসাধন্ম্যাৎ ক্রিয়াবত| ভবিতব্যং, ন পুন? ক্রিয়াবদৃবৈধন্থ্যাদক্রিয়ে- 
ণেতি। বিশেষহেত্বভাবাদবৈধন্ম্যসমঃ 

অনুবাদ । অনন্তর "বৈধন্দ্যসম” (প্রদশিত হইতেছে )-_ক্রিয়ার কারণ গুণ- 
বিশিষ্ট লোষ্ট পরিচ্ছিন্ন দেখা যায়, কিন্তু আত্মা তদ্রুপ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন নহে । অতএব 
আত্ম। লোষ্ের ন্তা সক্রিয় নহে। সক্রিয় পদার্থের সাধূরময প্রযুক্ত আস্থা! সক্রিয় 
হইবে, কিন্তু সক্রিয় পদার্থের বৈধর্্ময প্রযুক্ত আত! নিক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ 
হেতু নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে) “বৈধর্ম্যসম” প্রতিষেধ 
হয়। 

টিগ্লনী। ভাষ/কার প্রথমে “সাধন্ম্যসম” নামক প্রতিষেধের (জাতির) একপ্রকার উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়া, পরে দ্বিতীয় *বৈধর্ম্াসম” নামক প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পূর্বোক্ত 
স্থলে বৈধন্দ্য দ্বারা প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন। কার, বাদী কোন সাধন্থ্য 
অথবা বৈধর্ম দ্বার! নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধন্ম্য দ্বারাই 
প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে “বৈধর্ঘ্ব)সম” প্রতিষেধ। প্রত্যবস্থানের ধঁরূপ 
ভেরবশতঃই “নাধন্ম্যদম” ও *বৈশর্যসন” নামক প্রতিষেধের ভেদ স্বীরূত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
কোন বাদী “আত্ম! সক্রিদঃ ক্রিয়াহেতুগুবন্ধাৎ, লোষ্টব” এইরূপ প্রয্নোগ করিয়া, আত্মাতে 
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লোষ্টের সাধর্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবন্তা ) দ্বারা দক্রিয়ত্তের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি 
বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট যে লোষ্ট, তাহা ত পরিচ্ছন্ন পার্থ, কিন্ত আম্ম। অপরিচ্ছিন্ন 
পদার্থ, সুতরাং আত্মাতে লোষ্টের বৈধর্্য অপরিচ্ছিননত্ব থাকায় আন্মা লোষ্টের স্টায় সক্রিয় হইতে 
পারে না। পরন্ক লোষ্টের বৈধন্ম্য এ অপরিচ্ছিননত্ব হেতুর ছারা (আত্ম! নিক্ষিরোইপরিচ্ছিনত্বাৎ 
এইরূপে) আত্মাতে নিশ্তিগ্ত্ব দিদ্ধ হইতে পারে। সক্রিয় পদার্থের সাধ্য প্রযুক্ত আস্ম! সক্রিয় 
হইলে উহার বৈধর্ঘাপ্রযুক্ত আত্ম। নিক্কিন কেন হইবে ন'? এমন কোন বিশেষ হেতু 
নাই, বদ্দ্ধার সক্রিয় লোষ্টের সাধন প্রযুক্ত মাত্ম। সক্র হইবে, কিন্তু উহার বৈধন্থ্য প্রযুক্ত 
নিক্রি্ হইবে না, ইহ। নিশ্চর করা যার। উদ্ত স্থলে প্রতিবাদী এইরূপে সক্কির লোষ্টের 
বৈধর্্য অপরিচ্ছিন্নত্বকে হেতু করিয়া, তদ্দ্বারাই এরূপ প্ররত্যবস্থান করায় উহা “বৈধর্ত্যপম” 
নামক প্রতিষেষ। ভাষ্যকারের মতে উত্ত স্থলেও বিশেষ হেতুর অভাবই উভর প্রয়োগে প্রতি শদীর 
আভিমানিক সাম্য। তাই পরে উহাই ব্যক্ত করিতে তিনি বলিয়াছেন,--বিশেষহেত্বভাবাদ্দৈধনশ্য- 
সম£” | এখানেও লক্ষ্য কর! আবগ্তক যে, ভ'্যকারোক্ত এই উদাহরণে প্রতিবাদী অপরিচ্ছিনত্ 
হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিক্রি১স্বের সংস্থাপন করিলে এ হেতু ছুষ্ট নহে। উহ! নিক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য। 
কারণ, অপরিস্ছিন্ন পদার্থমাত্রই নিক্ষি্ন। স্বতরাং উদ্দেতকরের মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর 
খীরূপ উত্তর জাতি হইতে পার না। তই তিনি তীহার পূর্বোক্ত “শবেহনিতা১” ইত্যাদি 
্রয়োগস্থলেই “বৈনঘ্যমম” প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন) কিন্তু পূর্বোক্ত যুক্তি 
অনথসাবে ভাষাকারোক্ত এই উদাহরণেও অসহ্ক্তিকা *বৈধন্দ্যপম” বুঝিতে হইবে | উদয়নাচার্যয 
প্রভৃতিও ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। “তর্কদংগ্রহণীপিকাস্র টীকায় নীলক ভট্টও 
ভাষ্যকারোক্ত এই উদাহরণ গ্রহণ করিদাছেন। 

ভাষ্য । বৈধান্ম্যেণ দা নিক্ক্ি় আত্মা, বিভুত্বাৎ ক্রিয়াবিদ্‌- 
দ্রব্যমবিভু দৃষ্টং, ঘা লোষ্টঃ ন চ তথাস্রা, তন্মানিক্রিয় ইতি ত। বৈধন্ম্েণ 
প্রত্যবস্থানং_ নিক্কি়ং দ্রব্যমাকাশং ক্রিয়াহেতুগুণরহিতং দৃষ্টং, নচ তথাত্মা, 
তণ্মান্ন নিক্ক্রির ইতি। নচাস্তি বিশেষহেতৃঃ ক্রিয়াবদৈধন্থ্যানিক্রিয়েণ 
ভবিতব্যং ন পুনরক্রিয়বৈধন্থ্যাৎ ক্রিয়াবতেতি। বিশেষহেত্বভাঁবাদ্‌- 
বৈধন্ম্যলমঃ | 

অন্ধুবাদ। বৈধন্ম্য দ্বার উপসংহার অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপন, যথ! - আত 
নিক্ষিয়, যেহেতু বিভুত্ব আছে, সক্রিয় দ্রব্য অবিভু দেখ। যাঁয়, যেন লোফ্ট। কিন্ত 
আত্মা তজ্রপ অর্থাং অবিভু ভ্রব্য নহে, অতএব মাত্মা নিক্কিয় । বৈশ্য দ্বারা 
পরত্যবস্থান যথা__নিষ্ছিয় দ্রব্য আকাশ ক্রিয়ার কারণ গুণশৃষ্ঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত! 
তন্রপ অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণশৃন্ নহে, অতএব আত! নিক্রিয় নহে। সক্রিয় 
দ্রব্যের বৈধর্্যপ্রযুক্ত আত্ম! নি্রিয় হইবে, কিন্তু নিক্ছিয় দ্রব্যের বৈধর্্ প্রযুক্ত 


বি 
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সক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাঁববশতঃ 
€ উক্ত স্থলে ) “বৈধন্ম্যসম” প্রতিষেধ হয় । 

টিগ্রনী। বাদী কোন দাধর্শ/ দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করলে প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত 
কোন বৈশ্য দ্বারাই প্রত্যবস্থন করেন, তাহ! হইলে উহা প্রথম প্রকার “বৈধর্ম্যসম” | এবং 
বাদী কৌন বৈধন্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্ম্য 
দ্বারা প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহ! দ্বিতীয় প্রকার “বৈধর্শ্দম” ৷ ভাষ্যকার প্রথমে 
পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার “বৈধন্ম্যদমে”র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে দ্বিতীর প্রকার ণবৈধন্ম্য- 
মমে”র উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রথমে বাদীর বৈধর্শ্য দ্বার উপসংহার প্রদর্শন করিয়াছেন। 
যেমন কোন বাদী বলিলেন,--( প্রতিজ্ঞ!) আত্ম! নিষ্করিয়। (হেতু) যেহেতু বিভূত্ব আছে। 
( উদাহরণ ) সক্রিদ দ্রব্য অবিভূ দেখা যায়, যেমন লোষ্ট | ( উপনগ্ন) কিন্তু আত্ম! অবিভু দ্রব্য 
নহে। (নিগমন ) অতএব মাতম! নিক্ষিন। এখানে আত্মার নিক্ষিঃত্ব সাধনে বাদী যে বিভূত্বকে 
হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা! বৈধন্ম্যছেতব। কারণ, যে থে দ্রব্য নিক্ষি্ন নহে অর্থাৎ সক্রিয়, 
সেই সমস্ত দ্রব্য বিভূ নহে, যেনন লোষ্ট, এইরূপে বাদী এ স্থলে যে লোষ্টকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন, উহ! বৈধ দৃষ্টান্ত । বিভূত্ব হেতু এ লোষ্টে না থাকায় উহা! লোঙের বৈধন্্য। সুতরাং 
উক্ত স্থলে বিতুত্ব হেতুর দ্বারা আস্মাতে বাদীর যে নিক্রিয়ত্বের উপসংহার, উহা! বৈধর্শ দ্বার! 
উপসংহার। তাই বাদী পরে আত্ম। অবিভু দ্রব্য নহে, এই কথ| বলিয়া উক্ত স্থলে বৈধন্ম্যোপনয় 
বাক্য প্রদর্শন করিক্াছেন। বৈধন্ম্যহেতু প্রভৃতির লক্ষণাদি প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে 
(প্রথম খণ্ড, ২৫৪--৮২ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )) ভাষাকাঁর উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদীর বৈধন্্য দ্বারা 
প্রতাবস্থান প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নিক্রিন্ন দ্রব্য যে আকাশ, তাহা! ক্রিয়ার কারণ গুণশৃন্ত, 
কিন্তু আত্ম! ত্রপ নহে, অর্থাৎ আত্ম! ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট। সুতরাং আত্ম! নিজ্ঞিপ্ন নহে। 
অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি আত্মাতে বাদীর সাধ্যধর্ম নিক্ষিগত্বের অভাব (সক্রিয়ত্ব ) সমর্থন 
করিবার জন্য বলেন যে, নিক্ষিন দ্রব্য আকাণে ক্রিগ্ার কারণ কোন গুণ নাই। কিন্তু আত্মাতে 
ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে। নুতরাং আত্ম। সক্রিয় কেন হইবে না? অর্থাৎ আত্মাতে যে বিভূত্ব 
আছে, উহা সক্রিয় লোষ্টে না থাকায় উহ! যেমন এঁ লোষ্টের বৈধন্ম্য, তদ্রপ আত্মাতে যে ক্রিয়ার 
কারণ গুণবন্তা আছে, উহ! নিক্ষিয় আকাশে না থাকায় উহা! আকাশের বৈধন্্য। তাহ। হইলে 
ত্মাতে যেমন সক্রিয় দ্রব্যের বৈধন্্না আছে, তদ্রপ নিক্রিয় দ্রব্যেরও বৈধশ্ম্য আছে। তাহ! 
হইলে যদি সক্রিয় দ্রবের বৈধধ্্য প্রযুক্ত আত্ম! নিক্ষ্ি্ন হয়, তাহ! হইলে নিক্ষির দ্রব্যের বৈধশ্ম্য- 
প্রযুক্ত আত্ম! সক্রিন্ন কেন হইবে না? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, যদ্দ্বারা আত্মা সক্রিপ্ 
দ্রব্যের বৈধন্ময প্রযুক্ত নিক্রিমই হইবে, কিন্তু নিষ্র্ির দ্রব্)র বৈধম্থ্য প্রযুক্ত সক্রিয় হইবে না, 
ইহা নিশ্চয় করা ঘায়। প্রতিবাদীর এইবপ প্রত্যবস্থান বা উন্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় প্রকার 
“বৈধন্দ্যসম” । কারণ, উক্ত স্থলে বাদী তাহার গৃহীত দৃষ্টান্ত লোস্টের বৈধন্থ্য বিভূত্বকে হেতু 
করিয়া, তদদ্বারা আত্মানে নিক্কিয্বত্থের উপনণ্তার ( সংস্াপন ) করিলে প্রতিবাদী “আত্মা সক্রিরঃ 

৩৪ 


২৬৬ ্যায়দর্শন [*মণ, ১আঁও 


করিরাহেতুণ্ডণববাৎ, লোষ্টব২” এইরূপ প্রয়োগ করিঘ্া, আকাশের বৈধন্ধ্য যে ক্রিল্লার 
কারণ গুণবন্ত', তদ্স্বীরা আত্মাতে লোষ্টের স্ঠান্স সক্রিঘ্নত্বের সমর্থন করিয়াছেন। এখানে 
গ্রতিবাদীর প্র হেতু সক্রিয়নত্বের ব্যাপ্য নহে। ন্মৃতরাং তীহার এ উত্তর যে জাত্যুত্তর, ইহা 
নির্বিবাদ। পূর্ববৎ উক্ত স্থলেও প্রতিবাদী যে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই উভয় 
প্রয়োগে ভাঁষ্যকারের মতে সাম্য) তাই তিনি এখানেও শেষে পূর্বব্ৎ বলিয়াছেন,_. 
“বিশেষহেত্বভাবাদৈধন্্যমম ৮ । 


ভাষ্য। অথ সাঁধন্থ্যসমঃ, ক্রিয়াবান্‌ লোষ্টঃ ক্রিয়হেতৃগুণযুক্তো 
দৃষ্টঃ তথা চাত্বা, তন্মাৎ ক্রিয়াবানিতি ৷ ন চাস্তি বিশেষহেতৃঃ__ক্রিয়াবদ্‌- 
বৈধন্দ্যামিক্কিয়ো ন পুনঃ ক্রিয়াবৎসাঁধন্ট্যাৎ ক্রিয়াবানিতি । বিশেষ- 
হেত্বভাবাঁৎ সাধন্ম্যসমঃ | 


অনুবাদ । অনন্তর “সাধর্দ্যসম” অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার “সাধন্দ্যসম” ( প্রদশিত 
হইতেছে )। ক্রয় লো ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, আত্মবাও তব্রপ 
অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষট, অতএব আত! সক্রিয় । জক্রিয় দ্রব্যের বৈধন্ময- 
প্রযুক্ত আত্মা! নিক্কিয় হইবে, কিন্তু সক্রিয় দ্রব্যের সাধর্থ্য প্রযুক্ত আত্ম! সক্রিয় 
হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই । বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে ) 
“সাধন্ম্যসম” প্রতিষেধ হয়। 

টিপ্ননী। ভাষ্যকার সর্ধপ্রথমে প্রথম প্রকার “সাধন্ম্যাসমে্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে 
ছ্বিবিধ *বৈন্্যপমে”্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্বশেষে এখানে অবশিষ্ট দ্বিতীর প্রকার 
*্সাধনদ্যমে্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন | কারণ, বাদী তাহার গৃহীত দৃষ্টান্তের কোন 
বৈধর্মনয দ্বার! নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন সাধ্য দ্বারাই 
প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা! হইবে-দ্বিতীয় প্রকার “সাধন্্যসম | সুতরাং উহার 
উদ্দাহরণ প্রদর্শন করিতে হইলে কোন বাদীর বৈধন্্য দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন প্রদর্শন করা 
অবস্তক। তাই ভাষ্যকার দ্বিবিধ বৈধন্ম্যপমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই উক্ত স্থলেই শেষে 
ঘ্িতীয় প্রকার সাধন্ম্যঘমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে ভাষ্যকারের আর পৃথক্‌ 
করিয়া বৈধর্দন্ দ্বারা উপসংহার প্রদর্শন কর! আবশ্তক না হওয়ায় গ্রস্থ লাঘব হইয়াছে । পূর্বোক্ত 
স্থলে বাদী লোষ্টের বৈধন্ম্য বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিস্দ্রিকনত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী 
যদি বলেন যে, সক্রিয় লোষ্ট ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, আত্মাও ক্রিার কারণ গুণবিশিষ্ট। 
সুতরাং আত্মাও লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়। সক্রিয় লোষ্টের বৈধন্ঘ্য-( বিভূত্ব) বশতঃ আত্মা 
যদি নিক্রিয় হয়, তাঁভাঁ হইলে এ সক্রির লোষ্টের সাধন্মা-( ক্রিয়ার কারণ গুণবন্তা ) প্রযুক্ত 
আত্মা সক্রিয় কেন হইবে ন1? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, বদ্দ্ধারা উহ্বার একতর পক্ষের 
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নিশ্চয় করা যাক়। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীক়্ প্রকার *সাধন্শর্যদম”। কারণ, 
উক্ত স্থলে বাদী লোষ্টের বৈধন্ম্য বিভূত্ব দ্বারা আত্মাতে নিক্রিয়ত্ব সংস্থ'পন করিলে প্রতিবাদী 
এঁ লোষ্টের সাধন্্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবত্ত|) দ্বারাই আত্মাতে সক্রিযনত্বের সমর্থন করিয়াছেন। 
প্রতিবাদীর গৃহীত এ হেতু সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য নহে। স্বতরাং তাহার এ উত্তর যে জাত্যুত্রর, 
ইহা নির্বিবাদ। পূর্ববৎ উক্ত স্থলেও প্রতিবাদী যে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই 
উভভ় প্রয়োগে ভাষযকারের মতে সাম্য । তাঁই ভাষ্যকার এখানেও সর্বশেষে বলিয়াছেন,--«বিশেষ" 
হেত্বভাবাৎ সাধন্দ্যঘমঃ৮। 

ভাষ্যকারোক্ত উদ্দাহরণ দ্বারা এখানে আমরা বুঝিলাম যে, পূর্ববোন্ত পসাঁধন্ম্যদমা” ও 
“ বৈধন্্যদমা” জাতি প্রত্যেকেই পুর্বোক্তরূপে দ্িবিধ এবং উহার মধ্যে কোন কোন জাতি স্বিষরা, 
অপদ্বিষয়া এবং অসহুক্তিকা, এই প্রকারত্রয়ে ত্রিবিধ। পরন্ত কোন বাদী যদি কোন সাধর্ম্য 
এবং বৈধন্ম্য, এই উভয় দ্বারাই নিজ পক্ষ স্থাপন করেন এবং প্রতিবাদী যদি সেখানে কোন 
সাধন্থ্য দ্বারা অথবা বৈধর্ম্য দ্বারা অথবা এ উভয় দ্বারাই প্ররত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে সেই 
স্থলেও প্রতিবাদীর সেই উত্তর অন্ত প্রকার *সাধশ্শ্যঘম।” ও «বৈধন্থ্যসমা” জাতি হইবে। কারণ, 
তুল্য যুক্তিতে এরূপ স্থলে প্রতিবাদীর এ উত্তরও স্তর হইতে পারে না। উক্ত লক্ষণানুদারে 
উহ্াও জাতুযভ্তর। “তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজও এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন) পরন্ত বরদরাজ 
ইহাও শেষে বলিয়াছেন যে, অন্থ্মানের স্ার প্রতিবাদী যদি প্রত্যক্ষা্দির দ্বারাও এরূপ প্রত্যবস্থান 
করেন, তাহা হইলে উহাও গেখানে উক্ত জাত্যুত্তর হইবে। কারণ, তুল্য যুক্তিতে সেখানে 
গ্রতিবাদীর এ উত্তরও সুত্র নহে এবং উহা "ছল”ও নহে। স্থৃতরাং উহাও জাত্যুন্তর বলিয়াই 
গ্বীকার্ধ্য | বাদী অনুমান দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী প্ররত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা 
প্রতিরোধ করিয়া! প্রত্যবস্থান করিলেও যে তাহা পূর্বোক্ত জাত্যত্তর হইবে, ইহা “বাদিবিনোদ” 
গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও বলিয়াছেন এবং তাহার উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন । 

মহানৈয়া়িক উদযনাচার্য্য উক্ত কারণেই পপ্রবোধনিদ্ধি” গ্রন্থে পূর্বোক্ত *সাধনদ্যসম” ও 
“বৈধন্্যদম” প্রতিষেধদয়কে “প্রতিধন্মদম” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তীহার মতাহ্ুসারে 
“তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজজ উহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে,» যাহাতে ব্যাপ্তি প্রভৃতি যুক্ত 
অঙ্গ স্বীকৃত নহে, এমন প্রতি প্রমাণ দ্বার! প্রতিরোধ করিয়া প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে 
বলে “প্রতিধ্দাসম”। বাদীর বিপরীত পক্ষের সাধকরূপে প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিকূল থে 
কৌন প্রমাণই প্রতিপ্রমাগ। মহর্ষি গোতমের স্ৃত্রোক্ত পসাধন্ত্যসম” ও “বৈধলদর্যসম” নামক 





ক াাশীাা্াাশশীশ্রাীিট 


1 অনভুপেতথুক্তাঙ্গাৎ প্রম'শীং প্রতিরোধতঃ। প্রতাবস্থানমাসখুঃ প্রতিবশ্বনমং বুধাঃ 4২৪ 
সাধ্য বৈধব্বসমৌ তর্ভেদাবের সুত্রিতৌ।  অবান্তরভিদাঃ'সন্তি সর্ধবত্রেতি প্রষিদ্ধয়ে £৩: 
তো চেত শতন্থাভিমতৌ প্রত দাতের প্রাততঃ | এনন্ংহ প্রসঙ্গঃ স্তাজ্জাতিত্েন ন হৃত্রিতঃ 1৪৫ 
ভাক্িকরহ্কা”, দ্বিতীয় পরিচ্ছেন। 


২৬৮ স্যায়দর্শন 1«অ৩, ১আণ০ 


প্রতিষেধদয় উক্ত পপ্রতিধর্্রপসমে"রই প্রকারবিশেষ। তাহা হইলে মহষি উক্ত «প্রতিধম্মসমে”র 
উল্লেখ না করিয়া, উহার প্রকারবিশেষেরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এতদছুত্তরে বরদরাজ 
বলিয্নাছেন যে, সমস্ত জাঁতিতেই বহুপ্রকার ভেদ আঁছে, ইহা প্রদর্শন করিতেই মহষি প্রথমে উল্ত 
প্রকারভেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি পূর্বোক্ত গ্রতিষেধদ্ব্ন উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত *প্রতি- 
ধর্দসমে”র প্রকারভেদ ন। হইয়া, স্বতন্থ প্রতিষেধই তাহার অভিমত হয়, তাহা হইলে প্রতাক্ষার্দ 
প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদী পূর্বোক্তরূপ প্রত্যবস্থানও যে জাত্যুত্র, ই তাহার কোন সুত্রে 
দ্বারাই উক্ত হয় না। কিন্তু প্ররূপ প্্রত্যবস্থানও যে জাহ্যুত্তর, ইহা স্বীকাধ্য। যেমন কোঁন 
বাদী “শবদোইনিত্য£ ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিষ। অন্থুমান প্রমীণদ্বার৷ শব্দে অনিত্যযত্ব পক্ষের 
ংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী ষদ্দি বলেন যে, ক”*থ” প্রভৃতি বর্ণাত্মক শব্দের খন পুনঃ অবণ হয়, 
তখন সেই এই*ক”, সেই এই পথ” ইত্যাদিরূপে এ সমস্ত শব্দের প্রতাভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে) ততদ্ৰীরা বুঝ খা যে, পূর্বশ্রত সেই সমস্ত শব্দেরই পুনঃ শ্রবণ হইতেছে, সেই সমস্ত 
শব্ের ধ্বংস হয় নাই। সুতরাং শব্দ যদি অনুমান প্রমাণপ্রযুক্ত অনিত্য হয়, তাহ! হইলে উক্ত 
প্রত্যভিজ্ঞারপ প্রত্যক্ষ প্রযুক্ত নিত্য হউক? অনুমানপ্রযুক্ত শব্দ কি অনিত্য হইবে, কিন্ত 
উক্তরপ প্রত্যক্ষ প্রযুক্ত নিত্য হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এইরূপ প্রতিবাদী মীমাংদক 
যদি উক্ত স্থলে তাঁহার নিজমতানুসারে উপমানপ্রমাণ এবং শবের নিত্যত্ববোধক শাস্তরপ্রমাণের 
দ্বারাও শব্দের নিতাত্বের আপত্তি সমর্থন করিয়। পূর্বববৎ প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে তাহাও 
শব্দানিত্যত্ববাদী মহর্ষি গোতমের মতে জাত্যুত্তরই হইবে । অতএব বুঝা যায় যে, পূর্বোক্ত *গ্রতি- 
ধর্মদম” নামক প্রতিষেধ এবং তাহার পূর্বোক্তরূপ লক্ষণই মহর্ষি গোতমের অভিমত । তাহ! 
হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা পূর্বোক্তরূপ প্রত্যবস্থানও স্থলবিশেষে তাহার কথিত “সাঁধশ্ট্যপম” 
এবং স্থলবিশেষে “বৈধর্ম্যদম” প্রতিষেধ হইতে পারে । অতএব এখানে তিনি *প্রতিধর্ম্মসম” নামে 
লক্ষ্য নির্দেশ না করিলেও এবং উহার পূর্বোক্তরূপ লক্ষণ ন! বলিলেও উহাই এখানে তাহার অভি- 
মত লক্ষ্য ও লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে গুরতিপ্রমাণের দ্বার! বাঁদীর 
সাধ্য ধন্মীতে তীহার সাধ্য ধর্মের অভাবের আপত্তি সমর্থন করেন, তীহার্‌ দেই প্রতি গ্রমাণবিষয়ক 
জ্ঞানই উক্ত জাঁতির (৩) “উত্থান” অর্থাৎ উত্িতিবীজজ। কারণ, তদ্বিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত উক্ত 
জাতির উদ্ভবই হইতে পারে না) উত্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে সতপ্রতিপক্ষ বিয়া, উহাতে 
সগপ্রতিপক্ষত্থের আরোপ করায় সতপ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাসে নিপাতনই উক্ত স্থলে (৪) প্পাঁতন” । 
প্রতিবাদীর প্রমাদ অথবা প্রতিতাহানি উক্ত জাতির (৫) অবসর। উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে 
বাঁদী অথবা মধাস্থগণের সং্রতিপক্ষত্ব ভ্রান্তিই উক্ত জাতির (৬) ফল। উক্তজাতির সপ্তম অঙ্গ 


(৭) “মুল” অর্থাৎ উদ্ধার ছুষ্ত্বের মূল। পরবর্তী তৃতীয় স্তরের দ্বারা মহর্ষি নিজেই তাহ! স্থচনা 
করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে ॥ ২1 


ভাষ্য । অনয়োরুত্তরং-_ 


ঢা 


৩য় শৃ০ | বাত্স্তায়নভাষ্য ২৬৯ 


অনুবাদ। এই উভয়ের অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত “সাধন্দ্যসম” ও “বৈধশ্ধ্যসম” 
নামক প্রতিষেধদয়ের উত্তর__ 


স্ুত্র। গোত্বাদগোঁসিদ্বিব্তৎসিদ্ধিঃ ॥৩।॥৪২৬৪॥ 
অনুবাদ। গোত্বপ্রযুক্ত গোর সিদ্ধির স্যায় সেই সাধ্য ধর্মের সিদ্ধি হয়। 


বিবৃতি। মহষি এই ্ৃত্রের দ্বার পূর্দস্থত্রোক্ত জাতিদ্য়ের উত্তর বলিয়াছেন। অর্থাৎ 
প্রতিবাদীর এরূপ উত্তর ঘে অসছুনতর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যুক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত 
জাতিত্বয়ের অসদুত্তরত্বনির্ণররূপ পরীক্ষাই এই স্ত্রের উদ্দেশ্ঠ | মহধির সেই যুক্তির মন্ত্র এই যে, 
যে কোন সাধর্শ্য ব৷ ষে কোন বৈধর্ধ্য দ্বারা কোন দাধ্য দিদ্ধ হয় না। কিন্তুবে সাধন্ম্য বা বৈধন্ম্য 
সাধ্যধর্মের ব্যাপ্ডিবিশিষ্ট, তদ্হারাই দেই সাধ্য ধর্ম দিদ্ধ হয়) যেমন গে মাত্রে বে গোত্ব নামে একটি 
জাতিবিশেষ আছে, উহা গোমাত্রের সাঁবশ্মী এবং অশ্বাদির বৈধর্শ্য | এ গোত্বনামক জাতিবিশেষকে 
হেতু করিয়া, তদ্দ্বারা “ইহা! গো” এইরূপে গোর দিদ্ধি অর্থাৎ বথার্থ অনুমতি হয়। কারণ, এ 
গোত্বঙ্জাতি গোপদার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধন্্য ৷ কিন্তু পশুস্বাদি ধর্ম গে পদার্থের সাধর্শ্য হইলেও 
তন্দ্রা! গো পদার্থের সিদ্ধি হয় না। কারণ, গোস্িন্ পদার্থেও পশু স্বাদি ধর্ম থাকায় উহা গো- 
পদার্থের ব্যান্তিবিশিষ্ট নহে। এইরূপ কোন বাদী “শবোৌইনিত্যঃ কার্য/ত্বাৎ, ঘটবৎ” এইরূপ 
প্রয়োগ করিয়া, কার্ধ্যত্ব হেতুর দ্বারা শবে অনিত্যতত্বর সংস্থাপন করিলে শব্দে অনিত্যত্বের দিদ্ধি বা 
অন্ুমিতি হয়। কারণ, কার্ধত্ব থেতু অনিতাত্বের বাাপ্তিবিশিষ্ট। যে যে পদার্থে কার্য/ত্ব অর্থাৎ 
উৎপত্তিমন্ব আছে, দেই সমস্ত পদার্থই অনিত্য। ইহ! নির্বিধদ | কিন্তু প্রতিবাদী এ স্থলে 
*শূর্ো নিত), অদুর্ভত্বাৎ গগনব” এইরূপ প্রয়োগ করিয়া অমুর্ভত্ব হেতুর দ্বার শব্দে গগনের 
তায় নিত্যত্ব সংস্থাপন করিলে শবে নিত্যত্বিদ্ধি হয় না। কারণ, অমুর্তত্, শব্ধ ও গগনের 
সাধর্মন্য হইলেও উহ নিত্যত্বের ব্যাণ্ডিবিশিষ্ট নহে) কারণ, অনেক অনিত্য পদার্থেও অমূর্তত্ব 
আছে। অমুর্ভ পদার্থ হইলেই তাঁছ! নিত্য, ইহা বলা বায় না। সুতরাং প্রতিবাদী এ স্থলে 
সৎ প্রতিপক্ষ দোষ প্রদর্শনের উদ্দেশ্ঠে এরূপ অনুমান করিতে গেলে, তীহার উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইবে 
না। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর উভয় হেতুই তুল্যবল হইলেই গেখানেই সতুপ্রতিপক্ষ হইয়া 
থাঁকে। একের হেতু নির্দো, অপরের হেতু ঝভিচারাদি দৌষযুক্ত বা ব্যভিচারাদি-শ্কাগ্রস্ত, 
এমন স্থলে সৎপ্রতিপক্ষ হয় না। অতএব প্রতিবাদীর গ্ররূপ উত্তর উত্ত স্থলে কোনরূপেই 
সছৃত্তর হইতে পারে না, উহ! অসছুন্তর। উহার নাম “নাধন্ম্যদমা” জাতি। এইকূপ উক্ত যুক্তিতে 
* বৈধন্ম্যসধা” জাতিও অসছুত্তর | 


২৬৮ হ্যাঁয়দর্শন [€অ৩, ১আণ 


গ্রতিষেধদ্বয় উক্ত *প্রতিধর্শ্সমে"রই প্রকাঁরবিশেষ। তাহা হইলে মহষি উক্ত প্রতিধর্্মসমে”র 
উল্লেখ না করিয়া, উহার প্রকারবিশেষেরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এতদুত্বরে বরদরাজ 
বনিয়াছেন যে, সমস্ত জাতিতেই বহুপ্রকার ভেদ আছে, ইহ প্রদর্শন করিতেই মহধষি প্রথমে উল্ত 
প্রকীরতেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি পূর্বোক্ত প্রতিষেধন্ন উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত *প্রতি- 
বর্শসমে”র প্রকারভেদ ন! হইয়া, স্বতন্থ প্রতিবেধই তাহার অভিমত হয়। তাহা৷ হইলে প্রতাক্ষাদি 
প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদীর পূর্বোক্তরূপ প্রত্যবস্থানও বে জাত্যুন্তর, ইহা তাহার কোন স্থত্রের 
দ্বারাই উত্ত হদ্গ না। কিন্তু এরূপ প্রত্যবস্থানও বে জাত্ান্তর, ইহা স্বীকাধ্য। যেমন কোন 
বাদী «শবোইনিত্যঃ৮ ইত্যাদি বাঁক্য প্রয়োগ করিয়। অনুমান প্রমাণদ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষের 
সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদ্দি বলেন যে, “ক””থ” প্রভৃতি বর্ণাত্মক শব্দের যখন পুনঃ শ্রবণ হয়ঃ 
তখন সেই এইশক”, সেই এই পথ” ইত্যাদিরূপে এ সমস্ত শবের প্রতাভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে । তদ্ৰারা বুঝ! যায় যে, পূর্বশ্রুত সেই সমস্ত শবেরই পুনঃ শ্রবণ হইতেছে, সেই সমস্ত 
শবের ধ্বংস হয় নাই। সুতরাং শব্দ যদি অনুমানপ্রমাণপ্রযুক্ত অনিত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত 
্রত্যতিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ প্রযুক্ত নিত্য হউক? অন্ুমানপ্রযুক্ত শব কি অনিত্য হইবে, কিন্ত 
উক্তরপ প্ররত্ক্ষপ্রযুক্ত নিত্য হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই) এইরূপ প্রতিবাদী মীমাংদক 
বদি উক্ত স্থলে তাঁহার নিজমতানুদারে উপমান প্রমাণ এবং শব্দের নিত্যত্ববোধক শাস্ত্র প্রমাণের 
দ্বারাও শের নিতাত্বের আপত্তি সমর্থন করিয়া পূর্ব প্রত্যবস্থান কয়েন, তাঁহা হইলে তাহাও 
শব্দানিত্যত্ববাদী মহর্ষি গোঁতমের মতে জাতুযু্তরই হইবে । অতএব বুঝ৷ যাঁ় যে, পূর্বোক্ত "প্রতি" 
ধর্মঘম” নামক প্রতিষেধ এবং তাঁহার পূর্বোক্তরূপ লক্ষণই মহর্ষি গোতমের অতিমত। তাহা 
হইলে প্রত্যক্ষা্ি প্রমাণ দ্বার! পূর্বোক্তরূপ প্রত্যবস্থানও স্থলবিশেষে তীহার কথিত “সাধন্দ্যাঘম” 
এবং স্থলবিশেষে “বৈধন্ম্যদম” প্রতিষেধ হইতে পারে । অত এব এখানে তিনি "প্রতিধর্ম্মদম” নামে 
লক্ষ্য নির্দেশ না করিলেও এবং উহার পূর্বোক্তরূপ লক্ষণ ন] বলিলেও উহাই এখানে তাহার অভি- 
মত লক্ষ্য ও লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে প্রতিপ্রমাণের দ্বারা বাদীর 
সাধ্য ধর্্ীতে তীহার সাধ্য ধর্মের অভাঁবের আপত্তি সমর্থন করেন, তীহার্‌ দেই প্রতি প্রমাপবিষন়ক 
ভ্তানই উক্ত জাতির (৩) “উত্থান” অর্থাৎ উিতিবীজ। কারণ, তদ্বিষপ্ক জ্ঞান ব্যতীত উল্ত 
জাতির উদ্ভবই হইতে পারে না) উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে সৎ প্রতিপক্ষ বলিয়া, উহাতে 
সৎপ্রতিপক্ত্ের আরোপ করায় সৎপ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাাঁসে নিপাতনই উক্ত স্থলে (৪) প্পাতন” । 
গ্রতিবাদীর প্রমাদ অথব! প্রতিভাহানি উক্ত জাতির (৫) অবদর। উক্ত স্থলে বাঁদীর হেতুতে 
বাদী অথবা! মধাস্থগণের সংপ্রতিপক্ষত্ব ভ্রান্তিই উক্ত জাতির (৬) ফল। উক্ত জাতির সপ্তম অঙ্গ 


(ও) *মুল” অর্থাৎ উহীর ছুষ্টত্বের মূল। পরবর্তী তৃতীর স্বত্রের দ্বারা মহষি নিজেই তাহা সৃচনা 
রুরিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে ॥ ২1 


ভাষ্য । অনয়োরুত্তরং-- 


৩য় সথৃ০ | বাতস্ত।যনভাম্য ২৬৯ 


অনুবাদ। এই উভয়ের অর্থাৎ পুর্ববসূত্রোক্ত “সধন্দ্যসম” ও “বৈধণ্ম্যসম” 
নামক প্রতিষেধয়ের উত্তর__ 


স্ুত্র। গোত্বাদগোঁসিদ্বিব্তৎসিদ্ধিঃ ॥৩॥৪২৬৪॥ 
অনুবাদ। গোত্ব প্রযুক্ত গোর সিদ্ধির ন্যায় সেই সাধ্য ধর্মের সিদ্ধি হয়। 


বিবৃতি । মহষি এই স্ত্রের দ্বারা পূর্ন-্তোন্ত জাতিদ্বয়ের উত্তর বলিয়াছেন। অর্থাৎ 
প্রতিবাদীর এরূপ উত্তর বে অসছুন্তর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যুক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত 
জাতিগ্বয়ের অসদুত্তরত্বনির্ণয়রূপ পরীক্ষাই এই স্ৃত্রের উদ্দেশ্য | মহবির সেই যুক্তির মর্ম এই থে, 
ঘে কোন সাধন্ম্য ঝ| যে কোন বৈধর্্য দ্বার কোন দাধ্য দিদ্ধ হয় না। কিন্তবে সাধ্য বা বৈধন্থ্য 
সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, তদ্গ্লারাই সেই সাধ্য ধর্ম পিদ্ধ হয়। যেমন গে মাত্রে যে গোত্ব নামে একটি 
জাতিবিশেষ আছে, উহা গোমান্রের সাধন এবং অগ্থাদির বৈধন্থ্য | এ্ী গোত্বনামক জাতিবিশেষকে 
হেতু করিয়া, তদ্দ্বার “ইহা গো” এইরূপে গোর দিদ্ধি অর্থাৎ বথার্থ অনুমিতি হয়। কারণ, এ 
গোত্বলাতি গোপদার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধনদ্য। কিন্তু পশুতাদি ধর্ম গে! পদার্থের সাধর্শর্য হইলেও 
তদ্দ্ধারা গে! পদার্থের সিদ্ধি হয় না) কা'রণ, গোভিন্ন পদার্থেও পশুত্বাদি ধর্ম থাকায় উহা! গো- 
পদার্থের ব্যান্তিবিশিষ্ট নহে। এইরূপ কোন বাদী “পব্দোহনিত্যঃ কার্ধত্বাৎ, ঘটবৎ” এইরূপ 
প্রয়োগ করিয়া, কার্ধ্ত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যংত্বর সংস্থাপন করিলে শবে অনিত্যত্বের দিদ্ধি বা 
অন্থমিতি হয়। কারণ, কার্ধ/ত্ব ছেতু অনিতাত্বের ব্াপ্তিবিশিষ্ট। যে যে পদার্থে কার্ধত্ব অর্থাৎ 
উৎ্পত্তিমত্ব আছে, দেই সমস্ত পদার্থই অনিত্য, ইহ! নির্বিবাদ ৷ কিন্ত প্রতিবাদী এ স্থলে 
*শব্দো নিত)ঃ। অূর্তত্বাৎৎ গগনব” এইরূপ প্রয়োগ করিয়া অমুর্তত্ব হেতুর দ্বার| শব্দে গগনের 
তায় নিত্যত্ব সংস্থাপন করিলে শবে নিত্যত্বসিদ্ধি হয় না। কারণ, অসূর্তত্ব, শব্দ ও গগনের 
সাধন্ম্য হইলেও উহা নিত্যাত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে। কারণ, অনেক অনিত্য পদার্থেও অমূর্তত্ব 
আছে। অমূর্ভ পদার্থ হইলেই তাহ! নিত্য, ইহা বলা বায় না। সুতরাং প্রতিবাদী এঁ স্থলে 
সৎপ্রতিপক্ষ দোষ প্রদর্শনের উদ্দেশ্টে রূপ অনুমান করিতে গেলে, তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবে 
না। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর উয় হেতুই তুল্যবল হইলেই দেখানেই সত্প্রতিপক্ষ হইয়া 
থাঁকে। একের হেতু নিদ্বোব, অপরের হেতু বাভিচারাদি দৌযঘুক্ত বা ব্যভিচারাদি-শ্কাগ্রস্ত, 
এমন স্থলে সপ্রতিপক্ষ হয় না। অতএব প্রতিবাদীর এরূপ উত্তর উত্ত স্থলে কোনরূপেই 
সত্তর হইতে পাঁরে না, উহা! অসছুত্তর। উহার নাম “দাধন্ম্যদমা” জাতি । এইরূপ উক্ত যুক্তিতে 
* বৈধন্ম্যসধা” ভাতিও অসছুত্তর | 
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ভাষ্য। সাঁধন্ম্যমাত্রে বৈধন্থ্যমাত্রে ৯ সাধ্যনাধনে প্রতিজ্ঞায়মানে 
স্যাদব্যবস্থা । সা তু ধন্মবিশেষে নোপপদ্যতে । গোসাধন্ক্যাদ্‌গোত্বাজ্জাতি- 
বিশেষাদ্‌্গৌঃ সিধ্যতি, ন তু সান্সাদিসন্বন্ধাৎ । অশ্বাদিবৈধন্ম্যাদগোত্বা- 
দেব গৌঃ সিধ্যতি, ন গুণাদিভেদা। তচ্চৈতশ কৃতব্যাখ্যানমবয়ব- 
প্রকরণে। প্রমাণানামভিসন্বন্ধাচ্চৈকার্থকারিত্বং সমানং বাক্যে, ইতি। 
হেত্বাভাসাশ্রীয় খন্থিয়মব্যবস্থেতি | 

অনুবাদ । সাঁধন্ধ্যমীত্র অথবা বৈধশ্ম্যমাত্র সাধ্যসাধন বলিয়া প্রতিজ্ঞায়মীন হইলে 
অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী তাহাদিগের সাধ্যধশ্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন সীধন্ম্য বা বৈধন্দ্যকে 
সাধ্যধন্মের সাধনরূপে গ্রহণ করিলে অব্যবস্থ। হয়। কিন্তু ধন্মবিশেষ অর্থাৎ সাধ্যধন্ম্ের 
ব্যাপ্তিবিশিষ$ কোন ধর্ম সাধ্যধর্ম্নের সাধনরূপে প্রতিজ্ঞায়মান হইলে সেই অব্যবস্থা 
উপপন্ন হয় না। (বথা) গোর সাধন্্য গোতবনামক জাতিবিশেষ প্রযুক্ত গে৷ সিদ্ধ 
হয়, কিন্কু সান্সীদির ( গলকম্বলাদির ) সন্বন্ধপ্রযুক্ত গে। সিদ্ধ হয় না। (এবং) 
অশ্বাদির বৈধর্ঘ্য গোতপ্রযুক্তই গো সিদ্ধ হয়, *গুণাদিভেদ” অর্থাৎ রূপাদি 
গুগবিশেষ এবং গমনাদি ক্রিয়াবিশেষ প্রযুক্ত গে। সিদ্ধ হয় না। সেই ইহ! অবয়ব- 
প্রকরণে “কৃতব্যাখ্যান” হইয়াছে (অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব ব্যাখ্যার শেষে 
যুক্তির দ্বার উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা কর হইয়াছে )। বাক্যে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি 
পধচীবয়বরূপ শ্ায়বাক্যে সর্ববপ্রমাণের অভিসম্থন্ধপ্রযুক্তই একার্থকারিত্ব অর্থাৎ 
প্রকৃত সাধ্যসিদ্ধিরূপ এক প্রয়োজনসম্পাদকত্ব সমান। ( অর্থাৎ নির্দোষ প্রতিজ্াদি 
বাক্যে সমস্ত প্রমীণেরই সম্বন্ধ থাকায় সেখানে সমস্ত প্রমাণ মিলিত হইয়া সমান- 
ভাবে সেই সাধ্যধর্মের থার্থ নিশ্চয় সম্পন্ন করে ) এই অব্যবস্থা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
প্রতিবাদীর কথিত অব্যবস্থা হেত্বাভাসাশ্রিতই অর্থাৎ হেস্বাভাস ব৷ দুষ্ট হেতুর 
দ্বারা সাধ্যধশ্মের সংস্থাপন হইলেই তত্প্রযুক্ত উক্তরূপ অব্যবস্থা হয়। 


টিগ্লনী। পূর্বস্থত্রোক্ত “জাতি”্ছয়ের প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী যে, অব্যবস্থার সমর্থন করিয়া, 
বাদীর হেতুকে সং্প্রতিপক্ষ বলিগ্না আরোপ করেন, ভ ভাষ্যকার এখা নে মহযির স্ৃত্রোক্ত যুক্তি 


১) এখানে পাধর্ামাত্ণ নৈধ্মান্রেণ ৮ এই পাঠই প্রচলত সকল ৃস্তক দেখ। যায়। কিন্তু পরে 
ভাহাকারের “বন্দ বিশেবে” এই সপ্তম স্ত পাঠে লক্ষা করিলে প্রথমেও অগ্ুমান্ত পাঠই প্রকৃত বলিয়! মনে,হয়। "ন্যায় 
মন্ুরী”্কার জয়ন্ত তটও ভাষাকারেন ব্যাথ্যানুলারেই এই স্ুত্রের তাৎপর্ধা বাংখণ করিত এখানে লিখিয়াছেন,--প্যদি 
লাধন্মামাত্রং বৈধর্্ামান্রং বা দাধাসা ধন পশ্টজ্ঞাযেত আানিয়ঘযাছ। 01 সই ভাত কােররও উত্তরণ পাই 
প্রবৃতিৰ লিয়' হণ কন্ধা যায়? 





এরিক তি) 


ই কিতিখ০৭ 


ওয় হৃ০ ] বাতস্তায়নভাষ্য ২৭১ 


অনুসারে এঁ অব্যবস্থার খণ্ডন করিয়াই এই স্ুত্রোক্ত উত্তরের ব্যাখা। করিয়াছেন | “ব্যবস্থা” শব্দের 
অর্থ নিয়ম। সুতরাং “অব্যবস্থা” বলিলে বুঝা যায় অনিয়ম | বাদী “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি সভায় 
বাক্যের দ্বারা শবে অনিত্ত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী বদি পুর্ব্বাক্তরূপ জাত্যুন্তর করেন, 
তাহ! হইলে তিনি বলেন যে, শব্দ যে অনিত্যই হইবে, নিত্য হইবে না, এইকপ বাবস্থা হয় না 
কারণ, যদি অনিত্য ঘটের সাধন্্য কার্যত প্রযুক্ত শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে গগনের সাধর্ম্য 
অমূর্তত্বাদিপ্রযুক্ত শব্দ নিত্যও হইতে পারে। সুতরাং উক্ত স্থলে শব্দ নিত্য, কি অনিতা, 
এইরূপ সংশয়ই জন্মে। অতএব বাদীর কথিত এঁ হেতু সৎপ্রতিপক্ষ হওয়ায় উহ! তাহার 
সাধ্যদাধক হন্ন না। কারণ, সৎ প্রতিপক্ষ স্থরে উভয় পক্ষের সংশরই জন্ম; কোন পক্ষেরই 
অনুনিতি জন্মে না (প্রথম খণ্ড, ৩৭৫-"৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা)। ভাষাক'র উক্ত জাতিদ্বন্ 
স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য অব্যবস্থার খণ্ডন করিতে মহ্ষির এই স্ত্রানুদারে বলিয়াছেন যে, 
সাধন্থ্যমাত্র অথবা বৈধর্মামাত্রই সাঁধাধর্ম্ের সাধনরূপে গ্রহণ করিলেই উক্তন্ূপ অব্যবস্থ! হয়। 
ভাষ্যকার এখানে “মাত্র” শবের প্রয়োগ করিয়া ব্যাপ্তির ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন ৷ তাৎপর্য এই যে, 
বাদী ও প্রতিবাদী যদি সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিশৃন্ত কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধন্ম্য গ্রহণ করিফ্জাই নিজ 
পক্ষের সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে সেখানেই কোন পক্ষের নিশ্চন্ না হওয়ায় উক্তব্রপ 
অব্যবস্থা হয় । কারণ, এরূপ সাধ্য ও বৈধন্র্য সাধাধন্দ্ের ঝাভিচারী হওয়ায় উহ! হেত্বাভা। 
সুতরাং উহা কোন পক্ষেরই সাধক না| হওয়ায় উক্তরূপ অব্যবস্থা হইবে। তাই ভাষ্যকার সর্ব 
শেষে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অব্যবস্থ। হেত্বাভাসাশ্রিত। অর্থাৎ, হেত্বাভাসই উক্তরূপ 
অব্যবস্থার আশ্রয় ব! প্রযোজক | কিন্তু বাদী অথবা প্রতিবাদী যদি সাধ্যধর্শের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
কোন সাঁধর্শ্য অথবা বৈধল্ম্মরূপ প্রকৃত হেতুদ্বারা সাধ্যধর্শের সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে” 
সেখানে যে পক্ষে প্রত হেতু কথিত হয়, সেই পক্ষই নিশ্চিত হওয়ায় আর পূর্বোক্তব্ূপ অব্যবস্থা 
হইতে পাঁরে না। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন,_-“সা তু ধর্ঘমবিশেষেনোপপদ্যতে” |  ফলকথা, 
সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধন্ম্য অথব। বৈধন্ম্যকূপ হেতুর দ্বারাই সাধাধন্দ দিদ্ধ হয়। কেবল 
কোন সাধন্দ্য অথবা বৈধন্থ্য দ্বারা সাধ্যধন্ম সিদ্ধ হয় না। মহর্ষি এই সৃত্রে “গোত্বাদ- 
গোঁসিদ্ধিবৎ” এই দৃষ্টান্তবাকের দারা পূর্বোক্ত দিদ্ধাস্তই প্রকাশ করিয়া, পূর্ববস্থত্রোক্ত জাতিয় 
যে অনন্ন্তর, ইহা প্রতিপাদন করিগাছেন। কারণ, প্রতিবাদী তাহার সাধ্যধর্মমের ব্যাপরিশৃন্ঠ 
কোন সাধন্শ্য অথবা বৈধর্শ/ঃকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, পূর্বোক্ত জাতিদয়ের প্রয়োগ করিলে, 
তাহার অভিমত এ হেতুতে হেতুর যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা না থাকায় যুক্তাঙ্গ হীনত্ববশতঃ 
তাহার এ হেতু তীহার সাধ্যসাধক ব| প্রকৃত হেতুই হয় না। এবং কোন স্থলে প্রতিবাদী তাহার 
সাধ্যধর্ম্ের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন সাধন্খ্য বা বৈধন্ম্যারূস হেতু প্রয়োগ কিলেও বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে 
তাহার সাধাধর্ম্দের ব্যাপ্তি না থাকায় যুক্তাঙ্গ হীনত্ববশতঃ উহ! তাহার সাধ্যপাধক ঝ। প্রকৃত 
হেতুই তয় না) সুতরাং উক্ত উর স্থলেই প্রতিবাদী সৎপ্রতিপক্ষ দোবের উদ্ভাবন করিতে 
পারেন না। হ্ৃতরাং ঘুক্তাঙ্গহীনহবশতঃ পূর্ববোন্ত জাতিঙ্গর ছরষ্ট বা অপহৃত । মহর্থি এই 
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সত্রের ছার পূর্থত্রোক্ত জাতিদ্বয়ের অদাধ'রণ ছুষ্টত্বঘূল (যুক্তাঙ্গহীনত্ব ) স্থচনা করিয়া, 
উহার ছুষ্টত্ব পমর্থন করিরাহেন এবং তদ্বারা উহার সাধারণ হষ্টত্বমূল যে শ্ববাধাত কত, 
তাহাও সুচিত হইক্'ছে। কারণ, প্রতিবাদী বদ্দি উক্ত স্থলে কেবল কোন সাধন্দ্য অথব| 
বৈধ গ্রহণ করিয়া, তদন্বারা বাদীর সাধাংন্্মীতে উহার সাধ্যধর্মের অভাবের আপত্তি সমর্থন 
করেন, তাহা হইলে তী'হার নিজের এ উত্তরেও অদুষকত্বের আপন্তি সমর্গন করা৷ যায়। কারণ, 
উত্ত স্থলে যে সমস্ত উত্তর বা বাঁক্য বাদীর বাক্যের অদূষক, তাহ'তে যে প্রমেয়ন্থ প্রভৃতি 
ধর্ম আছে, তাহ প্রতিবাদীর এ উন্তরবাক্য৪ আছে) ন্তরাৎ সেই প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি কোন 
সাধন প্রযুক্ত অত্যান্ত অদুষক বাক্যের স্তার প্রতিবাদীর এ উত্তরবাক/ও অদুঘক হউক? তাহ! 
কেন হইবে না? ম্ৃতরাৎ তুল্য ভাবে প্রতিবাদীর উহা! স্থীকার্। হওয়ায় তাহার এ উত্তর 
শ্ববাধাতকত্ববশতঃ অদদুত্বর। কারণ, প্রতিবাদীর এ দূষকবাক্ বা উত্তর যদি অদুষক 
বলিয়! সন্দিগ্ধও হয়, তাহা হইলে আর তিনি উহার দ্বার! বাদীর বাকোর ছুষ্টত্ব সমর্থন করিতে 
পারেন না। স্থৃতরাং হার নিজের কথানুপারেই তাহার এ উত্তর নিজের বাবাতক হওয়ায় উহা 
কখনই সছুত্তর হইতে পারে না) মুলকথা, পূর্বোক্ত জাতিথয়ের প্রয়োগন্থলে প্রতিবাদী যে 
সংপ্রতিপক্ষদৌধের উদ্ভাবন করেন, তাহা প্রকৃত সৎ প্রতিপক্ষের উদ্ভাবন নহে) কিন্তু তক্তল্য 
বলিয়। উক্ত জাতিদ্বম়কে বলা হইসাছে,-_”সৎপ্রতিপক্ষদেশনাঁভাদ” | উদ্দেচোতকরও পরে এই 
প্রকরণকে “সৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাপ-প্র করণ” নাষে উল্লেখ করিক্জাছেন। কিন্তু তিনি পূর্ব 
ছুৃত্রের “বাণ্ডিকে” পূর্ব্বোক্জ সাধন্ম্যসঘা জাতির উদাহরণ বলি্লা, উহাকে বলিয়্ছেন,_-"অনৈকা- 
স্তিকদেশনাভানা”। ব্যভিঠারী হেতুকেই “অনৈকান্তিক” বলে। কিন্তু পূর্বোক্ত জাতিত্বয়ের 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে অনৈকান্তিক বলেন না। ন্ুুতরাং উদ্দ্যোতকরের এঁ কথা 
কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহা চিন্তনীপ্ন। তাৎপর্য/টাকার এঁ কথার কোন ব্যাখা! পাওয়া যায় না। 
কিন্ত বুত্তিকার বিশ্বনাথ উহ লক্ষ্য করির। বলিয়াছেন খে, বার্তিকে এ “অনৈকান্তিক” শব্দের অর্থও 
সত্প্রতিপক্ষ । যাহ! একান্ততঃ সাধ্যদাধক হর ন। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী, কাহারই সাধ্যপাধক 
না হইয়া, উভয়ের সাধ্য বিষয়ে সংশয়েরই প্রযোজক হয়, এই অর্থেই বার্ভিককার উক্ত স্থলে যৌগিক 
“অনৈকাস্তিক” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। ম্ৃতরাং উহার দ্বারাও সৎপ্রতিপক্ষ বুঝা যায় এবং 
তাহাই বুঝিতে হইবে 

ভাষ্যকার পরে মহবির স্ত্োন্ত দৃষ্টান্তবাক্যের তাঁৎপর্ধ/ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, গোত্ব- 
নামক জাতিবিশেষরূপ যে গোর সাধন্ম্, ততপ্রযুক্ত গো দিদ্ধ হয়। কিন্তু সান্গাদির সঙ্ন্ধ প্রযুক্ত 
গে! সিদ্ধ হয় না। এবং গোত্ববূপ যে অশ্বাদির বৈধর্ম), তত্প্রযুক্তই গে! পিদ্ধ হয়। গুণবিশেষ 
ঝা ক্রিক্বাবিশেষ প্রধুক্ত গো! দিদ্ধ হত না তাৎপর্য এই যে, গোত্বলামক জাতিবিশেষ যেমন সমস্ত 
গোর সাধ্য, তব্দপ সান্সাদি মন্বন্ধও সমস্ত গোর সাধশ্শ্য, এবং গোত্ব নামক জাতিবিশেষ যেমন 
অস্বাদিতে না থাকায় অশ্বাদির বৈধ, তজপ অনেক গুশবিশেষ ও ক্রিগ্াবিশেষও অশ্বাদির বৈধন্্য 
আছে। কিন্তু তন্মধ্যে গোন্বনামক জাতিবিশেষ প্রুক্তই অর্থাৎ, তী হেব দ্বারাই “ইহ! গো” এই- 
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রূপে গোর দিদ্ধি বা অনুমিতি হয় | সাঙ্সানি সন্বন্ধ এবং গুধবিশেষ ও ক্রিগ়াবিশেষ প্রযুক্ত এররূপে 
গোর অন্ুমিতি হপ় না। কারণ, গোত্বনামক জাতিবিশেষ গোর ব্যাপ্থিবিশিষ্ট সাধ্য এবং 
অশ্বাদির বৈধন্ম্য! সাক্সাদি সম্বন্ধ প্রভৃতি এরূপ সাঁধর্শ্য ও বৈধর্শ্য নহে। এখানে ভাষ্যকারোক্ত 
সাাদির সম্বন্ধ কি? সস! শব্দেরই বা অর্ধ কি, তাহা বুঝ আবশ্তক। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি অনেক 
পুর্ববাচার্য্যের উক্তির” দ্বারা বুঝা যার, তহাদিগের মতে গোর অবয়্বপমূহের পরস্পর বিলক্ষণ 
মংযোগরূণ যে সংস্থান বা আকৃতি, তাহাই প্সাস্নাদি” শবের অর্থ। তাহা হইলে উহা! সমবায় 
“সম্বন্ধে গোর অবয়বপমূহেই বিব্যমান থাকে । তাহাতে সমবার সম্বন্ধে গোব/ক্তিও বিদামান 
থাকায় সাক্স।দির সহিত গোর সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু "সান্নাদি” শব্জের উক্ত অর্থে 
আর কোন প্রমাণ নাই। কোষকার অমর দিংহ বৈশ্ঠবর্গে বলিয়াছেন,_-”সান্স। তু গলকম্বল£*। 
অর্থৎ গোর গলদেশে যে ল্বমান চর্মমবিশেষ থাঁকে, যাহার নাম গলকম্বল, তাহাই “সা” শব্দের 
অর্থ। পসাক্সা” শব্দের এই অর্থই প্রদিদ্ধ। “তর্কভাষাপ্থন্থে গোর লক্ষণ প্রকাশের জন্য 
কেশব মিশ্রও বলিয়াছেন,-“গেঃ সাক্সাবন্ংত | গোর গধকম্বলরূপ অবয়বই “সান” হইলে 
উহাতে গোনামক অবয্বী সমবার সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে এবং তাহাতে প্সাস্গ” নামক অবয়ব 
সমবেতত্ব সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে । সান্সাদি শবের পূর্বোক্ত অর্থেও উহ! সামানাধি করণ্য সম্বন্ধ 
গোপদার্থেই বিদ্যঘান থাকে । কিন্তু তাহা হইলে এ পান্সাদিও গোর ব্যাপ্ডিবিশিষ্ট সাধন্মাই হ্য়। 
কারণ, উহা গেভি্ন মার কোন পদার্থে নাই। নব/নৈয়ারিক রঘুনাথ শিরোমণিও "্যত্র সান্গাদিঃ সা 
গৌঃ” এইবূপ বলিয়া সান্াদি হেতু? দ্বার তাদাত্মদন্বন্ধে গোর অন্ুমিতি সমর্থন করিয়া! গিথাছেনং। 
সুতরাং এখানে ভাষ্যকারের “নতু সান্সানিনম্বন্ধাৎ” এইরূপ উক্তি কিরূপে সংগত হয়? ইহা 
গুরুতর চিন্তীয়। বার্তিককার উদ্দ্যোতকর ও জয়ন্ত উষ্ প্রভৃতি কেহই ভাষ্কারের এ উক্তি 
গ্রহণ করেন নাই। তাৎপর্ধ/নীকাকার বাচম্পতি মিশ্র ইহা চিত্ত করিয়! ভাঁষ্যকারের এ উত্তি 
ধগত করিবার জন্ত বলিয়াছেন যে, ভাষ/কারের “পান্নাদি” এই বাক্য “অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান” 
বনুবীহি সমাদ। সুতরাং উহার দ্বারা গোপনার্থের ব্যাপ্তিশুন্ত শৃঙ্গাদিই গৃহীত হইয়াছে । তাৎ- 
পর্য্য এই যে, "তদ্গুধসংবিজ্ঞান” ও “অতদ্গুবনংবিজ্ঞ'ন” নামে বছুত্রীহি সঘাপ দ্বিবিধ। বহু- 
ত্রাহি সমাসের অন্তর্গত পদের অর্থ প্রধানরূপে বোধবিষয়্ না হওয়ায় উহাকে বহুবীহি সমাসের 
“ত্দ্গুণ” বলা হইনাছে। ৭গু৭” শব্দের অর্থ অপ্রধান | কিন্তু যেখানে বহুত্রীহি সমাসের অন্তর্গত 
কোন পদের অর্গও এঁ সমাপের ছার! প্রধানতঃ বুঝা! যায়, গেই স্থলে এ সমাদের নাম “তদ্গুণসংবি- 
জ্ঞান” বহুব্রীহি । যেমন প্লম্ব কর্ণমানর” এই ঝাক্যে প্লম্ব কর্ণ” এই বহুত্রীহ সমাসের অন্তর্গত 





১। সান্বাদিংস্থানাভিবক্তগোত্ববদেৰ প্রতীতেঃ ।__কিরণাবলী, (এপিয়াটিক ) ১৫৯ পৃষ্ঠ! | *“সাক্সাদিলক্ষণ- 
বিলক্ষণাকুত্যা পি” ইতাদি শব্দশক্তি প্রক।শিক|, ২৩শ কারিক। ব্যাখ্যা । 
২। অতএব গোহস।দাগ্রহদশায়াং যর সাক্গাদিঃ স। গৌরিতি তাদাক্সোন গোব ]পকত্বগ্রহে ল।সাদিন! তাদাজ্বেন 
গৌন্ত।দাত্মোন গোব্যতিরেক্!চ্চ সান্সাদিবাতিরেকঃ সিব্যতি ।- ব্যাপ্তি সদ্ধান্তলক্ষণদী ধিতি । 
৩। পদ্াস্বাদী”তাতদ্ধধ-সংবিজ্ঞানো বহুতীহিঃ। হেন বাভিচারিণঃ শৃঙ্গ দয়ে। গৃহান্তে 1-_তাৎপর্যযটাকা। 
৩৫ 
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কর্ণ পদার্থেরও প্রধানতঃ বোঁধ হয়। কারণ, বাহার কর্ণ লম্বমান, দেই ব্যক্তিকে আনন কর 
ইহা বলিলে কর্ণ সহিত সেই ব্যক্তির আনয়নই বুঝ! যাস । সুতরাং উক্ত স্থলে শলম্বকর্ণ” এই বাঁকা 
*তদ্গুণদংবিজ্ঞান” বহুব্রীহি সমাঁস। কিন্তু পদৃষ্টনাগরমানয়” এই বাক্যের দ্বারা যে ব্যক্তি সাগর 
দেখিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর, ইহা বলিলে সাগর সহিত সেই ব্যক্তির আনরন বুঝ। বায় না। 
সুতরাং “দৃষ্টাগর” এই বনুত্রীহি সমাসের দ্বার! প্রধানতঃ সাগরের বোধ ন! হওয়ায় উহা “অতদ্‌- 
গুণসংবিজ্ঞান* বহুত্রীহি সমাস) এইরূপ ভাষ্যকারোক্ত “সাক্সদি” এই বাক্য “অতদ্গুণপংবি- 
জ্ঞান» বহুত্রীহি সমাস হইলে উহার দ্বারা “পাস্স। আদির্েষং” এইরূপ বিপ্রহবাক্যান্থনারে প্রধানতঃ* 
শৃঙাদিরই বোধ হয়। সেই শূঙ্গাদি গোর সাধন্ত্য হইলেও গোত্ব জ'তির স্াঁয় গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
সাধন্ম্য নহে। কারণ, উহা গোর স্যার মহিষাদিতেও থ'কে | তাই ভাষ্যকার বনিয়াছেন,-_“্নতু সান্স।দি- 
সন্বন্ধাৎ”। ফলকথা, ভাষ/কারের কথিত ই পসান্সাদি” শব্দের প্রতিপাদ্য শৃঙ্গাদি। সুতরাং 
তীহার এ উক্তিন্ন অসংগতি নাই। কিন্তু শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশরের উক্ত সমাধানে চিন্তনীয় এই যে, 
শূঙ্গাদিই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইলে ভিনি *শৃঙ্গাদি” শবের প্রয়োগ না করিয়! “সানি” শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? এবং পূর্বোক্ত পদৃষ্টদাগর” এই বহুব্রীহি সমাদে “পাগর” শব্দ প্রয়োগের 
যেরূপ প্রয়োজন আছে, “পাস্সাদি” এই বন্ুত্রীহি সমাসে প্ণা।” শব্দ প্রয়োগের দেইরূপ প্রয্োজন 
কি আছে? অবশ্ত গোভিন্ন কোন পশ্বদিতে সান্স। সশ্বন্ধের কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের 
প্র উক্তির দ্বারা মনে হয়, তিনি যেন গোর ন্তায় অন্ত কোন পশুরও গলকম্বল দেখিক্াছিলেন। তবে 
তাহ! প্লান” শব্দের বাঁচ/ বলিয়া! সর্ধনম্মত নহে, ইহা মনে করিয়! "নাসস।” শব্দের পরে “আদি” 
শবের প্রয়োগ করিয়া, তদ্দারা শৃঙ্গাদিই গ্রহণ করিয়াছেন। আবার ইহাও মনে হয় যে, ভাষ্যকার 
পাস দিদশ্বন্ধ” বলিয়া সাক্সাদি অবগ্নবের সহিত গোর সমবায় সন্বন্ধই এখানে গ্রহণ করিয়া 
বলিয়াছেন, “নতু সাস্গাদিম্বন্ধাৎ”। অর্থাৎ সমবেতত্ব সন্বন্ধে সান্স। গোর ঝান্তিবিশি্ট সাধন) 
হইলেও শর সাপ্ন। ও গোর থে সমবাপ্ন সম্বন্ধ, তাহা গোর ন্তাক্ পান্সাতেও থাকে । কিন্তু সা্স। 
গো নহে। কারণ, অবয়ব হইতে অবয়বী ভিন্ন পনার্ঘ। স্থৃতরাং সান্নাতে তাদাস্ম্য সম্বন্ধে গো না 
থাকায় সান্নার যে সমবাঁয় সম্বন্ধ (যাহ! গো. এবং সাক্স, এই উভয়েই থাকে ), তাঁহার দ্বারা তাদায়্। 
সন্বদ্ধে গোর অনুুমিতি হইতে পাঁরে না। কারণ, সান্সা প্রভৃতি অবয়বের যে সমবার নাঁমক সন্ধন্ধ, 
তাহা এ সমস্ত আর়বেও থাকার উহা গোর ব্যার্িবিশিষ্ট সাধ্য নহে। রঘুনাথ নিরোমনি 
“যর সাক্নাদিঃ স! গৌঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাদাস্তয সম্বন্ধে গোর অন্মানে সন্ঘন্ধবিশেষে সাক্সানি- 
কেই হেতু বলিয়াছেন) তিনি ত "দান্সাদি” শবের পরে সধ্বন্ধ শবের প্রয়োগ করেন নাই। 
কিন্তু ভাঁষাকার *সাস্সধি” শব্দের পরে “সগ্বন্ধ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? প্সাক্সাদি” 
শব্দের দ্বারা গোপদার্গের ব্যাণ্থিশূন্ত ব| ঝভিচারী শৃষ্গাদিই তীহার বিবক্ষিত হইলে পরে আর 
“সম্বন্ধ” শব্বপ্রয়োগের প্রয়োজন কি আছে? এবং এ দম্বন্ধই ব| কি? ইহাঁও চিন্তা কর 
আবশ্বক। সুধীগণ এখানে ভাষ/কারের উক্ত সন্র্ভে মনোবোগ করিয়া, তাহার প্রক্কত তাৎপর্ঘয 
নির্ণয় করিবেন। পরম্ধ এখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্তক বে, ভাধাকার্‌ শ্ুত্রোক্ত “গোস্ব" 
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শব্দের দ্বারা গোত্বের সন্বপ্ধ গ্রহণ না করিরা, গোত্ব নামক জাঁতিবিশেষই গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং উহার স্পষ্ট প্রকাণের জন্তাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "গোত্ব'জ্জাতিবিশেষাৎ।” 
আপত্তি হইতে পারে যে, গোত্ব জাতির প্রত্যক্ষ করিলে তখন সেই গোব্যক্তিরও প্রত্)ক্ষ হওয়ায় 
গোত্বছেতুর দ্বারা প্রত্ুক্ষ গোর অন্থুমিতি হইতে পারে না । সুতরাং ভাষ্যকারের এ ব্যাখ্যা 
সংগত নহে। এতছুত্ব:র ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই বে, গোত্ব জাহির প্রত্যক্ষ করিয়াও 
অন্থমানের ইচ্ছ হইলে এ হেতুর দ্বার! “অরং গৌ£” এইরূপে তাদায্ম্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ গোরও স্থারথান্- 
মান হইতে পারে। ্র্নপ স্বার্থান্মানে দিদ্ধ সাধন দোষ নহে। মহষি এই সুত্রে উক্তরূপ 
্যর্থানুমানই দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইচ্ছা প্রযুক্ত স্বার্থানুমানে দিদ্ধ সাধন .দাষ নহে এবং 
দিদ্ধনাঁধন হেত্বাভানও নহে, ইহাও এই হুত্রের দ্বারা হুচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্রও অন্থাত্ 
বলিয়াছেন,__“প্রত্যক্ষপরিকলিতমপ)এমন্থ্মানেন বুভূত্সস্তে তর্করপিকাঃ1৮ অর্থাৎ খাঁহারা 
অন্ুমানরদিক, তাহারা ইচ্ছাবশতঃ প্রত্যন্গদৃষ্ট পদার্থেরও অনুমান করেন। কোন সম্প্রদায় 
পূর্বোক্ত দিদ্ধপাধন দোষ পরিহারের উদ্দেশ্যে এখানে স্থত্রোক্ত “গোসিদ্ি” শবের দ্বারা ব্যাথ্য। 
করিয়াছিলেন-_গোব্যবহারপিদ্ধি । অর্থাৎ তীহাদিগের মতে গোত্ব হেতুর দ্বারা “অয়ং গোশববাচ্যো 
গোত্ব'ৎ” এইরূপে প্রত্যক্ষ গোব্যক্তিতে গোশববচ্যাত্বের অন্ুমিতিই এই স্বত্রে মহধির বিবক্ষিত। 
গোশবাবাচ্ত্ব প্রত্যাক্ষরেদ্ধ না হওয়ায় দিন্ধদাধন দোষের আশঙ্কা নাই, ইহাই তীহাদিগের তাৎপর্য । 
“তাকিকরক্ষা"কার বরদরাজ উক্ত ব্যাথ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত স্ত্রপাঠের দ্বারা সরলভাবে 
এরূপ অর্থ কোনকূপেই বুঝা! যার না। উক্ত বাখ্যায় সুত্রোন্ত গোশব্দের গোব্যবহার অর্থাৎ 
গোশববাচ্যত্বে লক্ষণ! শ্বীকার করিতে হয়) কিন্ এরূপ লক্ষণার প্রকৃত গ্রাহক এখানে নাই। 
বৃন্তিকার বিশ্বনাথ এখানে প্রথমে উক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া, উহাতে অরুচিবশতঃ নিজমতে 
অভিনব ব্যখ্যা করিয়াছেন যে১ হুত্রোক্ত "গোত্ব” শবের অর্থ সামাদি। অর্থাৎ সান্সাদি 
হের দ্বারাই সমবার সম্বন্ধ গোত্ব জাতির অথবা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে গোব্যক্তিরই অন্মিতি, এই স্থত্রের 
দ্বার মহধির বিবক্ষিত। কিন্তু বুত্তিকারের এইট ব্যাধ্যাও আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, 
“গোত্ব” শবের দ্বারা সাক্সাদি অর্থ বুঝ! বায় ন1। যাহা গো ভিন্ন পদার্থে সমবেত নহে অর্থাৎ 
সমবায় স্বন্ধে থাকে ন!, তাহা গোঁদ্ব, 'এইরপ ব্যাখ্যা করিলে গোত্ব শবের দ্বার! সাস্সাদি বুঝ! যাইতে 
পারে না। কারণ, পূর্বোস্ত সানাদি কোন মতেই গোপদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না) গোভিন্ন 
পদার্থ যাহাতে সমবেত নহে এবং গো! পদার্থ যাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহা 
গোত্ব, এটরূণ ব্যাখ্য। করিয়াও গোত্ব শবের দ্বারা সান্নাি অবন্নব বুঝা যাঁর না। কারণ, “গোত্ব” 
শবের এরূপ অর্থে কোন প্রমাণ নাই। বৃন্তিকাঁর বিশ্বনাথের সন্দর্ভের হবারাও সরল ভাবে 
এরূপ অর্থ বুঝ[ বায় না। স্থধীগণ এই সমস্ত কথারও বিচার করিবেন । 
মহ্ষির এই হুত্রান্ুদারে ভাঁবাকারের উত্ত সিদ্ধান্ত যে যুক্তিদিদ্ধ, ইহ! সমর্থন করিবার জন্ত 
তাযাকার পরে বলিম্নাছেন বে, অবনবব প্রকরণে পূর্বেই উল্ত দিদ্ধান্ত রি দ্বারা ্যাথ্যাত 
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হইয়াছে। কোথায় কিরপে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা এখানে ম্্রণ করাইবাঁর জন্য ভাঁষ্যকাঁর 
তাহার পূর্বোক্ত প্রধান যুক্তির সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্তায়বাক্যে সর্ধপ্রমণের 
সম্বন্ধ প্রযুক্তই একার্থকারিত্ব সমান। অর্থাৎ প্রক্কত বিশুদ্ধ স্তারবাঁক্যের প্রয়োগ করিলে সেখানে 
গ্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়ের মূলে যথাক্রমে শব প্রমাণ, অনুমানপ্রমাণ, প্রীতযক্ষপ্রমাণ এবং 
উপগান প্রমাণের সম্বন্ধ থাকায় দেখানে &ঁ সমস্ত প্রমাণ মিলিত হই! সাধ্যনিশ্চয়রূপ এক 
প্রয়োজন সম্পন্ন করে। স্ৃতরাং সেখানে এ সমস্ত অবয়ব সমানভাবে সাধ্যনিশ্চয় সম্পাদন 
করায় প্ররুত সাধ্যবি্ষয়ে কোন দংশর জন্মে না) কিন্তু হেত্বাভাসের ছার! সাধ্যপর্ম্ের সংস্থাপন 
করিলে সেখানে প্রকৃত স্তারের দ্বাব্া! উহার সংস্থাপন ন! হওয়'র় যথার্থ নির্ণয় হইতে পারে 
না। সুতরাং পূর্োক্তরূপ অব্যবস্থা হয়) তাই ভাষ্যকার এখানে সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, 
এই অব্যবস্থা হেত্বাভাদাশ্রিত। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবস্বব-প্রকরণে প্নিগমন” সুত্রে 
ভাষ্যে প্রকৃত স্/য়বাক্যে যে সর্ধপ্রমাণের সম্বন্ধ আছে এবং তাহা কিরূপে সম্ভব হয়, ইত্যাদি 
বলিয়াছেন। এবং সেখানে ইহাও বলিয়াছেন যে, হেতু ও উদা'হরণের পরিশুদ্ধি থাকিলে জাতি ও 
নিশ্রহস্থানের বহুত্ব সম্ভবই হয় না। কারণ, জাতিবদী কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে তাহার সাধাধর্ম ও 
হেতু পদার্থের সাধ্যদাধন ভাঁবের ব্বস্থাপন না করিয়াই অর্থাৎ ব্যা্তুকে অপেক্ষা না করিয়াই 
প্রায়শঃ ব্যভিচারী হেতুর দ্বারাই প্রত্/বস্থান করেন। কিন্তু সাধ্যধর্শ ও হেতু পদার্থের সাধ্যদাধনভাব 
ব্যসস্থিত হইলে সী্যধ্নর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম বিশেষকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিতে হঈইবে। কেবল 
কোন সাধন্ম্য অথব! বৈধর্াকে হেতুরপে গ্রহণ কর! যায় না। প্রথম অধ্যায়ে অবয়বপ্রকরণে 
ভাঁধ/কারের এই শ্ষে কথার দ্বারাও এখানে তাহার কথিত দিদ্ধান্ত ব্যাথ্যাত হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে (প্রথম খণ্ড, ২৮৬--৯৮ পৃষ্ঠ। তরষ্টব্য)। এখানে ভাষ্য পরৃতব্যাথ্যানং” এই স্থলে 
“ককতব্যবস্থানং” এইরূপ পাঠাস্তরও অনেক পুস্তকে আছে) প্ব্যবস্থান” শবের দ্বার! ব্যবস্থা 
বা নিযম বুঝা যায়। সুতরাং অবয়ব প্রকরণে হেতু ও উদাহরণের স্থরূপ ব্যাথ্যার দ্বারা 
সাধ্যধন্ম্ের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মবিশেষই হেতু হয়, কেবল কোন সান্ম্য বা বৈধন্ম্যষাত্র হেতু হয় 
না, এইরূপ ব্যবস্থ। অর্থাৎ নি্নম করা হইয়াছে, ইহাই উক্ত পাঠের তাৎপর্য বুঝ! যাঁয়। কিন্তু 
ধরন্ণপ পাঠ গ্রহণ করিলে এখানে ভাষ্যকারের শেষোক্ত পপ্রমাণানামভিসন্ন্বাৎ” ইত্যাদি পাঠের 
সথদংগতি তাল বুঝা যায় না৷ স্ুধীগণ ইহাও প্রণিধানপুর্ব্বক বিচার করিবেন ৩1 
সত্প্রতিপক্ষদেশনাভীদ-প্রকরণ সমাপ্ত | ১! 


সুত্র। সাধ্য-দৃষটীন্তয়োধর্মবিকপ্পাদুভয়-সাধ্যত্বা- 
চ্টৌৎকর্ষীপকর্ষ-বর্ণযাবর্ণ-বিকপ্প-সাঁধ্যসমা3॥818৬৫।॥ 


অনুবাদ । সাধ্যধন্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্ম্মবিকল্প অর্থাৎ ধর্মের বিবিধস্ব- 
প্রযুক্ত (৩) উৎকর্ষসম, (8) অপকর্ষসম, (৫) বর্যসম, (৬) অবর্যসম ও (৭) 


৪র্থ ০] বাৎস্যাঁ়নভাষ্য ২৭৭ 


বিকল্পসম হয় এবং উভয়ের অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সাধ্যধন্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের সাধ্য 
প্রযুক্ত ৮৮) সাধ্যসম হয়। 


বিবৃতি। মহর্ষি এই হ্ত্রের দ্বারা সংক্ষেপে *উৎকর্ষদম” প্রভৃতি ষড়্‌বিধ প্রতিষেধের লক্ষণ 
শুনা করিজাছেন। তম্মধো প্রথমে “সাধ্যৃ্টান্তযোদন্মবিকল্লাৎ” এই ঝাঁক্যের দ্বারা “উৎকর্ষঘম” 
গভূতি পঞ্চবধ প্রতিংষধের এবং পরে *উভয়সাঁধ্ত্বাচ্চ” এই বাক্যের দ্বারা শেষোক্ত "সাধাসম” 
প্রতিযেধের লক্ষণ হৃচিত হইঞ়াছে। সুত্রে প্রথমৌক্ত "চাধ)” শবের অর্থ এখানে সাধ্যৎন্্নী। বাদী বা 
প্রতিবাদী যে ধর্মাকে কোন ধর্নবিশিষ্ট বলিয়া সংস্থাপন করেন, সেই ধর্মীও সেই ধর্মরূপে "সাধা” 
বলিয়া কথিত হইয়াছে। ন্তাযস্থত্রে অনেক স্থলে উক্তরূপ অর্থেও “সাধ্য” শবৰের প্রয়োগ হইগছে, 
ইহা স্মরণ রাখা আবশ্তক। তদনুসারেই ভ'ষাকাঁর পূর্বে বলিয়াছেন যে, সাধ্যত্মী ও সাধাধর্দ্, এইরূপে 
সাধ্য দ্বিবিধ। যেমন আত্মকে সক্ত্ির বলিয়া সংস্থাপন করিলে এ স্থলে সক্রিয়ত্বর্ূপে আম্মা সাধ্য 
ধর্মী এবং তাহাতে সক্রিরত্ব সাঁধাধন্্ম। এবং শব্দঃক অনিত্য বলিয়া সংস্থাপন করিলে ত্র স্থলে 
অনিত,স্বরূপে শব্ধ সাধাংন্দ্দী এবং ত'হাতে অনিত্যত্ব সাধ্য ধর্ম । নব্য নৈয়ায়িকগণ উক্ত স্থলে আত্মা 
ও শব্দকে “পক্ষ” বলিয়া, উহাতে অনুমেয় সক্রিয়ত্ব ও অনিত্যত্ব ধর্ম্কেই সাধ্য বলিরাছেন। তাহা 
দিগের মতে অনুমেয় ধর্মের নামই সাধ্য। কিন্তু ত হাদ্দিগের মতেও এই হ্থত্রের প্রথমোক্ত “সাধ” 
শব্দের অর্থ পক্ষ। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা করিরাছেন যে, যে পদার্থে কোন ধর্মের 
সাধন বা অনুমান করা হয়, এই অর্থে এই স্তরে পসাধ” শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উহার 
দ্বারা বুঝ। যায পক্ষ । পূর্বোক্ত সাধাধর্মমী বা পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্মের বিবল্প আছে। 
“বিকল্প” বলিতে এখানে কোন স্থানে মত্ত! ও কোন স্থানে অসত| প্রতি নানাপ্রকারতারূপ 
বৈচিত্র্য । অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে এমন অনেক ধর্ম আছে, যাহা সাধ্যধর্থমী বা পক্ষে নাই এবং 
সাধ্যধন্মী বা পক্ষে এমন অনেক ধর্ম আছে, যাহা দৃষ্টান্ত পদার্দে নাই। যেমন সক্রিয়ত্রূপে 
আত্মা সাধ্যধন্থী এবং লোষ্ট দৃষ্টান্ত হইলে এ স্থানে লোষ্টের ধর্ম ন্পর্শবত্ত। আস্মাতে নাই 
এবং আত্মার ধর্ম বিভূত্ব কোষ্টে নাই। এবং লোষ্টের ধর্ম নিশ্চিতসাধাবত্ব ( অবর্ণত্ব) 
অংত্যাতে নাই এবং আত্মার ধর্ম সন্দিগ্ীদাধ্যবন্ধ (বর্ণ/্ব) লোষ্টে নাই। এইরপ দৃষ্টাত্ত পদার্থে 
অন্তান্ত নানা ধর্মের পূর্বোক্তরূপ বিকল্প আছে। যেমর্ন উক্ত স্থলে লোষ্টে গুরুত্ব আছে, লববৃত্ব 
নাই এবং লোষ্টের স্তায় সক্তির বাযুতে লঘুত্ব আছে, গুরুত্ব নাই। বাদীর সাধাধর্্টী বা পক্ষ 
পদার্থ এবং তঁছার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থের পূর্বোক্তরূপ ধর্ম্মবিকল্পকে আশ্রন্প করিয়া, ত প্রযুক্ত 
প্রতিবাদীর যে অসছুত্তরবিশেষ, তাহা (৩) উৎ্কর্ষপম, (8) অপকর্ষপম, (৫) বণ্যসম, 
(৬) অবর্ণ্যদম ও (৭) বিকল্পদম নামক প্রতিষেধ (জাতি ) হর) প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত ধর্মবিকল্প- 
জ্ঞানই উৎ্ববর্ষণম এহুতি গঞ্চবিধ প্রতিষেধের উত্থানের বীজ। তাই স্ৃত্রে “সাধাৃষটাস্তয়োধর্ম- 
বিকল্পাৎ” এই বাঁক্যের দ্বারা উক্ত ধর্মমবিকল্নকেই “উৎকর্ষম” প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের 
প্রবোজক বলিরা উহ্বাদিগের লক্ষণ স্চিত হইয়াছে। 


২৭৮ ন্যাঁয়দর্শন [ ৫অ০, ১আঁ০ 


এইরূপ বাদীর সাধান্্ী বা পক্ষ এবং ভীহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থে এই উতর সাধ্যত্বকে 
আশ্রয় করিয়া, ততপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে অসছুন্তরবিশেষ, তাহার নাম (৮) প্সাধাসম” ৷ অর্থাৎ 
বাদীর সাধাধর্্মী সাধ্য পদার্থ হইলেও বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থ সাধ্য নহে। কারণ, বে পদার্থ 
সাধ্যধর্মবিশিষ্ট বলি! দিদ্ধ আছে, যাহা রূপে বাদীর স্তার প্রতিবাদীরও স্বীকৃত, তাহাই দৃষ্টান্ত 
হইয়! থাকে। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে আত্ম! সক্রিদত্বরূপে সাধ্য হইলেও লোষ্ট সত্রিত্বরূপে দিদ্ধ 
পদার্থ। লোষ্ট যে সক্রিয়ঃ এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। কিন্ত প্রতিবাদী যদি বাদীর সাধ্য- 
ধন্মীর গ্তায় তাহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থেও সাধ্যত্বের আরোপ করিফা, দৃষটান্তাপিদ্ধি প্রভৃতি দোষের 
উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে এ স্থলে তাহার এ উত্তরের নাম প্সাধ্যসম”। ক্ুত্রোক্ত উভয় সাঁধ্ত্ 
জ্ঞানই ইহার উথানের বীজ। তাই সুত্রে উভয় সাধ্ত্বকেই উহার প্রয়োজক বলিয়া শেষোক্ত 
“সাধাসম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ স্থচিত হইগ্জাছে। পরে ভাষ্যব্যাথ্যার এই শুত্রোক্ত ঝড় বিধ 
প্রতিষেধ বা জাতির স্বরূপ ও উদাহরণ ব্যক্ত হইবে। 


ভাষ্য । দৃষ্টান্তধন্্ং সাধ্যে সমাসগতরত উতকর্ষণমঃ। যদি 
ক্রিয়াহেতুগুণযোগাল্লোষ্টবৎ ক্রিয়াবানাআ্রাঁ, লোষ্টবদেব স্পর্শবাঁনপি 
প্রপ্ধোতি। অথ ন স্পর্শবান্‌, লোষ্বৎ ক্রিয়াবানপি ন প্রাপ্ধোতি। 
বিপর্য্যয়ে বাঁ বিশেষো বক্তব্য ইতি । 


অনুবাদ । দৃষ্টান্তের ধর্ম্নকে সাধ্যৎম্মীতে সমাসপ্তনকারী অর্থাৎ আপাদনকারী 
প্রতিবাদীর ৩) “উৎকর্ষসম” প্রতিষেধ হয়। (যথ৷ পুর্বে্ীক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি 
বলেন) ক্রিয়ার কারণ গুণবস্তাপ্রঘুক্ত আতু! যদি লোফের ন্যায় সক্রিয় হয়, তাহা 
হইলে লোফ্টের ন্যায়ই স্পর্শবিশিষউও প্রীপ্ত হয়। আর যদি আতুগ স্পর্শবিশিষ্ট 
না হয়, তাহা হইলে লোফ্টের ন্যায় সক্রিয়ও প্রাপ্ত হয় না। (অর্থাৎ আত্ম! 
লোষ্টের স্যার স্পর্শবিশিষ্ট না হইলে ক্রিয়াবিশিষ্টও হইতে পারে না ) অথবা 
বিপর্যয়ে অর্থাৎ আত্মাতে স্পর্শবন্তার অভাবে বিশেষ হেতু বক্তব্য | 


টিগ্লনী। ভাষাকার বথাক্রমে এই স্ৃত্রোক্ত ধড়বিধ জাতির লক্ষণাদি প্রকাশ করিতে প্রথমে 
*উতৎকর্ষণমে”র লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে যে ধর্ম বিদ্যমান নাই, তাহাতে 
সেই ধর্মের আরোপকে উৎকর্ষ” বলে। বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তস্থ যে ধর্ম, তাহার সাধ্যঘন্্ীতে 
বস্তুতঃ বিদ্যমান নাই, দেই ধর্ম্মবিশেষকে সাধ্যবশ্থীতে সমাদঞ্জন করিয়া প্রতিবাদী দোষোগ্াবন 
করিলে তীহার এ উত্তরের নাম উতকর্ষণম। “দমাসগ্রন” বলিতে আপাদন বা আপত্তি প্রকাশ 
যেমন কোন বাদী “আত্মা সক্রিয়: ক্রিয়াহেতুগুণবন্ধাৎ লোষ্টব২” এইরূপ প্রয়োগ করিলে সেখানে 
সক্রিয্বরূপে আস্মাই তাহার সাধাধন্মা, লোষ্ট দৃষ্টান্ত । দৃষ্টান্ত লোষ্টে স্পর্শবন্ত৷ আছে, কিন্তু আস্মাতে 
উহা নাই। আত্ম! স্পশশৃন্য ্রব)। কিন্ত এভিবাদী বদি ওঁ স্থানে বাদীর দৃষটন্তস্থ স্পর্শবনতা ধর্মকে 


চি 


গর্থ হু০ ] বাৎস্তায়নভীষ্য ২৭৯ 


বাদীর সাধ্যধর্ম আক্মাতে আরোপ করিয়! বলেন যে, আত্ম! ষদি লোষ্টের স্তায় ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়, 
তাহ! হইলে এ লোষ্টের স্তায় স্পর্শবিশিষ্টও হইবে । অ'র যদি মাত স্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা 
হইলে ক্রিরাবিশিষ্টও হইতে পারে না। অথবা আত্ম!তে স্পর্শবন্তার বিপর্যয় যে স্পর্শশৃন্ত তা 
আছে, তদ্বিষর়ে বিশেষ হেহু বক্তবা | কিন্তু তদ্ধিষয়ে কোন বিশেষ হেতু বল! হয় ন'ই। 
স্থতরাং আন্ম। লোষ্টের স্তায় ক্রিয়াবিশিষ্ট, কিন্তু স্পর্শবিশিষ্ট নহে, তদ্িষয়ে কোন বিশেষ হেতু 
না থাকায় আত্ম! যে লোষ্টের স্তায় স্পর্শবিশিষ্ট, ইহাও স্থীকার্ধ্য। প্রতিবাদীর অভি প্রায় এই যে, 
আত্ম স্পর্শারশিষ্ট, ইহ। বাশীও স্বীকার করিতে না পারার ব্মাত্ব! সক্রিষ্ন নহে, ইহাই তিনি স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইবেন। হ্থতরাঁং তিনি আর আত্ম। সক্রিয়, এইরূপ অনুমান করিতে পারিবেন 
না। উত্তর্ধপে বাদীর অন্্ুমানে বাধদোষের উদ্ভাবনই এ স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত | প্রতিবাদী 
উল্ত স্থলে আন্মততে অবিদামান স্পর্শবন্ত| ধর্মের যে আরোপ করেন, উহার নাম উতৎকর্ষ। এ 
উৎকর্ষপ্রযুক্তই প্রতিবাদী উভপ্ন পক্ষে দাম্যের অভিমান করায় “উতৎকর্ষেণ সম১” এই অর্থে উক্তরূপ 
উত্তরের নাম “উতৎবর্ষপম” | 

বার্তিককার উদ্দ্যোতকর গুভৃতি পূর্বোক্ত উতৎৎকর্ষণমের উদাধরণ প্রদর্শন করিয়াছেন 
যে, কোন বাদী "শবে২নিতাঃ কার্য/ত্বাদ্বটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যর্দ 
বলেন যে, কার্ধত্ববশতঃ যদি ঘটের হ্যার শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে শব্বও ঘটের হ্যায় রূপ- 
বিশিষ্ট হউক 1? কারণ, কার্য/ববিশিষ্ট ঘটে অনিতাত্ের স্টার রূপবন্তাও আছে। কার্ধযত্ববশতঃ 
শব্ধ ঘটের ন্যায় অনিত্য হইবে, কিন্তু রূপবিশিষ্ট হইবে ন॥ এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্তস্থ যে রূপবন্ত! তাধর সাধাধন্মী শব্দে বস্তুতঃ নাই, তাহা শব্দে 
আরোপ করায় ত হার উক্তরূণ উত্তর “উতকর্ষপম” নাঁমক প্রতিষেধ হুয়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর 
অগ্রিপ্রায় এই যে, বাদী শব্দ রূপের অভাব স্বীকার করিলেও তিনি উহার বিরোধী হেতু অর্থাৎ 
এ রূশোভাবের অভাব যে রূ+, তাহার সাধক হেতু (কার্ধ্ত্ব) প্রয়োগ করিগাছেন। ন্ুতরাং 
তাহার এ হেতুর দ্বার! শবে ঘট্টের স্ার রূপবন্তা দিদ্ধ হইলে উক্ত হেতু বিশেষবিরুদ্ধ হইবে 
কারণ, বাদী শবে রূপশৃন্যত! দিদ্ধান্ত শ্বীক'র করিয়াও রূপবন্তার সাধক হেতু প্রস্বোগ করিয়াছেন । 
কোন দিদ্ধান্ত শ্বীকার করিয়াও তাহার অন্রাবের সাধক হেতু প্রয়োগ করিলে এ হেতু বিরুদ্ধ হয় । 
ফল কথা, উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে বিশেববিরুদ্ধত্বই প্রতিবাদীর আরোপ্য এবং বাদী অথবা 
মধ্যস্থগণের উক্ত হেতুতে বিশেষবিরুদ্বত্ব ভ্রমই উক্ত জাত্যন্তরের ফল। উনয়নাচার্ষে।র ব্যাথ্যানুদারে 
বরদরাজ ও বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথ এখানে এইবা1 বলিয়াছেন। তাই উক্ত জাতি প্বিশেষবিরুদ্ধ- 
হেতুদেশনা ভাপ।” এই নামে কথিত হইব্ান্ে। বৃন্তিকার বিশ্বনাথ প্রহ্থতির মতে বাদীর পক্ষ 
অথবা দৃষ্টান্ত, এই উভয় পদার্থেই সাধ্যধর্্ম অথবা হেতু, এই উর দ্বারাই অব্দ্যিমান ধর্মের আপত্তি 
প্রকাশ করিলে “উতৎ্ককর্ষপমা” জাতি হইবে) তাই বুষ্িকার এ ভাবেই হৃত্রার্থ ঝাখ্যা 
করিয়াছেন। এই উতকর্ষমা জাতি সর্বত্রই অপৎ হেতুর দ্বারাই হইয়া থ'কে। সুতরাং 
সর্বরই ইহা অসছুত্তরই হুইবে, সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত “সাধন্্যদম।” জাতির ন্যায় ইহ! 
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কখনও “অদছুক্তিকা” হইতে পারে না। ইহা প্রধান কর! মাবগ্তক | “বাদিবিনোদ” গ্রন্থে 
শঙ্কর মিশ্র ইহা স্পৃষ্ট বলিয়া গিয়াছেন১ | 


ভাষ্য। সাধে ধর্্মাভাবং দৃষ্টান্তাৎ প্রসপ্রয়তো২পকর্ষসমঃ। 
লোঙ্ঃ খনু ক্রিরাবানবিভূরূ্টিঃ, কামমাক্সাহপি ক্রিয়াবানবিভূরস্ত, 
বিপর্ধ্যয়ে বা বিশেষে বক্তব্য ইতি । 


অনুবাদ। দৃষটীন্ত প্রযুক্ত অর্থ বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত দ্বারাই সাধ্যধন্থীতে 
ধর্্মাভাব প্রসপ্তনকারী অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধন্ীতে বি্কমান ধর্মের অভাবের আপত্তি 
প্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৪) “অপকর্ষনম”৮ প্রতিষেধ হয়। (যেমন পূর্বেধক্ত 
স্থলেই প্রতিবাদী যদ বলেন) লোফষ্ট সক্রিয়, কিন্তু অবিভূ দৃষ্ট হয়, স্থৃতরাং 
আত্মাও অক্রিয় হইয়! অবিভু হউক ? অথবা বিপর্ধ্যয়ে অর্থাৎ আত্মাতে অবিভূত্বের 
অভাব বিভুত্ব বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য । 


টিপনী। বিদামান ধর্দ্বের অপলাপকে “অপকর্ষ” বলে। অপকর্ষপ্রযুক্তদম, এই অর্থে 
অর্থাৎ গ্রতিবাদী অপকর্ষ প্রযুক্ত উভয় পক্ষে দাম্যের অভিমান করায় “অপকর্ষপম” এই নামের 
প্রয়োগ হইগ্রাছে। ভষকার ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর কথিত দৃষ্াস্ত 
দ্বারাই বাদীর সাধ)ধর্মমাতে বিদ্যমান কোন ধর্মের অভাবের আপন্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে 
তাহার দেই উত্তরের নাম “অপকর্ষণম”| যেমন পূর্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন 
যে, লোষ্ট সক্রিপ্, কিন্তু অবিভূ মর্ধাৎ সর্বব্যাপী নহে। সুতরাং মানব যদি লোষ্টের ন্তয় 
সক্রি্ন হয়, তাহ! হইলে লোষ্টের হ্যারই অবিভ হউক? অথনা আত্মাতে থে 
অবিভুতত্বর বিপর্ধ/় (বিহৃত্ব) আছে, তদ্বিধরে বিশেৰ হেতু বক্তবা। কিন্তু আম্মা! যে লোষ্টের 
তায় সক্রিয় হইবে, কিন্তু অবিভু হইবে না, এ বিষরে বিশেষ হেতু ন| থাকায় আত্ম'তে 
লোষ্টের স্তায় অবিভূত্বঃ স্থীকার্ধ্য। প্রতিবাদী এইক্ধপে আত্ম'তে বিদ্যমান ধর্ম যে বিভুত্ব, তাহার 
অভাবের ( অবিভৃত্বের) আপত্তি প্রকাশ করিলে তাহার এ উত্তর “অপকর্ষণম” নামক প্রতিষেধ 
হইবে। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, আম্মাতে লোষ্টের স্তায় সক্তিযত্ব স্বীকার করিলে অবিহুত্বও 
স্বীকার করিতে হয়) কারণ, সক্রিয় পদার্থমাতই অধিভু। সুতরাং অবিভূত্ব সক্রিয়ত্ের 
ব্যাপক। কিন্ত আত্মাতে অবিভূত্ব নাই, বাদী উহ! স্বীকার করেন না। সুতরাং বঝাপকধর্মের 
অভাববশতঃ ব্যাপ্যদর্ষের অভাব দিদ্ধ হওয়ার আত্মাতে সক্রিরত্বের অভাবই স্বীকার করিতে হইবে । 
তাহ। হইলে বাদী আর আত্মতে সক্রিয়ত্বের অনুমান করিতে পারিবেন না। উক্ত স্থলে এইবূপে 
বাদীর অনুমানে বাঁধ অথব! সতপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ঠ | 





১। অদছুক্তিকঞ্চেহ ন সম্ভবতি, উৎকর্ষেণ প্রত্যবস্থানস্ত নদছুন্তরত্বনিয়মাৎ :-_বাদিবিনোদ। 
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বার্তিককার উদ্দেতকর তীহার পৃর্বোক্ত “শবে ইনিত।ঃ কাঁধ্ত্বাৎ ঘটবশ” ইত্যাদি প্রয়োগ- 
স্থলেই “অপকর্ষপমে”্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বদি বলেন, শব 
ঘটের ন্যায় অনিত্য হইলে শবে স্তায় ঘইও রূস্শৃণ্ত হউক? কার্ধ্যত্বশতঃ শব্দ ঘটের সদৃশ পদার্থ 
হলে শবের স্যর ঘটও রূনশূন্য কেন হইবে না? কার্য/ত্ববশতঃ শব্দ ঘটের নার অনিত্য হইবে, 
কিন্তু ঘট শবের ন্যার রূপশূণ্ঠ হইবে না, এ বিষরে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
বাদীর দৃষ্টান্তে ( ঘটে ) বিদ্যমান ধর্ম যে রূপ, তাহার অভাবের আপন্তি প্রকাশ করায়, এ উত্তর 
“অপকর্ষণম” নামক গ্রতিষেধ, ইহাই উদ্দ্যোতকরের কথার দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার 
বাদীর সাধ্যধর্মীতে বিমান ধর্মের অভাবের আপত্তি স্থলেই “অপকর্ষপম” বলিয়াছেন। বৃত্িকার 
বিশ্বনাথ বাত্তিককারের উক্ত উদীহ্রণ স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে 
বাদীর দৃষ্টান্ত ঘটে রূপশূন্যতার আপাদন অর্গান্তর।  “অর্থান্তর” নিগ্রহস্থ'নবিশেষ,-উহা 
“জাতি” নহে। বৃত্তিকারের মতে বাদীর পক্ষ অথবা দৃষ্টান্ত, ইহার যে কোন পদার্থে ব্যাপ্তিকে 
অপেক্ষ। ন| করিয়া, বাদীর হেতু অথবা সাধ্যধন্মের সহিত একত্র বিদ্যম'ন কোন ধর্মের অভাবের 
দ্বারা প্রতিবাদী এ হেতু অথবা সাধাধর্্রের অভাবের আপত্তি করিলে, সেখান তীঁছার সেই উত্তরের 
নাম “অপকর্ষণম।” জাতি। যেমন “শবোহনিতাঃ কার্যত্বাৎ ঘটবং” এইরূপ প্রয়োগস্থলে 
প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিত্যত্বের সমানাধিকরণ যে ঘটধর্ম্মকার্য্যত, ততপ্রযুক্ত শব্ধ যদি অনিত্য 
হয়, তাহা হইনে এ কার্ধ্যত্ব ও অনিতাত্বের সমানাধিকরণ ঘটধন্্ন যে রূপবস্া, তাঁহা শবে না থাকায় 
এ রূপবত্তার অভাবপ্রযুক্ত শবে কার্ধত্ব ও অনিত্যত্বের অভাবও দিদ্ধ হউক? অনিতাত্বের 
সমানাধিকরণ কার্ধ্যত্ব হেতুর দ্বারা ঘটে অনিতাত্ব সিদ্ধ হইলে কার্ধ্যত্ব ও অনিত্যত্বের সমানাধিকরণ 
রাপবন্তার অভাবের দ্বারা ঘটে কার্যত্ব ও অনিত্যত্বের অভাবও কেন দিদ্ধ হইবে না? কিন্তু শব্দ 
কার্ধ/ত্ব হেতুর মভাব দ্ধ হইলে স্বরূপািদ্বি-দোধবশতঃ বাদীর উত্ত অনুমান হইতে পারে না 
এবং শব্দে অনিত্যত্ব সাঁধোর অভাব সিদ্ধ হইলে পক্ষে সাধ্যধর্ম বাধিত হওয়ায় উক্ত অনুমান হইতে 
পারে না। এইরূপে প্রথম পক্ষে হেতুর অপিদ্ধি অর্থাৎ স্থূপাসিদ্ধি দৌঁধের উদ্ভাবন এবং দ্বিতীয় 
পক্ষে বাধদোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেগ্ত। তাই উক্ত “অপকর্ষসমা” জাতি 
“অসিব্ধিদেশনাভাদা” এবং “বাধদেশনাভাপা” এই নামে কথিত হইয়াছে । 
ভাষ্য । খ্যাপনীয়ো! বর্্ো বিপর্ধ্যয়াদবর্থযঃ | তাবেতো সাধ্য-দৃষান্ত- 
ধর্ম বিপর্ধ্যস্ততো বর্ণাবর্যসমৌ ভবতঃ 
অনুবাদ। খ্যাপনীয় অর্থাৎ হেই ও দৃষ্টান্ত দ্বার! বাদীর সংস্থাপনীয় সাধ্যধন্মীকে 
“ব্য” বলে, বিপরধ্যয়বশতঃ “অবন্য” অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত “বর্ণ্যে”্র বিপরীত দৃষ্টান্ত 
পদার্থকে “অবর্য” বলে। সাধ্যধণ্থী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের সেই এই ধর্মদয়কে 
(বণ্যত্ব ও অবর্ণ্য বকে) বিপর্যযাসকারী অর্থাৎ বিপরীত ভাবে আরোপকারী প্রতিবাদীর 


€৫) বর্ণ্যসম ও (৬) অবপ্যসম প্রতিষেধ হয়, অর্থাৎ অবর্ণ্য দৃষ্টান্ত পদার্থে বর্্যত্বের 
৩৬ 
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আরোপ করিয়। উত্তর করিলে “ব্য সম” এবং বর্ণ সাধ্যধন্মীতে অবর্যস্থের আরোপ 
করিয়া উন্ভর করিলে "অবর্যসম”৮ নামক প্রতিষেধ হয়। 


টিগ্লনী । বাদীর যাহা বর্ণনীক্ অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টাস্তাদির ছারা খ্যাপনীয় বা সংস্থাপনীক্, তাঁহাকে 
* বর্ণ” বলা যায়। যেমন বাদী আত্মাকে সক্রিয় বলিয়া খ্যাপন বা সংস্থাপন করিলে, সেখানে 
সক্রিয়ত্বরূপে আত্মাই বর্ণ । এবং শব্বকে অনিত্য বলিয়া! সংস্থাপন করিলে সেখানে অনিত)ত্বরূপে 
শব্দই বর্য। উক্ত স্থলে আত্মাতে সক্রিয়ত্ব এবং শব্দে অনিত্যত্ব প্রতিবাদী স্বীকার করেন না) 
সুতরাং উহা সিদ্ধ ন! হওয়ায় সন্দি্ধ পদার্থ। তাই উক্ত স্থলে আত্ম। ও শব সন্দিগ্ধদাধ্যক 
পদার্থ। স্থৃতরাং সন্দিগ্বদাধ্যকত্বই পবর্্যত”। ইহাই ফলিতার্থ হয়। তাহ! হইলে উহার বিপরীত 
ধর্ম নিশ্চিতদাধ্যকত্বই “অবর্ণ)ত্ব”, ইহা! বুঝা যায়। বাদীর গৃহীত দৃষ্াস্ত পদার্থে সাধ্যধ্শ নিশ্চিতই 
থাঁকে। উহা দেখানে সন্দিগ্ধ হইলে সেই পদার্গ দষটান্তই হয় না। ন্থতরাং দৃষ্টান্ত পদার্থ বাদীর 
সাধ্যবর্শরবিশিষ্ট বলিয়া পুর্বপিদ্ধ থাকায় উহার বর্ণন বা স্থাপন করিতে হগ্ন না। ফলকথাঃ 
নিশ্চিতসাধ্যকত্বই “খবর্ণাত্ব', উহা দৃষ্টান্তগত ধর্থ। হুত্রে “বর্ণ” ও “অবর্ণ” শবের দ্বার! 
পূর্ববোক্তরূপ বর্ণত্ব ও অবণ্যত্ব ধর্মই বিবক্ষিত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। 
ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও তাঁহাই বুঝ। যায়। কারণ, ভাষ্যকার পরেই বলিগ্াছেন যে, সাধাধর্মী ও 
ৃষটাস্ত পদার্থের পূর্বোক্ত ধর্দ্বরকে বিনি বিপরীত ভাবে আরোপ করেন, তাহার এ উত্তর যথাক্রমে 
প্ৰধ্যসম” ও *অবর্ণ)দম” হয়। তাহা হইলে বুঝ! যায় যে, প্রতিবাদী বাদীর কথিত “অবর্ণ/” পদার্থে 
অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে বর্ণত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধপাধ্যকত্বের আরোপ করিয়া উত্তর করিলে, উহা হইৰে 
“বপর্টদম” এবং বাদীর সাধাধন্্না বাহা! বাদীর বর্ণ পদার্থ, তাহাতে অবর্ণযত্ব অর্থাৎ নিশ্চিতদাধ্যকত্ের 
আরোপ করিয়া উত্তর করিলে, উহা! হইবে অবর্যদম | যেমন ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী 
যদি বলেন যে, আত্মা লোষ্টের স্তা্ন সব্রিযন। ইহ! বলিলে এ লোষ্ও আত্মার স্তায় বর্ণ্য অর্থাৎ 
সন্দিগ্ধদাধ্যক হউক ? কারণ, সাঁধ্যধন্মী বা পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত পদার্থ সমানধর্মা হওয়া আবশ্তক | 
যাহা দৃষ্টান্ত, তাহাতে সাধ্যন্্ী বা পক্ষের ধর্ম ( বর্ণত্ব) না থাকিলে, তাহা এঁ পক্ষের দৃষ্টাস্ত হইতে 
পারে না। সুতরাং লোষ্টও আত্মার ন্ক'য় সন্দিগ্ধদাধ্যক পদার্থ, ইহা হ্বীকার্ধ্য) কিন্তু উক্ত 
স্থলে বাদী তাহার দৃষ্টান্ত লোষ্টকেও আত্মার স্তায় সন্দির্ধদাধ্যক বলিয়া শ্বীকার করিতে বাধ্য 
হইলে, উহ দৃষ্টাত্তই হয় না। সুতরাং বাঁদীর উক্ত অন্ুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দৌষ হয় এবং তাহা 
হইলে বাদীর উক্ত হেতু সপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট কোন পদার্থে না থাকায় কেবল 
পক্ষমাত্রস্থ হওয়ায় “অসাধারণ” নামক হেত্বাভান হয়। পূর্বোক্তরূপে বাদীর অনুমানে 
ৃষ্টাত্তীপিদ্ধি এবং অসাধারণ নামক হেত্বাভাদের উ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেস্ত। 
তাই উদয়নীচার্যয প্রভৃতি উক্ত “ব্যসম” প্রতিষেধকে বনিয়াছেন,__-“অপাঁধারণদেশনাভাস”। 

এইরূপ পূর্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বিপরীত ভাবে বলেন যে, আত্ম! লোষ্টের স্তায় সক্রিয়, 
ইহ! বনিলে এ আত্মাও লোষ্টের সায় অবর্ণয অর্থাৎ নিশ্চিতদাধাক হউক? কারণ, আত্মা লোষ্টের 
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সমানধর্মা ন! হইলে লোষ্ট দৃষ্টান্ত হইতে পারে না| পরস্ত আত্মা লোষ্টের স্তায় সক্রিয় হইবে, 
কিন্ত লোষ্টের স্তায় অবর্ণ) অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যক হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। উত্ত 
স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর প্অবর্ধ্গম” নামক প্রতিষেধ বা "অবর্ণযপমা” জাতি। প্রতিবাদীর 
অভিপ্রায় এই যে, বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্ট নিশ্চিতসাধ/ক পদার্থ। অর্থাৎ সক্রিয়ত্বরূপ 
সাধ্যধন্্ম উহাতে নিশ্চিত আছে বলিয়াই বাঁদী উহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নচেৎ 


উহ দৃষ্টাস্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। স্তরাং তাঁহার গৃহীত হেতু নিশ্চিতসাধ্যক-পদারঘসথ 


বলিয়াই তীগার সাধ্যধর্শের সাঁধক হয়, ইহা! তাহার স্বীকার্ধ;। কিন্তু তাহ! হইলে তাহার সাধ্যধ্থী 
বা পক্ষ যে আত্মা তাহা নিশ্চিতসাধাক না হইলে নিশ্চিতসাধ্যক-পদার্থস্থ এ হেতু আত্মাতে 
ন! থাকায় শ্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। কারণ, যাদৃশ হেতু দৃষ্ান্তে থাকিয়া সাধ্যসাধক হয়, তাদৃশ হেতু 
পক্ষে না থাকিলে শ্বরূপারসিদ্ধি দোষ হইয়া থাকে। সুতরাং বাণী এ শ্বরূপাসিদ্ধি দোষ বারণের 
জন্ঠ তীহার সাধ্যৎন্মী বা! পক্ষ মাত্মাকেও শেষে লোষ্টের ন্তায় নিশ্চিতসাধ্যক পদার্থ বলিয়া শ্বীকার 
করিতে বাধ্য হইলে, উহা! উক্ত অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয় হইতে পারে না । কারণ, সন্দিগ্ধদাধ্যক 
পদার্থই উক্তরূপ অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয় হইয়। থাকে। সুতরাং উক্ত অনুমানে আশ্রক্সাপিন্ধি 
দোষ অনিবার্ধ;। এইরূপে উক্ত অন্থমানে স্বরূপাঁদিদ্ধি বা আশ্রক়াপিদ্ধি দোষের উত্ভাবনই উত্ত 
স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য । তাই উদক্ননাঠীর্ধ্য প্রভৃতি উক্ত *অবর্যদমা” জাতিকে বলিয়াছেন," 
“অনিদ্ধিদেশনাভাস।”। বাদীর সমস্ত অন্থুমানেই জিগীবু প্রতিবাদী উক্তরূপে “্ব্যদম।” ও “অবর্ণা- 
সমা” জাতির প্রয়োগ করিতে পারেন। তাই ভাষ্যকার এ জাতিত্বয়ের কোন উদাহরণবিশেষ 
প্রদর্শন করেন নাই। 


ভাষ্য। সাধনধন্মরযুক্তে দৃষ্টান্তে ধর্ম্ান্তরবিকল্লাৎ সাধ্যধর্্মবিকক্সং 
প্রদপ্জয়তো বিকল্পনমঃ। ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তং কিঞ্চিদ্গুরু, যথা লোফঃ, 
কিঞ্িল্পঘুঃ যথা বায়ুঃ। এবং ক্রিয়াহেতুগ্ুণযুক্তং কিঞ্চিত ক্রিয়াব স্তাৎ, 


যথা লোক্টঃ, কিঞ্চিদক্রিয় স্যাদ্যথা আত্মা । বিশেষে! বা বাঁচ্য ইতি। 


অগ্ুবাদ। সাধনরূপ ধর্মযুক্ত অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্তে অন্য ধর্ম্দের বিকল্প- 
প্রযুক্ত সাধ্যধর্দের বিকল্প প্রসঞ্জনকারী অর্থাৎ বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে সাধ্যধর্ষের 
ব্যভিচারের আপত্তিপ্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৭) বিকল্পসম” প্রতিষেধ হয়। 
(যেমন পূর্বেবান্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন )--ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট 
কোন দ্রব্য গুরু, যেমন লোষ, কোন দ্রব্য লু, যেমন বায়ু। এইরপ ক্রিয়ার কারণ 
গুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য সক্রিয় হউক-_-যেমন লোষ, কোন দ্রব্য নিষ্ক্রিয় হউক, যেমন 
আত্মা। অথবা বিশেষ বক্তব্য, অর্থাৎ লোফ্টের ন্যায় আগ্া্ যে সক্রিয়ই হইবে, 
এ বিষয়ে বিশেষ হেই বক্তব্য, কিন্তু তাহ! নাই। 


২৮৪ শ্যাঁয়দর্শন [৫অ৩, ১আ০ 


টিগ্নী। ভাব্যকার “বিকল্পপম” নাঁষক গ্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, সাধনরূপ ধর্মুক্ত 
অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতুরূপ বে ধর্ম, সেই ধর্মমবিশিট বাদীর দৃষ্টান্তে অন্য কোন একটি ধর্থের 
বিকল্প প্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর হেতুতে সেই অন্ত ধন্ের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী যদি 
বাদীর হেতুঁতে বাদীর সাধ্যধর্মের বিকল্প প্রসঞ্জন অর্থাৎ ব্যভিচারের আপাদন করেন, তাহা হইলে 
সেখানে তাহার এ উত্তরের নাম প্বিকল্পপম”। যেমন কোন বাদী বলিলেন,_-“আত্মা সক্তরিয়ঃ 
ক্রিয়াহেতুগুণবন্ধাৎৎ লোষ্টব ৮ উক্ত স্থলে ক্রিরার কাঁরণগুণবত্ত! বাঁদীর- সাধনরূপ ধর্ম 
অর্থাৎ হেতু। বাদীর দৃষ্টান্ত লোষ্টে এ ধন্দম আছে, কিন্তু লঘুত্ব ধর্ম নাই। সুতরাং বাদীর দৃষ্াস্তে 
তাহার হেতু লঘুত্বধর্মের ঝাতিচারী। গতিবাদী বাদীর হেতুতে এ ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, তাহাতে 
বাদীর সাধ্যধন্মন সক্রি্ত্বের ঝ)ভিঠারের আপন্তি প্রকাশ করিলে, তাহার এ উত্তর *বিকল্পসম” নামক 
গ্রতিষেধ হইবে অর্থাৎ উত্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও 
বেমন কোন দ্রব্য (লোষ্ট) গুরু, কৌন ভ্রবা (বাযু) লবু তদ্দপ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট 
হইলেও কোন ভ্রব্য (লোষ্ট) সক্রিয় কোন দ্রব্য (আস্মা) নিক্রিয় হউক? ক্রিয়ার কারণ- 
গুণবিশিষ্ট বলিয়া আত্ম যে সক্রিক্নই হইবে, নিঙ্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। সুতরাং 
ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও যেমন লোই গুরু, ঝাযু লণু, প্ররূপ ভ্রবামাত্রই গুরু বা লঘু' 
এইরূপ কোন এক প্রকারই নহে, উহাতে গুরুত্ব ও লবুত্ব, এই বিকল্প” অর্থাৎ বিরুদ্ধ প্রকার 
আছে, তন্দপ ক্রিরার কারণগুণবিশিষ্ট লোষ্ট প্রভৃতি সক্রিন্ন হইলেও আত্ম! নিশ্জরিগ্ন অর্থাৎ এরূপ 
দ্রবোর সক্তিপত্ধ ও নিশ্রিরত্ব, এই বিরদ্ধ প্রকীরও আছে, ইহাও ত বলিতে পারি। তাহা হইলে 
আত্মাতে যে ক্তিরার বারণ গুণবন্তা আছে, তাহ! এ ম।য্মাতেই বাদীর সাধাধন্মন সক্রিয়ত্বের ঝ)তিচারী 
হওয়ায় এ হেতুর দ্বারা আত্ম'তে নিক্রিমত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ 
উত্তর “বিকল্পলম” প্রতিষেধ। বান্তিককার তাহার পূর্বোক্ত “শবোইনিত্য উৎপত্তিধর্মমকত্বাৎ 
ঘটবৎ” এই প্রয্েগস্থলেই উক্ত “বিকল্পনম” প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত 
স্থলে প্রতিবাদী ধদি বেন, উৎপান্তধর্্মক হইলেও যেমন শব বিভাগজন্ত, কিন্তু ঘট বিভাগজন্ত 
নহে, তদ্রপ উৎপত্তিধর্মক হইলেও শব্দ ত্য, কিন্তু বটাদি অনিত্য, ইহাও ত হইতে পারে। অর্থাঞ্থ 


উৎপত্তিধর্্রক পদার্থের মধ্যে যেমন বিভাগজন্তত্ব এবং অবিভাগজন্তত্ব, এই বিরুদ্ধ প্রকার আছে, 


তদ্রপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই বিরুদ্ধ প্রকারভেদও থাকিতে পারে। তাহা হইলে শবে অনিত্যত্ 
না থাকায় উৎপন্তিধর্্মকত্ব হেতু এ শবেই অনিত্যত্বরূপ নাধ্য ধর্দ্ের বাভিচারী হর। উদ্ত স্থলে 
প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর প্বিকল্পঘম” নামক প্রতিবেধ বা প্বিকল্পসমা” জাতি | প্বিকল্প”- 
প্রযুক্ত সম, এই অর্থে অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্বোস্ত ্ূপ বিকল্প.ক আশ্রয় করিয়াই উভয় পক্ষে দাম্যের 
অভিমান করেন, এ জন্য উহ “বিকল্পপ” এই নামে কথিত হইয়াছে | “বিকল” শব্দের অর্থ এখানে 
বিরুদ্ধ প্রকার, উহার দ্বার! ব্যভিচারই বিবক্ষিত। কারণ, পূর্বোক্তরূপে বাঁদীর হেতুতে তাহার 
সাধ্য ধশ্মের বাভিচারদৌধ প্রদশনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত । তাই উদয়নাচার্য্য 

ভূতি উক্ত *বিকল্পদম!" জাতিকে বলিসঃছন,--“অনৈকাঁন্তিঝদেশনাভাঁদা”। পঅনৈকাস্তিক" 


৪র্থ ৩ ] বাঁৎস্যায়নভাষ্য ২৮৫ 


শবের অর্থ এখানে *সব্যভিচার” নামক হেত্বাভাদ বা ছুষ্ট হেতু (প্রথম খণ্ড, ৩৫৯ পৃষ্টা 
্রষ্টবা)। 

মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্ষেযর হুম্ক্ন বিচারানপারে “তাকিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাঁজ বলিয়াছেন যে, 
(১ বাদীর হেতুরূপ ধরে অন্ত যে কোন ধর্মের বভিগার, অথবা (২) অন্য যে কোন ধর্মে 
বাঁদীর সাধ্য ধর্মের ব্যভিচার, (৩) অথবা বে কোন ধর্মে তগ্চিন্ন যে কোন ধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন 
করিয়া প্রতিবাদী ঘদি বাদীর হেতুতেও তীহার্‌ সাধ্যধর্মের ব্যতিচারের আপত্তি প্রকাশ করেন। 
তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাঁদীর সেই উত্তর প্বিকল্পসমা” জাতি, হইবে। প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত- 
রূপ যে কোন ব্যভিচার জ্ঞানই উক্ত জাতির উত্থানের হেতু । তন্মধ্যে বাদীর হেতুতে অন্ত কোন 
ধর্মের ব্যতিচার আবার ব্রিবিধ। (১) বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তে ব্যভিচার, (২) বাদী পদার্থ 
পক্ষরূণে গ্রহণ করিলে, সেই পক্ষদ্বয়ে ব্যভিচার এবং (৩) বাদী পদাধদয দৃষ্টাত্তরূপে প্রদর্শন করিলে, 
সেই দৃষ্টাস্তঘ্ধয়ে ব্যভিচার) স্তরে "াধাদৃষটাস্তগ্গেঃ” এই বাক্যের দ্বারা সাধ্যদবয় অর্থাৎ পক্ষত্বয় 
এবং দৃষটস্তবয়ও এক পক্ষে বুঝিতে হইবে। বরদরাজ শেষে স্ত্রার্ ব্যাথ্যায় এ কথাও বলিম্বাছেন 
এবং তিনি উক্ত মতানুদারে পৃর্বোক্ত প্রথম প্রকার ত্রিবিধ ব্যতিচার ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার 
ঝ/ভিচার প্রদর্শন করিয়া সর্বপ্রকার প্বিকর্পদমা” জাতিরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
প্বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন । বুতিকাঁর -বিশ্বনাথও উক্ত 
মতানুদারেই বাখ্যা করিলেও তিনি উহার একটিমাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী 
“শব্োইনিতাঃ কার্ধ)ত্বাৎ ঘ্টবৎ” এইরূপ প্রয্জোগ করিলে, এ স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, 
কার্ধ্যত্ব হেতু গুরুত্ব ধর্মের ব্তিচাঁরী, এ গুরুত্ব ধর্ম্মও অনিত্ত্ব ধর্মের ব্যভিচারী এবং 
এ অনিত্ত্ব ধর্ম মুর্তত্ব ধর্মের ব্যভিচারী। এইরূপে ধর্ধমাত্রই বখন তদ্ভিন্ন ধর্থের ব্যভিচারী, 
তখন কার্ধ/ত্বরূপ ধর্্মও অর্থাৎ বাদীর হেহুও অনিতাত্বের ব্যতিচারী হইবে কারণ, কার্যত 
এবং অনিত্যত্বও ধর্ম) ধর্শমাত্রই তদ্ভিন্ন ধর্মের ব্যতিচারী হইলে কার্ধযত্বরূপ ধর্ম 
অনিত্যত্বরূপ ধর্্ের ব্যভিচারী কেন হইবে না? তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু নাই। প্রতিবাদী 
উক্তর্ূপে বাদীর হেতু কার্য্যত্ব ধর্মে তাহার সাধাধর্্ম অনিত্যত্তবের বাতিচারের আপত্তি প্রকাশ 
করিলে উক্ত স্থলে তাহার এঁ উত্তর “বিকল্পনমা” জাতি। 


ভাম্য। হেত্বাদ্যবয়বসামর্থযঘোগী ধন্মাঃ সাধ্যঃ। তং দৃষ্টান্তে 
প্রসঞ্চয়তঃ সাধ্যসমঃ। যদি যথা লোকন্তথাত্রা, প্রাপুস্তহি যথা! 
তথা লোষ্ট ইতি। সাধ্যশ্চায়মাত্ম! ক্রিয়াবানিতি, কামং লোক্টোহপি 
সাধ্য; ? অথ নৈবং ? ন তহি বথা লোইস্তথাত্ব | 





১ ধর্মন্তৈকলা কেনাপি ধর্ষেণ ব্তিগারতঃ | 


হেতোশ্চ বাভিচাবাদকর্কিকল্পসমজাতি ৪ ৫ ভারিকবক্ষ, 


২৮৬ স্যায়দর্শন [৫অ৩, ১আও 


অনুবাদ। হেতু প্রভৃতি অবয়বের সামর্থাযুক্ত ধর্ম সাধ্য, দৃষ্ীন্ত পদার্থে সেই 
সাধ্যকে প্রসঞ্জনকারীর অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টীন্তও সাধ্য হউক? এইরূপ আপর্তি- 
প্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৮) “সাধ্যসম” প্রতিষেধ হয়। (যেমন পূর্বেবাক্ত স্থলেই 
প্রতিবাদী দি বলেন যে ) যদ্দি যেমন লোষ্ট, তদ্রুপ আত্ম! হয়, তাহা হইলে যেমন 
আতা, তব্রুপ লোষ্ট প্রাপ্ত হয়। ( তাৎপর্য্য ) এই আত্ু। সক্রিয়, এইরূপে সাধ্য, 
স্থতরাং লোষ্টও সক্রিয়, এইরূপে সাধ্য হউক? আর যদি এইরূপ না হয় 
অর্থাৎ লোষটও আত্!র স্তায় সাধ্য না হয়, তাহা হইলে যেমন লোষ, তদ্রপ আত্মা 
হয় না। 


টিপ্লনী। ভাষ্যকার এই স্থুত্রোক্ত “উৎকর্ষসম” গ্রভৃতি বড়.বিধ প্রতিষেধের মধ্যে শেবোক্ত 
ষষ্ঠ "সাধ্যদম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিবার জন্ত প্রথমে উক্ত “াধ)” শবের অর্থ বলিয়াছেন 
যে, হেতু প্রভৃতি অবরবের সাম্থ/বিশিষ্ট যে ধর্ম (পদার্থ ১, তাহাই “সাধ)”। ভাষ্যকার 
্যাযদর্শনের ভাব্যারস্তে পপামর্থ” শবের প্রয়োগ করিয়া, দেখানে এ প্দামর্থ” শব্দের অর্থ 
বলিয়াছেন, ফলের সহিত সম্বন্ধ) এবং পরে উপনরস্থত্রের (১/১:৩৮) ভাষ্যেও ভাঁষ্যকাঁর যে 
*সামর্থ/” শব্ধের প্র্মোগ করিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যাতেও শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উক্ত অর্থই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য)। সুতরাং এখানেও ভাষ্যকারোক্ত *সামর্থ/” 
শবের দ্বার! উক্ত অর্থই তীহার বিবক্ষিত বুঝ! যাঁয়। তাহ। হইলে বুঝা যায় যে, বাদী হেতু ও 
উ্দাহ্রণাদি অবয়বের দ্বারা যে পদীর্ঘকে কোন ধর্মমবিশিষ্ট বনিয়! সাধন করেন, অর্থাৎ হেতু 
প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা যে পদার্থকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সাঁধন করাই বাঁদীর উদ্দেস্ত হওয়ায় 
এ সমস্ত অবয়বপ্রযুক্ত ফলদব্বন্ধ যে পদার্থে থাকে, সেই পদীর্ঘই এখানে “সাধ্য” শবের অর্থ। 
দেমন কোন বাদী "আত্ম! সক্রিয়» এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগপুরর্বক হেতু ও উদাহরণা্দি 
অবযবের প্রয়োগ করিয়া, এ প্রতিজ্ঞার্থ সংস্থাপন করিলে, সেখানে সক্রিয়তরূপে আত্মাই বাদীর 
“সাধ” বা সাধ্ঘর্্ী। কারণ, উক্ত স্থলে হেতু প্রতৃতি অবয়বের প্রয়োগ বাতীত বাদী সক্রিঃত্বরূপে 
আগ্মার সংস্থাপন করিতে পারেন না এবং অক্রিয়দ্ব্ূপে আত্মার সিদ্ধি বা অনুমিতিই 
বাদীর এ সমস্ত অবসবপ্রযুক্ত ফল) স্বৃতরাং উক্ত স্থলে সক্রিয়ত্বরপে আত্মাই এ সমন্ত 
অবয়বের ফলদন্বন্ধরূপ পসামর্থ/”বিশিষ্ট । ফলকথা, হেতু প্রভৃতি অবস্ববের দ্বারা যে পদার্থ 
যেরূপে সংস্থাপিত হর, দেই পদার্থই দেইরূপে সাধা, ইহাই এখানে পদাধা” শব্ষের অর্থ। 
বাদীর দৃষ্টাস্ত পদার্থ সেইরূপে সিদ্ধই থাকায় উহ! সাধা নহে। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর 
সেই দৃষ্টান্ত পদার্থকে উক্তরূপ সাধ্য বলিয়। আপত্তি প্রকাঁশ করেন, তাহ! হইলে 
সেখানে গ্রতিবাদীর এ উত্তরের নাম “সাঁধ্যদম” প্রতিষেধ। বাদীর সমস্ত অনুমান প্রয়োগেই 
জিগীষু প্রতিবাদী গ্রূপ উত্তর করিতে পারেন। ভাষাকার তাহার পূর্বোক্ত স্থলেই ইহার উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উত্ত স্থুলে প্রতিবাদী যদি বলেন বে, ঘদি যেমন লোষ্ট, তজপ আত্মা, ইহা 


৪র্থ হৃ০] বাঁতস্তানভাঁষ্য ২৮৭ 


হয়, তাহা হইলে যেমন আত্ম তত্রপ লোষ্ট, ইহাও হউক 1? অর্থাৎ হেতু প্রভৃতি অবদবের ছারা 
লোষ্টও সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য হউক? কারণ, আত্ম! হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা সক্রিয়ত্বরূপে 
সাধ্য, লোষ্ট উহার দৃষ্টাস্ত। কিন্তু লোষ্টও এ্রূপে সাধ্য না হইলে তদদৃষ্টান্তে আত্মাও 
ধরর্ূপে সাধ্য হইতে পারে না। কারণ, সমানধর্ম। পনার্থ না হইলে তাহ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। 
স্থৃতরাং লোষ্টেও আত্মার গ্যার উক্তরূপে সাধ্য্ব ধর্ম না থাকিলে উহা দৃষ্টান্ত বল! যায় না। ভাষ্য" 
কারের মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থে তাদাত্ময সন্বন্ধ পূর্ববোক্তরূপ সাধ্য পদার্থেরই 
আরোপ করেন, ইহাই বুঝা যায়। উক্ত স্থলে বাদীর অন্ুমানে দৃষ্াস্তাদিদ্ধি দোষ প্রদর্শনই প্রতি" 
বাদীর উদ্দেস্তা। অর্থাৎ লোষ্ট আত্মার স্যার সক্তিযত্বর্ূপে সাধ্য না হইলে উহা উক্ত স্থলে দৃষ্টান্তই 
হইতে পারে না, সুতরাং দৃষ্ান্তের অভাবে বাদীর উক্তরূপে অনুমান বা! সাধ/পিদ্ধি হইতে পারে নাঃ 
ইহাই প্রতিবাদীর চরম বক্তব্য। পূর্কোক্ত প্ৰ্ণাদমা” জাতি স্থলেও বাদীর দৃষ্ান্তে সনদিগাধ্যকত্ব- 
রূপ বর্ণযত্বের আপত্তি পপ্রকাঁশ করিয়া, প্রতিবাদী দৃষ্টাস্তপিদ্ধি দৌধ প্রদর্শন করেন। কিন্তু উক্ত 
প্নাধাদমা” জাতির প্রয্নেগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টাস্ত পদার্থকে তীহার সাধাধর্মার স্তায় হেতু 
প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা সাধ্য বলিয়া! আপত্তি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বলেন 
যে, লোষ্ট যে সক্রিয়, ইহাতে হেতু কি? উহাও আত্মার স্তায় হেতু প্রত্ৃতি অবননবের দ্বার! সক্তিয়ত্ব- 
রূপে সাধন করিতে হইবে, নচেৎ উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কিন্তু পূর্বোক্ত প্ৰর্ণাদমা” জাতির 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী এরূপ বলেন না । স্থৃতরাঁং উহা হইতে এই "সাধন্ম্যদমা” জাতির উক্তরূপ 
বিশেষ আছে। উদ্দেযোতকর, বাঁচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্টের ব্যাথ্যার দ্বারাও ইহাই বুঝ| যায়») 
কিন্ত মহানৈয়াগ্িক উদয়নাচার্ষেযর মঠানুপারে পতার্কি করক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ উক্ত "সাধাদম” 
প্রতিষেধের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদীর অনুমানে তীহার পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টাত্ত পদার্থ 
প্রমাণাস্তর দ্বার! দিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদি তাহাতেও বাদীর সেই হেতু প্রযুক্তই সাধ্যত্বের আপত্তি 
প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাহার এ উত্তরের নাম “সাধযসম” ২। অর্থাৎ প্রতিবাদী 
যদি বলেন যে, তোমার দৃষ্টাস্ত পদার্থে যে, তোমার সাধ্যধর্ম আছে, তাহাতেও তোমার উক্ত হেতুই 


পা 





১। ঘটোবা অনিত্য ইত্যত্র কো হেতুরয়ম প সাধাবং জ্ঞাপয়িতব্য ইতি সাধাবৎপ্রতাবস্থান|ৎ দাধাসমঃ।-- 
স্যায়বার্তিক। হেহ্বাদাবয়বযোগিত্বপ্রনপ্জনং সাধানমঃ। অতএব *উভয়সাধাহথ।”দরতি সাধান্বং হেতুম'হ সাধাদমস্ত 
হুত্রেকারঃ | ভাষাকারোহপি “হেহ্াদাধযবসামাযোগী”তি কুবাণন্তং প্রনপ্রনং সাধ্যসমং মন্ততে ॥ তদেতদ্বান্তিককৃদাহ-_ 
“ঘটো বা অনিত্য ইত্যত্র কে! হেতুরিতি-_তাৎপর্যাটীক । 

উভয়োরপি সা ধাদৃষ্টন্তয়োঃ সাধ্যতব।পাদনেন গুতাবস্থানং সাধাসমঃ প্রতিষেধঃ | যদি যথা ঘটস্তথা শব্দ প্রাপ্তং 
তহি বথা শবস্তথা ঘট ইতি। শৰশ্চানিত্যতয়া সাধা ইতি ঘটেংহপি সাধ্য এব স্যাদন্যথাহি ন তেন তুলো। ভবেদিতি।-- 
স্ায়মঞ্জরী। 

২। দৃষ্টান্ত-হেতুপক্ষাণ।ং দিদ্ধানামপি সাধাবৎ। 
সাধাতাপাদনং তম্মালিঙ্গাৎ সাধাদমে| ভবেৎ $১৬1 

প্রমাপীন্তরসিদ্ধানামেব পক্ষহেতুদৃষ্টান্তানাং নাধধর্মন্যেৰর তত এব লিঙ্গাৎ: সাধ্যহাপাদনং সাধাসমঃ | “তস্ম” 
দিতি বর্ণাস মতো! ভেদং দর্শয়তি ।--ত!কিকরক্ষা । 
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সাঁধকরপে প্রয়োগ করিতে হইবে | নচেৎ এ দৃষ্টান্ত ছারা তোমার এ হেতু তোমার পক্ষেও 
তোমার এ সাধধর্ের সাধক হইতে পারে না । সুতরাং তোঁমার এ দৃষ্টাত্তও এ হেতুর দ্বারাই 
তোমার দাধ্যধর্বিশিষ্ট বলিয়! সিদ্ধ করিতে হইলে, পূর্বে উহা দিদ্ধ না থাকায় উহা দৃষ্টাস্ত হইতে 
পারে না। এবং তোমার এ পক্ষ এবং হেতুও পূর্বিদ্ধ হওয়া আবশ্তক। কিন্তু এ উভয়ও 
তোমার উক্ত হেতুর দ্বারাই সাধ্য হইতেছে। কারণ, তোমার সাধ্যধর্মের ন্যায় তোমার এ পক্ষ বা 
ধরম্মীও উক্ত অনুমানে বিশেষারূপে বিষয় হইবে এবং তোঁমার উক্ত হেতুও তাহাতে উক্ত পক্ষের 
বিশেষণরূপে বিষয় হইবে। ( উদয়নাচার্ষে;র মতে হেতুবিশিষ্ট পক্ষেই সাধ্যধর্ম্ের অনুমান হয়। 
উহারই নাম লিঙ্গোপধান মত )। সুতরাং উক্ত হেতু ও পক্ষের দিদ্ধির জন্যও উক্ত হেতুই প্রযুক্ত 
হওয়ায় অনুমান স্থলে সর্বত্র সাধ্যতর্থের ন্যায় হেতু এবং পক্ষও সাধ, উহীও দিদ্ধ নহে, ইহা শ্থীকার্য। 
কিন্ত পূর্ববসিদ্ধ না হইলে কোন পদার্থ হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। উক্তরূপে বাদীর 
অনুমানে হেত্বপিদ্ধি ও পক্ষাদিদ্ধি বাঁ আশ্রয়ািদ্ধি এবং দৃষ্টান্তাপিদ্ধি দৌঁষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে 
গ্রাতিবাদীর উদ্দেস্ত। পূর্বোক্ত *বর্ণ।দমা” জাতিস্থলে প্রতিবাদী বাদীর মেই হেতু প্রযুক্ত উক্তরূপে 
বাদীর দৃষ্টান্তে এবং তাহার সেই হেতু ও পক্ষে সাঁধাত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন না। সুতরাং 
“বর্ণযদমা” জাতি হইতে এই “সাধ্যসমা” জাতির ভেদ শ্বীকৃত হইয়াছে । উক্তরূপ ভেদ রক্ষার জন্যই 
উদয়নাচার্য প্রভৃতি “দাধ্যসমা” জাতির উত্তরূপই শ্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্থাদিবিনোদ” গ্রন্থে 
শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্তু মহ্ষির স্থত্রে উতয়সাধত্বাৎ” এই যে বাকোর 
দ্বারা উক্ত “সাধাসমে”র স্বরূপ স্থচিত হইয়াছে, উহাতে “উভয়” শৰের দ্বারা স্তরের প্রথমোক্ত 
সাঁধাধর্দী অর্থাৎ পক্ষ এবং দৃষ্টাস্ত, এই উ হয়ই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বুঝ! যার। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি 
এরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বরদরাজ তীহার ব্াখ্যাত মতান্ুদারে উক্ত “উভয়সাধাত্বাচ্চ” এই 
বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনুমান সাধ্যধর্মই সাধ্য, এবং হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টাস্ত সিদ্ধই থাকে । 
স্থতরাং অনুমান স্থলে সিদ্ধ অংশ ও সাধ্য অংশ, এই উভরই থাকে । এ উভয়ই হথত্রে উভয়”শবের 
দ্বারা মহধির বুদ্ধিস্থ। এবং ”৮” শবের দ্বার! প্রথণোক্ত ধর্ম্মবিকল্পের সমুচ্চ্$ই মহধির অভিমত। 
পূর্বোক্ত সিদ্ধ ও সাধ্য, এই উভয়ের সিদ্ধসাধ্ত্ই এখানে মহির অভিমত ধর্ম্মবিকলপ। তাহা হইলে 
বুঝ যাঁয় যে, অনুমান স্থলে সিদ্ধ অংশ ও সাধ্য অংশ, এই উভয়ের সাধ্য্ব প্রযুক্ত এবং এঁ উভয়ের 
সিদ্ধত্ব ও সাধ্যত্ব, এই ধর্ম্মবিকল্প প্রযুক্ত "সাধসম” প্রতিষেধ হয় । ফল কথা, অনুমান স্থলে বাদীর 
সাধ্যধর্মের স্যায় হেতু প্রভৃতি দিদ্ধ পদার্ঘেও বাদীর সেই হেতুপ্রযুক্ত সাধ্যত্বের আপতি প্রকাশ 
করিলে সেখানে “সাধ্য” গ্রতিষেধ হইবে, ইহাই স্থত্রে "উভয়সাধ্যত্বা্চ” এই বাক্যের দ্বার! কথিত 
হইয়াছে। বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথও উক্ত মতীন্ুদারেই "সাধ্যদমা” জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
কিন্তু তিনি সুত্রোক্ত “উভয়” শব্দের দ্বারা বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টাস্তকেই গ্রহণ করিয়া, 
শেষে লিখিয়াছেন, “তত্র হেত্বাদিঃ”। শুত্রে কিন্তু “উগ্র” শবের পরে প্ধর্দ” শব্দের 
্রস্নোগ নাই। বৃত্তিকার মহর্ষির তাৎপর্য ব্যাথা। করিয়াছেন যে, বাদীর অনুমান প্রয়োগ দ্বার! 
সাধ্য পদার্থই তাহার অনুমানের বিষ হইয়া থাকে। সুতরাং বাদীর পক্ষ এবং ( উদয়নাচার্ধের মতে ) 
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হেতুও অঙ্থ্মানের বিষ হওয়ার এ উভ:য়ও সাধাত্ব স্থীকার্ধ। এবং হেহ্‌ পণার্থে উক্তরূপ সাঁধাত্ব 
্বীকার্ধয হইলে দেই হেহুবিশিষ্ দৃষ্টান্ত দাধা, ইহা স্থীকার্ধা। উলক্তর্ধপে প্রতিবাদী বাঁদীর পক্ষ, 
হেতু ও দৃষ্টান্তেও সাধ্ত্ব ব! সাধাতুলযতার আপত্তি প্রকাশ করিলে, দেখানে এ উত্তর “সাধ্যপমা” 
জাতি হইবে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর অভি প্রা এই বে, বাদীর এ পক্ষ প্রভৃতি পূর্বরণিদ্ধ পদদার্থ 
হইলে, উহা তাহার অনুমানের বিষন্ন হইতে পারে না। কারণ, পূর্ববসিদ্ধ পদার্থে বাঁদীর অন্ুমান- 
প্রয়োগ-দাধ্যত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং এ পক্ষ প্রভৃতি পদার্থ ও যে বাদীর সাধ্যধর্শের স্তায় 
পূর্বদিদ্ধ নহে, কিন্ত সাধ্য, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং বাদীর উক্ত অনুমানে পক্ষািদ্ধি 
বা আশ্রগপিদ্ধি প্রস্থতি দৌষ মনিবার্ধঃ। কারণ, যাহা পূর্ববদিদ্ধ পদার্থ নহে, তাহা পক্ষ, হেতু ও 
দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, ইহা ঝাদীও শ্বীকার করেন) বৃন্ধিকার প্রভৃতির মতে হৃত্রে পপাধাসম” 
এই নামে “দাধ্য” শবের দ্বারা সাধ্যত্ব ধর্মই বিবক্ষিত। পূর্বোক্তরূপ সাঁধ্য্ব প্রযুক্ত সম, এই 
অর্থেই “সাধ্যদম” নামের প্রস্বোগ হইয়াছে ॥ ৪1 

ভাষ্য | এতেষামুন্তরং-_- 

অনুবাদ। এই সমস্ত প্রতিষেধের অর্থাৎ পুর্ববসূত্রোক্ত “উতকর্ষম” প্রভৃতি 
ষড়বিধ প্রতিষেধের উত্তর-_ 


সুত্র। কিঞ্িৎসাধর্ম্যাদুপসংহার-সিদ্ধেৰৈরবধ্যা- 

দপ্রতিষেধঃ ॥৫॥৪৬৩।॥ 
অনুবাদ । কিঞ্চিত সাধন্ম্য প্রধুক্ত উপসংহারের সিদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ প্যথা গো, 

তথা গবয়” ইত্যাদি উপমানবাক্য সর্ববসিদ্ধ থাকায় বৈধ প্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না। 
ভাষ্য। অলভ্যঃ সিদ্ধস্য নিহৃুবঃ। সি্ঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধন্থ্যা- 
ছুপমানং যথা গৌন্তধা গ বয় ইতি। তন্রন লভ্যো গোগবয়য়োধর্- 
বিকল্পশ্োদয়িতুং | এবং সাধকে ধর্মে দৃষ্টান্তাদিসামর্্যযুক্তে ন লত্যঃ 

সাধ্যদকটাস্তযো ধর্ম বিকল্পা দৈধর্্যৎ প্রতিষেধো বক্ত,মিতি। 

অনুবাদ ৷ সিদ্ধ পদার্থের নিহ্ৃৰ অর্থাৎ অপলাপ বঝ| নিষেধ লভ্য নহে। যথা 
কিঞ্চিৎ সাধন্ধ্য প্রযুক্ত ণ্যথ৷ গে॥ তথা গবয়” এইরূপ উপমানবাক্য সিদ্ধ আছে। 
সেই স্থলে গো এবং গবয়ের ধর্ম্মবিকল্প অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধন্্ন আশঙ্কা করিবার নিমিত্ত 
লভ্য নহে। (অর্থাত উক্তরূপ উপমানবাক্য প্রয়োগ করিলে গবয়ও গোর ন্যায় 
সাস্সাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হউক? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করা যায় না। কারণ, গো 


এবং গবয়ের কিঞ্চিৎ সাধন প্রযুক্তই “যথা গো, তথা গবয়” এইরূপ উপসংহার সিদ্ধ 
৭ 
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হয়) এইরূপ দৃষটান্তাদির সামর্যবিশিষ্ট সাধক ধর্ম অর্থাও সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্ডতি- 
বিশিষ্ট প্রকৃত হেতু প্রযুক্ত হইলে সাধ্যধর্মা ও দৃষ্টান্তের ধর্মমবিকল্পরূপ বৈধর্্া- 
প্রযুক্ত প্রতিষেধ বলিবার নিমিত্ত লভ্য হয় না ( অর্থাৎ ুর্ববসৃত্রোক্ত প্উতকর্ষসমা” 
প্রভৃতি জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্ডের ধর্মবিকল্পরূপ বিরুদ্ 
ধর্ম গ্রহণ করিয়! যে প্রতিষেধ করেন, তাহা হইতে পারে না। কারণ, বাদীর পক্ষ ও 
ষ্টান্তের কিিৎ সাধন্্য থাকিলেও অনেক বৈরন্্যও স্বীকাধধ্য )। 
টিপ্লনী। পূর্বক্ত্রের দ্বারা “উৎকর্ষনম” প্রভুতি যে বড় বিধ প্রতিবেধের লক্ষণ সুচি 
হইয়াছে, উহাঁর পরীক্ষা করা অর্থাৎ এ সমস্ত জাতি যে অদছুত্তর, তাহা যুক্তির ছারা প্রতিপাদন কর! 
আবশ্যক । তাই মহর্ষি পরে এই স্ত্রের দ্বারা পুর্বহুতোক্ত ড় বিধ জাতির খণ্ডনে ঘুক্তি বলিয়াছেন 
এবং পরবর্থী হুত্রের ছার! পূর্বরসথৃত্রোক্ত পবর্যপমা” « অবর্থযসূম।” ও “দাধ্যলমা” জাতির খগনে অপর 
বুক্তিবিশেনও বলিয়!ছেন। তাঁৎপর্ধ/টী কাকার বাচস্পতি মিশ্র এবং উদস্ননাচার্ধা, বরদর'জ, বর্ধমান 
উপাধ্যায় এবং বু্তিকাঁর বিশ্বনাথও এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ন্তাহুম্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট 
বলিয়াছেন যে, এই স্তর দ্বার! পুর্বসূত্রোন্ত “উৎ্কর্ষদম” প্রভুতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের উত্তর কথিত 
হইয়াছে এবং পরবর্তী ক্র্ার! পূর্বথতোক্ত ষ্ঠ *সাধ্যসমে*র উত্তর কথিত হইয়াছে। পরে ইহ! 
বুঝ| যাইবে। 
বরদরাজ প্রভৃতির মতে এই স্থাত্রে “কিঞিৎসাধর্ম্/” শবের দ্বারা সাধ্যধন্্ বা অনুমেয় ধর্শের 
্ান্তিবিশিষ্ট সাধর্মমাই বিবক্ষিত | স্থতরাং শেষোক্ত *বৈশার্”” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত বিপরীত 
ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্ডিশ্ত বে কোন ধর্মই বিবক্ষিত বুঝ! য'য়। ন্যাচস্থত্রে নানা অর্থে 
“উপসংহার” শবের প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় স্তরে "উপনংহার” একের দ্বারা বুঝ! যায়" 
প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত সাধ্যের উপসংহার অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপন । তদনুদারে এই স্থত্রেও “উপসংহার” 
শবের দ্বারা সাধাধর্শের উপসংহাঁরও বুঝ| যায় । বরদরাজ এন্ধপেই ব্যাথ্যা করিয়াঞ্ছেন*। কিন্ত 
বৃন্তিকার বিশ্বনাথ এই হ্ৃত্রে উপনংহার” শবে দ্বারা সীঁধাধর্মই গ্রহণ করিয়াছেন । অনুমানের 
দ্বারা প্ররুতপক্ষে ধাহা উপপংহত অর্গা্থ নিশ্চিত হয়, এই অর্থে উপসংহার” শৰের দ্বারা প্রকৃত 
সাধ্যধর্মও বুঝ! যাইতে পারে। তাহ! হইলে সত্রার্থ বুঝ। যায় যে, কিঞ্চিৎ, সাধ্য অর্থাৎ সাধ্ধর্শোর 
যাডিবিশি যে সাধনা বা প্রকৃত হেতু, তৎপ্রযুক্তই গ্ররুত দাধাধর্মের দিদ্ধি হয় অথবা তাহার 
উপসংহার অর্থাৎ সংস্থাপন দিদ্ধ হয়, অতএব বৈধর্ম/ অর্থাৎ সাধ্যধর্থের ব্যাণ্ডিশৃগ্ত কোন ধর্ম 





১। পকিকিৎসাধর্্াদপ্বাপ্তাৎ সাধোঁপসংহারে সিদ্ধে “বৈধর্মা/নব্যাপ্াৎ কুত্ষিস্বত্দাৎ প্রতিষেধো ন ভবতীততর্থঃ।” 
--তাকিকরক্ষা | 
২। শকিঞিৎসাধর্মাৎ” সাধধ্দাবিশেষাৎ বাপ্তিহিতা্, “উপসংহার-সিদ্বেঃ” সাধ সিদ্ধেঃ, বৈধন্যাদেতদ্িপরীতাৎ 


রি হিরো রর 
বাণ্চিনরপেক্ষৎ সাঁধন্ম মাত্রাৎ ভবতা বৃতঃ প্রতিষেধে ন্‌ সম্ভবতীতার্থঃ। অন্যথ। প্রমেয়হবপাদাধকনা ধর্ঘ্যাৎ 
ত্বদ্দ ষমপ/সমাৰ্‌ স্থাদ্দিতি ভাবঃ।-_বিশ্বনাণবৃত্তি | 
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প্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না । তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত “উৎকর্ষনমা” প্রভৃতি জাতির গ্রয়োগস্থলে 
প্রতিবাদী যে প্রতিষেধ করেন, তাহা দিপ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাহার অভিমত কোন হেতুই 
এ সমস্ত স্থলে তাহার সাধাপর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে, কিন্তু ব্যাপ্ডিশৃন্ত বিপরীত ধর্্ম। এরূপ 
বৈধন্মযপ্রযুক কিছুই দিদ্ধ হয় না। তাই মহষি বলিফাছেন,__” বৈধর্থ্যাদ গ্রতিষেধঃ”। 
কিন্তু এখানে প্রণিধান করা আবশ্তক যে, প্রথমৌক্ত "সাধন্দ্যসমা” ও পবৈধল্দ্যাসম।” জাতির 
থণ্ডনের জন্য মহষি পূর্ব “গোত্বাদ্গোসিদ্ধিবন্তৎসিদ্ধিঃ” এই তৃতীয় স্থত্রের দ্বারা যে যুক্তি বলিয়াছেন, 
তাহাই আবার এই স্ত্রের দ্বারা অন্য ভাবে বলা অনাবস্তক ; পরস্ত পূর্ববসথত্রোক্ত *উতৎকর্ষদম।” 
প্রভৃতি জ'তির খগ্ডনের অনুকূল অপর বিশেষ যুক্তিও এখানে বলা আবশ্তক। তাই ভাষ্যকার 
অন্ত ভাবে এই হুত্রের তাঁৎপর্যয ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলয়াছেন যে, পিদ্ধ পদার্থের নিক্ৃব অর্থাৎ 
অপলাপ বা নিষেধ লভ্য নহে। অর্থাৎ সর্ধসিদ্ধ পদার্থের নিষেধ একেবারেই অদস্তব, উহ! অলীক। 
ভাষ্যকার এই ভাব ব্যক্ত করিতেই «“অশক)১” এইক্ষপ বাক্য না বলিয়!, *অলত্য১” এইরূপ বাক্য 
প্রয়োগ করিয়াছেন । যাহা অলীক, তাহা নিষেধের জন্য জ্তাই হইতে পারে না। ভাঁষাকার পরে 
মহ্ির হুত্রান্থুসারে উদাহরণ দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কিঞ্চিৎসাধন্র্- 
গযুক্ত প্যথা গো» তথা গবয়” এইরূপ উপযানবাক্য পিদ্ধ আছে অর্থাৎ উহা! সর্বদিদ্ধ। উক্ত 
স্থলে গো এবং গবয়ের ধর্দমবিকল্প আপাদন করিবার নিমিত্ত লত্য নহে। অর্থাৎ উক্ত বাক্য 
প্রয়োগ করিলে, সেখানে গবয়ে গোর সমস্ত ধর্মের আপত্তি প্রকাশ করা যায় না। কারণ, কিঞ্চিৎ 
সাধর্ঘ্য প্রযুক্তই প্যথা গো, তথা গবয়” এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়! থাকে। গবয়ে গোর সমস্ত ধন 
থাকে না, উহা অসম্ভব । বাণ্তিককার ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, *্যথা গো, তথা গবয়,” 
এইরূপ বাঁক্য বলিলে গোর সমস্ত ধর্মই গবয়ে আছে, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, বক্তার তাঁহাই 
বক্তব্য হইলে, উক্ত বাক্যে প্যথ।” ও “তথা” শব্ধের প্রয়োগ হইত না, কিন্ত "গোপদার্থই গবয়” 
এইবূপই প্রয়োগ হইত। ফল কথ, ভাষকাঁর এই স্থত্রের “কিঞ্িৎসাধন্দ্যাদুপসংহারদিদ্ধেঃ” 
এই অংশকে পূর্ব্বোক্তরূপ দৃষ্টান্তস্ঢক বলিয়া সত্রোক্ত পউপসংহার” শবের দ্বারা রা গো, তথা 
গবর” এইরূপ উপমানবাক্যই এখানে মহবির অভিমত দৃষ্টান্ত বলিয়! গ্রহণ করিয্নাছেন। ভাষ/কার 
উত্ত দৃষ্টাস্তানথদারে মহষির মূল বক্তব্য সমর্থন করিতে পরে সুত্রের শেষোক্ত অংশের তি ব্যাখ্যা 
করিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ দৃষ্টান্তাদির সামর্থ/বিশিষ্ট অর্থাৎ দৃষ্ান্তাদির দ্বর! বাহ! সাধ্যধর্ধের 
ব্াপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত, এমন সাধক ধর্ম ( হেতু ) প্রযুক্ত হইলেঃ সেখানে বাদীর সাধ্যধর্মসী ও 
ৃষ্টান্তের ধর্মমবিকল্প অর্থাৎ নান! বিরুদ্ধ ধর্মরূপ বৈধর্থয প্রযুক্ত প্রতিষেধ ঝলিবার নিমিত্বও লত্য 
নহে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত “উতৎকর্ষপনা” প্রভৃতি জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্্ী 
ও দৃষ্টাস্ত পদার্থের নান বিরুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত নে প্রতিষেধ করেন, তাহা করা যাঁয 
না। রা দৃষ্টান্ত পদার্থ দর্বণাংশেই দাধ্যবন্ীর সমানধর্শ! হয় লা। যেমন প্ৰথা গো, তথ! গব়” 
এই উপমানবাঁকা প্রয়োণ করিলে, দেখাঁনে গোঁপদার্থে গবরের সমস্ত ধর্মের আপত্তি প্রকাশ করা 
ধায় রঃ তজপ মন্তরমান কুলে বাদীর সাধাধর্্ীতে তীহাব দৃষ্টান্তগত সমস্ত ধর্মের আপত্তি প্রকাশ 
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করা যায় না। কারণ, এদৃষ্টাস্ত পদার্থে যে ধর্তের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু বিদ্যমান থাকে, তদ্দারা 
সাধ্যর্্ীতে সেই ব্যাপক ধর্মই সিদ্ধ হয়; তদ্ভিন্ ধর্ম দিদ্ধ হয় না। বান্তিককার মহ্ষির বক্তব্য 
বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, *শ-ন্াইনিত্যঃ উৎপব্বিধর্্বকত্বৎ ঘটবৎ” এইরপ প্রয়োগ করিলে, ঘটের 
সমত্ত ধর্মই শবে আছে, ইহ বলা হয় না) কিন্তু যে পদার্থ যাহার সাধক অর্থাৎ ব্যান্তিবিশিষ্ট 
ধর্ম, সেই পদাথই তাহার সাঁধন হয়। উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধাৎন্্ী বাঁ পক্ষে দেই সাধন ঝা! 
্রন্কৃত হেতুর উপমংহার করা হয়। উত্ত স্থলে উপনয়বাক্যের দ্বারা শবে অনিত্যন্বের ব্যাপ্ডি- 
বিশিষ্ট উৎপত্রিধর্দকত্ব হেতুর উপদংহার করিলে, তখন উক্ত অনুমানের দ্বারা শবে ঘটের ধর্ম 
অনিতত্বই সিদ্ধ হয়-বনপাঁদি দিদ্ধ হয় না। কারণ, এঁ হেতু রূপাদি সমস্ত পদার্থের ব্যাপ্ডি- 
বিশিষ্ট নহে । ফলবথা, প্রতিবাদী হেতু পদার্থের শ্বরূপ না বুঝয়াই পুর্ধোন্ত “উতৎকর্ষসমী” 
প্রতৃতি জাতির প্রয়োগ করেন, ইহাই বান্তিককারের মতে মহধির মূল বক্তব্য । তাই বান্তিককার এখানে 
প্রথমেই বনদিয়াছেন,_পন হেত্বপাপরিজ্ঞানাদিতি সুত্রার্থ£” ৷ মূল কথা, পুর্বসৃত্রোক্ত “উৎবর্ষপমা” 
প্রভৃতি ষড়বিধ জাত্তিই অসছতর। কারণ, এ সমঘ্ত জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর 
সাধ্যধন্্সী বা পক্ষকে তাহার দৃষ্টাস্তের সর্ববাংশে সমানধন্মী বনিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না 
এবং হার সাধ্য বা আপাদ্য ধর্মের ব্যাপ্তিশৃন্ত কোন ধর্মকে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে 
পারেন না। সাধধর্শের ব্যাপ্রিিশিষ্ট হেতুই প্রকৃত হেতু। উপনযবাক্ের দ্বারা সাধ্যধন্মী বা 
পক্ষে উত্তব্প প্রক্কত হেতুরই উপদংহার হয়। সুতরাং তাহার ফলে সাধ্যধর্ীতে সেই হেতুর 
ব্যাপক সাঁধাধন্খুই সিদ্ধ হইয়া থাকে। মহ্ষি প্রথম অধ্যায়ে উপনয়স্ত্রে বদদ্ধারা শাধযঘর্্সীতে প্রকৃত 
হেতুর উপসংহার হয়, এই অর্থে উপনয়বাক্কেও *উপসংহার” বলিয়াছেন (গ্রথম খণ্ড, 
২৭২-৭৩ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য)। কিন্তু ভাষকার এই সুত্রে “উপসংহার” শবের দ্বারা উপমানঝাকাকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহাকে সিদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা পূর্বে বনিয়াছি। অয়স্ত ভট্টের ব্যাথ্যার দ্বারাও 
ভাষ/কারের এ তাৎপর্য। বুঝ! যার়১। পূর্বোক্ত উপমানবাক্যেও তথা” শবের দ্বার সমান ধর্মের 
উপসংহার হইয়া থাকে। ছিতীয় অধ্যায়ে উপমান পরীক্ষায় “তথেত্যুপসংহারাৎ” (২1১৪৮) 
ইত্যাদি স্ত্রে মহষি নিজেও তাঁহা বলিয়াছেন। সুতরাং উক্তরূপ তাঁৎ্পর্ষে; (ফদ্দ্বারা সমান ধর্ষের 
উপসংহার হয়, এই অর্থে) এই সুত্রে “উপসংহার” শবের দ্বারা পূর্বোক্ত উপমানবাক্যও বুঝা 
যাইতে পাঁরে। ৫ ॥ 


সুত্র। সীধ্যাতিদেশাচ্চ দৃষ্টীস্তৌপপত্তেঃ ॥৬।৪৩৭॥ 


অনুবাদ। এবং সাধ্যধম্মীর অতিদেশপ্রযুক্ত দৃষ্টীন্তের উপপত্তি হওয়ায় 
গ্রতিষেধ হয় ন। 





১). কিফিৎসাধন্ত্যাহুপসংহারঃ সিধতি, ্খ। গৌরেবং গবয়” ইতি 1 ন্যয়মগ্ররী । 
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ভাষ্য । যত্র লৌকিক-পরীক্ষকাণাং বুদ্ধিদাম্যং, তেনাবিপরীতো- 
হর্ঘোহতিদিশ্যাতে প্রজ্ঞাপনার্ঘং। এবং সাধ্যাতিদেশাদৃদৃষ্টান্ত উপপদ্য- 
মানে সাধ্যত্বমনুপপন্নমিতি | 


অনুব*দ ॥ যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্য আছে, 
অর্থাৎ যাহা বাদী ও প্রতিবংদী, উভগ্েরই সম্মত প্রমীণসিদ্ধ পদার্থ, সেই (দৃষ্টান্ত ) 
পদার্ঘদার৷ প্রজ্ঞাপনার্থ অর্থাৎ অপরকে বুঝাইবার জন্য অবিপরীত পদার্য (সোধ্যধন্মী) 
অতিদিষ্ট হয় অর্থাৎ সিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বার উহার অবিপরীত ভাবে সাধ্যধন্মী বা পক্ষে 
সেই দৃষ্টান্তগত ধর্ম কথিত বা সমর্থিত হয়। এইনূপ সাঁধ্যাতিদেশ প্রযুক্ত দৃষ্টান্ত 
উপপদ্যমান হওয়ার ( তাহাতে ) সাধ্যত্ব উপপনন হয় না। 


টিপ্ননী। জয়ন্ত ভট্রের মতে এই স্ৃত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত “নাধাম” নামক প্রতিষেধেরই উত্তর 
বখিত হইয়াছে, ইহা পুর্বে বলিয়াছি। বস্ততঃ পূর্বোক্ত “দাধাদম” গ্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী 
বাদীর দৃষ্টাস্ত পদার্থে যে সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, এই স্ুত্রের দ্বারা সেই সাধ্ত্বের খণ্ড- 
পূর্বক উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করা হইয়াছে, ইহ! ভাষ্যকারের ব্যাথ্যার দ্বারাও সরলভাঁবে বুঝা 
যায়। কিন্তু ইহার দ্বারা দৃষ্টাস্ত পদার্থ যে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই নিশ্চিত সাধ্যধর্- 
বিশিষ্ট এবং বাদীর সাধাৎর্ম্ী বা পক্ষ উহার বিপরীত অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধক, ইহাও সমধিত হওয়ায় 
ফলতঃ এই স্ুত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত “বর্যসমী” ও “অবর্ণ্যদমা” জাতিরও খণ্ডন হইয়াছে, ইহাও 
হ্বীকার্্য। কারণ, বাঁদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ নিশ্চিতসাধ্যক বলিয়! শ্থীকার্ধ্য হইলে, প্রতিবাদী তাহাতে 
বর্ণাত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্কত্বের আপতি সমর্থন করিতে পারেন না এবং বাদীর সাধ্যৎর্মমী বা পক্ষ 
সন্দিগ্ধসাধ্যক বলিয়া স্বী কার্ধ্য হইলে শাহাতে অবর্ণাত্ব অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যকত্বেরও আপত্তি সমর্থন 
করিতে পারেন না । এই জন্তই বাস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এখানে বলিয়াছেন যে, এই সৃত্র দ্বারা 
মহধি পবর্ণ)দম।”, “অবর্ণ/দমা* ও “সাধ্যপমা” জাতির খণ্ডনার্থ অপর যুক্তি বিশেষ বলিয়াছেন। 

হৃত্ুশৈষে পূর্বথত্রের শেষোক্ত “অপ্রতিষেধ” এই পদের অন্ুবৃত্তি করিয়া কৃত্ার্থ বুঝিতে 
ইইবে। হৃত্রের প্রথমৌক্ত পপাঁধ” শবের দার বুঝিতে হইবে-_সাবযধন্্ী বা পক্ষ । এ সাধ্ধর্মা 
বা পক্ষে দৃষ্াস্ত দ্বারা অবিপরীতভাবে অর্থাৎ উহার তুল্যভাবে সাধ্যধর্ম্বর সমর্থনই এখানে ভাষা- 
কারের মতে “সাধ্যাতিদেশ”। তাই ভাষ্যকার রি করিছাছেন যে, যে পদার্থে লৌকিক ও 
পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্য আছে অর্থাৎ মহষি গথম অধ্যয়ে ”লৌকিকপণীক্ষকা শাঁং 
যা্নর্থে বুদ্ধিনাম্যং স দৃষ্টান্তঃ” (১1২৪) এই সুত্র দ্বারা যেরূপ পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলিয়াছে 
তদ্দ্বার উহার অবিপরীত পদার্থ অর্থাৎ, উহার অবিপরীত ভাবে (তু্যভাবে) সাধাধর্া বা পক্ষ 
অতিদিষ্ট হয় । উক্তরূপ “সাধ্যাতিদেশ"প্রযুক্ত দৃষ্টান্তের উপপন্তি হওয়ার তাহাতে সাধ্যত্বের উপপতি 
হয় না। অর্থাৎ যা দৃষ্টান্ত, তাহা কখনই সাধ্য হইতে পাঁরে না । স্থতরাং তাগতে সাধাত্বের 
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আপত্তি করা বায় না। জয়ন্ত ভট্ের ব্যাখ্যার দ্বারাও ভাষ্যকারের এরূপ তাত্পর্য্য বুঝ! যায়১। 
ফলকথা, “লৌকি কপরীক্ষ কাণাৎ যন্সিনন্থে বুদ্ধিপাম্যং* ইত্যাদি স্থত্রের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদী 
উভয়েরই সম্মত প্রমাণদিদ্ধ পদার্থবেই দৃষ্টাস্ত বলা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ২২০,২১ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। 
সুতরাং অনুমান স্থলে বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত পদার্থে তাহার সাধাধর্ম নিশ্চিত অর্থাৎ বাদীর সভায় 
প্রতিবাদীরও উহা হ্বীকৃত, ইহা শ্ীকার্ধ্, নচেৎ উহা দৃষ্টান্তই হয় নাঁ। পূর্বোক্ত “আত্মা 
সক্রিয়ঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে বাণী নোষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা অবিপরীত ভাবে অর্থাৎ যথা লোষ্ট, তথা 
আত্মা, এই প্রকারে এবং "শবে |২নিতা১” ইত্যাদি প্রয়োগে ঘট দৃষ্টান্ত দ্বারা প্থ। ঘট, তথ! শব্দ” 
এই প্রকারে তাহার সাধ্যংন্্রী বা পক্ষ আত্ম! ও শব্ধকে অতিদেশ করেন অর্থাৎ, উহাতে তাহার 
সাধাধর্ম সক্রিয়ত্ব ও অনিত্যত্ের সমর্থন করেন। দিদ্ধ পদার্থের দ্বারাই আর্দদ্ধ পদাথের 
এরূপ রা হয়। অনিদ্ধ পদার্থের দ্বারা এরূপ অতিদেশ হর না, হইতেই পারে না। 
সুতরাং উত্তরূপ অভিদেশ প্রযুক্ত প্রতিপন্ন হর যে, বাদীর এ সমস্ত দৃষ্টান্ত পদার্থ নিশ্চিত- 
সাধ্যক বলিয়। সর্বদন্মত। অর্থাৎ পূর্বোক্ত “আত্মা সক্রিয়” ইত্যাদি প্রয়োগে লোষ্ট যে সক্রির, 
এবং পশব্দোইনিত্য১” ইত্যাদি প্রয়োগে ঘট বে অনিত্য, ইহ। প্রতিবাদীরও স্বীকৃত। এবং উক্ত 
স্থলে বাদীর সাধ্যধন্মী বা পক্ষ যে আত্মা ও শব্দ, তাহা অনিদ্ধ অর্থাৎ সন্দিগ্ধদাধ্ক, ইহাও 
প্রতিবাদীর স্বীক্ৃত। সুতরাং প্রতিবাদী আর উক্ত স্থলে এ সমস্ত দৃষ্টাস্তকে পবর্ণয” অর্থাৎ 
মন্দিদ্ধপাধ্যক বনিক! এবং হেতু প্রভৃতি অবয়ব দ্বার! সাঁধ্য বন্যা আপত্তি প্রকীশ করিতে 
পারেন না এবং বাদীর সাধ্যধম্মী আত্ম! ও শব্দ প্রহ্থৃতিকে বাদীর দৃষ্টাস্তের স্তায় “অব)” অর্থাৎ 
নিশ্চিতসাধ্ক বলিয়াও আপত্তি প্রকাঁশ করিতে পারেন না। প্তার্কিকরক্ষা”কার বরদরাজও 
এই স্থত্রের তাৎপর্য; ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন* যে, বে পদার্থ প্রযুক্ত অন্যত্র অর্থাৎ সাধ্যধর্্সীতে 
মাধাধন্ম অতিদিষ্ট হর, তাহা দৃষ্টান্ত । দিদ্ধ পদার্থ দ্বারাই আঁদদ্ধ পদার্থের অতিদেশ হইয়া 
থাকে। সুতরাং দৃষ্টান্ত দিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু পক্ষ সাধ্য পদার্থ, ইহ স্বীকার্ধ;)। কারণ, পক্ষ 
ও দৃষ্টান্ত, এই উভয় পদার্থ ই সিদ্ধ অথব| সাধ্য পদার্থ হইলে দৃষ্টান্ত দাষ্টাত্তিকভাবের ব্যাঘাত 
হয়। অর্থাৎ যে পদার্থের দৃষ্টান্ত কথিত হয়, তাঁহার নাম দাষ্টান্তিক। যেন পূর্বোক্ত “আত্মা 
সক্রিয়ঃ” ইত্যাদি প্রয়েগে আত্মা দাষ্টান্তিক, লোষ্ট উহার দৃষ্টান্ত। পশব্োইনিত/2” ইত্যাদি 
প্রয়োগে শব্দ দাষ্টা[স্তক, ঘট উহার দৃষ্টান্ত । উত্ত স্থলে আত্ম! সত্রিদত্বরূপে এবং শব্ধ অনিত্যত্ব- 
রূপে সাধ/ পদার্থ, এ জন্য উহা দাষ্টান্তিক। এবং লোষ্ট সক্তরিযতত্বূপে এবং ঘট অনিত্যত্বরূপে 


পরীক্ষকাণাং গর দ্সামাং ন্‌ ৃষ্াপত, --তেনাবিপরাততয়া শব্দাহতিদিশ্যতে,__যথ। ঘটঃ 
টনি সন্ননিত £ এবং শব্দোহপীতি" ইত দি ।--ম্যায়মপ্ররী। 
২। বততঃ 





১। 4 লৌকিক 


দাধাধর্দেন্ত্রাতিদি্তে দন দৃষ্ঠঃ | সোদ্ধেন চাতিদে,শ। ভবহ্যদিদ্ধ-স্ততি গায়।ৎ পিদ্ধো দৃষ্টান্ত: | 
গঙ্ষস্ত লাধোইনদীক রাঃ | উভ-ফবণি পিদ্ধছে সাদা বা চৃষটন্তদ্ান্তিকভ(বব্যানাত ইতি ।-ক্গাকিকওক্ষা। 
বুল যাাদদুটালদন্ত্র লাখ্যধন্দ্রণে, অভিদিগ্ভতত শণ। নটন্ণ| শদ্দহণীতি পরতিপাদাতত। "উভয়োরপি দিদ্ধত্বে? 
ইভাব্ধ সময়োবাতর | পসাধাত্বো বেতি বর্ণানাধাসময়ে কততরদিতি বিভ|স্‌ঃ 1--লবুলীপিকা। টীক। । 


৭ম ০] বাত্স্তায়নভাদ্য ২৯৫ 


দি্ধ পদার্থ এজন্য উক্ত স্থলে উহা! দৃষ্টান্ত । উক্ত স্থলে লোষ্টি ও ঘট এরূপে সিদ্ধ পদার্থ না 
হইলে দৃষ্টাস্ত হইতে পারে ন] এবং আল্ম। ও শব্দ রূপে সাধা না হইয়! সিদ্ধ হইলে, উহা! দাষ্টাস্তিক 
হইতে পাবে ন1। বরদরাজের ব্যাখ্যায় সুত্রোক্ত পসাধ” শব্দের অর্থ সাধাধর্ম এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা 
সাধ্যধ্মা বা পক্ষে এ সাধাধর্মের অতিদেশই স্ত্রোক্ত "সাধ্যাতিদেশ”, ইহাই বুঝা যায়। কিন্ত 
তীহার উক্ত ব্যাখ্যানথদারেও তাহার পুর্ববকথিত বাদীর হেতু পদার্থে সাধ্যত্বের খণ্ডন বুঝা যায় 
না এবং মহর্ষির এই সৃত্র দ্বারাও তাহ! বুঝা যায় ন| | 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ কষ্টকরপন! করিরা, স্থত্রোক্ত “ৃষ্াত্ত” শব তবারা দৃষ্টান্তের ন্যায় পক্ষও ব্যাখ্যা 
করিয়া, দৃষটাস্ত ও পক্ষ উভয্বেই প্রতিবাদী পূর্বোক্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্ধ এখানে 
তাহার ধীরূপ ব্যাথ্যা প্রয়াসের কোন প্রয়োজন বুঝা ঘাঁয় না এবং উহা প্ররুতার্গ ব্যাখ্যা বলিয়াও 
মনে হয় না। পেযাহা হউক, মুল কথা, পূর্বোক্ত “উৎকর্ষপমা” প্রভাতি ড়.বিধ জাতিও যে 
অমহৃত্তর, ইহা শ্থীকার্ধ্য) কারণ, প্রতিবাদী অনুমানের পক্ষ ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির সর্বসিদ্ধ লক্ষণ 
এবং পূর্বোক্ত সমন্ত যুক্তির অপলাঁপ করিয়া নিজের কমিত এ সমস্ত যুক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত 
রূপ এ সমস্ত আপত্তি প্রকাশ করিয়া, বাদীর অনুমানে প্র সমস্ত অসত্য দোষের উদ্ভাবন করিলে, 
তিনি ব'দীর হেতু প্রভৃতি অথবা বাক্যের অনাধকত্ব সাধন করিতে যে অনুমান প্রয়োগ করিবেন, 
তাহাতেও তুল্যভাবে এরক্ধপ সমস্ত আপত্তি প্রকাশ করা যায়)-_তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতে 
পারেন না। স্থতরাং তুল্যতাঁবে তাহার নিজের অন্ুম'নও খণ্ডিত হওয়ায় তীহার এ সমস্ত 
উত্তরই শ্বব্যাথাতকত্ববশতঃ অসছুন্তর, ইহা তীহারও স্থীকার্য্য | পূর্বোজ্বপে শ্বব্যাথাতকতৃই 
*উৎকর্ষপমা” প্রভৃতি ষড়বিধ জাতির সাধারণ ছুষ্ত্বমূল। যুক্কাঙ্গ হীনত্ব এবং অযুক্ত অঙ্গের 
স্বীকার প্রভৃতি যথাসস্তব অসাধারণ ছুই্ত্বমূল। মহধি ছুই স্তর দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত 
পউৎকর্ষমা” প্রভৃতি বড়বিধ জাতির সপ্তম অঙ্গ এ “মুল” স্চনা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে 
হইবে ।৬। 

উত্কর্ষপমািজীতিষটকপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২। 


সুত্র। প্রাপ্য সাধ্যমপ্রাপ্য বা হেতোঃ প্রাপ্তা- 
ইবিশিফত্বাদ প্রাপ্ত্যাইসাধকত্বাচ্চ প্রাপ্ত্য প্রাপ্তিসমৌ ॥ 

৭18১৮॥ 

অনুবাদ । সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া হের সীধকত্ব, অথব! প্রাপ্ত না হইয়। সাধকত, 

প্রাপ্ডিপ্রযুক্ত (হেতু ও সাধ্যের) অবিশিষ্টত্ববশতঃ (৯) প্রাঞ্তমম এবং অগ্রাপ্ডি- 

প্রযুক্ত (হেতুর ) অসাধকত্ববশতঃ (১০) অপ্রাপ্ডিসম প্রতিষেধ হয়। (€ অর্থাৎ 

বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্টের প্রাপ্তি সেম্বন্ধ) মাছে, এই পক্ষে এ উভয়েরই বিগ্ভমানত! 





২৯৬ ্যায়দর্শন সস 


স্বীকার্ধ্য । নচেশ এ উভয়ের সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কিন্তু তাহ! হইলে এ উভয়ের 
বি্ভমানতাঁরূপ অবিশ্ষেবশত3 সাধ্যসাধকভাব হইতে পারে না। প্রতিবাদী এইরূপে 
বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্ষ্বের “প্রাপ্তি” প্রযুক্ত প্র্যবস্থান করিলে, তাহাকে বলে 
“প্রাপ্তিসম” | এবং হেতু ও সাধ্যধর্মের “এপি” অর্থাৎ কোন সম্বন্ধ নাই_ এই 
পক্ষ গ্রহণ করিয়! প্রতিবাদী বদি বলেন ঘে, উত্ত পক্ষেও এ হেতু এ সাধ্যধর্্মের 
সাধক হইতেই প!রে না, তাহা হইলে অপ্রাপ্তিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর এঁ প্রত্যবস্থানকে 
বলে অপ্রাপ্তিসম |) 

ভাষ্য । হেতুঃ শাপ্য বা সাধ্যং সাধয়েদপ্রাপ্য বা, ন তাবৎ প্রাপ্য, 
প্াপ্তামবিশিষ্টত্বাদসাধকঃ | দ্বয়োর্বিদ্যমানরোঠ প্রান্ত সত্যাং কিং 
কম্ত সাধকং সাধ্যং বা। 

অপ্রাপ্য সাধকং ন ভবতি, নাপ্রাণ্ডঃ প্রদীপঃ গ্রকাশয়তীতি। প্রাপ্ত! 
প্রত্যবস্থানং প্রাপ্তিনমঃ। অপ্রাপ্তা প্রত্যবস্থানম প্রাপ্তিসমঃ ৷ 

অনুবাদ। হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়। সাধন করিবে অধব। প্রাপ্ত না হইয়! 
সাধন করিবে। (কিন্তু) প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিতে পারে না। (কারণ) প্রান্তি 
থাকিলে অর্থাৎ হেতুর সহিত সাধ্যের সন্বন্ধ থাকিলে অবিশিষ্টতীবশতঃ (এ হেতু) 
সাধক হয় না। ( তাঁপর্ধয ) বিদ্যমান উভয় পদার্থেরই প্রাপ্তি (সম্বন্ধ ) থাকায় 
কে কাহার সাধক অথবা সাধ্য হইবে। 

সাধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াও সাধন্ধ হর না, ( যেমন) অপ্রাপ্ত প্রনীপ প্রকাশ করে 
না অর্থাত প্রদীপ যে ঘটাদপ্রব্যকে প্রকাশ করে, উহাকে প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ 
উর সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত উহ প্রকাশ করিতে পারে ন|। প্রাপ্ডিপ্রযুক্ত প্রত্যব- 
স্থান (৯) প্রাপ্ডিসম। অপ্রাপ্তিপ্রধুক্ত প্রত্যবস্থান (১০) অপ্রান্তিসম। 


টিগনী। মহবি এই স্ত্ের ছারা (৯) প্রাপ্তিদম ও (১০) অপ্রার্িদম নামক প্রতিযেধ- 
ঘয়ের লক্ষণ হৃচন! করিয়াছেন । একই স্থলে এই উভয় প্রতিষেধ প্রবুন্ত হয় অর্থাৎ “প্রাপ্তিম” 
গ্রতিযেধের প্রয়োগ হইলে, সেথানে অন্য পক্ষে “অপ্রান্তিসম” প্রতিষেধেরও প্রয়োগ হয্ন। এজন 
এই উভয় প্রতিষেদকে বন! হইয়াছে__*বুগনদ্ধবাহী”। তাই মহষি এক সত্রেই উক্ত উন 
পরতিেধের লক্ষণ বশিয়াছেন। স্তরে "হেতোঃ” এই পদের পরে পসাধকত্বংগ এই পদের অধ্যাহার 
করিয় সুতরার্থ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ সাধাধর্মকে প্রাপ্ত হইয়। হেতুর সাধকত্ব অথবা! প্রাপ্ত না 


০১ 


১ হেতোঃ সাধকতসিতি শেবঃ ।-_ত।কিকরক্ষ।। “হেতোপরিতি সাধক মিতি শেষঃ ॥-_বিশ্বনাথবৃত্তি । 


নম হু ] বাৎস্যায়নভাষ্য ২৯৭ 


হইয়া সাঁধকত্ব, ইহাই মহর্ষি প্রথষে এই স্ত্রের দ্বার! বলিয়াছেন। তাই ভাঁষ্যকারও হৃত্রর এ 
প্রথম অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিবে অথব| প্রাপ্ত না হইয়া! 
সাধন করিবে | স্থৃত্রে পনাধ)”শবের অর্থ এখানে সাধাধর্শ্ম অর্থাৎ অনুমেয় ধর্ম । প্রাপ্তি” শবের 
অর্থ সম্বন্ধ। তাহা! হইলে স্ুত্রের খর প্রথম অংশের দ্বারা বুঝা যায় যে, যে সাধ্যধর্ম সাধন করিবার 
জন্ত যে হেতুর প্রয়োগ করা! হয়, এ হেতু এ সাধাধর্মের মহিত সন্বদ্ধ অথবা অদন্বদ্ধ, ইহার কোন 
এক পক্ষই বলিতে হইবে | কারণ, উহ ভিন্ন তৃতীয় আর কোন পক্ষ নাই। কিন্তু বাদী কোন 
অনুমান প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার এ হেতু তোমার সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত 
হইয়া উহার সাধন করিতে পারে না । কারণ, এ হেতুর সহিত সাধাধর্শের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ 
থাকিলে এ হেতুর ন্যায় এ সাধ্যৎর্মও বিদ্যমান আছে, ইহা শ্বীকার করিতে হইবে) কারণ, 
উভয় পদার্থ বিদ্যমান না৷ থাকিলে তাহাদিগের পরম্পর সন্বন্ধ হইতেই পারে না। কিন্ত যদি 
হেতুর ন্যায় সাধ্যধর্্মও পক্ষে বিদ্যমান আছে, ইহাই পূর্বেই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে উহার অন্থমান্‌ 
ব্যর্থ। আর উহ! পূর্বে নিশ্চিত না হইলেও হেতু ও সাধ্যধর্ম্বর বিদ্যমানতা যখন শ্থীকার্ধ্য, 
তখন এ বিদ্যমানতারূপ অবিশেষবশতঃ উতার মধ্যে কে কাহার সাধক বা সাধ্য হইবে? এ 
সাধ্যধর্মও এ হেতুর সাধক কেন হর না? ফলকথা, অবিশিষ্ট পদার্গদয়ের সাধ্য-সাধক-ভাব 
হইতে পারে না। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যবর্ম্ের প্রাপ্তি” পক্ষ গ্রহণ করিয়া, 
তৎপ্রবুক্ত উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করিলে, তাহার নাম *প্রাপ্তিসম” প্রতিষেধ। সুত্রে প্প্রাপ্তাহ- 
বিশিষ্টত্বাৎ” এই বাক্যের দ্বারা মহষি প্রথমে উহার লক্ষণ হৃচনা! করিয়াছেন এইরূপ হেতু সাধাধর্্নকে 
প্রাপ্ত না হইয়াই সাধক হয়, এই পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী যদি বলেন বে, তাহা হইলে ত উহা 
সাধক হইতেই পারে না। কারণ, এ হেতুর সহিত যাহার কোন সন্বন্ধই নাই, তাহার সাধক উহা 
কিরূপে হইবে? তাহা হইলে এ হেতু এ সাধধর্শের ন্যায় উহার অভাবেরও সাধক হইতে পারে | 
তাহা শ্বীকার করিলে আর উহাকে এ সাধ্যের সাধক বলা যাইবে না । প্রতিবাদী এইরূপ বাঁদীর 
হেতু ও সাধাধর্ম্বের “অপ্রাপ্তি” পক্ষে ততপ্রযুক্ত উক্তরূপে প্রত্যবস্থান করিলে তাহার নাম 
“অপ্রান্তিদম” প্রতিষেধ। স্বত্রে “অপ্রাপ্ত্যাৎসাধকত্বাচ্চ এই বাক্যের দ্বার! মহর্ষি পরে ইহার লক্ষণ 
হুচনা করিয়াছেন । 

হেতু ও সাধ্যধর্সের প্রাপ্তিপক্ষে তৎপ্রযুত্ত এ উভয়ের বিদ্যমানতাই অবিশ্ষ, ইহ! 
এখানে বাত্তিককারও বনিয়াছেন। ভাঁষ্যকারের প্ৰোর্বিদামানয়োঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারাও 
তীহারও উতক্তরূপ তাৎপর্য বুঝ। যায়। তাতপর্য/টীকাকারও উদ্দোতকরের তাৎপর্য! ব্াখ্যায় 
এখানে বলিয়াছেন যে, যাহ! অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থ, তাহাই সাধ্য হইয়া! থাকে । কিন্তু 
যাহা হেতুর সহিত সম্বন্ধবিনষ্ট, তাহা! হেতুর স্তায় বিদ্যমান পদার্থ হওয়ায় সাধ্য হইতে পারে না। 
তাৎপর্যযটাকাকার পরে নিজে ইহাও বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের সহিত যাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ 
সম্বন্ধ হয়ঃ তাহার সহিত সেই পদার্থের অভেদই হয়। যেমন সাগর প্রাপ্ত গঙ্গার সহিত তখন 
মাগরের অভেদই হয়| সুতরাং হেতু ও সাধ্যধর্থের প্রাপ্ঠি স্বীকার করিলে গঙ্গ।-সাগরের স্থার এ 
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উভয়ের অভেদই স্থীকার্ধয হওয়ার কে কাহার সংধা ও সাধন হইবে? অভিন্ন পদার্থের সাধ্যদাধন- 
ভাব হইতে পারে ন]। কিন্তু হেতু ও দাখের প্রাপ্ধি স্বীকার করিলে উহ গঙ্গাসাগরের ন্যায় 
প্রাপ্তি নছে। সুতরাং তত্প্রযুক্ত ই উভয়ের অন্গেদ হইতে পারে না। সাগর প্রাপ্ত গঙ্গারও 
সাগরের সহিত তত্ৃতঃ অন হয় নাঁ। ভেদ অবিনাশী পার্থ! অবশ্য জাতিবাদী বাদিনিরাদের জন্য 
রূপও বলিতে পারেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃণত প্ররূপ তাৎপর্য) ব্যাখ্য| করেন নাই। স্ত্রে মহর্ষিও 
“প্রাপ্তযাহভেদাৎ” এইরূপ স্বললাক্ষর বাক্য প্রয়োগ কেন করেন নাই? ইছাও চিন্তা করিতে হইবে । 
মহানৈয়া্িক উদয়নাচার্য্যের মতানুদারে “তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ তাৎপর্য) ব্যাথ্য! 
করিয়াছেন যে, হেতু জ্ঞান সাধাধর্ম্ের জ্ঞাপক, সাধাধর্ম উহার জ্ঞাপ্য। কিন্তুত্রী উভয়ের সবন্ধ 
্বীকার্ধ্য হইলে সংযোগাদি সম্বন্ধ সম্ভব ন! হওয়ায় বিষয-বিধণভ'ব সঙ্ন্ধই স্থীকার্যয। অর্থাৎ 
হেতুজ্ঞানের সহিত সাধ্যধর্মের বিষগ্নতা সঘন্ধ আছে। তাহা হইলে দেই হেতুজ্ঞানে হেতু স্তার 
সাধ্যধর্মও বিষ হওয়ায় উহাও হেতুর স্তার পূর্বক্ঞ ত, ইহ! অবশ্ঠ স্থীকার্ধায। সুতরাং পূর্বদজ্ঞাততব 
বশতঃ এ উভয়েরই অবিশেষ হওয়ায় কে কাহার জ্ঞাপ্য ও জ্ঞাপক হইবে? অর্থাৎ সাধ্যধর্ 
পুর্ব ভাত হইলেই উ্৷ পরে হেতুজ্ঞানের ভ্রাপ্য হইতে পরে না। সুতযাং হেহুজ্ঞানও উহার 
জ্ঞাপক হইতে পারে না। প্রতিবাদী হেতু ও সাঁধোর প্রাপ্তিপক্ষে উল্তন্ধপ দোনোদভাবন করিলে 
“প্রাপ্ডিনম” প্রতিষেধ হয়» । বরদরাজ পকৃতি” অর্থাৎ কার্ধে/র উৎপত্তি এবং পজ্ঞপ্তি” এই উততয় 
পক্ষেই উক্ত ছ্থিবিধ জাতির বিশদ ব্যাধ্যা করিতে প্রথনে বলিয়াছেন যে, হেতু বা হেতুজ্ঞান, উহার 
কার্ধ্য অন্গুমিতিরূপ জানকে প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন করে অথব প্রাপ্ত না হইয়া উৎপন করে। প্রথম 
পক্ষে অন্থমিতিরূপ কার্ধ্ের সহিত উহার হেতু ব! কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সনবন্ধবশতঃ হী কারণের 
তায় তাহার কার্ধ্য অন্থুমিতিও পূর্ধ্রেই বিদ্যমান থাকে, ইহা হ্বীকার্ধ)। ৷ নচেৎ ই উভয়ের পরম্পর 
সন্ধ সম্ভবই হয় না। কিন্তু তাহা হইলে অনুমান বার্থ এবং এ হেতু সেই পুর্বরপিদ্ধ অনুমানরূপ 
কার্ধ্যের কারণও হইতে পারে না। এইরূপে কৃতি পক্ষে প্রতিবাদীর উক্তব্নপ প্রত্যবস্থান «প্রাপ্তি 
প্রতিষেধ হয়, এবং উক্ত কারণ ও কার্ধের কোন সম্বন্ধ নাই, এই পক্ষে পর্ববৎ “অপ্রাপ্তিসম” 
প্রতিষেধও হয়। জুতরাং এই স্ৃত্রে হেতু” শব্দের দ্বার! কারক অর্থাৎ জনক হেতু এবং জ্ঞাপক 
হেতু, এই দ্বিবিধ হেতুই বিবক্ষিত এবং “দাধ)” শব্দের দ্বারাও কার্য ও জতাপ্য, এই উভয়ই বিবক্ষিত, 
ইহা বুঝিতে হইবে । মহ্ষির পরবর্তী সবত্রের দ্বারাও ইহা বুঝ| বার । সেখানে বার্তিককারও ইহা 
বাক্ত করিয়! গিয়াছেন। পূর্বোক্ত জাতিদয়ের প্রয়োগস্থলে বাদীর হেতু বে হেতুই হয় না, ইহা 
সমর্থন করিয়া, বাদীর হেতুর অপিদ্ধি-নোষের উদ্ভাবনাই প্রতিবাদীর উদ্দেস্ঠ বুঝা যায়। কিন্ত 
বরদরাজ বলিয়াছেন যে, উক্ত জাতিয় প্রয়োগস্থলে বাদীর হেতুতে বিশেষণের অদিদ্ধিই প্রতিবাদী 








১। প্রাপ্য সাধাং সাধয়তি হেহুষ্চেৎ প্রাপ্তিকর্্ণ2 | 
সাধাস্ত পূর্ব সিদ্ধিঃ ন্তাদতি প্রাপ্ডিসমো দয়; ॥ 
কৃতিজ্ঞপ্তিনাধারণীযং জাতিঃ। ততশ্চ সাধাং কার্যাং জ্ঞাপাঞ্চ। তত্র কাধাননু মি উজ্ঞ নং জ্ঞাপ্যমনুমেয়ং | হেতুশ্চ 
নিঙ্গং তজজ্ঞানং বা। প্রাপ্তিঃ সংযোগানিবিরবয়বিষয়িভাবশ্চ। সিদ্ধিঃ সত্বং জ্ঞাতত্ঞ্চ ইত্যাদী ।--তাকিকরক্ষা । 
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আরোপ্য। সুতরাং উক্ত স্থলে হেতুতে বিশেষণাসিদ্ধিদোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দস্ত। 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ উক্ত জাতিদ্য়কে বলিয়াছেন,__প্রতিকৃলতর্কদেশনাভাস” । 
অর্থাৎ গ্রতিবাদী উক্ত জাতিঙ্বয়ের প্রম্নোগস্থলে উক্তরূপে প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন করিয়াই বাদীর 
প্রযুক্ত হেতুর অসাধকত্ব বমর্থন করেন। কিন্তু উহা প্রকৃত প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন নহে। 
তাঁই উক্ত জাতিদ্বরকে বলা হইয়াছে,--*প্রতিকূলভর্রদেশনাভাপ” | “দেশন1” শব্দের অথ এখানে 
উদ্ভাবন । 

গুম হইতে পারে থে, পুর্ষোক্ত পপ্রান্তিনমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও 
সাধাধর্মের অপ্রাপ্তির পক্ষেও বখন পূর্বোক্ত দৌ' প্রদর্শন কারন, তখন তিনি এ স্থলে “অপ্রান্ডি- 
সমা” জাতিবও অবশ্ত প্রয়োগ করেন, ইহ স্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে আর মহ্ষি "অপ্রাপ্তিসমা” 
জাতির পৃ্কৃ নির্দেশ করিয়াছেন কেন? উক্ত স্থলে *প্রাপ্ডিসমা” অথবা প্অপ্রাপ্ডিসমা” নামে 
একই জাতি বলাই উচিত। এতছুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “প্রাপ্তিদম” জাতির প্রয়োগ 
স্থলে সর্বত্র “অপ্রান্তিসঘ” জাতির প্র্গোগ হইলেও উতয় পক্ষে দোষ প্রদর্শনে যে বিশেষ আছে, 
তৎপ্রযুক্ত  জাতিত্ক্সের ভেদবিবক্ষাবশতঃই মহষি এরক্পপ জাতিদ্বয়ের পৃথক্‌ নির্দেশ করিয়াছেন। 
বন্ততঃ কোন প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও সাধ্যের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, ইহার যে কোন এক পক্ষ- 
মাত্রে উক্তরূপ দৌধ প্রদর্শন করিলেও সেখানেও ত তাহার জাত্যু্তরই হইবে। সুতরাং *প্রাপ্তিদমা” 
ও পঅপ্রান্তিমা” নামে পৃথক্‌ জাতির নিংদশ কর্তব্য। উদ্দে/তকর পরে উক্ত জাতি্বয় উদাছরণের 
সাধ্য অথবা বৈধনমা প্রযুক্ত না হওয়ার জাতির সামান্য পক্ষণাক্রান্তই হয় না, অতএব উহ! জাতিই 
নহে, এই পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, তছ্ত্বরে ব্িযাছেন থে, পূর্বোক্ত “সাধন্মযবৈধন্ম্যাত্যাং প্রত্যব- 
স্থানং জাঁতিঃ” (১1২১৮) এই স্থত্রের অর্থ না বুঝিয়াই উত্ত পূর্বপক্ষের সমর্থন করা হয়। 
তাৎপধ)টীকাকার উদ্দ্যোতকরের তীৎপর্ধ্য বাক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থৃত্রে *সাধর্ম্” 
শৰের দ্বারা দৃষ্াস্ত পদার্থের লহিত সাঁধর্্/ই বিবক্ষিত নহে, যে কোন পদার্থের সহিত সাবন্ম্ঃই 
বিবক্ষিত। উক্ত জাতিদ্য়ও যে কোঁন সাধ্যবর্শ অথবা থে কোন হেতুর সহিত সাধ প্রযুক্ত 
হওয়ায় পূর্বোক্ত জাতির সামান্ত লক্ষণাত্রাত্ত হইপ্াছে। ৭1 


ভাষ্য । অনয়োরুত্তরং- 


অনুবাদ । এই প্প্রীপ্তিসম” ও *অপ্রাপ্তিসম” প্রতিষেধের উত্তর-- 


সুত্র। ঘটাদিনিষ্পত্তিদর্শনাঁৎ গীড়নে চাভিচারা- 
দপ্রতিষেধঃ ॥৮।৪৬৯)॥ 
অনুবাদ । ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি দর্শনপ্রযুক্ত এবং অভিচারজগ্ত পীড়ন 
হওয়ায় অর্থাৎ শক্র মারণার্থ অভিচারক্রিয়া-জন্য দুরস্থ শক্ররও পীড়ন হওয়ায় 
( পূর্বেধাক্ত ১ গতিষেধ হর না। 
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ভাষ্য । উভয়থা খন্বযুক্তঃ প্রতিষেধঃ। কর্তুকরণাধিকরণানি প্রাপ্য 
সবদং ঘটাদিকার্ধ্ং নিষ্পাদয়ন্তি। অভিচারাচ্চি গীড়নে সতি দৃষ্টমপ্রাপ্য 
সাধকত্বমিতি। 


অনুবাদ । উতয় প্রকারেই প্রতিষেধ অধুক্ত অর্থাৎ পুর্ববসূত্রে হেতু ও সাধ্য- 
ধর্মের প্রাপ্তি পক্ষে এবং অপ্রাঞ্চিপক্ষে যে প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে, তাহা অযুক্ত | 
(কারণ ) কর্তা, করণ ও অধিকরণ মৃত্তিকাঁকে প্রাপ্ত হইয়া ঘটাদি কাঁ্ধ্য নিষ্পন্ন করে 
এবং “অভিচার” অর্থাৎ শ্েনাদি যাগঞন্য ( দুরস্থ শত্রুর ) পীড়ন হওয়ায় ( শত্রুকে ) 
প্রাপ্ত ন হইয়াও সাধকত্ব অর্থাৎ এ অভিচারক্রিয়ার পীড়নজনকত্ব দৃষ্ট হয়। 

টিগ্রনী। পূর্বহৃত্রোক্ত পপ্রাপ্তিসম” ও *অপ্রাপ্তিম” নামক প্রতিষেধয়ের উত্তর বলিতে 
অর্থাৎ অসছুত্তরত্ব সমর্থন করিতে মহর্ষি এই সুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পুর্ব প্রতিষেধ 
অযুক্ত। অর্থাৎ হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়াই সাধক হয় অথবা সাধাকে প্রাপ্ত না হইয়াই সাধক হয়, 
এই উভয় পক্ষেই যে প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে, তাহ! বলা যায় না। কেন বলা যায় না? ইহা 
বুঝাইতে মহর্ষি প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন,__পঘটাদিনিষ্পন্তিদর্শনাৎ” | ভাষাকাঁর ইহার তাৎপর্য; 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মৃত্তিকা হইতে বে ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, উহার কর্তা কুস্তকার এবং 
করণ দণ্ডাঁদি এবং অধিকরণ ভূতগাদি এ মুত্তিকাকে প্রাপ্ত হইয়াই ঘটাদি কার্ধ্য উৎপন্ন করে। 
বাত্তিককার ইহার তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঘটাদির কারণ দণ্ডাদি মৃতপিণ্কে প্রাপ্ত হইলেও 
ঘটাদির সহিত দণ্ডাদির অবিশেষ হয় না এবং উহাদিগের কার্য্যকারণভাবের নিবৃন্তিও হয় না। যদি 
বল, ঘটোৎপত্তি স্থলে মৃত্তিকা! ত সাধ্য অর্থাৎ দণ্ডাদির কার্ধ্য নহে, ঘটই সাধ্য। কিন্তু ঘটোৎপন্ভির 
পুর্বে এ ঘট বিদ্যমান না থাকায় উহার সহিত দাদি কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সনন্ধ সম্ভবই হয় না। 
সুতরাং অব্দ্যমান পদার্থের সাধন হইতে পারে না। এতছূত্বরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, 
দাদির দ্বারা মুপিগকে ঘট করা হয়। অর্থাৎ মৃত্তকার অবয়বসমূহ পুর্ব আঁকার ধ্বংসের 
পরে অন্ত আকার প্রাপ্ত হয়। সেই অন্য আকার হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, 
ঘটোৎপন্ডি স্থলে বিদ্যমান মৃত্খপিণ্ডেই উহার বর্ত! গরভূতি সাধনের ব্যাপার হইস্জা থাকে। সুতরাং 
এ সমন্ত সাধনকে বিদ্যমান পদার্থের সাধন বলির গ্রহণ করিয়া, বিদ্যমান মুত্পিণ্ডের সহিত দণ্ডাদি 
সাধনের গ্রাপ্তি সত্তেও বে উহ্াদিগের অবিশেষ হয় না, এবং উহাদিগের কার্ধ্যকারণ ভাবেরও নিবৃত্ত 
হয় না, ইহাই হৃত্রে প্রথমে উক্ত বাকের দ্বারা দৃষ্ান্তরপে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ মহর্ষি এ 
ষটান্তের ছারা ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঘটার উৎপত্তি স্থলে উত্তর্ধপ কার্ধ্যকারণ-ভাঁব 
লোকসিদ্ধঃ উহার অপলাপ করা যায় না। সুতরাং কার্য্য ও কারণের ন্যায় অনুমান স্থলে 
সাধ) ও সাধনের প্রাপ্তি পদ্মেও সাধ্য-সাধনভাব স্বীকার্ধয। এইরূপ হেতু ও সাধোর অপ্রাপ্ত 
পক্ষেও উত্তরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে না। মহর্ষি ইহা বুঝাইতে দৃষ্টন্তরূপে পরে 
বলিয়াছেন,--“পীড়নে চাভিচারাৎ”। তাঁৎপর্ধ্য এই যে, পশ্টেনেনাভিচরন্‌ যজেত” ইত্যাদি 
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বৈদিক বিধিবাক্]ানুসারে শক্ত মারণার্থ শ্রেনাদি বাগরূপ ণঅভিটারপক্রিরা করিলে, উহা দুরস্থ 
শত্রুকে প্রাপ্ত না হইয়াও তাহার পীড়ন জন্মায় । অর্থাৎ স্থলে সেই শত্রুর সহিত এ অভিচার 
ক্রিয়ার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ন! থাকিলেও উহা! যে, এ শন্রর পীড়নের কারণ হয়, ইহা৷ বেদদিদ্ধ। 
সুতরাং উক্ত কাধ্য-কারণ ভাবের অপলাপ করা ঘা না। সুতরাং অনেক স্থলে বে কার্য্য ও 
কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সাক্ষাড সম্বন্ধ না থাকিলেও কার্দ্য-কাঁরণ ভাব আছে, ইহাও উল্ত দৃষ্টান্ত 
্বীকার্ধ্য। সুতরাং উক্ত ছৃষ্ান্তে অনুমান স্থলেও সাধ্য ও হেতুর প্রাপ্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না 
থাকিলেও সাধ্য-সাধন ভাঁব আছে, ইহাও স্থীকার্ধ্য। ফলকথা, কারণের স্তায় অনুমানের সাধন অর্থাৎ 
সাধ্ধন্মের জ্ঞাপক হেতু ও কোন হলে সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া এবং কোন স্থলে সাঁধাকে প্রাপ্ত না 
হইয়াও সাধক হয়, ইহা উক্ত দৃষ্টাস্তানুসারে অবশ্ত স্থীকার্ধ্য। সুতরাং প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত 
*প্রাপ্তিদম” ও পঅগ্রাপ্তিসম” প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। আর প্রতিবাদী যদি উহা স্বীকার না করেন, 
অর্থাৎ তিনি যদি লোকসিদ্ধ ও বেদদিদ্ধ কার্্য-কারণ-তাঁবের অপলাপ করিয়া, বাদীর হেতুতে 
পূর্বোক্তরূপে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি এ ,দূষণের জন্ত যে প্রতিষেধক হেতুর 
প্রয়োগ করেন, এ হেতুও তাহার দূঘ। পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়াও দুষক হয় না এবং উহাকে প্রাপ্ত 
না হইয়াও দূষক হয় না, ইহাও তাহার স্থীকার্ধ্য। স্তরাং তাহার উক্তর্ূপ উত্তর স্থব্যাধাতক 
হওয়ায় উহা যে অগছুত্তর, ইহা তীহারও শ্থীকার্ধ্য। পূর্ব স্বব্যাথাতক ত্বই উত্ত জ!তিছয়ের 
সাধারণ ছু্ত্বুল। অযুক্ত অঙ্গের স্বীকার উধার অসাধারণ ছুষ্টত্বমূল। কারণ, উত্ত স্থলে 
প্রতিবাদী হেতু ও সাধাধর্মের বে প্রাপ্তিকে অর্থাৎ বেরূপ সাক্ষা্খ সম্বন্ধকে হেতুর অঙ্গ 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উহ! অযুক্ত । কারণ, উহ! সম্ভবও নহে, আবশ্তকও নহে। মহ্ধি 
এই স্ত্রের দ্বারা উক্ত জাতিদয়ের এ অসাধারণ ছুষ্টত্বমূল সুচনা করির', উহার অসছুন্তরত্ব সমর্থন 
করিয়াছেন ৮1 


সুত্র। দৃষটান্তস্ত কারণাঁনপদেশীৎ প্রত্যবস্থানাচ্চ 
প্রতিদৃষীন্তেন প্রসঙ্গ-প্রতিদৃষ্টান্তনমৌ ॥৯।৪৭০॥ 

অনুবাদ । দৃষ্টান্তের “কারণে”র (প্রমাণের ) অনুক্লেখবন্তঃ প্রত্যবস্থান- 
প্রযুক্ত (১১) প্রসঙ্গদম প্রতিষেধ হয় এবং প্রতিদৃষ্টান্তের দ্বারা প্রত্যবস্থান- 
প্রযুক্ত ১২) প্রতিদৃষ্টান্তসম প্রতিষেধ হয়। 

ভাষ্য । সাধনস্তাপি সাঁধনং বক্তব্যমিতি প্রসঙ্গেন প্রত্যবস্থানং 
প্রস্গসমঃ। ক্রিয়াহেতৃগুণযোগী ক্রিয়াবান্‌ লোষ্ট ইতি হেতুর্নাপ- 
দিশ্যতে, নচ হেতুমন্তরেণ সিদ্ধিরস্তীতি | 

প্রতিদৃষটান্তেন প্রত্যবস্থানং প্রতি দৃষ্টান্তসমঃ। ক্রিয়াবানাত্বা ক্রিয়া- 
হেতৃগুণযৌগাল্লোষ্টবদিত্যুক্তে গ্রতিদুষ্টান্ত উপাদীয়তে ক্রিয়াহেতৃগুণযুক্ত- 
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মাকাশং নিক্রিয়ং দৃষ্টমিতি। কঃ পুনরাকাশম্ত ক্রিয়াহেতুণ্ডণঃ? 
বায়ুন! সংযোগঃ সংস্কারাঁপেক্ষো বায়ুবনস্পতিসংযোগবদ্দিতি | 


অনুবাদ । জাঁধনেরও সাধন বক্তব্য, এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থও আপত্তিবশতঃ 
্রত্যবস্থান (১১) প্রসঙ্গসম প্রতিষেধ। বথা_ ক্রিয়ার কারণপ্ুগবিশিষ্ট লো 
সক্রিয়, ইহাতে হেতু (প্রমাণ ) কথিত হইতেছে ন|। কিন্তু হেতু ব্যতীত সিদ্ধি 
হয় না ( অর্থাৎ লোষ্ট যে সক্রিয়, ইহাতেও প্রমাণ বক্তব্য, নচেও উহা সিদ্ধ হইতে 
পারে না )। 

প্রতিদষটন্ত দ্বার! প্রত্যবস্থান (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসম প্রতিষেধ। বথা_ আখ! 
সক্রিয়, যেহেতু (আত্মাতে ) ক্রিয়ার কারণগুণবন্তা আছে; যথা লো, ইহা 
(বোদী কর্তৃক) উত্তু হইলে (প্রতিবাদী কর্তৃক ) প্রতিদৃষ্টান্ত গৃহীত হয়-_-€ যথা ) 
ক্রিয়ার কারণঞ্ুণবিশিষ্ট আকাশ নিঙ্রিয় দৃষ্ট হয়। (প্রশ্ন ) আকাশের ক্রিয়ার 
কারণগুণ কি? (উত্তর) বায়ুর সহিত সংস্কারাপেক্ষ অর্থা বায়ুর বেগজন্য 
( আকাশের ) সংযোগ, যেমন বায়ু ও বৃক্ষের সংযোগ । 


টিগ্লনী। মহর্ষি এই স্ত্রের দ্বারা ক্রমানুসারে প্প্রসঙ্গসম” ও পপ্রতিদৃষ্টাস্তম” নামক 
প্রতিষেধধ্বয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন। স্থত্রের শেবোক্ত পম” এব্ের প্প্রসঙ্গ” ও *প্রতিদৃষটাস্ত” 
শব্দের প্রতোকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ পপ্রসঙ্গসম” ও পপ্রতিদৃষ্টান্তঘম” এই নামদ্বর বুঝা! যায়। 
সুত্রে ”কারণ” শব্েের অর্থ এখানে প্রমাণ । খধিগণ প্রমাণ অর্থেও “হেতু”, পকারণ” ও পসাঁধন” 
শবের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। *অপদেশ” শব্দের কথন অর্থ গ্রহণ করিলে ”অনপদেশ” শবের 
দ্বারা অকথন বুঝ! যায়। স্ুত্রোক্ত *প্রত্যবস্থান” শব্দের উভয় লক্ষণেই সপ্বন্ধ মহষির অভিমত । 
তাহ! হইলে হুত্রের হবার! প্রথমোক্ত “প্রদঙ্গসম” প্রতিষেধের লক্ষণ বুঝ! যার যে, দৃষ্টাস্তের প্রমাণ 
অপরিষ্ট ( কথিত ) হয় নাই অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ বে তাহার দাধ্যধর্মাবিশিষ্ট, এ বিষয়েও 
প্রমাণ বন্তবা, কিন্তু বাদী তাহা বলেন নাই, এই কথা বলিয়া প্রৃতিবাদীর থে প্রত্যবস্থান, তাহার নাম 
«প্রসঙ্গ দম” প্রতিষেধ। সুত্রে মহষি “দৃষ্টান্ত” শের প্ররোগ করায় ভাষ্যকার প্রথমোক্ত “সাধন” 
শবোর দ্বারা দৃষ্াত্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝ বায়। বাদীর কথিত দৃষ্টাত্তও তীহার সাধাসিদ্ধির 
প্রয়োজক হয়। সুতরাং এ অর্থে দৃষ্টান্তকেও সাধন বলা যার। ভাষ্যকাঝ্জেক্ত দ্বিতীয় “সাধন” 
শব এবং শেষোক্ত “হেতু” শব্বরের দ্বারা প্রমাণই বিবক্ষিত। অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টাত্ত পদার্থে 
প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া! প্রতিবাদী যে প্রত্যবস্থান করেন, তাহাই ভাষ্কারের মতে প্প্রসঙ্গলম” 
প্রতিষেধ। বান্তিককাঁর উদ্দ্যোতকরেরও উহ্াই মত। তিনি তাহার পূর্বোক্ত “শবোহনিত্য£” 
ইত্যাদি প্রচ্চোগস্থলেই উহার উদাহরণ বনিয়্াছেন যে, শব্ধ ঘটের স্তা্ব অনিভ্য, ইহা বলিলে এ 
ৃষ্াস্ত ঘট যে অনিত্য, এ বিষস্বে হেতু অর্থাৎ প্রমাণ কি? প্রতিবাদী এইরপ প্রশ্ন করি 
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্র্যবস্থান করিলে উহা! *প্রদঙ্গনম” প্রতিষেধ ! ভাষাকাঁরও তীহার পূর্বোক্ত স্থলেই উদাহরণ 
প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, ক্রিয়ার কারণগুণবি শিষ্ট লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষঝে প্রমাণ কথিভ 
হয় নাই। কিন্তু প্রমাণ ব্যতীত উহা দিদ্ধা হইতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর দৃষান্তে 
লোষ্ট যে সক্রির্ন, এ বিষয়ে কোন প্রঘূণ কথিত নাঁ হওয়ায় উহা অদিদ্ধ। এইরূপে বাঁদীর অন্ুমানে 
ষ্টাত্তাসিদ্িদোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত । পূর্বোস্ত *ম'ধ্যদমা” জাতির 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত-পদার্থগত সাধ্যধর্শ্টে পঞ্চাবয়বপ্রয়োগদাধাত্বের আপত্তি 
প্রকাশ করেন। কিন্তু এই স্থত্রান্ত *প্রসঙ্গমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাণীর ছৃষ্টান্ত- 
পদার্থগত সাধ্যধর্ষে প্রমাণমাত্রপাধাত্ের আপত্তি প্রকাশ করেন। সুতরাং উক্তর্ূপ বিশেষ 
থাকায় পুনরুক্তি-দোষ হয় নাই। তাৎপর্য)টাকাকারও এখানে ইহাই বলিয়াছেন+। 

কিন্তু পরসর্তা মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্ঘ্য এই স্থুত্রোক্ষ দৃষ্টান্ত” শবের দ্বার! বাদীর কথিত 
দৃষ্টান্ত, হেতু এবং অনুমানের আশ্রয়ূপ পক্ষ গ্রহণ করিয়া, এ দৃষ্টস্ত প্রভৃতি পদার্থত্রয়েই 
প্রতিবাদী বদি প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করেন, তাঁহা হইলে সেই উত্তরকে প্প্রদঙ্গ- 
সম” প্রতিষেধ বলিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, অনবস্থা ভাস প্রদঙ্গঃ প্রণঙ্গদম ইতি”। তাহার মতে 
*্প্রপঙ্গঘণা” জাতির প্রয়োগস্থলে মনবদ্থীভাগের উ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য । তাই তিনি উক্ত 
জ্বাতিকে বলিয়াছেন, _-“এনবস্থাদেশনাভাদা” | বস্তৃতঃ উহা প্রকৃত অনবস্থাদোষের উদ্চাবন নহে, 
কিন্তু তত্র/্য, তাই উহাকে "্অনবস্থাদেশনা ভাস” বলা হইয়াছে। “দেশনা” শব্ষের অর্থ এখানে 
উল্লেখ বা উদ্ভীবন | *তীর্কিকরক্ষা”কার বরদরাঁজ উক্ত মতানুসারেই উক্ত "প্রসঙ্গদমা” জাতির 
স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত, হেতু এবং তাহার অনুমানের আশ্রয় পক্ষ- 
পদার্থ প্রষাণপিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদি তদ্িষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপে প্রমাণ প্রশ্ন করেন এবং 
বাদী তদ্দিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিলে আবার তীহার কথিত দৃষ্টান্তাদি পদার্থে অব বাদীর কথিত 
সেই প্রমাণ-পদাথেই পুর্ব প্রমাণ প্রশ্ন করেন,_-এইরূপে ক্রমশঃ বাদীর কথিত ছৃষ্টাস্তাদি পদার্থে 
প্রমাণপরম্পরা প্রশ্রপুর্ধক যদি অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে গুতিবাদীর এরূপ 
উত্তরকে বলে *প্রসঙ্গ নম” জাতি । বরদরাজ উক্ত মতান্ুারে এখানে সৃত্রোক্ত কারণ” শের 








১। দৃষ্টান্তস্ত “কারণ প্রমাণও তশ্তানপদেশাৎ প্রনঙ্গনমঃ | সাধানমে হি দৃষ্টান্তে নাধ্যবৎ হেত্বাদাবয়বং 
প্রমপ্য়তি, পঞ্চাবয়ব প্রয়োমসাধ:তাং দৃষ্টান্তগতন্তাপিতাতস্ত প্রনপ্রীয়তীতার্থঃ। প্রসঙগনমন্তর দৃষ্টান্তগতস্তানিততস্ 
ওমাণমাব্রসাধ্ত্যমিভাপৌনকক্তাং | ভাষাংবাধনস্তাপী তি” | দৃষ্টান্থসতস্ত।নিতাত্স্ত সাধনং প্রমাণ বাচামিতি। 
_তাৎপর্যাটাকা । 

২। দিদ্ধে দৃষ্টন্তহেত্বাদৌ সাধনপ্রশনপুরর্বকং | 
অনবস্থাতাসবাঁচ; পপ্রনঙ্গনমণ্জাতিতা 8১৬ 

ইয়মপি কৃতিজ্ঞপ্তিনাধারণী জাতিঃ। তগত দাধনদূংপ দক্কং জ্ঞাপন্কং বা নিদ্ধণ স্বনণতো জ্ঞান তম্ঠ। “দৃষ্টা- 
্তস্ত কারণানপদেশা”দিতি স্ুত্রধণ্ডে দৃষ্টান্তপদং স্বরূপতো জ্ঞনতশ্চ সিদ্ধিমাত্রমুপলক্ষয়তি । কারণং জ্ঞাপকং 
কারকং বা।--তাকিকরক্ষ। ! “দৃষ্টান্তন্তে তি” দিদ্ধান।নপি পক্ষহেতুতৃষ্ান্তানামনবস্থ দুঃস্থ তয় উৎপাদকল্ঞ,পকানভিধানাৎ 
প্রত্যবস্থানং প্রনঙ্গনম ইতি শৃত্রার্থঃ '--লঘুদীপিকা টাকা। 
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দ্বারাও জনক এবং জ্ঞাপক, এই উতরকেই গ্রহণ করিরা, পূর্ব উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি। এই উভন্ন 
পক্ষেই প্রদসমা জাতির ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রনর্শন করিয়াছেন কিন্তু ভাষ্যকার ও বান্তিককাঁর 
এখানে এরূপ কোন কথা বলেন নাই, স্থুতরন্ত “দৃষ্টান্ত” *বের দ্বারাও হেতু ও পক্ষকেও গ্রহণ 
করেন নাই। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর হেহু ও পক্ষেও পুর্ববোক্তন্ধপে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, অন- 
বস্থাভাদের উদ্ভাবন করিলে, তাহ'ও ত কোন প্রকার জাতুযন্তরই হইবে। মহর্ষি তাহ! না বলিলে 
তীহার বক্তব্যের নানতা হর। তাই পরবর্তী উদরনাচার্য। সুক্্ম বিচার করিয়া «প্রসঙ্গনমা” জাতিরই 
উত্তরূপ ব্যাখ্য! করিয্জাছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে উক্ত মতই গ্রহণ করিরাছেন বুঝ! 
ষায়। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রাচীন মতেও হেতু ও পনক্ষ প্রনাব প্রশ্ন করিরা অনবস্থাভাপের উদ্ভা- 
বন করিলে তাহাও জাত্যত্তর হইবে, তাহ| উত্ত “প্রপর্গদম।” জাতি নহে--কিন্তু বক্ষ্যমাণ আকৃতি- 
গণের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার জাতি, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। পরবর্তী ৩৭শ স্ুত্রের বাখ্যায় 
বৃত্তিকারের এ কথা বুঝ! যাইবে | বস্ততঃ মহ্ষির এই হৃত্রে “দৃষ্টান্ত” শবের প্রয়োগ এবং পরবর্তী 
সৃত্রোক্ত উত্তরের প্রতি মনোৌঘোগ করিলে, মহি যে কেবল দৃষ্টাস্তকেই গ্রহণ করিয়া «প্রসঙ্গ নমা” 
জাতির লক্ষণারি বলিগাছেন, ইহাই সরল ভাবে বুঝা যায় । তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ 
সেইরূপে ব্যাথ্যা করিয়া গিয়াছেন। 

*প্রমঙ্গমমে”র পরে *প্রতিছৃষ্ান্তদম” কথিত হইরাছে। বে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম নাই, ইহ] 
উভয়েরই সম্মত, সেই পদার্থকে প্রতিবাদী দৃষ্াস্তরূপে গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে বলে প্রতিদৃষটত্ত | 
প্রতিবাদী উহার দ্বারা প্রত্যবস্থান করিলে তাহাকে বলে প্প্রতিদৃষ্টাস্তম” প্রতিষেধ ৷ যেমন 
ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত *ক্রিয়াবানাত্ম” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিদ্নার কারণ- 
গুণবন্তা আকাশেও আছে, কিন্তু আকাশ নিক্ষিয়। সুতরাং আত্ম! আকাশের স্ায় নিক্কিয্ই কেন 
হইবে না? এখানে আকাশই প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত। উহাতেও ক্রিয়ার কারণগুণ- 
বন্ধ হেতু আছে, কিন্ত বাদীর াধাধর্্ম সক্রিতত্ব নাই। স্ৃতরাং বাদীর এ হেতু ব্যভিচারী, এই 
কথা বনিয়া, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিলে, উহ! সহুভ্তরই 
হয়, জাত্যুন্তর হয় না। কিন্তু "প্র উদৃষটান্তদমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী উক্তরূপে ব্যভিচার 
দোষের উদ্ভাবন করেন না। কিন্তু বাদীর কথিত হেতু কোন প্রতিদৃষ্টান্তে প্রদর্শন করিয়া, তদ্দ্বার! 
বাদীর সাধ্যধর্মী বা পক্ষে তীহার সাধাধর্ম্ের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন। উক্ত স্থলে বাদীর 
অন্ুমানে বাধ অথব৷ সৎ প্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেন্ত ৷ তাই উদয়নাচা্ধয প্রভৃতি 
এই “প্রতিদৃষ্টান্তদম” জাতিকে বলিয়াছেন--“বাধ-সৎ প্রতিপক্ষান্ত তরদেশনা ভালা” । উদয়নাচার্যয 
প্রভৃতির মতে উক্ত জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী কোন হেতু প্রয়োগ না করিগ্জা, কেবল কোন 
প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারাই উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। স্থৃতরাং মহর্ষির প্রথমোক্ত "সাধর্ম্যদমা” জাতি 
হইতে এই প্রতিদৃষ্াত্তঙা” জাতির ভেদ বুঝ! যায় । কারণ, “সাধর্শ)সমা” জাতির প্রয়োগস্থলে 
প্রতিবাদী অন্য হেতুর প্রয়োগ করিয়াই তদ্বারা বাদীর সাধাধন্মী বা পক্ষে তাহার সাধ্য ধর্মের 
অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন--এই বিশেষ আছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে পরে প্রশনপুর্র্বক 
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আকাশেও ক্রিগ্ার কারণগুণের উল্লেখ করায় তাঁহার মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত ও 
হেতুর দ্বারা৷ আকাশের ন্যায় আত্মাতে নিক্ষিরত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, ইহাই বুঝা যায়। তাৎপর্য্য- 
টীকাকার বাচম্পতি মিশ্রের উক্তির দ্বারাও ভাষ্যকারের এরূপ তাৎপর্য্য বুঝ! বায়১। বার্তিক- 
কারও এখানে ভাষাকারোক্ত এ উদ্বাহরণই গ্রহণ করিয়া,পরে বাযুর সহিত আকাশের সংযোগ কোন 
কালেই আকাশে ক্রিগ্কা উৎপন্ন করে না, সুতরাং উহ! আকাশে ক্রিয়ার কারণ হইতেই পারে না, 
এই পূর্ববপক্ষের সমর্থনপুর্ব্বক তদুত্ধরে বলিয়াছেন যে, কেবল বায়ু ও আঁকাশের সংযোগই আকাশে 
ক্রিয়ার কারণ বলিয়া! কথিত হয় নাই । কিন্তু এ সংযোগের সদৃশ যে বায়ু ও বৃক্ষের সংযোগ, তাহা 
বুক্ষে ক্রিয়া উৎপন্ন করে বলিয়া, উহা ক্রিগ্নার কারণ বলিয়া স্থীকার্ধ্য। বায়ু ও বৃক্ষের এ 

ংযোগ আকাশেও আছে। কিন্তু আকাশে পরমমহৎ পরিমাণরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃই ক্রিয়া 
জন্মে না। তাহাতে এ সংযোগ যে আকাশে ক্রিয়ার কারণ নহে, ইহা! প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, 
কারণ থাকিলেও অনেক স্থপে প্রতিবন্ধকবশতঃ কার্য; জন্মে না, এ জন্ প্রতিবন্ধকের অভাবও 
সর্বত্র কার্ষের কারণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । বান্তিককার এইরূপ তাঁৎপর্যয ব্যাখা! করিলেও 
ভাষাকারের কথার দ্বার! সরগভাবে বুঝ| যায় যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বায়ুর সহিত আকাশের 

ংযোগকেই আকাশে ক্রিয়ার কারণগুণ বলির! সমর্থন করিয়াই এ হেতুবশতঃ আকাশরূপ 
প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মাতে নিক্রিত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। প্রথমোক্ত “সাধন্দর্যদমা* জাতির 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু হইতে ভিন্ন হেতু গ্রহণ করেন এবং উহা বাদীর পক্ষ 
পদার্থে বস্ততঃ বিদ্যমান থাকে | কিন্ত এই *গ্রতিদৃষ্ান্তদমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর 
কথিত হেতুই গ্রথণ করিয়া, তাহার গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত পদার্থে উহ! বিমান না থাকিলেও 
উহা সমর্থন করেন। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্টের উদাহরণ ব্যাধ্যার দ্বারাও ভাষ্যকারের উক্তরূপ 
মতই বুঝা যায় ৯! 

ভাষ্য । অনয়োরুততরং_ 


অনুবাদ। এই প্রসঙ্গঘম” ও পপ্রতিৃষ্টান্তসম” নামক প্রতিষেধয়ের 
উত্তর-- 


সুত্র। এ্রদীপোপাদান-প্রসঙ্গবিনিরভিবত্তদ্ধিনিবৃত্তিঃ ॥ 


॥১০।৪৭১॥ 

অনুব*দ। প্রদীপগ্রহণ প্রদঙ্গের নিবৃত্তির শ্যায় সেই প্রমাণ কথনের নিবৃত্তি 

হয় অর্থাৎ প্রদীপদর্শনে যেমন প্রদীপান্তর গ্রহণ অনাবশ্ক, তন্রপ দৃষ্টান্ত পদার্থেও 
প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্ক। 





১। ভাষাং *প্রতিদৃষ্ঠান্ত উন্াতুধতে” |  ক্রিয়াহেহুগ্পুক্তদ'কশম ক্র দৃষ্টি তন্মাদনেন প্রতিদৃষ্টান্তেন কম্মাৎ 
ক্ষিয়াহেতুগুপযোগে! নিষ্ষি যুহমেব ন সাংয়ভাম্ুন ইতি শ্রেবঃ1__তাৎপর্ধাটাকা । 
৩৯ 
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ভাব্য। ইদং তাবদরং পুষ্টে। বক্ত,মহতি--অথ কে প্রদীপমুপাদদতে 
কিমর্থং বেতি। দিতৃক্ষমণ| দৃষ্ঠদর্শনার্থমিতি । অথ প্রদাপং দিদৃক্ষমাণাঃ 
প্রদীপান্তরং কম্মান্নোপাদদতে ? অন্তরেণাপি প্রন্ীপান্তরং দৃশ্যতে প্রদীপঞ্জ 
তত্র প্রদীপদর্শনার্থ, প্রনীপোপাদানং নিরর্কং | অথ দৃষ্টান্ত কিনর্থ 
মুচ্যতে ইতি? অপ্রজ্ঞাতন্ত জ্ঞাপনার্থমিতি । অথ দুষ্টান্তে কারণাপদেশঃ 
কিমর্থং দেশ্যতে ? যদি প্রজ্ঞাপনার্ঘ, প্রজ্ঞাতো দৃষ্টান্তঃ স খলু “লৌকিক- 
পরীক্ষকাঁণাং যন্টিন্নর্ঘে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্ত” ইতি। তৎপ্রজ্ঞাপনার্থঃ 
কারণাপদেশে! নিরর্থক ইতি প্রসঙ্গঅমস্তোভরং | 


অনুবাদ । এই প্রতিবাদী অর্থাৎ পুর্ব্বাক্ত জাত্যুন্তরবাদী জিজ্ঞাসিত হইয়া 
ইছা! বলিবার নিমিত্ত যোগ্য, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ প্রশ্মসমুহের বক্ষ্যমাণ উত্তর বলিতে তিনি 
বাধ্য । যথা - (প্রশ্ন) কাহার! প্রদীপ গ্রহণ করে ? কি জন্তাই ঝা প্রদীপ গ্রহণ করে ? 
(উত্তর) দর্শনেচ্ছ, ব্যক্তিগণ দৃশ্য দর্শনের জন্য প্রদীপ গ্রহণ করে। (প্রশ্ন ) আচ্ছা, 
প্রদীপ দর্শনেচ্ছ, ব্যক্তিগণ অন্য প্রদীপ কেন গ্রহণ করে না? (উত্তর) অন্য 
প্রদীপ ব্যতীতও প্রদীপ দেখা যায় সেই স্থলে প্রদীপ দর্শনের জন্য প্রদীপ গ্রহণ 
অনাবশ্যক। (প্রশ্ন) আচ্ছা, দৃষ্টান্ত কেন কথিত হয়? ( উত্তর) অপ্রজ্ঞাত 
পদার্থের জ্ঞাপনের নিমিন্ত। আচ্ছা, দৃষ্টাস্তে কারণ-কথন কেন আপত্তি করিতেছ ? যদি 
বল, (দৃষ্টান্তের ) প্রজ্ঞাপনের নিমিত্ত, ( উত্তর ) সেই দৃষ্টান্ত “লৌকিক ও পরীক্ষক 
ব্যক্তিদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির সাম্য আছে, তাহা! দৃষ্টান্ত” এই লক্ষণবশতঃ প্রজ্ঞাতই 
আছে। তাহার প্রজ্ঞাপনের নিমিত্ত কারণ কথন অর্থাৎ উহাতে প্রমাণ প্রদর্শন 
নিরর্৫থক-- ইহা “প্রসঙ্গসম” প্রতিষেধের উত্তর । 


টিগনী। মহর্ষি এই স্থত্র ও পরবর্তী স্ৃত্র দ্বারা যথাক্রমে পূর্বহত্রোক্ত পপ্রদঙগসম” ও «প্রতি- 
ৃষ্টাত্তসম” প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত প্প্রপঙ্গদম” প্রতিষেধের প্রয়োগ স্থলে 
প্রতিবাদী বাদীর প্রমাণসিদ্ধ দৃষ্টাস্তেও গ্রামাণ প্রশ্ন করিয়া, এ দৃষ্টান্তেও প্রমাণ কথিত হউক? 
এরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপন্তি প্রকাশ করেন। তহুত্তরে মহর্ষি এই স্তরের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
প্রদীপগ্রহণ-প্রসঙ্গের নিবৃত্তির ন্যায় দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণকথন-প্রপঙ্গের নিবৃত্তি। তাৎপর্য্য এই 
যে, যেমন প্রদীপ দেখিতে অন্ত প্রদীপ গ্রহণ অনাবশ্ঠক হওয়ার তজ্জন্ভ কেহ অস্ত প্রদীপ গ্রহণ 
করে না, সুতরাং সেখানে অন্ত প্রদীপ গৃহীত হউক? এইরূপ প্রদঙ্গ বা আপত্িও হয় না, 
তদ্জপ প্রমাণসিন্ধ দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণকথন অনাবশ্তক হওয়ায় কেহ তাহাতে প্রমাণ বলে না, 
এবং তাহাতে প্রমাণ কথিত হউক? এইরূপ প্রপঞ্গ বা আপন্তিও হয় না। ভাষ্যকার প্রথমে 
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্রশ্নোস্তর ভাবে সুত্রোক্ি দৃষ্টান্ত বুঝাই, তদদ্বারা পরে মহর্ষির উত্তর সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্য- 
কারের তীঁৎপর্ধয এই যে, লোঁকে দৃশ্ঠ বস্ত দর্শনের জন্ত প্রদীপ গ্রহণ করিলেও এ প্রদীপ দর্শনের 
জন্ত অন্ত প্রদীপ কেন গ্রহণ করে না? এইরপ প্রশ্ন করিলে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী অবশ্ই 
বলিতে বাধ্য হইবেন যে, প্রদীপ দর্শনে অন্ত প্রদীপ অনাবশ্তক। কারণ, অন্য প্রদীপ 
ব্যহীতও সেই প্রদীপ দর্শন করা যায় । তাহা হইলে প্রতিবাদী দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণ প্রশ্ন করেন 
কেন? উহাতে প্রম!ণ বলা আবশ্তক কেন? এইবপ প্রশ্ন করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন? 
তিনি যদ্দি বলেন বে, প্রজ্ঞাপনের জন্য, অর্থাৎ বাদীর এ দৃষ্টান্ত পদার্থ যে, তাহার 
সাধাধন্রবিশিষ্ট। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য উহাতে প্রমাণ বলা আব্ক। কিন্তু 
পূর্বববৎ ইহাও বলা যায় নাঁ। কারণ, মহষির প্লৌকিকপরীক্ষকাণাং” ইত্যাদি হুত্রোক্ত 
ৃষটাত্ত-লক্ষণান্ুদারে দৃষ্টান্ত পদার্থ প্রজ্ঞাতই থাকে। অর্থাৎ বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থ যে, 
তাহার সাঁধ্যধর্মবিশিষ্ট, ইহা প্রমাণসিদ্ধই থাকে, নচেৎ উহা! দৃষ্টাস্তই হইতে পারে না। সুতরাং 
উহা! শ্রতিপাদনের জন্ত প্রমাণ কথন অনাবশ্তক | এইরূপ বাদীর কথিত হেতু এবং অনুমানের 
আশ্রর পক্ষ-পদার্থও প্রমাণপিদ্ধই থাকায় তাহাঁতেও প্রমাণ-কথন অনাবশ্যক। আর প্রতিবাদী 
যদি প্রমাণপিদ্ধ পদার্থেও প্রমাণ প্রপ্ন করেন এবং বাদী তাহাতে প্রমাণ প্রদর্শন করিলে পূর্বববৎ 
তাহার দৃষ্টান্তে অথবা হেতু ও পক্ষেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, এ্ররূপে প্রমাণপরম্পরা প্রশনপুর্ব্বক 
অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের অনুমানে ও দৃষ্টান্তাদি পদার্থে 
প্রমাণ প্রশ্ন কর! যাঁয় এবং তীহার স্ায় অনবস্থাভাসেরও উদ্ভাবন করাযায়। তাহা হইলে 
তাহার নিঞ্জের পূর্বোক্ত এ উত্তর নিজেরই ব্যাবাতক হওয়া উহ| শ্বব্যাঘাতক হয় । ্বতরাং 
উদ্থী কোনরূপেই সছুত্তর হইতে পারে না। উহা তাহার নিজের কথান্ুদারেই হুষ্ট উত্তর--ইহা 
স্বীকার করিতে তিনি বাধা হইবেন। উক্তরূপে স্বব্যাথাতকত্বই তীহার এঁ উত্তরের সাধারণ 
ুষ্টত্বমুূল, ইহা স্মরণ রাখিতে হইইবে ॥ ১০ ॥ 

ভাষ্য । অথ প্রতিদৃষ্টান্তসমন্টো রং 

অনুবাদ। অনন্তর “প্রতিদৃষ্টীন্তসম” প্রতিষেধের উত্তর ( কথিত হইতেছে )। 

রত 
নুত্র। প্রতিদৃষ্টান্ত-হেতৃত্বে চ নাহেতুরদ ফীন্তঃ। 
॥১১।৪৭২।॥ 

অনুবাঁদ। প্রতিদৃষ্টান্তের হেতুত্ব (সাঁধক4) থাকিলে দৃষ্টান্ত অহেতু 

( অসাধক ) হয় না ( অর্থাৎ প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত যদি তাহার সাধ্য 


ধর্মের সাঁধক হয়, তাঁহ! হইলে বাদীর গৃহীত দৃষ্টীন্তও তাহার সাধ্য ধর্মের অসাধক 
হয় না, উহাও সাধক বলিয়। স্বীকাঁধ্য )। 


ভাষ্য |  প্রততিদৃষ্টান্তং ক্রবতাী নন বিশেষহেতুরপদিশ্যতে, অনেন 
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প্রকারেণ প্রতিদৃষ্টান্তঃ সাধকো ন দৃষ্টান্ত ইতি। এবং প্রতিদৃষ্ান্ত- 
হেতুত্বে নাহেতুদূ্টান্ত ইত্যুপপদ্যতে ৷ স টচ কথমতেতুর্ন স্যাৎ ? যদ্য- 
প্রতিষিদ্ধঃ সাধকঃ স্তাঁদিতি | 


অনুবাদ। প্রতিদৃষ্টান্তবাদী কর্তৃক বিশেষ হেতু কথিত হইতেছে না, (যথা)_- 
এইপ্রকারে প্রতিদৃষ্টান্তই সাধক হইবে, দৃষ্টান্ত সাধক হইবে না। এইরূপ স্থলে 
প্রতিদৃষ্টান্তের হেতুত্ব ( সাধকত্ব ) থাকিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে তাহার 
প্রতিদৃষ্টান্তের সাধকত্ব স্বীকার করিলে দৃষ্টান্ত অহেতু নহে অর্থাৎ বাদীর 
কথিত দৃষ্টান্ত পদার্থও তাহার সাধ্যধর্ম্দের সাধক, ইহা! উপপন্ন হয় অর্থাৎ 
উহাঁও স্বীকার্ধ্য । (প্রশ্ন ) সেই দৃষ্টান্ত পদার্থও কেন অহেতু হইবে না? (উত্তর) 
যদি অপ্রতিসিদ্ধ হইয়! সাধক হয়। অর্থাৎ বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত প্রতিবাদী কর্তৃক 
প্রতিসিদ্ধ (খণ্ডিত ) না হওয়ায় উহা অবশ্যই সাধক হইবে। 

টিগ্লনী। মহর্ষি পূর্বহৃত্রের দ্বারা *প্রসঙ্গদম” প্রতিষেধের উত্তর বলিরা, এই সুত্রের দ্বারা 
প্রতি দৃষ্টান্তসম” প্রতিষেধের উত্তর ববিয়াছেন ঘে, প্রতিদৃষ্টাস্ত হেতু হইলে কিন্তু দৃষ্টান্ত অহেতু 
হয় না অর্থাৎ অসাধক হয় না। স্থাত্রে “হেতু” শবের অর্থ সাধক। ভষ্যফারও পরে *সাঁধক” 
শবের প্রয়োগ করিয়া প্র অর্থবাক্ত করিয়! গিয়াছেন। ভাবাকার মহর্ষির এই উত্তরের তাঁৎপর্যয 
ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত *প্রতিদৃ্টাস্তদম” প্রতিষেধের প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী প্রতিদৃষটাত্ 
বলিয়া কোন বিশেষ হেতু বলেন নাঁ, যদ্‌দ্বারা তীহার প্রতিদৃষ্টাত্তই সাধক, কিন্তু বাদীর দৃষ্টাস্ত 
সাধক নহে, ইহা শ্থীকার্য/ হয়। স্বতরাং তাহার কথিত প্রতিদৃষ্টাস্ত বস্ততঃ সাঁধকই হয় না। 
তথাপি তিনি যদি উহা সাধক বলিয়াই শ্বীকার করেন, তাহা হইলে বাদীর দৃষ্টাত্তও যে সাধক, 
ইহাও তাহার শ্বীকার্ধ্য। কারণ, তিনি বাদীর দৃষ্াত্তকে খণ্ডন না করায় এ ছৃষ্টাস্তও যে সাধক, 
ইহা শ্বীকার করিতে বাধ্য এবং তিনি বাদীর হেতুরও খণ্ডন না করায় তাহারও সাধকন্ব 
শ্বীকার করিতে বাধ্য। তাহা হইলে তিনি আর প্রতি দৃষ্টান্ত বারা (কি করিবেন? তিনি বাদীর 
হেতুকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রতিতৃষ্ান্তদ্ারা বাদীর সাধ্যধর্মীতে তাহার সাধ্যধর্শের অভাব 
সাধন করিয়া, বাদীর অনুমানে বাধদোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন নাঁ। কারণ, এ হেতু তাহার 
সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু--( বিশেষ হেতু ) নহে। সুতরাং তাহার এ প্রতিদৃষ্টাত্ত বাদীর 
দৃষ্টান্ত হইতে অধিক বলশালী না হওয়ায় তিনি উহার দ্বারা বাদীর অনুমানে বাধ*প্োষের 
উদ্ভাবন করিতে পারেন না এবং তুল্য বলশালীও না হওয়ায় সংপ্রতিপক্ষ-দোষেরও উদ্ভাবন 
করিতে পারেন না। বস্ততঃ বাদী ও প্রতিবাদীর বিভিন্ন হেতুদবয় তুল/বলশালী হইলেই সেখানেই 
সৎপ্রতিপক্ষ দৌঁষ হয়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী কোন পৃথক্‌ হেতু প্রয়োগ করেন না। স্থৃতরাং 
সতপ্রতিপক্ষ-দৌষের সম্ভাবনাই নাই। উদয়নানারধয প্রস্থতির মতে «প্রতিদৃষ্াস্তসম!” জাতির প্রয়োগ 
স্থলে প্রতিবাদী কোন হেতুরই উল্লেখ করেন না) কেবল দৃষ্টান্তকেই সাধাসিদ্ধির অঙ্গ মনে 


১২শ সথ] বাঁৎস্তায়নভাষ্য ৩০৯ 


করিয়া, প্রতিদৃষ্াস্দ্বারাই উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। যেমন শব্দ ঘটের গ্া় অনিত্য হইলে 
আকাশের স্তায় নিত্য হউক? এইরূপে আকাশের ন্ার় শব্দের নিত্যত্ব সাধন করিয়া, শবে 
অনিতত্বের বাঁধ সমর্থন করেন। কিন্তু প্রতিবাদীর এ দৃষ্টান্ত হেতুশূন্ত বলিয়া উহা! সাধকই হয় 
না। প্রকৃত হেতু বাতীত কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না। স্থৃত্রে মহর্ধির *নাহেতুদ ্টাস্ত২” 
এই বাক্যের দ্বারা ইহাঁও স্থচিত হইয়াছে বুঝ| যাঁয়। ফলকথা, বাদীর দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিবাদীর 
ৃ্টাস্তে অধিক বলশালিতবই বাধদৌষের প্রতি যুক্ত অঙ্গ বা প্রযোজক | প্রতিবাদী উহ! অন্বীকার 
করিয়৷ একব্পে বাধাদোষের উদ্ভীবন করায়, উক্ত স্থলে যুক্তাঙ্গহানি তাহার এ উত্তরের অসাধারণ 
ুষ্টত্বমূল। আঁর প্রতিবাশী ঘদি শেষে বলেন যে, আমার দৃষ্ান্তের স্যার তোমার দৃষ্টাস্তও অসাধক | 
কারণ, তোমার পক্ষে ত বিশ্ষে হেতু নাই। কিন্তু তাহা হইলে প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত উত্তর 
স্বব্যাথাতক হওয়ার উহা অসছুত্র, ইহা তীহারও স্থীকার্যয। কারণ, তিনি তাহার কথিত 
প্রতিদৃষ্টান্তকে অসাধক বণিক স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে আর উহার দ্বার| বাদীর পক্ষ খণ্ডন 
করিতে পারেন না। উত্তরণে স্বব্যাঘাতকত্বই উক্ত জাতির সাধারগছ্ষ্টত্বমূল। 
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সুত্র । প্রাণ্ডৎপন্তেঃ কারণীভাবাদহুৎপত্তিনমঃ ॥১২॥৪৭৩॥ 


অনুবাদ। উৎপত্তির পুর্বেব কারণের (হেতুর ) অভাবপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান 
(১৩) “অনুণপন্তিসম” প্রতিষেধ। 

ভাঁব্য। “অনিত্যঃ শব্দঃ, প্রধত্রানন্তরীয়কব্বাদ্ঘটব»দিত্যুক্তে অপর 
আহ-_প্রাগুৎপন্তেরনুৎপন্নে শব্দে প্রবত্ৰানন্তরীয়কত্বমনিত্যত্বকীরণং নাস্তি, 
তদ্রভাবান্লিত্যত্বং প্রাপ্তং নিত্যস্ত চোৎপভির্নান্তি। অনুৎপন্তয প্রত্যবস্থান- 
মনুৎপত্তিসমঃ। 

অনুবাদ । শব্দ অনিত্য, যেহেতু ( শব্দে) প্রধত্রের অনন্তরভাবিত্ব অর্থাৎ প্রযত্ব- 
জন্যত্ব আছে, যেমন ঘট, ইহা ( বাদী কর্তৃক ) উক্ত হইলে অপর অর্থাৎ প্রাতিবাদী 
বলিলেন, উৎপত্তির পূর্বে অনুৎ্পন্ন শব্দে অনিত্যত্বের কারণ € অনুমাপক হেতু) 
প্রযত্ুজন্যত্ব নাই। তাহার অভাববশতঃ (সেই শব্দে) নিত্যত্ব প্রীপ্ত হয় অর্থাৎ 
তখন সেই শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু নিত্য পদার্থের উৎপন্তি নাই । অনুণপত্তি- 
প্রযুক্ত গুত্যবস্থান (১৩) “নুপন্তিসম” । 


৩১০ ন্যায়দর্শন [ «অ০, ১আশ 


টিগ্লনী। মহষি যথাক্রমে এই হৃত্রের দ্বারা (১৩) “অন্থৎপত্তিসম” প্রতিষেপের ভক্ষণ 
বন়্াছেন। স্থত্রে “কারণ” শব্দের অর্থ এখানে অনুমাপক হেতু, জনক হেতু নহে। “করাণাভাবাঁৎ” 
এই পদের পরে “প্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহার স্থত্রকারের অভিমত বুঝা! যায়। তাহা হইলে 
ৃত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদী তাহার নিজ মতানুসারে কোন জন্য পদার্থকে অনুমানের আশ্রয় বা 
পঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়॥ কোন হেতু দ্বারা তাহাতে তাহার সাধ্াধর্ম্বের সংস্থাপন করিলে, সেখানে 
প্রতিবাদী যদি বাদীর পক্ষ পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে তাহাতে বাদীর কথিত হেতু নাই, ইহা৷ বলিয়া 
প্রত্যবস্থান করেন, তাহ হইলে উহার নাম (১৩) “অনুতৎপত্তিদম” প্রতিষেধ। ভাষ্যকার এখানে 
উদাহরণ এদর্শনপূর্বক উক্তরূপে কুত্রার্থ ব্যাখ্য। করিতে বলিয়াছেন যে, শব অনিত্য, যেহেতু 
তাহাতে প্রধত্বের অনস্তরভাবিত্ব অর্থাৎ প্রঘত্রজন্তত্ব আছে-_যেমন ঘট । কোন বাদী প্র্ূপ বলিলে 
প্রতিবাদী বলিলেন যে, শব্দের উৎপত্তির পূর্বে তাহাতে অনিত্যত্বের কারণ অর্থাৎ সাধক 
হেতু না থাকাঁর, তখন সেই অনুৎপনন শবের নিত্)ত্ই দিদ্ধ হয়। কিন্তু নিত্য পদার্থের উৎপত্তি 
নাই। সুতরাং তখন তাহাতে প্রবদুগ্তত্ব হেতু না থাকায় তদ্দ্বার শবমাত্রের অনিত্যত্ব দিদধ 
হইতে পারে না। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই ধে, বাদী শব্মাত্েই প্রবস্রজ্ত্ব হেতুর দ্বারা 
অনিত্যত্ব সাধন করিতেছেন) কিন্ত তিনি শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, উৎপত্তির 
পূর্ব অন্ুত্পর শবে যে তীহার কথিত হেতু প্রবত্রজন্তত্ব নাই, ইহা তাহার স্বীকার্ধ/। কারণ, 
তখনও আহাতে প্রযত্রভন্তত্ব থাকিলে তাহাকে আর অন্থুৎ্পন্ন বল! যায় না। কিন্তু সেই অনুৎপন্ন 
শব্দে বাদীর কথিত হেতু না থাকায় উহার নিত্যত্বই সিন্ধ হয়। তাহা হইলে শব্ষের মধ্যে অন্থৎপন্ন 
শব অনিত্য নহে এবং তাহাতে বাদীর কথিত এঁ হেতুও নাই, ইহা শ্থীকার্ধয হওয়ায় 
বাদীর এ অন্থমানে অংশতঃ বাধ ও ভাগানিদ্ধি অর্থাত অংশতঃ স্বরপারসিদ্ধি-দৌধ স্থীকার্যয। 
প্বাণ্তিক”কার ও জয়স্ত ভটও ভাষ্যকারোক্ত “শবোইনিতা১” ইত্যাদি প্রয়োগন্থলেই বাদীর পক্ষ 
শবের অন্গৎপত্তি গ্রহণ করিয়াই এই সুত্রোন্ত “অনুৎপন্ভিসম” প্রতিষেধের উদাহরণ বুঝাইয়াছেন। 

কিন্তু মহানৈয়ার়িক উদয়নাচার্ষ্যের সুক্ষ বিচারান্থ্সারে “তাকিকরক্ষা”কার বরদরাজ 
এখানে বাদীর অনুমানের অঙ্গ পক্ষ, হেতু ও ছৃষ্টন্ত গ্রভূতি যে কোন পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে 
হেতুর অভাঁব বলিয়া প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ভাগাসিদ্বিদোষ প্রদর্শন করিলে "অস্ৎপাত্তদম” 
প্রতিষেধ হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, এবং উহার সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া 
সর্বত্র তি হেতুতে রন বক্তব্য 88558 বাজে ৷ অনুমানের আশ্রয়বূপ 





১। অনুপ সাংনানদ হেরে ততঃ । 
ভাগানিদ্ধপ্রসঙ্গঃ স্াদনুৎপত্তিন:ম; মতঃ ১৮। 
সাধনাঙ্গানাং ধন্মি-জিঙগ-াধাৃষটান্ত-তল জ্ঞানানামন্ততমস্তোৎপন্তেঃ পূর্ব হেতুবত্তেরভাবাদভ 
মনুৎপত্তিবমহ | 
তছুক্তং “প্রাুৎপত্তেঃ কারণ!ভ।বাদনুৎপত্তিসম” ইতি! 
প্রতীবস্থানমনুংাতিসম ইতার্থা 1 তাক্রিকরক্ষী | 





(গাপিদ্ধা প্রতাবস্থান- 


পাধনাঙ্গনামুৎগন্ছেঃ প্র!ক কারণস্ত হেতো রা বৎ 


১৩শ হ০ ] বাৎল্সায়নভাষ্য ০১১ 


পক্ষ পদার্থের কোন ভাগে অর্থাৎ কৌন অংশে হেতু না থাকিলে তাহাকে “ভাগাসিদ্ধি” দোষ 
বলে। প্বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতানুসারে ব্যাথ্য। 
করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার তাহার প্রদণিত উদাহরণে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি ও বাধদোষও প্রদর্শন 
করিরাছেন। বার্তিককাঁর পরে স্থত্রে'্ত হেতু বে জ্ঞাপক হেতু, কারক অর্থাৎ জনক হেতু নহে, ইহ! 
যুক্তির দ্বারা বুঝাই! অন্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে কেহ কেহ যে, এই 
"অনুৎপত্তিসমা” জাতিকে “খর্থাপত্তিদমা” জাতিই বলিতেন, ইহা বুঝাইয়া, উক্ত মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন। পরে এই প্অনুৎপত্তিদমা” জাতি কোন দাধন্ম্য বা বৈধন্য প্রযুক্ত না হওয়ায় 
জাতির লক্ষণাক্রাত্তই হয় না, এই পূর্ববপক্ষের উল্লেখপুর্ব্কক তছুন্তরে বনিয়াছেন যে, অন্ধুৎপন্ন 
পদার্থমাত্রই অহেতু। যেমন অনুৎপন্নস্থত্রসমূহ বস্তরের কারণ হর না, তদ্ূপ শব্দের উৎপত্তির 
পূর্বে তাহাতে অন্থুত্পন্ন বা অবিদামান প্রযত্ু্তত্ব তাহাতে আনিত্যত্বের সাধক হয় না। 
এইরূপে অনুৎপন্ন অহেহু পদার্থের সাধ্্প্রযুক্ত উক্তরপ প্রত্যবস্থান হওয়ায় উহাও জাতির 
লক্ষণীক্রান্ত হয়। তাঁৎপর্য।টীকাঁকার এইক্ধপে বাণ্তিককারের তাৎপর্যয ব্যাখ্যা করিয়া, পরে 
বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারাও প্অর্থাপত্তিরমা” জাতি হইতে এই “অন্ৎ্পত্তিসমা” জাতির ভেদ 
্রদর্মিত হইয়াছে । কারণ, এই পঅন্ুৎপত্তিপমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে অন্তুৎপন্ন অহেতু 
পদার্থের সহিত সাম; প্রযুক্ত প্রতিষেধ হয়। কিন্তু "অর্থাপত্তিসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে বাদীর 
বাক্যার্থের বিপরীত পদার্থের আরোপ করিয়া প্রতিষেধ হয়। পরেইহা পরিস্ষট হইবে। 
ভাষাকারও এখানে সর্বশেষে "অন্ুৎপত্তিসম” নামের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া» পূর্বোক্ত ভেদ সুচনা 
করিয়া গিয়াছেন। প্রতিবাদী বাদীর গৃহীত পক্ষের উত্পত্বির পূর্বকালীন অন্ুৎপভ্ভিকে 
আশ্রয় করিয়া, তত্প্রযুক্ত পূর্োক্তরূপে প্রত্যবস্থান করায় ইহার নাম “অন্গুৎপত্তিসম”। 
“অর্থাপত্তিদম” প্রতিষেধ পূর্বোক্ত অন্তৎপত্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান নহে, সুতরাং ইহা হইতে 
ভিন 1১২1 
ভাষ্য । অন্যোস্তরং_ 
অনুবাদ। ইহার অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত “অনুৎপত্তিসম” প্রতিষেধের উত্তর_ 


সুত্র। তথাভাবাদুৎপন্নস্ত কারণৌপপভের্ন 
কারণ-প্রতিষেধঃ ॥১৩॥৪৭৪।॥ 
অনুবাঁদ। উৎপন্ন পদার্থের “তথাভাব”বশতঃ অর্থাৎ জন্য পদার্থ উৎপন্ন 
হইলেই তাহার স্বন্বরূপে সন্তাবশতঃ কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই পদার্থে 
বাঁদীর কথিত হেতুর সন্ত থাকায় কারণের ( হেতুর ) প্রতিষেধ ( অভাব ) নাই। 
ভাষ্য । তথাভাবাদুৎপন্নস্যেঠি । উৎপন্ন খহ্বয়ং শব্দ ইতি ভবতি। 
প্রাঞ্তৎপন্ডেঃ শব্দ এব নাস্তি, উৎপন্নপ্য শঙ্বভাবাৎ, শব্দদ্য সতঃ প্রযত্বা- 


৩১২ স্যায়দর্শন চস? হলও 


নন্তরীয়কতবমনিত্যত্বকারণমুপপদ্যতে ! কারণোপপত্তেবযুক্তোহ্য়ং দোষ? 
প্রাণ্তৎপন্তেঃ কারণাভাবাদিতি | 
অনুবাদ । “তথাভাবাদুৎপরস্ত*-_ইহা৷ অর্থাৎ সূত্রের প্রথমোক্ত এ বাক্য 
(ব্যাখ্যাত হইতেছে )। ইহ! অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত অনুমানে বাদীর গৃহীত পক্ষ শব্দ 
উৎপন্ন হইয়াই শব্দ, ইহা হয়। (তাপ) উৎপন্তির পূর্বেব শব্দই নাই, যেহেতু 
উৎপন্ন হইলেই তাহার শব্দত্ব। সৎ অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া! স্বন্বরূপে বিদ্যমান 
শ্ধের সম্বন্ধে অনিত্যন্বের কারণ ( বাদীর কথিত অনিত্যত্বের সাধক হেতু ) উপপন্ন 
হয় অর্থাৎ তখন তাহাতে বাদীর কথিত প্রযত্ুজন্যত্ব হেতু আছে। কারণের উপপত্থি- 
বশতঃ অর্থাৎ শবে বাদীর কথিত এ হেতুর সন্তা থাকায় “উৎপত্তির পুর্বে কারণের 
(হেতুর) অভাববশতঃ” এই দৌষ অর্থাৎ পূর্বেবীক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য 
পুর্বেবাক্ত দোষ অযুক্ত | ৃ 
টিগ্ননী। পূর্বহৃত্রোক্ত “অন্থৎপন্ভিদম” নামক প্রতিষেধের উত্তর বপ্তে মহ্ষি এই হুৃত্রের প্রথমে 
বলিয়াছেন, _-প্তথা ভাবাদুৎপনস্ত”, অর্থ জন্য পদার্থ উৎপন্ন হইলেই তাহার *তথাভাব” অর্থাৎ 
তন্পতা| হয়। ভাষাকার মহ্ধির এ বাঁকোর উল্লেখপুর্বক তাহার পূর্বোক্ত স্থলে উহার তাৎপর্ষ্য 
ব্াখ্য| করিয়াছেন যে, শব্দ উৎপন্ন হইপ্লাই শব্দ, ইহা হন্ন। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে পব্বই থাকে 
না,__কারণ, শব উৎপন্ন হইলেই তাহার শব্ধভাব হয়। তাঁৎপর্যয এই ধে, শব্দের যে “তথাভাব” 
অর্থাৎ শব্বভাব বা শব্ত্ব, তাহ! শব উৎপন হইলেই তাহাতে দিদ্ধ হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে উহ! 
থাকিতে পারে নাঁ। কারণ, তখন শব্ধই নাই। স্ৃতয়াং অন্থুৎপন্ন শব্দ বলিয়! কোন শব্দ নাই। 
শব্ধ উৎপন্ন হইলেই তখন তাহার শ্বন্বরূপে সন্ত! দিদ্ধ হওয়ার তখন তাহাতে অনিত্যত্বের কাঁরপ 
অর্থাৎ দাধক হেতু প্রধত্রজন্ত্ব মাছে, সুতরাং অনিত্যত্বও আছে। তাহা হইলে আর বাদীর 
পক্ষ শব্দের কোন অংশে তাহার হেতু না থাকার তাহা নিত, ইহা বলিয়া বাদীর উক্ত অন্ুমানে 
ংশতঃ বাধ ও অংশতঃ ন্বক্বপাপিদ্ধি-দোষ কোনরূপেই বলা বান না। অর্থাৎ বাদী যে, শব্দমাত্র- 
কেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়।. প্রনত্্নন্তত্ব হেতুর দ্বারা তাথাতে অনিত্যত্ব সাধন করেন, সেই শব্দ- 
মাত্রেই তঁহার এ হেতু আছে এবং নিত্যত্ব আছে। শবের মধ্যে অন্গৎুপন্ন নিত্য কোন প্রকার শব্ধ 
নাই। যাহ! নাই, যাহ! অলীক, তাহ! গ্রহণ করিরা, তাহাতে হেতুর অভাব ও সাধ্য ধর্মের অভাব 
বলিয়। উক্ত দোষ প্রদর্শন কর! যায় না। বস্ততঃ অনুদানের আশ্রয়রূপ পক্ষে হেতু ন! থাকিলে 
শ্বরূপাসিদ্বিদোষ এবং সাধ্য ধর্ম না থাকিলে বাধদৌষ হয়। কিন্তু যাহা পক্ষের অন্তর্গতই নহে, 
যাহা অলীক, তাহাতে হেতুর অভাব ও পাধ্যধর্ধ্বর অভাব থাকিতেই পারে না। আধার ব্যতীত 
আধেয় হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিবাদীর কথিত উক্ত দৌষের সম্ভাবনাই নাই। আর 
প্রতিবাদী এ সমস্ত যুক্তি অন্বীকার করিগা, পৃর্ধোক্ররূপ দোষ বলিলে, তিনি যে অনুমানের স্বার৷ 
বাদীর এ হেতুর ছষ্টত্ব সাধন করিবেন, দেই অনুমান ব| তাহার সমর্থক অন্ত কোন অন্থুমানে বাদীও 


সি 


১৪শ হৃ০] বাৎস্যায়িনভীষ্য ৩১৩ 


তীহর স্তায় উক্তরূপে স্বরূপাপিদ্ধি প্রভৃতি দোষ বলিতে পারেন। সুতরাং তাহার উক্ত উত্তর 
্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহ! কোনবূপেই সদুত্তর হইতে পারে না, ইহা তীহারও স্থীকার্য। পূর্ববৎ 
্বব্যাঘাতকত্বই প্রতিবাদীর উক্ত উত্তরের সাধারণ হৃষ্টত্বমূল! ১৩ | 


অন্থৎপত্তিনম-প্রকরণ সমাপ্ত 1 ৫ । 


সুত্র। সাখান্যদৃষ্ান্তয়োরৈক্দিয়কত্বে সমানে 
নিত্যানিত্যসাধর্ম্যাৎ সংশয়সমঃ ॥১৪।৪৭৪।॥ 


অনুবাদ। সামান্য ও দৃষ্টান্তের এন্ট্রিয়কত্ব সমান ধর্্দ হওয়ায় অর্থাৎ “শব্দো- 
ইনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে দৃষ্টান্ত ঘট অনিত্য এবং সেই ঘটস্থ সামান্য অর্থাৎ 
ঘটত্ব জাতি নিত্য, কিন্তু এ উভয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহা, স্থতরাং ইন্ড্রিয়গ্রাহাব এ ঘটত্বসাগান্তও 
ঘট দৃষ্টান্তের সমান ধর্ম হওয়ায় নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধ্য প্রযুক্ত 
€ সংশয় দ্বার! প্রশ্তাবস্থান ) অর্থাৎ উক্ত স্থলে শব্দে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের 
পূর্বেবান্ত সমান ধর্ম্ন জ্ঞাপজন্য শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় সমর্থনপূর্ববক 
প্রত্যবস্থান (১৪) সংশয়সম প্রতিষেধ। 


ভাষ্য । “অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্ৰানন্তরীয়কত্বাদ্ঘটব"দিত্যুক্তে হেতৌ 
ংশয্বেন প্রত্যবতিষ্ঠতে--দতি প্রবত্রানন্তরীয়কত্বে অস্ত্যেবাস্ত নিত্যেন 
সামান্যেন সাধন্দ্যমৈক্ড্রিয়কত্বমস্তি চ ঘটেনানিত্যেন, অতো নিত্যানিত্য- 
সাধন্ম্যাদনিবৃত্তঃ সংশয় ইতি। 
অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যে হেতু প্রযত্রজন্য-_-যেমন ঘট, এই বাক্য দ্বার! (বাদী 
কর্তৃক) হেতু অর্থাৎ শব্দে অনিত্যন্বনিশ্চায়ক প্রযত্রজন্তত্ব হেতু কথিত হইলে 
(প্রতিবাদী) সংশয় ঘার প্রত্যবস্থান করিলেন, (ষথ|-_-) প্রযতুজন্ন্ব থাকিলে অর্থাৎ 
শব্দে ঘটের ন্যায় অনিত্যত্বের নিশ্ায়ক প্রযত্ুজন্তত্ব হেতু থাকিলেও এই শব্দের 
নিত্য সামান্য অর্থাৎ ঘটন্ব জাতির সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বরূপ সাধন্দ্য আছেই এবং 
অনিত্য ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রান্যস্বরূপ সাধন্দ্য আছে। অতএব নিত্য ও অনিত্য 
পদার্থের সাধন্ম্য প্রযুক্ত সংশয় নিবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ শব্দে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের 
সাধন্মন্য ইন্জরিয়গ্রীহ্ত্ব থাকায় উহার জ্ঞানজন্য শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ও 
অবশ্য জন্মিবে। 
৪০ 


৩১৪ ন্যাঁয়দর্শন [«ন৩, ১আঁও 


টিগ্লনী। মহধি ক্রমানুদারে এই স্কত্দ্বারা (১3) প্পংশরসম” প্রতিষেধের লক্ষণ 
বলিয়াছেন। হ্থত্রে পনিত্যানিত্যসাধর্ম্যাং” এই বাঁক্যের দ্বার! এ লক্ষণ হৃচিত হইয়াছে । এ 
বাক্যের পরে প্সংশয়েন প্রত্যাবস্থানং” এই বাক্যের অধগহার মহর্ষির অভিমত । তাই ভাষ্যকারও 
“সংশয়েন প্রত্যবতিষ্ঠতে” এই বাক্যের দ্বারা উহ! ব্যক্ত করিয়াছেন। সুত্রে “সামান্যদৃষ্াস্তয়ো£, 
ইত্যাদি প্রথমোক্ত বাক্য উদাহরণ প্রদর্শনার্থ। অর্থাৎ উহ্বার ছারা «শব্দোইনিত্যঃ” ইত্যার্দ 
প্রয়োগস্থলে মহর্ষি এই “্দংশরসধ” প্রতিষেধের উদাহরণ স্ঠনা! করিয়াডেন | তাই পরে লক্ষণ 
হুচনা করিতেও বলিয়াছেন,__“নিত্যানিত্য-সাঁধনম্যাৎ” ৷ উক্ত স্থলে নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য 
ঘটদৃষান্তের ইন্দরিয়গ্াহতবরূপ সাধ্য বা সমানধর্মই এ বাক্যের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । বস্ততঃ উত্ত 
বাঁক্যে “নিত)” শব্দের দ্বার! বিপক্ষ এবং “অনিত্য* শবের দ্বারা সপক্ষই মহর্ষির বিবক্ষিত এবং 
“সাধর্ম)” শবের দ্বারা সংশয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত১ 1 তাহা হইলে হৃত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাঁদীর 
সাধধন্ম ও তাহার অভাব বিষয়ে সংশয়ের ঘে কোন কারণ প্রদর্শন করিস প্রতিবাদী যদি তদ্ধিষয়ে 
ংশয় সমর্থনপূর্বক প্ররত্যবস্থান করেন, তাঁহ। হইলে উহাকে বলে (১৪) *সংশয়সম” প্রতিষেধ 
বা *সংশয়দম।” জাতি। যে পদার্থ বাঁদীর সাধ্যশূন্ত বলিয়া নিশ্চিশই আছে, তাঁহাকে বলে বিপক্ষ 
এবং যে পদার্থ বাদীর দাধ্ধর্্মবিশিই বনিয়া নিশ্চিত, তাঁহাকে বলে সপক্ষ। স্মুতরাং পুর্ববোক্ত 
*শবৌহ্নিতাঃ” ইত্যাদি প্রঝোগস্থলে অনিত্যত্বশূন্ত অর্থাৎ, নিত্য ঘনত্ব জাতি বিপক্ষ এবং অনিতত্ব- 
বিশিষ্ট ঘট দৃষ্টান্ত সপক্ষ। তাই মছধি উক্ত স্থৃলকেই গ্রহণ করিয়া হত্রে “নিত)” ও “অনিতা” " 
শবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন । তদন্ুপারেই ভাষ/কার প্রভৃতি উক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই স্ত্রার্থ 
ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত এরূপ অন্ত স্থলেও বাদীর সপক্ষ ও বিপক্ষের সাংন্ম্য গ্রহণ করিয়া, 
প্রতিবাদী উক্তব্ূপ সংশয় সমর্থন করিলে, দেখানেও ইহার উদাহরণ বুঝিতে হইবে। 
ভাষ্যকার মহষির সথত্রান্সারে ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন বাদী “শবেইনিত্যঃ 
প্রযত্বজন্তত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শব্দে অনিভাত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন 
যে, শবে যেমন ঘটের সাধর্ম্য প্রযত্রজন্তত্ব আছে, তদ্রপ উহ'তে নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য- 
ঘটের সাধর্ম্য ইন্জিয়গ্রাহাত্বও আছে। কারণ, শব্দ যেমন ইন্দরিয়গ্রাহা, তন্রপ ঘটত্ব্জীতিও 
এবং ঘটও ইন্দিয়গ্রাহ্য। বটত্ব জাতির প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটত্বরূপে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পাঁরে না। 
এ ঘটত্ব জাতি নিতা, ইহা! বাদীরও. শ্বীকৃত। ন্ুুতরাং নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য ঘটের 
সাধন্ম্য যে ইন্দরিয়গ্রাহ্যত্ব, তাহ! শবে বিদ্যমান থাকায়, উহার জ্ঞানজন্ত শব্ধ কি ঘটত জাতির সায় 
নিত্য, অথথ ঘটের ন্যায় অনিতা, এইরূপ সংশয় কেন হইবে না? সমানধর্মজ্ঞান এক প্রকার সংশয়ের 
কারণ। সুতরাং উক্তরূপ সংশয়ের কারণ থাকার এরূপ সংশয় অবশ্থাস্তাণী। বাদীর অভিমত 
নিশ্চয়ের কারণজন্য শব্দে অনিত্যত্ব নিশ্চয় হইবে, কিন্তু শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ের 
কারণ থাকিলেও এরূপ সংশয় হুইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর 





৯। অত্র “গমানেশ ইতন্তমুদহরণপ্রদর্শনপরং। নিশ্ানিত্যশন্দৌ জপক্ষবিপক্ষাবুপলক্ষয়তঃ, সাংধদ্যপ্দঞ্চ 
সংশয়হেতুং। ততম্চ সাধযতদভাবয়োঃ সংশয়কারণা দিতার্খঃ 1__তাকিকরক্ষা । 


১৫শ হও]. বাঁতস্যায়নভাষ্য ৩১৫ 


এইরূপ উত্তর “সংশয়স্ম।” জাতি। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, সংশয়ের কাঁরণ না থাকিলেই 
সেখানে নিশ্চয়ের কারপজন্ত নিশ্চয় জন্ম । উক্ত স্থলে উক্তরূপ সংশয়ের কারণ থাকায় বাদীর 
প্রযুক্ত এঁ হেতুর দ্বার! শব্দে অনিত্যন্বনিশ্চয় জন্মিতে পারে না। উক্তরূপে নিশ্চয়ের প্রতিপক্ষ 
ংশর সমর্থন করিয়া, বাদীর হেতুতে সৎ্পরতিপক্ষত্ব দোষের উত্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর 
উদ্দন্ত | পতাকিকরক্ষা”কার বরদরাজ ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহাই বলিয়ছেন। বস্তৃতঃ 
উত্ত স্থলে প্রতিবাদী বাঁদীর হেতুর তুল্যবলশালী অন্ত হেতুর দ্বারা শবে অনিত্যত্বের সংস্থাপন না 
করায় উহ! প্রকৃত সতপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন নহে, কিন্তু তত্তল্য। তাই এই জাতিকে বলা 
হইয়াছে,-“সৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাস।”। 
এইরূপ শব্ধাদিগত শব্ত্ব প্রভৃতি অনাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্ত উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিলেও 
গ্রতিবাদীর সেই উত্তর "সংশরদম।” জাতি হইবে। বুভ্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহ! বলিয়াছেন। 
মহ্ষির প্রথমোক্ত পসাধন্ম্যদমা” জাতি হইতে এই “নংশয়লম।” জাতির বিশেষ কি? এতছুত্তরে 
উংদ্দটাতকর বলিগ্লাছেন, যে, কোন এক পদার্থের সাধর্শায প্রযুক্তই “পাধর্যসমা” জাতির প্রবৃত্তি হইব 
থাকে । কিন্তু উভয় পদার্থের সাধ্য প্রযুক্তই এই “দংশরসমা” জাতির প্রবৃত্তি হয়, ইহাই বিশেষ । 


বন্ততঃ মহর্ষিও এই স্থাত্রে পনিত্যানিত্যসাধন্মাৎ” এই বাক্যের দ্বারা উক্তরূপ বিশেষই স্থচনা করিয়া 
গিয়াছেন ॥ ১৪ । 


ভাষ্য । ভস্তোতরং- 
অনুবাদ । ইহার অর্থাৎ পুর্ববসূত্রোক্ত “সংশয়সম” প্রতিষেধের উত্তর- 


নুত্র। সাধর্ম্যাৎ সংশয়ে ন সংশয়ো৷ বৈধর্ম্যাদুভয়থ। ব। 
ৎশয়েইত্যন্তসৎশয় প্রসঙ্গো নিত্যত্বানভ্যুপগমাচ্চ 


সামান্স্যা প্রতিষেধঃ ॥১৫॥৪৭৩। 

অনুবাদ । সাধন্থ্ প্রযুক্ত অর্থাৎ সমানধর্দ্ম দর্শনজন্য সংশয় হইলেও বৈধর্ম্য- 
প্রযুক্ত অর্থাৎ সংশয়ের নিবর্ভক বিশেষ-ধর্ম্মীনিশ্চয়বশতঃ সংশয় জন্মে না। উভয় 
গ্রকারেই সংশয় হইলে অর্থাৎ সমান ধর্্মজ্ঞান ও বিশেষ ধর্ম্মনিশ্চয়, এই উভয় 
সন্বে সংশয় জন্মিলে অত্যন্ত সংশয় প্রসঙ্গ অর্থাৎ সংশয়ের অনুচ্ছেদের আপত্তি হয়। 
“সামান্তে”্র নিত্যন্তের অর্থাৎ পূর্বেবীক্ত সমানধন্মরূপ সাধর্ট্যের সর্ববদ! সংশয়- 

_ প্রযোজকত্বের অন্বীকারবশতঃই ( ূর্ববসৃ্রোক্ত) প্রতিষেধ হয় না । 
ভাষ্য । বিশেধাদৈধন্ম্যাদবধার্্যমাণেহর্থে পুরুব ইতি-_ন স্থাণুপুরুষ- 
সাধন্ম্যাৎ সংশযোহবকাশ, লঙতে। . এবং বৈধন্ম্যাদ্বিশেষাৎ-_ 
প্রবস্তানস্তরীয়ক হাদনধাগ্যমাণে শন্দন্ঞাপিত্হে নিত্যানিত্যসাধন্ম্যাৎ 


৩১৬ স্যায়দর্শন [৫অ৩, ১আ০ 





সংশয়োহবকাঁশং নলভতে | যদি বৈ লভেত, ততঃ স্থাণুপুরুষসাধন্ম্যানু- 
চ্ছেদাদত্যন্তং সংশংঃ স্তংৎ। গৃহামীণে চ বিশেষে নিত্যং সাধর্থ্যং 

ংশয়হেতুরিতি নাভ্যুপগম্যতে। নহি গৃহ্মাণে পুরুষস্তয বিশেষে 
স্থাুপুরুষসাধন্থ্যং সংশয়হেতূর্ভবতি । 

অনুবাদ । বিশেষধর্থরূপ বৈধন্মযপ্রযুক্ত “পুরুষ” এইরূপে নিষ্টীয়মান পদার্থে 

স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্মপ্রযুক্ত সংশয় অবকাশ লাভ করে না অর্থাৎ পুরুষ বলিয়! 
নিশ্চয় হইলে তখন আর তাহাতে ইহা কি স্থাণু? অথব| পুরুষ? এইরূপ সংশয় 
জন্মিতেই পারে না; এইরূপ বিশেষধর্দ্মরূপ বৈধর্ঘ্য প্রযত্রজন্য্থ প্রযুক্ত অর্থাৎ 
শব্দের অনিত্যত্বনিশ্চায়ক এ হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব নিশ্চীয়মান হইলে নিত্য ও 
অনিত্য পদার্থের সাধর্ময প্রযুক্ত সংশয় অবকাশ লাভ করে না। যদি অবকাশ লাভ 
করে, অর্থাৎ যদি বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হইলেও সংশয় জন্মে, ইহা বল, তাহ হইলে 
স্থাণুও পুরুষের সমানধন্ম্নের অনুচ্ছেদবশ্তঃ অত্যন্ত সংশয় অর্থাৎ সর্বদা সংশয় 
হউক ? বিশেষধর্্ম “গৃহ্যমাণ” ( নিশ্চীয়মান ) হইলেও সমান ধর্ম সর্ববদা সংশয়ের 
প্রযোজক হয়, ইহা স্বীকার কর! যায় না। কারণ, পুরুষের বিশেষ ধর্ম নিশ্চীয়মান 
হইলে স্থাণুও পুরুষের সমান ধর্ম সংশয়ের প্রযোজক হয় না। 

টিগ্লনী। মহর্ষি এই ুত্র দ্বারা পূর্বস্থত্রোক্ত “সংশয়সম” প্রতিষেধের উত্তর বলিতে স্থত্রশেষে 
বহিয়াছেন, “অপ্রতিবেধঃ? | অর্থাৎ, পূর্বথত্রোক্ত প্রতিষেধ হয় না, উহ! অধুক্ত। কেন উহা 
অযুক্ত ? ইহা বুঝাইতে প্রথমে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন,_“সাধর্শ/ৎ সংশয়ে ন সংশয়ে 
বৈধন্্যাৎ 1” অর্থাৎ সমানধর্দের দর্শনজন্ত সংশন্ন হইলেও বিশেষধরন্্বের দর্শন প্রযুক্ত সংশয় 
জন্মে না। বাণ্তিককার হৃত্রোক্ত “সাধন্ম্;” শবের দ্বারা সমানধর্ম্ের দর্শন এবং *বৈধর্ম্” 
শবের দ্বারা বিশেষ ধর্মের দর্শনই গ্রহণ করিষ্মাছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথঃ ধরূপ ব্যাখ্য। 
করিয়ছেন। কিন্তু তিনি স্তোক্ত “সংশয়ে” এই পদের পরে *আপাদ্যমানেইপি” এই বাক্যের 
অধ্যাহার করিয়াছেন। তীহার মতে সম'নধর্মের দর্শনজন্য সংশয় আপত্তির বিষয় হইলেও বিশেষ 
ধর্মের দর্শনপ্রযুক্ত সংশয় জন্মে ন, ইহাই মহর্ষির উক্ত বাক্যের অর্থ। তীঁৎপর্ষ)টীকাকার উত্ত 
বাক্যের তাৎ্পর্যযার্থ বলিয়াছেন যে১ কেবল সমান ধর্মদর্শনমাত্রই সংশয়ের কারণ নহৈ, 
কিন্তু বিশেষধর্ম্ের অদর্শন সহিত সমান ধর্মদর্শনই সংশগ্নবিশেষের কারণ। সুতরাং যেখানে 
বিশ্ষে ধর্মের দর্শন হইয়াছে, দেখানে পূর্ববোক্তরূপ সমান ধর্মদর্শন না থাকায় সংশয়ের কারণই থাকে 
না; সুতরাং সংশয় জন্মিতে পারে না। বরদরাজ এখানেও পূর্বের স্টার সুত্রোক্ত “সাধন” 











১। ন সামান্তদর্শনস্রং ংশয়দা কারণমপি তু বিশেষাদর্শনসহিতং। বিশেষদ' শনে তু তদ্রহিতং ন কারণমিতি 
সুতরার্থ।- তাংপর্যাটাকা। 


১৫শ হু০) বাৎস্তাসনভাঁষ্য ৩১৭ 


শবের দ্বারা সংশয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত এবং তদনুসারে স্থত্তোক্ত “বৈধর্ম)” শবের দ্বারাও 
নিশ্চয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে একট| দৃষ্ান্তের দ্বারা মহযির 
উক্ত বাক্যের অর্থ ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, বিশেধধর্শরূপ বৈধর্মাপ্রযুক্ত অর্থাৎ পুরুষের বিশেষ ধর্ম 
.. হস্ত পদাদি যাহা স্থাণুতে ন! থাকায় স্থণুর বৈধন্মা, তাহ! দেখিয়| পুরুষ বলিয়। নিশ্চয় হইলে, তখন 
আর তাহাতে স্থ'ধু ও পুরুষের সমানধর্্ম দর্শনজন্ত পূর্বের স্থাস ইহা কি স্থাগু? অথবা পুরুষ? 
এইরূপ সংশয় জন্মে না। এইরূপ শবে যে প্রযত্ুজন্ত্ব প্রমাপসিদ্ধ বিশেষধর্ম আছে, যাহা নিত্য 
পদার্থের বৈধ, তাহা ষখন শব্দে নিশ্চিত হয়, তৎকালে এ শবে নিত্য ঘটত্বঙ্গীতি এবং অনিত্য' 
যট দৃষ্টান্তের সমানধর্ম্ম ইঞ্জিগ্রাহাত্বের জ্ঞান হইলেও তজ্ন্ভ আর উহাতে নিত্য, কি অনিত্য? 
.এইরূপ সংশয় জন্মে না। অর্থৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে যে সংশত সমর্থন করিয়াছেন, তাহ 
কারণের অভাবে হইতে পারে না) স্মৃতগাং তাহার উত্তরূপ প্রতিষেধ অযুক্ত। 
প্রতিবাদী যদি বলেন যে, উভয় প্রকারেই সংশয় জন্মে অর্থাৎ সমান ধর্ম দর্শন ও বিশেষ ধর্ম 
দর্শন, এই উভন্ন থাকিলেও সেখানে সংশয়ের কারণ থাকায় সংশয় জন্মে। এত দুত্তরে মহষি 
পরে বলিয়াছেন,_-উভয়থ। বা সংশয়েহত্যান্তসংশয়প্রঙ্গঃ” । উক্ত বাক্যে পবা” শব্দের অর্থ 
অবধারণ। অর্থাৎ উক্ত পক্ষ গ্রহণ করিলে সর্বদাই সংশয়ের আপত্তি হয়। ভাঁষ্কার তীহার 
পূর্বোক্ত দৃষ্াত্তস্থলে ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্শের উচ্ছেদ 
না হওয়ায় উহার দর্শনজন্য পরেও উহাতে সংশন্ন জন্মিবে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে পুরুষের বিশেষধর্্ম 
হস্তপদাদি দর্শন করিলেও স্থাঁণু ও পুরুষের যে সমান ধর্ম দেখিয়া পূর্বে সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহা 
তখনও বিদ্যমান থাঁকাঁয় উহা, দেখিয়া তখনও আবার তাহাতে পূর্ব ইহা কিস্থাণু? অথবা 
পুরুষ? এইকূপ সংশয় কেন জন্মিবে না? উক্ত পক্ষে সেখানেও সংশয়ের কারণ থাকায় সংশয়ের 
উচ্ছেদ কখনই হুইতে পারে নাঁ। প্রতিবাদী শেষে যদি উহ! স্বীকার করিয়াই বেন যে, আমি 
সেখানেও সংশয় জন্মে, ইহা বলি, সমান ধর্ম দর্শন হইলে কখনই সংশয়ের উচ্ছেদ হয় না, উহা 
চিরকালই সংশয়ের জনক, ইহাই আমার বক্তব্য । এত দুত্তরে মহর্ষি সর্বশেষে বলিয়াছেন,_- 
*নিত্যত্বানত্যুপগমাচ্চ সামান্তস্ত”। অর্থাৎ সমান্ধর্মরূপ যে "লামান্/”, তাহীর নিত্যত্ব অর্থাৎ, সতত 
ংশয়প্রযোজকত্ব স্বীকারই করা যায় না। উক্ত বাক্যে ০” শবের অর্থ অবধারণ। ভাষ্কার 
উহ্বার তাৎপর্য; ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, বিশেষ ধর্ের দর্শন বা নিশ্চয় হইলেও সমান ধর্শ সতত 
ংশয়ের প্রযোজক হয়, ইহা শ্বীকারই করা যায় না। কারণ, পুরুষের বিশেষধর্্ম হস্তপদাদি 
দেখিলে তখন তাহাতে বিদ্যমান স্থাথু ও পুরুষের সমানধন্ম সংশয়ের প্রযোজক হয় না। ভাষ্যকার 
এখানে হৃত্রোন্ত পসামান্ত” শবের দ্বারাও পূর্বোক্ত সাধর্শ্য বা সমান ধর্মই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 
প্নিত্যত্ব” শবের দ্বারা নিত্য লংশরহেতুত্ব ব্যাথ্যা করিয়াছেন । সমান ধর্ম দর্শন সংশয়ের কারণ 
হইলে এ সমানধন্ম এ সংশয়ের প্রযোজক হয়। সুতরাং ভাব্যকারৌক্ত “হেতু” শবের অর্থ এখানে 
প্রযোজক, ইহাই বুঝিতে হর । বার্তিককাৰ প্রভৃত্তির মতান্থুদারে সৃত্রোক্ত “সামান্ত” শব্ধ ও উহার 
ব্যাখ্যায় ভাষকাঁঝোক্ত পদাধব্র্””শৰের ছ্বার! সমান ধর্ম দর্শনই বিবক্ষিত বুঝিলে ভাষাকারোক্ত হেতু 


৩১৮ ্যায়দর্শন [৫০১ ১? 


শবের দ্বারা জনক অর্থও বুঝ যায়। সে যাহা হউক, ভাষ্যকার মহ্ষির এ শেষোক্ত বাঁক্যের কষ্ট- 
কল্পনা করিয়া যেরপ ব্যাখ্য| করিয়াছেন, তাঁহার মূল কারণ এই যে, মহর্ষি কণাদের স্তায় মহর্ষি 
গোতমের মতেও ঘটত্বাদি “সাঁমান্” বা জাতির নিত্যত্বই সিদ্ধান্ত। মহষি গোতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
শবের অনিত্যত্ব পরীক্ষায় “ন ঘটাভাবদামান্যনিতাত্বাৎ” (২১৪) ইত্যাদি পূর্বপক্ষহৃত্রে  দিদ্ধাস্ত 
স্পষ্ট বলিয়াছেন। পরে সেখনে দিদ্ধান্তস্থত্রে এ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিয়াও পুর্বপক্ষ খণ্ডন 
করেন নাই। কুতরাং তিনি এই সুত্রে পসাঁমান্ত” অর্থাৎ জাতির নিত্যত্ব স্বীকার করি না, ইহ! 
কখনই বলিতে পারেন না। তাই ভ'ষ্যকার প্রভৃতি সমস্ত ব্যাখ্যাকারই এখানে কষ্টকল্পন। করিয়। 
মহধির এ শেষোক্ত বাক্যের উক্তরূপই অর্থব্যাথ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বাঁকে দ্বাও| 
ঘটত্বাদি সামান্তের নিত্যত্বের অন্বীকারই বে সরলভাবে বুঝা যার, ইহ! স্থীকার্ধ্য। মহষি পূর্বত্রে 
এবং এই স্থৃত্রে সমানধর্মম বক্িতে পসাধর্শ্)” শ'বরই প্রয়োগ করিয়াছেন এবং পূর্ববহত্রে ঘটত্বাদি জাতি 
অর্থে ই "সাঁমা৯” শের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্তক। সুতরাং তিনি এই সুত্রে 
পরে পূর্ব পসাধব্ম্য” শের প্রয়োগ না করিয়া, “সামান্ঠ” শবের প্রয়োগ করিবেন কেন? এবং 
নিত্য সংশয়্প্রযোজকত্বই তীহার বক্তব্য হইলে প্নিত্/ত্ব”শব্ের প্রয়োগ করিবেন কেন? প্নিত্যস্থ” 
শবের দ্বারাই বা এরূপ অর্থ কিরূপে বুঝ! যায়? এই সমস্তও চিন্ত! কর! আবশ্তক। পরবর্তী কালে 
যে স্বাধীন চিন্তাপরায়ণ অনেক নব্য নৈরারিক এ সমন্ত চিন্ত। করিয়াই উক্ত প্রাচীন ব্যাথ্যা গ্রহণ 
করেন নাই, ইহাও এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের উক্তির দ্বারা বুবিতে পারা যায়। কারণ, বৃত্তিকার 
নিজে এখানে উক্ত বাঁক্যর পূর্বোক্তরূপ ব্াথ্য! করিয়া, সর্বশেষে তাহাদিগের ব্যাখ্)। প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন যে, গোস্ব গ্রত্তি জাতির নিত্যত্বের অনভু/পগম অর্থা্ অশ্বীকারের আপাতত হয়। কারণ, 
ঁ সংস্ত জাতিতেও প্রমেদত্ব প্রতি সমান ধর প্রযুক্ত নিতাত্ব সংশর় হইতে পারে। অর্থাৎ যদি 
বিশেষ ধর্ম দর্শন হইলেও সমানধর্ত্ন দর্শনজন্য সর্বদাই সংশয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 
পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে ঘটত্বাদি জাতিকে নিত্য বলিয়া ইন্দরিয়গ্রাহাত্বকে নিত্য ও অনিত্য 
পদার্থের সমান ধর্মম বন্যা গ্রহণ করিয্নাছেন এবং তৎপ্রুক্ত শব্দ নিতা, কি অনিত্য? এইরূপ 
ংশয় সমর্থন করিয়াছেন, তাহাঁও তিনি করিতে পারেন না। কারণ, তীহার মতে এ ঘটত্বাদি 
জীতিরও নিত্যত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ, তাহাতে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সমান ধর্ম 
প্রমেযত্ব বিদ্যমান আছে। সুতরাং তৎপ্রযুক্ত তাহাতেও নিত্বাত্ব ংশয় অবস্ঠই জন্মিবে। তাহ! 
হইলে আর তাহাতেও কখনই নিত্যত্ব নিশ্চযন জন্মে না, ইহা! তীহার স্থীকার্য/)। প্ন্ায়্ত্রবিবরণ+*- 
কার গোস্বামী ভট্টাচার্য পরে এই নবীন ব্যাখাই গ্রহণ করিয়াছেন। বস্ততঃ এই হৃত্রে 
মহধষির পনিত্যত্বানত্যাপগমাচ্চ সামান্তস্ত” এই চরম উত্তরবাক্যের দ্বারা আমরা তীহার টরম 
বক্তব্য বুঝতে পারি ষে, পূর্কোক্ত স্থলে বিশ্ষধর্্ম নিশ্চয় সহেও শবে উক্তরূপ সংশয় 
স্বীকার করিয়া, প্রতিবাদী শবের অনিত্যত্ব অস্বীকার করিলে, বাদী তাহাকে বলিবেন যে, তাহা 
হইলে তুমি ত ঘটত্বাদি জাতির নিত্যত্ব স্বীকারও কর না, করিতে পাঁর না। কারণ, ঘটত্বাদি 
জাঁতিতেও নিত্য আত্ম! ও অনিত্য ঘটের সমান ধর্ধ প্রমেযত্ব প্রভৃতি বিদ্যমান থাকায় তোমার 


প্র 


১৬শ সৃ০] বাশ্স্তাঁয়নভাঁষ্য ৩১৯৯ 


বথান্ুসারেই তাহাতেও উত্তরূপ সংশয় স্বীকার করিতে তুমি বাধ্য। সুতরাং ঘটত্বাদি জাতিতেও 
নিত্যানিত্যত্ব-সংশয়বশতঃ উহার নিত্যত্ব শ্বীকারও তুমি কর না, ইহা তোমাকে বলিতেই হইবে) 
কিন্তু তাহা হইলে তুমি আর শব্দে উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিতে পার না। কারণ, তুমি ঘটত 
জাতিকে নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াই এ সংশত্ন সমর্থন করিয়াছ। কিন্তু এ ঘটত্বাদি জাতির নিত্যত্ব 
অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলে তৌমাঁর এ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহ! যে অপহু্তর। ইহা তোমারও 
স্বীকার্ধ্য। মহর্ষির উক্ত বাক্যের এইরূপই তাৎপর্য; হইলে উ্হীর সম)ক্‌ সার্থক্যও বুঝা যায়। 
পূর্বোক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যায় উক্ত বাক্যের বিশেষ প্রয়োজনও বুঝা যায় ন। মুলকথা, শবে প্রযত্র- 
জন্ত্ব হেতুর নিশ্চয় হইলে শব্দের অনিত্যত্বেরই নিশ্চয় হইবে । কারণ, যাহ! প্রধন্জন্য অর্থাৎ 
কাহারও প্রধত্ব ব্যতীত যাহার সম্তাই দিদ্ধ হয় ন॥ তাঁহ। অনিতা, ইহা দিদ্ধই আছে। স্থতরাং প্রযত্ব- 
জন্যত্ব অনিত্যত্তের ব্যাপ্ডিবিশিষ্ট ধর্ম এবং উ€া শবের বিশেষধন্ম । এ বিশেষধর্মের নিশ্চয় হইলে 
তাহাতে অনিত্যত্বেরই নিশ্চয় হওয়ায় আর তাহাতে নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মিতেই 
পারে না। প্রতিবাদী তখনও উহাতে সংশয় স্বীকার করিলে চিরকালই সর্বত্র সংশর্ন জন্মিবে। 
কুত্রাপি কোন সংশয়েরই উচ্ছেদ হইতে পারে না। প্রতিবাদী সত্যের অপলাপ করিয়া তাহাই স্বীকার 
করিলে, তিনি যে সমস্ত অনুমানের দ্বারা বাদীর হেতুর ছুষ্টত্ব সাধন করিবেন, তাহাতে ও তাহার 
সাধ্যাদি বিষয়ে প্রমেয়ত্বাদি সমান ধর্মজ্ঞান্জন্ সংশয় স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। তাহা 
হইলে, তীহার পূর্বোক্ত এ উত্তর ন্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অদুত্তর, ইহা তাহারও স্থীকার্য্য। 
পুর্বববৎ স্থব্যাঘাতকত্বই উক্ত জাতির সাধারণ ছুষ্ত্বমূল। যুক্তাঙ্গহানি অপাধারণ হুষ্টত্বমুল। কারণ, 
বিশেষধর্শদর্শনের অভাববিশিষ্ট সমানধর্মদর্শনই সংশয়বিশেষের কারণ হওয়ায় বিশেষধর্্ম দর্শনের 
অভাব এ কারণের যুক্ত অঙ্গ অর্থাৎ অত্যাবপ্তক বিশেষণ বা সহকাঁরী। প্রতিবাদী উহ অন্বীকার 
করিয়া, কেবল সমানধর্ম দর্শনজন্যই সংশয় সমর্থনপূর্ব্বক পূর্বোক্তরূপ উত্তর করায় যুক্তাঙ্গহানি- 
বশত ও তাহার এ উত্তর হুষ্ট হইয়াছে, উহ। সুত্তর নহে ১৫ 


সংশরসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৬1 


সুত্র । উভয়-সাধর্শ্যাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধেঃ প্রকরণসমঃ॥ 
॥১৩।৪৭৭॥ 


অনুবাদ। উভয় পদার্থের সাঁধন্ম্য প্রযুক্ত পপ্রক্রিয়া”সিদ্ধি অর্থাৎ বাদী ও 
প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তির সিদ্ধিবশতঃ (প্রত্যবস্থান) (১৫) প্রকরণসম 
প্রতিষেধ। 

ভাষ্য। উভয়েন নিত্যেন চাঁনিত্যেন চ সাধন্থ্যাৎ পক্ষপ্রতিপক্ষয়োঃ 
প্ররৃত্ভিঃ প্রক্রিয়া__অনিত্যঃ শব্দঃ প্রবত্রানন্তরীয়কত্বাদ্ঘটবদিত্যেকঃ পক্ষং 


৩২ ন্যাঁয়দর্শন [ ৫ম০, ১আঁ০ 


প্রবর্তয়তি ৷ দ্বিতীয়শ্চ নিত্যপাধন্থ্যাৎ প্রতিপক্ষ: প্রবর্তয়তি_নিত্যঃ শব্দঃ 
শ্রীবণত্বাৎ, শব্দত্ববদিতি । এব সতি প্রযত্বানন্তরীয়কত্বাদিতি হেতু- 
রনিত্যপাধন্ম্েণোচ্মানে। ন প্রকরণমতিবর্ভতে,__প্রকরণানতিবৃতেনির্ণয়া- 
নির্বর্তনং,. সমানঞতন্সিত্যসাধন্ম্যেণোচ্যমানে হেতৌ |  তরদিদং 
প্রকরণানতিবৃত্তয প্রত্যবস্থান প্রকরণসমঃ। সমানফৈতদ্বৈধর্ম্্যপি, 
উভয়বৈধন্ম্যাৎ প্রক্রিয়াসিদধেঃ প্রকরণজম ইতি । 

অনুবাদ । উভয় পদার্থের সহিত ( অর্থাৎ ) নিত্য পদার্থের সহিত এবং 
অনিত্য পদার্থের সহিত সাধ্য প্রযুক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তিরূপ “প্রক্রিয়া” 
(যথা) শব্দ অনিত্য, যেহেতু প্রযত্রজন্য, যেমন ঘট, এইরূপে এক ব্যক্তি (বাদী) 
পক্ষ অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্ব প্রবর্তন (স্থাপন) করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও অর্থাৎ 
প্রতিবাদীও নিত্য পদর্থের সাধর্ম্য প্রযুক্ত প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব প্রবর্তন 
করিলেন-__(ষথা) শব্দ নিত্য, যেহেতু আাঁবণ অর্থাৎ শ্রবণেক্দ্রিয়ন্ত প্রত্যক্ষের বিষয়, 
যেমন শব্দত্ব। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী উত্তরূপে শবের নিত্যত্বসাধক হেতু 
প্রয়োগ করায় অনিত্য পদার্থের সাধ্য প্রযুক্ত উচ্যমান “প্রযত্বজন্যত্বাঘ৮ এই 
বাক্যোক্ত হেতু অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্বজন্যত্ব হেতু প্রকরণকে অতিক্রম করিয়া 
বর্তমান হয় না অর্থাৎ উহ। প্রতিবাদীর সাধ্য প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে (শব্দের 
নিত্যত্বকে ) অতিক্রম করিতে পারে না । প্রকরণের অনতিবর্তনবশতঃ নির্ণয়ের 
অনুৎপন্তি হয় অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর হেতুর দ্বারা তাহার সাধ্যধন্মের নির্ণয় জন্মে 
না। নিত্য পদার্থের সাধন প্রযুক্ত উচ্যমান হেতুতেও ইহা সমান [ অর্থাৎ পুর্বববৎ 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর কথিত শব্দের নিত্যত্বসাধক ( শ্রাবণত্ব ) হেতুও বাদীর পক্ষরূপ 
প্রকরণকে (শব্দের অনিত্যত্বকে ) অতিক্রম করিতে না পারায় উহার দ্বার তীহার 
সাধ্যধর্ম নিত্যত্বেরও নির্ণয় জন্মে না] প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ সেই এই 
প্রত্যবস্থানকে (১৫) প্রকরণসম বলে । এবং ইহ বৈধর্দ্যেও সমান, ( অর্থাৎ ) উভয় 
পদার্থের বৈধর্থয প্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্িবশতঃও প্রকরণসম প্রতিষেধ হয়। 

টিগ্ননী। এই স্তরের দ্বারা “প্রকরণসম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ কত্ত হইয়াছে। 
পুর্ব এই সত্রেও *প্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহার বা অন্ুবৃত্তি মহর্ষির অভিমত। সুত্রে 
“উভয়” শবে দ্বার! বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট উভয় পদার্থই এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত। বাদী ও প্রতিবাদীর 
পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তি অর্থাৎ স্থাপনই এখানে ভাষ্যকারের মতে স্থত্রোক্ত *প্রক্রিগ়া” শব্দের 
অর্থ। অর্থাৎ প্রথমে বাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন, পরে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন, ইহাঁকেই বলে 
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পপ্রক্তিয়া”। বাদীর যাহা পক্ষ অর্থাৎ সাধন, তাহ! প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদীর 
যাহা পক্ষ, তাহ! বাদীর প্রতিপক্ষ । উক্তরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নামই প্রকরণ” । অর্থাৎ 
বাদী ও প্রতিবাদী বিরুদ্ধ সাধারন, যাহ! সন্দেহের বিষয়, কিন্তু নির্ণীত হয় নাই, তাহাই 
ভাষ্যকাঁরের মতে প্প্রকরণ” শব্দের অর্থ এবং এ প্রকরণের স্থাপনই এই সুত্রে পপ্রক্রিয়া” শবের 
অর্থ। প্রথম অধ্যায়ে “যস্মাৎ প্রকরণচিন্ত।” (২1৭) ইত্যাদি স্থত্রের ভাষারস্তে ভাষ্যকার স্ৃত্রোক্ত 
প্রকরণ” শব্দের উক্ত অর্থই বাক্ত করিয়া বলিয়াছেন। তাৎপর্যঃটীকাকার ব'চম্পতি মিশ্র 
সেখানে পপ্রক্রিয়তে সংধাত্বেনাধিক্রিঘতে” এইরূপ বুৎপন্তি প্রদর্শন করিয়া ৭ প্রকরণ” শবের এ 
অর্থ সমর্থন করিয়াছেন । পরবর্তী স্তরের ব্যাখ্যাতেও তিনি লিখিয়াছেন,_-*প্রকরণন্ত প্রক্রিপ্মাণস্ত 
সাধান্তেতি যাবৎ” । আধুনিক কোন ব্যাথ্যাকার এ স্থানে প্রকরণ শব্দের অর্থ বণিয়াছেন__-দংশর ? 
কিন্তু উহা! নিশ্রমাণ ও অসংগত। তাকিকরক্ষাকার বরদরাজ এই হ্থত্রে প্রক্রিয়া” শবের দ্বার। 
বাদী ও প্রতিবাদীর দাধ্য ধর্মই গ্রহণ করিয়াছেন । অর্থাৎ তাহার মতে পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ- 
রূপ প্রকরণেরই নাান্তর প্রক্রিরা। তাই তিনি এই “প্রকরণদম” প্রতিষেধকে পপ্রক্রিয়াদম” 
নামেও উল্লেখ করিয়াছেন । বস্ততঃ পৃর্বোন্ত প্রকরণ অর্থে পূর্ববকালে পপ্রক্রিয়া” শব্দেরও প্রয়োগ 
হইয়াছে, ইহ! বুঝা যাঁয়। পরবর্তী স্থত্রভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও ভাষ্যকারোক্ত 
«প্রক্রিয়া দিদ্ধি”র ব্যাখ্য। করিয়াছেন-_স্বদাধ্যসিদ্ধি। কিন্তু এখানে ভাষ/কারের নিজের কথার 
দ্বারা তীহার মতে পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্থাপনই প্প্রক্রি্”শন্দের অর্থ, ইহা বুঝ! যায়। 
পরন্ত এখানে প্রক্রিয়া ও প্রকরণ একই পদার্থ হইলে মহষি এই স্থত্রে বিশেষ করিয়া প্রক্রিয়া শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? পরবর্তী স্থরেই বা “প্রকরণ” শবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? 
ইহাও চিন্তা করা আবশ্তক। বুত্তিকার বিশ্বনাথ এই সুত্রে পপ্রক্রিয়া” শবের ফলিতার্থ বলিয়াছেন 
--বিপরীত পক্ষের দাধন। তিনি বিপরীত পক্ষকেই প্রক্রিয়! বলেন নাই। কিন্তু কেবল কোন এক 
পক্ষেরই সাধন বা সংস্থাপনই প্রক্রিয়া নছে। যথাক্রমে বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের 
ংস্থাপনই এখানে স্থৃত্রোক্ত পপ্রক্তিয়া” | স্থৃত্রে *্উভয়নাঁধন্ম্য” শব্দের দ্বারা উভয় পদার্থের বৈধন্ধ্য 
বিবক্ষিত। অর্থাৎ উভয় পদার্গের সাধ্য ধর্মের ন্যার উভয় পদার্থের বৈধন্থ্য প্রযুক্ত পূর্বোক্ত 
প্রক্রিয়া স্থলেও এই প্প্রকরণসম” প্রতিষেধের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। ভাঁষ/কা&ও শেষে ইহা ব্যক্ত 
করিয়াছেন। পরে ইহা বুঝা যাইবে। 
ভাষ্যকার এখানে নিশ্য ও অনিত্য, এই উভয় পদার্থের সাধন্মা প্রযুক্ত প্রক্রিয্া প্রদর্শনপূর্বক 
*প্রকরণসম” প্রতিষেধের উদাহরণ দ্বারা নুত্রার্থ ঝাখ্যা করিরাছেন। বথা, কোন বাঁদী বলিলেন,_- 
*শব্োহনিত্যঃ প্রধত্রানস্তরীয়কত্বাৎথ ঘটব২» | অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা প্রযত্বের অনস্তর- 
ভাবী অর্থাৎ প্রধত্ুজন্ত | যাহা যাহা প্রবত্রজন্ত, সে সমস্তই অনিত্য, যেমন ঘট। এখানে শব্দে 
অনিত্য ঘটের সাধন্ম্য প্রধত্বজন্তত্ব আছে বনিয় ততপ্রযুক্তই বাঁদী প্রথমে এ হেতুবাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছেন । পরে প্রতিবাদী বলিলেন,--”শবো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্ত্ববৎ” | অর্থাৎ শব নিত্য, 
যে হেতু উহ! শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেক্রিয়গ্রাহ, যেমন শবত্ব জাতি । শব্মাত্রে যে শব্দত্ব নামে জাতি 
৪২ 
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আছে, তাহা নিত্য বলিরাই এখানে বাদী ও প্রতিনাদীর স্বীরুত। শ্রণণেজিয়ের দ্বারা এ শবদত- 
জাতিবিশিষ্ট শব্দেরই প্রত্যক্ষ হওয়ার শ:বর ন্য/য় এ শব্ত্ব জতিও শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেক্ডি়গ্রাহ্া | 
পশ্রবণেন গৃহাতে” অর্থাৎ অবণেক্িরের দ্বারা বাহার প্রত্যক্ষ হয়, এই অর্থে “শ্রবণ” শবের 
উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন “আবণ” শবের ছারা বুঝা যার-_শ্রবণেজিয়গ্রাহা। শব্দে নিত্য 
শবত্ব জাতির সাধর্শ্য শ্রাবণত্ব আছে বলিয়া তপ্রযুক্ত প্রতিবাদী উক্ত স্থলে *শ্রীবণত্বাৎ” এই 
হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রবশে্দিয়গ্রাহা বলিল শবত্ব জাতির ন্যা্ শব্ধ নিত্য, ইহাই 
গ্রতিবাঁদীর বক্তব্য । প্রতিবাদী পরে উক্তর্ূপে শ্বর নিতীণত্বাধক উক্ত হেতু প্রয়োগ করিলেও 
বাদীর পূর্বোক্ত অনিত্যত্বপাধক হেতুর তাহাতে কি হইবে? ইহ! বুঝাইতে ভাষ্যকার পরেই 
বলিয়াছেন,_-“এবঞ্চ সতি” ইন্যাদি। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দের নিত্যত্রদাধক হেতু 
প্রয়োগ করায় বাদীর প্রযুক্ত প্রবত্র্ন্তত্ব হেহু প্রকরণকে অতিক্রম করে না অর্থাৎ বাদীর 
নিজ পক্ষের ন্যায় প্রতিবাদীর নিতাত্ব পক্ষকেও বাধিত করিতে পারে না। তাহাতে দোৰ 
কি? তাই ভাব্যকার পরে বনিয়াছেন যে, প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ নিশ্চয়ের উৎপত্তি 
হয় না। ভাষে। পনির্ণযানির্বর্তভনং” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝ| বায়। কারণ, তাঁৎপর্য)টাকাকার 
বযাথ্যা করিয়াছেন, “নিণগানিষ্ন্তিরিত্যর্” | পনির্বর্তন” শৰের দ্বারা নিষ্পত্তি বা উৎপত্তি অর্থ বুঝ। 
যায়। এইরূপ বাদী প্রথমে শব্ধের অনিত্যত্বপাধক উক্ত হেতু প্রঞ্জোগ করায় প্রতিবাদীর প্রযুক্ত 
উক্ত হেতুও প্রকরণকে অতিক্রম করিতে পারে না। জুতা প্রতিবাদীর উক্ত পক্ষেরও নিশ্চয় 
জন্মে না, ইহা সমান । তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে উভদ্ন হেতুই কৌন পক্ষকে বাধিত করিতে ন| 
পারায় উভয় পক্ষে সমানত্ববশতঃ কোন পক্ষের নির্ণয়েই সমর্থ হয় না। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে 
“প্রকরণসম” নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ-স্ত্রের ঝাখ্যা করিতেও লিখিয়াছেন,--“উভয়পক্ষসাম্যাৎ 
প্রকরণমনতিবর্তমানঃ প্রকরণগনে। নির্ণয়ায় ন প্রকল্পতৈ।” সেখানে পরেও বলিয়াছেন,__“সোহ্ং 
হেতুরুতৌ পক্ষৌ প্রবর্তনন্ততরস্ত নির্ঘরাঁ় ন প্রকরপতে” (প্রথম খণ্ড, ৩৭৫_-৭৬ পৃষ্ঠ! দুষ্ট; )। 
ভাষ্যকার এখানেও পূর্বোক্ত উদাহরণে নির্ণয়ের অনুতৎ্পত্তি সমর্থন করিয়া, উক্ত স্থলে এই সত্রে:ক্ত 
“প্রকরণসম” প্রতিষেধের স্বরূপ বলিয়াছেন বে, প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ বে প্রত্যবস্থান, তাঁহাকে 
বলে পপ্রকরণসম” প্রতিষেধ। ভাষ্যকারের গুড় তাঁৎপ্ধয এই যে, যে স্থলে বাদী অথবা প্রতি- 
বাদীর হেতু প্রবল হয়, সেখানে উহা প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে বাধিত করিয়া নিজপক্ষ নির্ণয়ে সমর্থ 
হওয়ায় প্রতিপক্ষবাদী নিরস্ত হন। স্বতরাং তিনি দেখানে আর কোন দোষ প্রদর্শন করিতে 
পারেন না) কিন্তু উ্ত স্থলে উভদ্ন হেতুই তুল্য বলিয়া! স্বীকৃত হওয়ায় কোঁন হেতুই প্রতিপক্ষকে 
বাধিত করিতে না! পারায় বাদী ও প্রতিবাদী কেহই নিরস্ত হন না । কিন্ত তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ 
পক্ষ নির্ণয়ের অভিমানবশতঃ অপর পক্ষকে বাধিত বলিয়া সমর্থন করেন। উক্ত স্থলে বাদীর এরন্নপ 
্রতাবস্থান *গ্রকরণসম” প্রতিষেধ এবং প্রতিবাদীর ধক্প প্রত্যবস্থানও «প্রকরণদম” প্রতিষেধ । 
অর্থাৎ উক্ত স্থলে উভয়ের উত্তরই জাত্যুনতর। স্থৃতরাং উক্ত স্থ:ল উভয় পদার্থের সাধন প্রযুক্ত 
“প্রকরণসমপ্ৰয়ই বুঝিতে হইবে। এইরূপ উভন্ন পদার্থের বৈশ্য প্রযুক্ত *প্রকরণসমপ্ৰয় 


১৬শ ০] | বাৎস্ত।যনভাঁষ্য ৩২৩ 


বুঝিতে হইবে। তাঁৎপর্য)টাকাঁকার উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন ; বথা,_কোন বাদী 
বলিলেন,_-”শবোইনিত্যঃ কার্য)ত্াৎ আকাশবৎ”। প্রতিবাদী বলিলেন,--”শঝৌ নিত্যঃ অ্পর্শ- 
কত্বাৎ ঘটবৎ”| বাদী নিত্য আকাশের বৈধন্থয কার্যত প্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিরা- 
ছেন। উক্ত স্থলে নিত্য আকাশ বৈধন্থৃষ্টান্ত। প্রতিবাদী অনিত্য ঘটের বৈধলশ্য সপর্শশৃন্ততা- 
প্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্টের প্রয়োগ করিয়াছেন । উক্ত স্থলে ঘট বৈধর্ দৃষ্টান্ত ॥ উক্ত উদাহরণেও 
পুর্বববৎ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই পূর্কোক্তরূস প্রত্যবস্থান *প্রকরণনম” প্রাতিষেধ হইবে। 
স্থতরাং পূর্বোক্ত উত্য স্থল গ্রহণ করিয়া প্রকরণসমচতুষ্ট়ই বুঝিতে হইবে। উক্ত *প্রকরণসম” 
গ্রতিষেধের প্রয়োগস্থলে প্রতিপক্ষের বাধ প্রদর্শনই বাদী ও প্রতিবাদীর উদ্দেস্ত | অর্থাৎ বস্তৃতঃ 
উক্ত স্থলে কোন পক্ষের বাঁধ নিশ্চয় না হইলেও বাদী ও প্রতিবাদী বিরুদ্ধ পক্ষের বাধনিশ্চর্নের 
অভিমানবশতঃই উত্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। তাই এই পপ্রকরণসম” জাতিকে বলা হইয়াছে. 
“্বাধদেশনাভামা”।  তাকিকরক্ষাকার বরদরাঁজ অন্ত ভাবে ইহা ব্যস্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদী 
ও প্রতিবাদী নিজের হেতুর সহিত অপরের হেতুর তুল্যতা স্বীকার করিয়াই বিরোধী প্রমাণের দ্বারা 
অপরের হেতুর বাবিতত্বাভিমানবশতঃ ষে প্রত্বস্থান করেন, তাহাকে বলে পপ্রক্রিয়াসম” বা 
*প্রকরণদম” প্রতিষেধ।  তীহার মতে এই হ্ৃত্রে "উভয়সাংন্ম)” শৰের দ্বারা প্রতি প্রমাণ অর্থাৎ 
বিযেধী প্রমাণমান্তই বিবক্ষিত। স্থৃতরাং বাঁদী “শঝে|হনিত্য১৮ ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী 
যদি প্রত্/ভিজারপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও শব্দে অনিত্যত্বের বাঁধ সমর্থন করেন, তাহ! হইলেও 
সেখানে প্প্রকরণসম” প্রতিষেধ হইবে । বুত্তিকার বিশ্বনাথ কিন্তু বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদী 
কোন প্রমাণাস্তরের অধিকবলত্বের আরোপ করিয়া অর্থাৎ সেই প্রমাণান্তর বস্তুতঃ অধিকবলশালী 
না হইলেও তাঁহাকে অধিকবলশালী বলিয়া তদ্দ্বারা অপর পক্ষের বাধসমর্থন দ্বারা প্রত্যবস্থান 
করিলে তাঁহাকে বলে প্প্রকরুণদম” প্রতিষেধ। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে বাদী বলেন যে, আমার 
হেতুর ছারা শব্দে অনিত্যন্ব পূর্বেই সিদ্ধ হওয়ায় শব্দে নিত্যত্বর বাধনিম্চয়বশতঃ তোঁমার 
ুর্বল হেতুর দ্বারা আর শবে কখনই নিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে নাঁ। এবং প্রতিবাদী বলেন 
যে, আমার প্রবল হেতুর হবার; শবে নিত্যত্ব দিদ্ধই থাকার তাহাতে অনিত্যন্বের বাধনিশ্চরবশতঃ 
, তোমার এ ছূর্ধল হেতুর দ্বারা কখনই শব্দে অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে ন|। এইরূপ অন্ত 
কোন প্রমাণের দারা বাধনিশ্যয় সমর্থন করিয়া, বাদী ও প্রতিবাদী উক্তরূপে প্রত্যবস্থান 
করিলেও তাহাও পপ্রকরণসম” প্রতিষেধ হইবে, ইহা বৃত্তিকারেরও সম্মত বুঝ! যায়। 
প্প্রকরণসম” অর্থাৎ সৎ্গ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাসের পয্কোগ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী পূর্বোক্ত" 
রূপে প্রতিপক্ষের বাধনিশ্চয় সমর্থন করেন না। কিন্তু উভন্ন পক্ষের দংশয়ই দমর্থন করেন। 











১। তুলাস্বমহুপেতোব পরহেতোঃ স্বহেতুন!। 
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হন পতনধিকবালন জা তানাখেন সবক স্মউহাকীখাতিনান্য অনিবই।ন একরানম। জাতি) 1 হাকিকরক্া ! 
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সুতরাং উহা হইতে এই “প্রকরণদম।” জাতির ভে আছে। পরবর্তী স্ৃত্রে ইহা পরিস্ক;ট হইবে । 
পূর্বোক্ত “সাধর্ম্যসমা” ও "সংশয়দমা” জাতিও এই *প্রকরণসমা” জাতির স্তায় সাধ্য প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে। কিন্তু ইথ উভয় পদার্থের সাংশ্াগ্রযুক্ত হওগায় ভেদ আছে। অর্থাৎ এই *প্রকরণসমা” 
জাতি স্থলে বানী ও প্রতিবাদী উভয়েই যথাক্রমে স্ব শ্ব পক্ষ স্থাপন করেন। *সাধন্ম্যসমা” ও 
“নংশয়দমা” জাতিস্থলে এরূপ হয় না। উদ্দেঠতকর এখানে উত্তরূপ ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
তাঁৎপর্ধ্যটাকাকাঁর এ ভেদ বুঝাইতে বন্য়াছেন যে, প্প্রকরণদম।” জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী 
নিজপক্ষ নিশ্চয়ের ছ্বারা জামি অপরের পক্ষের সাধনকে খণ্ডন করিব, এই বুদ্ধিবশতঃই প্রবৃত্ত 
হন। কিন্তু “সাঁধন্ঘ্যসমা” ও *সংশয়সমা” জাতি স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধনের সহিত সাম্যমাত্রের 
আপত্তি প্রকাশ করিয়া উহার খণ্ডন করেন। কিন্তু নিজপক্ষ নিশ্চয়ের ছ্বারা খণ্ডন করেন না, 
ইহাই বিশ্যে। “প্রকরণসমা” জাতি স্থলেও যে সাম্যের আপাদন হইয়া! থাকে, তাহা উভয় 
হেতুর সাম্য নহে। কিন্তু উভয়ের দূষণের সাম্য। সেই জন্তই প্প্রকরণসম” নাম বলা 
হইয়!ছে॥ ১৬] 


ভাষ্য । অন্টোভরং 
অনুবাদ। এই “প্রকরণসমে”র উত্তর -_ 


সুত্র। প্রতিপক্ষা প্রকরণসিদ্ধেঃ প্রতিষেধান্থপ- 
পর্তিঃ প্রতিপক্ষোপপন্তেঃ ॥১৭॥৪৭৮। 

অনুবাদ। “প্রতিপক্ষ”প্রযুক্ত অর্থাড প্রতিপক্ষ সাধনপ্রযুক্ত প্রকরণের (সাধ্য 
পদাথের ) সিদ্ধি হওয়ায় প্রৃতিষেধের উপপত্তি হয় ন! অর্থাৎ নিজপক্ষের নিশ্চয় দ্বারা 
পরকীয় সাধনের প্রতিষেধ হইতে পারে না,যেহেতু প্রতিপক্ষের উপপত্তি হয়। 

ভাষ্য। উভয়সাধন্থ্যাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধিং ক্রুবতা প্রতিপক্ষাঁৎ প্রক্তিয়া- 
সিদ্ধিরুক্তা ভবতি। যছ্যভয়সাধন্ম্যং, তত্র একতরঃ প্রতিপক্ষ__ইত্যেবং 
সত্যুপপন্নঃ  প্রতিপক্ষো ভব্তি। প্রতিপক্ষোপপত্তেরনুপপন্নঃ 
প্রতিষেধঃ। ঘ'দ গুতিপক্ষোপপত্তিঃ প্রতিষেধো নোপপদ্যতে, অথ 
প্রতিষেধোপপত্ভিঃ প্রতিপক্ষৌ নৌপপদ্যতে।  প্রতিপক্ষোপপত্তিঃ প্রতি- 
যেধোঁপপভিশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধমিতি । 


তত্ত্ানবধারণাচ্চ প্রক্রিয়াসিদ্ধির্বিপধ্যয়ে প্রকরণাবসানাৎ। 
তত্বীবধারণে হবদিতং প্রকরণং ভবতীতি। 


১৭শ ও ] বাঁৎস্তায়নভাষ্য ৩২৫ 


অনুবাদ । উভয় পদের সাধ্য প্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধি ধিনি বলিতেছেন, তৎ- 
কর্তৃক প্রতিপক্ষ-সাঁধনপ্রযুক্তগ প্রক্রিয়াসিদ্ধি উক্ত হইতেছে । (তাৎপর্য ) 
যদ্দি উভয় পদার্থের সাধ্য থাকে, তাহা হইলে একতর প্রতিপক্ষ মর্থাৎ প্রতিপক্ষের 
সাধন হয়। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রতিপক্ষেরও সাধন থাকিলে প্রতিপক্ষ 
উপপন (সিদ্ধ) হয়। প্রতিপক্ষের উপপত্তিবশতঃ প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। 
( তাৎপর্ধ্য ) যদ প্রতিপক্ষের উপপন্তি হয়, ত'হ। হইলে প্রতিষেধ উপপন্ন হয় ন!) 
আর যদ্দি প্রতিষেধের উপপন্তি হয়, তাঁহা হইলে প্রতিপক্ষ উপপন্ন হয় না। 
প্রতিপক্ষের উপপত্তি এবং প্রতিষেধের উপপন্ভি, ইহ। বিপ্রতিষদ্ধ অর্থাৎ এ উভয় 
পরস্পর বিরুদ্ধ । 

তন্বের অনবধারণপ্রধুক্তও প্রক্রয়ার সিদ্ধি হয়, যেহেতু বিপর্যয় হইলে 
প্রকরণের অবসান (নিশ্চয় ) হ্য়। (তাতপধ্য ) যেহেতু তন্বের অবধারণ হইলে 
প্রকরণ অর্থাৎ কোন এক পক্ষ অবসিত ( নিশ্চিত ) হয়। 


টিপ্লনী। মহর্ষি এই সুত্রের দ্বারা পূর্বাস্ত্রোক্ত “প্রকরণদম” নামক প্রতিবেধের উত্তর 
বলিয়াছেন । সুত্রে প্রথমেক্ত *প্রতিপক্ষ” শব্দের দ্বারা প্রতিপক্ষের সাধন অর্থাৎ প্রতিপক্ষদাধক 
বাদী ও প্রতিবাদীর হেতুই বিবক্ষিত। কারণ, উবাই বাঁদী ও প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষদ্ূপ প্রকরণের 
(সাধ্যধর্মের) সাঁধকরূপে গৃহীত হইগ| থাকে। স্ুৃতাং ততপ্রযুক্তই প্রকরণসিদ্ধি বলা যাঁর | 
মহর্ষির স্ুত্রানুনারে ভীঁষ্যকারও এখানে প্রথমে প্রতিপক্ষের সাধনকেই প্রতিপক্ষ” শবের দ্বারা 

প্রকাশ করিয়াছেন । প্রাচীন কালে প্রতিপক্ষের নাধক হেতু এবং গ্রতিপক্ষবাঁদী পুরুষেও প্রতিপক্ষ” 
শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের সাধনের খণ্ডন অর্থেও মহষি-ুত্রে প্প্রতিপক্ষ” শব্দের 
প্রশ্নোগ হইয়ছে। কিন্তু এ স্মস্তই লাক্ষণিক প্রয়োগ (প্রথম খণ্ড, ৩১৬ পৃ জষঠব্য)। 
সথত্রের শেষোক্ত "প্রতিপক্ষ" শব্দের দ্বারা বাদী অথবা প্রত্তিবাদীর সাধ্যৎ্মই বিবক্ষিত। বাদীর 
যাহা পক্ষ অর্থাৎ সাধ্যপর্্ম, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ, এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, তাহা বাদীর 
প্রতিপক্ষ তাহ! হইলে স্বৃতরার্থ বুঝা বায় যে, প্রতিপক্ষের সাধনগ্রযুক্ত অর্থ পূর্বনত্োক্ত উভয় 
সাধন প্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধি স্থলে প্রতিপক্ষের সাধক হেতুর দ্বারাও প্রকরণদিদ্ধি বা সাধানিশ্চয় 
হইলে পূর্বোক্ত প্রতিধ উপপন্ন হয় না। কেন উপপন্ন হয় না? তাই মহ্ষি শেষে বলিরাঁছেন,-_ 
*প্রতিপক্ষোপপতেঃ” ৷ অর্থাৎ যেংহতু তাহা হইলে প্রতিপক্ষের নিশ্চয় হয়, ইহা! শ্বীকারধ্য। 
তাৎপর্য্য এই যে, উক্তরূপ স্থলে প্রতিবাদীর সাধন বাঁদীর দাধনের সমান হইলেও তিনি বদি তীহার 
এ সাধনের ছার তাহার নিজের সাধ্যনিশ্চয় স্বীকার করেন, তাহা হইলে বাদীর সাংনের দ্বারাও 
তাহার সাধ্যের নিশ্চয় হয়, ইহা'ও তাহার স্ীকার্ধয। কারণ, উভয় পদার্থের সাধর্ঘ্য প্রযুক্ত প্রক্রিরা- 
সিদ্ধি বলিলে প্রতিপক্ষের সাধনপ্রবুক্তও যে প্রক্রিয্াদিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যদি্ধি হর, ইহা কথিতই 
হয়। স্ৃতরাং উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাঁদী কেহই কেবপ নিজনাঁধ্য নির্ণরের অভিমান করিয়া 





৩২৬ ন্যায়দর্শন [৫অ০, ১আঁ০ 


তদদ্বারা পরীর সাঁধনের প্রতিষেধ করিতে পারেন ন!। তাঁৎপর্য)টীকাকারও এখানে এই ভাবে 
সুত্র ও ভাষোর তাঁৎপর্যয ব্যক্ত করিয়াছেন১। ভাষ্যকার তাহার প্রথমোক্ত কথার তাৎপর্ধ্য 
ব্ক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, যদি উভয় পদার্থের সী্ন্দ্য থাকে? তাহা হইলে একতর প্রতিপক্ষ 
অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সাধন হইবে) এখানেও পপ্রতিপক্ষ” শবের দ্বারা প্রতিপক্ষের সাধনই কথিত 
হইয়াছে। 

ভাঁষ্যকারের তীবপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত পশব্দোহনিতাঃ” ইত্যাদি বাঁদীর প্রয়োগে এবং 
পরে “শব্ষো নিতাঃ” ইত্যানি প্রতিবাদীর প্রয্নেগে যথাক্রমে অনিত্য ঘটের সাধর্্াপ্রযুক্ত এবং 
নিত্য শবাত্বের সাধন প্রযুক্ত যে প্রক্রিয়াসিদ্ধি কথিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত সীধশ্ম্যদবয়ই 
(প্রযত্বগন্তত্ব ও শ্রাবণত্ব) সাধন ব| হেতু । স্থুত্রাং উক্ত স্থলে প্রতিপক্ষের সাধনও আছে। 
নচেৎ উভয় পদার্থের সান্ধ্য বলা যায় না। উভয় পদার্থের সাধর্শ্য, ইহ! বলিলে সেই সাঁধ্শ্যও উভয় 
এবং তন্মধ্যে একতর বা অন্যতর প্রতিপক্ষের সাধন, ইহা স্বীকৃতই হয়। তাহাতে প্রকৃত স্থলে 
ক্ষতি কি? তাই ভাঁষাকাঁর মগ্ৰবির শেষোক্ত বাক্যানুসারে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে প্রতিপক্ষ 
উপপন্ন হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিপক্ষের সাধক হেতুও থাকার গ্রতিপক্ষেরও নিশ্চয় হয়, ইহ! 
্বীকার্ধ্য। তাই মহধি বলিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষের নিশ্চয়বশতঃ প্রতিবেধের উপপত্তি হয় না। 
ভাষ্যকার ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে পরে বনিয়াছেন যে, প্রতিষেধের উপপতি হইলে প্রতিপক্ষের 
নিশ্চর হয় না, এবং প্রতিপক্ষের নিশ্চন্গ হইলেও প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না, এ উভয় 
বিরুদ্ধ অর্থাৎ উহ! এক্কত্র সন্ববই হর না। তাতপর্ধ্য এই ষে, পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি 
বাদীর হেতুকেও শবে অনিতাত্বের নিশ্চারক বলির! স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তাহা! হইলে তিনি 
আর দেখানে নিজের হেতুর ছারা শবে নিত্যত্ব নিশ্চয় করিতে পারেন না। আর যদি তিনি 
নিজ হেতুর দ্বার। শবে নিত্যত্ব নিশ্চয় করেন, তাহ! হইলে আর বাদীর হেতুকে শবে অনিত্যত্বের 
নিশ্চায়ক বৰিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, নিত্যত্ব.ও অনিত্ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ, উহা 
একাধারে থাকে না । এইরূপ বাদীর পক্ষেও বুঝিতে হইবে । ফলকথ।, প্রতিপক্ষ এবং উহার 
অভাব, এই উভরের নিশ্চয় কখনই একত্র সম্ভব নহে। মহর্ষি এই হৃত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত 
উভয়ের ব্যাঘাত বা বিরোধ সুচনা করিয়া, উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের উত্তরই যে 
স্বত্যাধাতক, সুতরাং অপছুত্তর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং পুর্ব উক্ত উত্তরের 
সাধারণ ছুষ্টত্বমূল স্বব্যাঘাতকত্ব এই সুত্রের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরস্ধ উক্ত স্থলে বাদী ও 
প্রতিবাদী উভয়েই নিজ নিজ হেতুর দ্র! নিজ নিজ সাধ্য নির্ণয্ধের অভিমান করায় তীাহাদিগের 








১) এবং ব্যবস্থিতে শুত্রভাষো যোজফ্রিতব্যে।  “প্রতিপক্ষাৎ” প্রতিপক্ষদাধন[ৎ প্রকরণন্য প্রক্রিয়মাণস্ত 
সাধাস্তেতি যাবৎ দিদ্ধেঃ সমান, স্বদাধন'ৎ প্রতিবেধস্ত প্রতিবাদিসাধন্ত ম্বদাধাদিদ্ধিদ্বাসেণ পরকীয়সাধন- 
প্রতিযেপস্থানুনপ্তিত। বন্মৎ প্রতিবেধান্বপপাস্তরিভাত উক্ত “প্রতিপন্ষে গপন্ডেঃ” | কলতঃ গনকীয়সাধনন্ত সম।নাং 
স্বনাধনাৎ প্রব্রয়্াসদ্ধ শবসাধানিন্ধ' কুবতা প্রতিপক্ষাৎথ প্রত্রিধান দ্ধবন্ধ। ভব;5 প্রতিবাদন। |. তাৎপর্ধাটীকা। 


১৭শ ০] বাৎস্া়নভাষ্য ৩২৭ 


উভর ভেতুঈ যে তুল্যবল, ইভা তাহারা স্বীকারই করেন। স্থুতরাং উত্ত স্থলে উনারা কেহই 
অপর পক্ষের বাধ নির্ণর করিতে পারেন না। াহাদিগের আভিদানিক বাধনির্ণর প্রকৃত 
বাধনির্ণয় নহে । কারণ, যে পর্ধ্ন্ত কেহ নিজ পক্ষের হেতুর অধিকবনশালিত্ব প্রতিপন্ন করিতে 
ন| পারিবেন, দে পর্য/ভ্ত তিনি অপর পক্ষের বাধনির্ণর করিতে প'রেন না। উভয় হেতুর মধ্যে 
একতরের অধিকবপশালিত্বই এরূপ স্থলে বাধনির্ণয়ে যুক্তিনিদ্ধ অঙ্গ । কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী ও 
প্রতিবাদী উভয়েই এর যুক্ত অঙ্গ অস্বীকার করিয়া, অপর পক্ষের বাধ নির্ণয় করায় তঁ হাদিগের 
উভয়ের উত্তরই বুক্তাঙ্সহীনত্ববশতঃ৪ অপহৃন্তর | যুক্তাঙ্্গহীনত্ব উক্ত উত্তরের সাধারণ ছুষটত্বমূল। 
এই সথৃত্রের দ্বারা তাহাও স্থচিত হইয়াছে। 

প্রশ্ন হতে পারে যে, পপ্রকরণদম” অর্থ পণত প্রতিপক্ষ” নামক হেত্বাভাগ স্থলেও ত বাদী 
ও প্রতিবাদী পূর্ব বিভিন্ন হেতুর দ্বার! পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সংস্থাপন করেন। সুতরাং 
তাহাও এই প্প্রকরণপম” নামক ভাত্যুন্তরই হওয়ার বাদবিচারে ভাথার উদ্ভাবন কর! উচিত 
নহে। তাই ভাঁষাকার শেষে বলিয়াছেন যে, তিন্বের অনবধারণ অর্থাৎ আনশ্চয়প্রবুক্ত৪ 
প্রক্রিয়াসিদ্ধি হই থাকে । অর্থাৎ কোন স্থলে প্রতিবাদী তান্বর অনবধাঁরণ বা অনিশ্চয় 
সম্পাদন করিবার জন্যও অর্থাৎ উভয় পক্ষের সংশয় সমর্থনোদেত্টেও অন্য হেহুর দ্বারা বিরুদ্ধ 
পক্ষের সংস্থাপন করেন। কারণ, বিপর্ধ/য় হইলে অর্থাৎ বাদীর হেতুর দ্বারা তন্বের অবধারণ 
হইলে প্রকরণ অর্থাৎ বাদীর পক্ষ নির্ণাতই হইরা! যায়। তন্বের অনবধারণের বিপর্ষ)য় অর্থাৎ অভাব 
তন্বের অবধারণ। তাই ভাষ্যকার উহার পূর্বোক্ত বিপর্যয়ে” এই পদের ব্যাধ্য। করিয়'ছেন_ 
প্তত্বাবধারণে”।  ফলকথাঁ, ভাষ্যকার প্তন্বাবধারণাচ্চ” ইত্যাদি সন্দর্ভর দ্বারা পরে এখানে 
*্প্রকরণসম” নামক হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, এই *প্রকরণদম।” জাতি হইতে উহার 
ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পপ্রকরণদম” নামক হেত্বাভাগের প্রয্োগস্থলে ব'হাতে বাদীর 
পক্ষের নির্ধর় না হয়-_কিন্তু তত্বের অনির্ণর বা উভদ্ন পক্ষের সংশয়ই সুদৃঢ় হয়, ইহাই প্রতিবাদীর 
উদ্দেশ্য । সেই জন্তই সেখানে প্রতিব'দী তুল্যবলশাশী অন্ত হেতুর দ্বারা প্রতিপক্ষেরও সংস্থাপন 
করেন। কিন্ত এই প্প্রকরণনমা” জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের অন্যরূপ। তাঁৎপর্ম্য- 
টীকাকার এখানে ভাষ/কারের গুঢ় তাৎপর্ধ্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে»১ নিজদাধ্য নিশ্চয়ের 
দ্বারা অপরের সাঁধ্কে বাধিত করিব, এই বুদ্ধিবশতঃই প্রতিবাদী হেতু প্রয়োগ করিলে, সেখানে 
*প্রকরণসম” নামক জাত্যুন্তর হয়। আর যেধানে বাদীর হেতুর তুল্যবলশালী অন্ত হেতু বিদ্যমান 
থাকায় সপ্রতিপক্ষতাবশতঃ বাদীর হেতুকে অনিশ্চায়ক করিব অর্থাৎ বাদীর এ হেতু তহার 





১। নন্বেবং প্রকরণসমাহরয়ো হেত্াভানো লোদ্ভাবনীয়ঃ প্র তিবাদিনা, জাতু ত্তরপ্রসঙ্গািতাত আহ্‌ “তত্বনব- 
ধারণচ্চ প্রক্রিয়ানি দ্ধিঃ*। স্বদাধ্নির্ণয়েন গরনাধনবিবটনবুদ্ধা| প্রতিবাদিন। নাধনং প্রযুজ্যমানং প্রকরণসমাজাতুযান্তরং 
ভবতি। সৎপ্রতিপক্ষতয়া বাদিনঃ সাধনমনিশ্চায়্কং করোমীতি বুদ্ধ1 প্রতিপক্ষন[ধনূং প্রবুগ্রানে। ন জাতিববাদী, 
সছুত্তরবাদিত্বাখ। সৎপ্রতিপক্ষতায়া হেতু:দাযস্ত অনৈকান্তকবছুপপদিতত্বাৎ। “তন্বানবধ|রণা”দিতানে 
প্রকরণসমোদাহরণং দশিতং '_তাৎপর্ধাটাকা। 


৩২৮ স্যায়দর্শন ০০ 


সাধোর নিশ্চায়ক হয় ন॥ পরম্থ সংশদরেরই প্রয়োজক হর, ইহ! সমর্থন করিব-_এই বুদ্ধিবশতঃ 
গ্রতিবাদী প্রতিপক্ষের দাধন বা হেতু প্রঞ্ণোগ করেন, দেখানে উহাকে বলে *সতপ্রতিপক্ষ* নামক 
হেত্বাভ!সের উদ্ভাবন। উহা সদুত্তর, সুতরাং উহ! করিলে তাহা জাত্যুন্তর হর না। উক্ত স্থলে 
বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের হেতুই ছুষ্ট হয়। স্থুত্তরাং. সঙ্প্রতিপক্ষত| হেতু দোষ) অতএব তত 
নির্যার্থ বাদবিচারেও উহার উদ্ভাবন কর্তব্য । কিন্ত বাদী ও প্রতিবাদী যদি এরূপ স্থলেও নিজদাধ্য 
নির্ণয়ের অভিমান বরিয়া। তদ্থারা অপর পক্ষের বাঁধ সমর্থন করেন, তাহ! হইলে সেখানে 
তাহাদিগের উভয়ের উত্তরই স্থব্যাথাতক হওয়ার জাতুযুতর হইবে। উহারই নাম "প্রকরণপমা” 
জাতি /১৭ ॥ 


প্রকরণসমধ্-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭॥ 


সুত্র । ব্রৈকাল্যাসিদ্বেহেতৌরহেতুলমঃ ॥১৮॥৪৭৯॥ 


অনুবাদ। হেতুর ব্রেকাল্যাসিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৬) “অহেতুদম” 
প্রতিষেধ। 


ভাষ্য । হেতুঃ সাধনং, তৎ সাধ্যাঁৎ পুর্ব্বং পশ্চাৎ্ সহ বাঁ ভবেগু। 
যদি পুর্ব্ং সাধনমসতি সাধ্যে কম্ত সাধনং | অথ পশ্চাৎ, অসতি সাধনে 
কম্তেদং সাধ্যং | অথ যুগপৎ সাধ্যসাধনে, ছ্য়োর্ববদ্যমানয়োঃ কিং কস্ত 
সাধনং কিং কম্ত সাধ্যমিতি হেতুরহেতুনা ন বিশিষ্যতে। অহেতুন! 
সাধন্ম্য।ৎ প্রত্যবস্থানমহেতৃসম2 | 

অনুবাদ। হেতু বলিতে দাধন, তাহা সাধ্যের পুর্বে, পশ্চাৎ অথবা সহিত 
অর্থাৎ সেই সাধ্যের সহিত একই সময়ে থাকিতে পারে। (কিন্ু) যদি পুর্বে 
সাধন থাকে, (তখন) সাধ্য না থাকায় কাহার সাধন হইবে? আর ষদ্দি পশ্চাঁৎ 
সাধন গাঁকে, তাহ। হইলে (পর্বে) সাধন না থাকায় ইহ। কাহার সাধ্য হইবে ? 
আর যদ্দ সাধ্য ও সাধন যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে থাকে, তাহ! হইলে বিদ্যমান 
উভয় পদাথের মধ্যে কে কাহার সাধন ও কে কাহার সাধ্য হইবে? (অর্থাৎ 
পু্বেবাক্ত কালত্রয়েই হেতুর সিদ্ধি হইতে পারে না) এ জন্য হেতু অর্থাৎ যাহা 
হেতু বলিয়া কথিত হয়, তাহা অহেতুর সহিত বিশিষ্ট হয় না অর্থাৎ অহেতুর সহিত 
তাহার কৌন বিশেষ না থাকায় তাহ।৷ অহেতুর তুল্য । অহেতুর সহিত সাধর্দ্য-- 
প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৬) অহেতুসম প্রতিষেধ। 


১৮শ হুশ] বাঁৎস্তায়নভাষ্য ৩২৯ 


টিগ্লনী। মহরি ক্রমান্ুদারে এই সৃত্রের দ্বারা “অহেতুসম” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। 
পুর্ববব এই শুৃত্রেও পপ্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহার মহর্বির অভিমত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ 
হেতুর প্রৈকাল্যাসিদধিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে (১৬) অহেতুসম প্রতিষেধ, 
ইহাই মহর্ষির বক্তব্য। সুত্রে “হেতু” শব্দের দ্বারা এখানে জনক ও ভ্তাপক, এই উভয় হেতুই 
বিবক্ষিত। কারণ, জনক হেতুকে গ্রহণ করিয়াও উক্তরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে। পরবর্তী 
হৃত্রতাষ্যে ভাঁষযকারও উহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন । সুতরাং এখানেও ভাষ্যকারোক্ত “সাধন” 
শব্দের দ্বারা কার্ষোর জনক হেতু ও জ্ঞাপক হেতু, এই উভয় এবং *সাধা” শবের দ্বারাও কার্য 'ও 
জ্ঞাপনীয় পদার্থ, এই উতয়ই গৃহীত হইয়াছে বুঝ! যাঁয়। ভাষাকার প্রতিবাদীর অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিবার জন্য এখানে হেতুর ত্্রেকাল্যাসিদ্ধি বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যাহা হেতু বলিয়া কথিত 
হইবে, তাঁহা সাধ্োর পুর্কবকীলে অথবা পরকালে অথবা সমকালে অর্থাৎ সাধের সহিত একই সময়ে 
জন্মিতে পারে ব! থাকিতে পারে। কারণ, উহ! ভিন্ন আর কোন কাঁল নাইঃ কিন্তু উহার কোন 
কালেই হেতু সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, হেতু যদি সাধ্যের পূর্বেই জন্মে বা থাকে, ইহা 
বলা যায়, তাহা হইলে তখন এ সাধ্য না থাকায় এ হেতু কাহার সাধন হইবে? যাহা! তখন নাই, 
তাঁহার সাধন বলা যায় না। আর যদি এ হেতু প্র সাধ্যের পরকাঁলেই জন্মে 1 থাকে, ইহা বলা 
যায়, তাহা হইলে এ সাধ্যের পূর্বে এঁ হেতু নাথাকাঁয উহা কাহার সাধ্য হইবে? হেতুর পূর্বরকাঁলবর্থা 
পদার্থ উহার নাঁধ্য হইতে পারে না) কারণ, সমানকালীন না হইলে সাধ্য ও সাধনের সম্বন্ধ হইতে 
পারে না। সমানকালীনত্ব এঁ সম্বন্ধের অঙ্গ। সুতরাং যদ এ সাধ্য ও হেতু যুগপৎ অর্থাৎ 
একই সময়ে জন্মে বা থাকে, ইহাই বলা যার, তাহা হইলে এ উতয় পদার্থই সমকালে বিদ্যমান 
থাকার উহার মধ্যে কে কাহার সাধন ও কে কাহার সাধ্য হইবে? অর্থাৎ তাহা হইলে এ 
উভয়ের সাধ্য-সাধন-ভাব নির্ণর করা যায় না। কারণ, উভয়ই উভয়ের সাধ্য ও সাধন বলা যায়। 
স্তরা পূর্বোক্ত কালত্রয়েই যখন হেতুর দিদ্ধি হয় না, তখন ত্রৈকাল্াসিদ্ধিবশতঃ বাহ| হেতু 
বলিয়া কথিত হইতেছে, তাহা অন্তান্ট অহেতুর সহিত তুল্য হওয়ায় উহা! হেতুই হয় না। কারণ, 
বাঁদী যে সমস্ত পদার্থকে তীহাঁর সাধ্যের সাধন বা হেতু বলেন না, সেই সমস্ত পদার্থের সহিত 
তাহার কথিত ছেতুর কোন বিশেষ নাই। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর কথিত হেতুতে '্রৈকাল্যাসিদ্ধি 
সমর্থন করিয়া, অহেতুর সহিত উহার সাধন প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান করিলে উহাকে বলে (১৬) “অহেতু- 
সম” প্রতিষেধ। উক্ত প্রতিষেধ স্থলে পূর্বোত্ত রূপে প্রতিকূল তর্কের দ্বার! হেতুর প্রৈকাল্যাসিদ্ধি 
সমর্থন করিয়। উহার হেতুত্ব বা সাধ্য-দাধন-ভাবই প্রতিবাদীর দৃষ্য অর্থাৎ খণ্নীয়। অর্থাৎ সর্বত্র 
কার্যতকারণভাৰ ও জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব বা প্রমাণ-প্রমেয়তাব খণ্ডন করাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর 
উদ্দেন্ত । দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহর্ষি নিজেই উক্ত জাতির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদীর বক্তব্য 
বুঝাইয়াছেন এবং পরে সেখানে উহার থণ্ডনও করিয়াছেন। তাই “তার্্ককরক্ষা”কার বরদর়াজও 
উক্ত জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়! লিখিয়াছেন,_“সেয়ং জাতিঃ সুত্রকারৈরেব প্রমাণপরীক্ষা়া- 
মুদা হবতৈব 'প্রত্যক্ষাদীনাম প্রামাণ্যং ব্ৈকান্যাপিদ্ধে'রিতি” 1 ১৮ ॥ 

৪২ 


৩৩০ স্যায়দর্শন [ €অ০, ১আ 
ভাষ্য । আহ্থ্যোস্তরং-_ 
অনুবাদ । এই “অহেতুসম” প্রতিষেধের উত্তর-- 





সুত্র। ন হেতুতঃ সাধ্যসিদ্বেন্ত্রকীল্যাসিদ্ধিঃ ॥ 
॥১৯॥৪৮০| 


অনুবাদ । ্রেকাঁল্যাসিদ্ধি নাই, যেহেতু হেতুদ্ধারা সাধ্যসিদ্ধি হয় অর্থীৎ কারণ 
দ্বারা কার্ষ্যের উত্পপন্তি ও প্রমাণের দ্বার প্রমেয়ের জ্ঞান হয়। 


ভাষ্য । ন ভ্রেকাল্যাসিদ্ধিঃ। কম্মাৎ? হেতৃতঃ সাধ্যসিদ্ধেঃ। 
নির্ববর্তনীয়স্া নির্ববৃভির্বিিজ্েয়স্ত বিজ্ঞানমুভয়ং কারণতো। দৃশ্যতে | 
সোহয়ং মহান্‌ প্রত্যক্ষব্িয় উদ্াহরণমিতি | যন্ত খল্ভ্ং--অসতি 
সাধ্যে কস্য সাধনমিতি- বন্ত, নির্ধবর্্যতে যচ্চ বিজ্ঞাপ্যতে তন্তেতি। 


অনুবাদ । ত্রেকাল্যাসিদ্ধি নাই। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু, হেতুর দ্বারা 
সাধ্যসিদ্ধি হয়। বিশদার্থ এই যে, উৎপাদ্য পদার্থের উৎপত্তি ও বিজ্দরেয় বিষয়ের 
বিভ্ঞান, এই উভযই “কারণ” দ্বারা অর্থাৎ জনক দ্ার৷ এবং প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হয়। 
সেই ইহা মহাঁন্‌ প্রত্যক্ষবিষয় উদাহরণ । যাহা কিন্তু উক্ত হইয়াছে-_প্রেশ্র) সাধ্য 
ন! থাকিলে কাহার সাধন হইবে ? (উত্তর) হাই উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিজ্ঞাপিত 
হয়, তাহার সাধন হইবে [ অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ববকালে 
থাকিয়! উহার জনক পদার্থ উহার সাধন বা কারণ হইয়! থাকে এবং যাঁহ। বিজ্ঞাপিত 
বা বোধিত হয়, তাহার বিজ্ঞাপক পদার্থ যে কোন কালে থাকিয়া উহার সাধন অর্থাৎ 
প্রমাণ হইয়া থাকে । ] 


টিগলনী। মহষি পূর্বন্থত্রোক্ত "অহেতুদম” প্রতিষেধের উত্তর বলিতে প্রথমে এই স্ুত্রের দার! 
্র্তত দিদধা্ত বলিয়াছেন যে, বৈকাল্যাপিদ্ধি নাই। অর্থাৎ, পূর্বনতরোক্ত "অহেতুদম” গ্রতিষেধের 
প্রয়োগ স্থলে প্রাতিবাদী যে, বাদীর হেতুর ব্রৈকাল্যাসিদ্ধি সমর্থন করেন, বস্তৃতঃ তাহা নাই? 
কেন নাই, তাই বলিয়াছেন,-“হেতৃতঃ সাধসিদ্ধে৮। এখানে “হেতু” শবের দ্বারা জনক হেতু 
অর্থাৎ কার্ধ্যের কারণ এবং জ্ঞাপক হেতু অর্থাৎ প্রমাণ, এই উ্য়ই গৃহীত হইয়াছে। সুতত্বাং 
“সাধ” শবের দ্বারাও কারণদাধা কাধ এবং প্রমাণদাধ্য অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা বিজ্ঞেয় পদার্থ, 
এই উই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধি” শব্দের দ্বারাও কার্ধ্য পক্ষে উৎপত্তি এবং বিজ্ঞেম্ 
পদার্থ পক্ষে বিজ্ঞান বুঝিতে হইবে তাই ভাষ্যকারও মহর্ষির উক্ত বাক্যের গ্ররূপই ব্যাখা! 


১৯শ হণ] বাৎস্তায়নভাষ্য ৩৩১ 


করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যে কারণ” শবের দ্বারাও কার্ধ্য পক্ষে জনক এবং বিজ্ঞে্র পক্ষে 
বিজ্ঞাপক প্রমাণই গৃহীত হইফাছে। ভাঁষাকাঁর পরে মহবির মুল তাৎপর্য) ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন 
যে, সেই ইগ মহান্‌ প্রত্যক্ষবিষয় উদাহরণ | অর্থাৎ কারণ দ্বারা কার্ষ্ের উৎপন্তি এবং প্রমাণ 
দ্বারা প্রমেযজ্ঞান বহু স্থলে প্রত্তক্ষদিদ্ধ। সুতরাং এ সমস্ত উদাহরণ দ্বারা সর্বত্রই এ দিদ্ধাস্ত 
্বকারধ্য হওয়ায় হেতুর 'ত্ৈকাল্যাসিদ্ধি হইতেই পারে না। তবে হেতু বদি দাধোর পূর্বেই থাকে, 
তাহা হইলে তখন সাঁধ্য না থাকায় উহ! কাহার সাঁধন হইবে? এই যাহা প্রতিবাদী বলিয়াছেন, 
তাহার উত্তর বল আবস্তক | তাই ভাষ)কাঁর পরে এ কথার উল্লেখ করিয়া, তছুত্তরে বলিয়াছেন যে, 
যাহা উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহারই সাধন হইবে। তাৎপর্য; এই যে, যে কার্ধ্য 
উৎপন্ন হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ববফালে বিদ্যমান থাকিক্! উহার জনক পদার্থ উহার সাধন বা 
কারণ হইতে পারে। পূর্ব এ কার্ধয বিদামান না থাকিলেও উবার জনক পদার্থকে পূর্বেও উহার 
সাধন বা কারণ বলা ঘায়। অর্থাৎ কার্্যোৎপন্ভির পূর্বেও বুদ্ধিস্থ সেই কার্য)কে গ্রহণ করিয়াও 
উহার পূর্ববর্তী জনক পদার্থে কারণত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে ও হইতে পরে। এবং যে প্রমাণ 
দ্বারা উহার প্রমেয়বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, সেই প্রমাণ কোন স্থলে দেই প্রমেয় ব্ষয়ের পুর্ব্বকালে এবং 
কোঁন স্থলে পরকাঁলে এবং কোন স্থলে সমকালেও বিদ্যমান থাকিয়া, উহার বিজ্ঞাপক বা প্রমাণ 
হইয়! থাকে ও হইতে পারে) মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণের পূর্বোক্ত ব্রৈকাল্যাদিদ্ধি খণ্ডন 
করিতে পতৈকাল্যাপ্রতিষেধস্চ” ইত্যাদি (১1১৫) সুত্রের দ্বারা উহার একটা উদাহরণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। ভাষ্যকার পুর্বে সেখানে উহার সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া» পূর্বোক্ত ত্রৈকাল্যা- 
দিদ্ধির খণ্ডন করিয়াছেন। ফলকথা, হেতু যে সাধ্যের পূর্বরকালাদি কৌন কালেই থাকিয়া হেতু 
হইতে পারে না, ইহা! সমর্থন করিতে প্রতিবাদী যে প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শন করেন, তাহার মূল বা 
অঙ্গীভূত ব্যাপ্তি নাই। তিনি কোন হেতুতেই ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া এন্ধপ তর্ক প্রদর্শন করেন 
নাই এবং করিতে পারেন না । সুতরাং তাঁহার প্রদশিত এ তর্কের অঙ্গ ব্যাপ্তি না থাকায় উহা! 
ুক্তাঙ্গহীন হওয়ায় উহার দ্বারা তিনি হেতুর ত্রৈকাল্যাপিদ্ধি সমর্থন করিতে পারেন না, সুতরাং 
তদৃদ্ার! সর্বত্র হেতুর হেতুত্ব বা! সাধ্যদাধন-ভাবের খণ্ডন করিতেও পারেন না) বস্ততঃ প্রতি" 
বাদীর উক্ত তর্ক ঘুক্তাঙ্গহীন হওয়ায় উহা প্রতিকূল তর্কই নহে, কিন্তু প্রতিকূল তর্কাভাম। তাই 
এই “্অহেতুপমা” জাতিকে বলা হইয়াছে" প্রতিকূলতর্কদেশনা ভাঁদা”। মহধি এই স্থত্রের দ্বারা 
উক্ত জাতির প্রয্নোগ স্থলে গ্রতিবাদীর আশ্রিত পূর্বোক্তরূপ প্রতিকূল তর্কের বুক্তাঙ্গহীনত্ব 
হুচনা করিয়া উহ! যে, প্রতিবাদীর উত্তরূপ উত্তরের অসাধারণ ছুষ্টত্বের মুল, ইহা হচনা করিয়া 
গিয়ছেন এবং সাধ্য ও সাধন সমানকালীন না হইলে এ উভয়ের দন্বন্ধ সম্ভব নহে, ইহা বলিয়! 
প্রতিবাদী এ উভয়ের সমান-কালীনত্বকে এ উভয়ের সম্বন্ধের অঙ্গ বলিয়া শ্বীকারপূর্বক এরূপ 
উত্তর করাম্ন অধুক্ত অঙ্গের শ্বীকাঁরও তাহার এ উত্তরের ছুষ্টত্বের মুল, ইহাও সথচন! করিয়াছেন। 
কারণ, সাধ্য ও সাধনের বন্বন্ধের প্ক্ষে ত্র উভয়ের সমানকালীনত্ব অনাবষ্ঠক, সুতরাং উহ 
অঙ্গ নহে 1১৯ 
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ুত্র। এ্রতিষেধান্পপত্তেশ্চ প্রতিষেদ্ধব্যাপ্রতি- 


যেধঃ ॥২০॥৪৮১॥ 
অনুবাদ। পপ্রতিষেধেগর (প্রতিষেধক হেতুর ) অনুপপত্তিবশতঃও অর্থাৎ 
প্রতিবাদীর নিজ মতানুসারে ত্রৈকাল্যাসিদ্বিবশতঃ তীহার প্রতিষেধক এ হেতুও 
অসিদ্ধ হওয়ায় ( তীহার ) প্রতিবেদ্ধব্য বিষয়ের প্রতিষেধ হয় ন|। 
ভাষ্য। পুর্ববং পশ্চাদ্যুগপদ্ধা “প্রতিষেধ” ইতি নোপপদ্যতে। 
প্রতিষেধানুপপঞ্তেঃ স্থাপনাহেতুঃ সিদ্ধ ইতি । 
অনুবাদ । “প্রতিষেধ” অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক 
হেতু (ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি ) পুর্ববকালে, পরকালে অথঝ যুগপৎ থাকে, ইহা উপপন্ন 
হয় না। “প্রতিষেধে”র অনুপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ প্রতিবাদীর নিজ মতানুসারে তাহার 
কথিত প্রতিষেধক হেতুও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশত;ঃ অসিদ্ধ হওয়ায় স্থাপনার হেতু অর্থাৎ 
বাদীর নিজপক্ষস্থাপক হেতু গিদ্ধ। 
টিরশী। মহর্ষি পরে এই সুত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত প্অহেতুদম” প্রতিষেধ যে স্বব্যাধাতক, ইহা 
সমর্থন করিয়া, উহার ছুষ্টত্বের দাধারণ মুলও প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্বববৎ স্ববাাথাতকত্বই সেই 
সাধারণ মূল। যুক্তাঙ্গহানি ও মুক্ত অঙ্গের স্বীকার অনাধারণ মূল। পূর্বস্থত্রের দ্বারা তাহাই 
প্রদশিত হইয়াছে। যদ্বার! প্রতিষেধ করা হয়, এই অর্থে এই সুত্রে প্রথমোক্ত “গ্রতিষেধ” শব্দের 
দ্বারা উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিষেধক হেতুই বিবক্ষিত। হৃত্রানুদারে ভাষযকারও 
প্রতিষেধক হেতু অর্থেই *প্রতিষেধ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
বাদীর হেতুর হেতুত্বের প্রতিষেধ করিতে অর্থাৎ উহার অভাব সাধন করিতে হেতু ঝলিয়াছেন- 
পব্রৈকাল্যাদিদি”। ন্মুতরাং উহাই তাহার গৃহীত প্রতিষেধক হেতু । কিন্তু যদি অৈকাক্যাপিদ্ধি- 
বশতঃ বাদীর প্রযুক্ত হেতুর অদিদ্ধি হয়, উহার হেতুত্বই না থাকে, তাহা হইলে প্রতিবাদীর এ হেতুও 
অসিদ্ধ হইবে, উহ্বাও হেতু হইতে পারে না। কারণ, প্রতিবাদীর এঁ প্রতিষেধক হেতুও ত উহার 
সাধ্য প্রতিষেধের পূর্বকালে অথবা পরকালে অথব! যুগপৎ থাকিয়া! প্রতিষেধ সাধন করিতে পারে 
না-ই! তীহাঁরই কথিত যুক্তিবশতঃ শ্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। সুতরাং তীহাীর কথিত 
ত্রৈকাল্যাপিদ্ধিবশতঃ তাহার এ প্রতিষেধক হেতু অপিদ্ধ হওয়ায় তিনি উহার দ্বারা তাহার 
প্রতিষেধ্য বিষয়ের প্রাতিষেধ করিতে পারেন না। অর্থাৎ উহার দ্বারা বাদীর নিজ পক্ষত্থাপক হেতুর 
হেতুত্ব যাহা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য, তাহার প্রতিষেধ হয়না । সুতরাং উহার হেতুত্বই দিদ্ধ 
থাকায় এ হেতু পিদ্ধই আছে। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির এই চরম বক্ব্যই ব্যক্ত করিয়া! বলিয়াছেন । 
ফলকথা, প্রতিবাদী যে ব্রৈকাল্যানিদ্ধিবশতঃ বাদীর হেতুকে অসিদ্ধ বনিয়া! উক্তরূপ উত্তর করেন, 
সেই ব্রৈকাল্যাসিদ্ধিবতঃ তাহার নিজের এ হেতুও অপিদ্ধ বলি শ্বীকার করিতে তিনি বাধ্য 
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হওয়ায় পরে বাদীর হেতুকে সিদ্ধ বণিয়! স্বীকার করিতেই তিনি বাধ্য হইবেন) স্থৃতরাং তীহীর 

এ উত্তর ন্থব]াঘাতক হওয়ায় কোনিরূপেই উহ! সছুত্তর হইতে পাঁরে না, উহা অসছুত্র ৷ দ্বিতীয় 

অধাযের প্রারস্তে সংশয় পরীক্ষার পরে প্রমাণদামান্ত পরীক্ষা মহর্ষি ইহা বিশদরূপে প্রতিপাদন 

করিয়্াছেন। বান্তিককাঁর ও তাঁৎপর্ধ/টীকাকার প্রভৃতি দেখানেই মহ্্ষির তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন। তাই াঁৎপর্ধ)টাকাকার এখানে পূর্বোক্ত “অহেতুদম” প্রতিষেধের কোন ব্যাথ্যাদি 

না করিয়া লিখিয়াছেন,_-*স্ুত্রভাষ্যবান্তিকানি গুমাঁপসামান্যপরীক্ষাব্যাখ্যানেন ব্যাখ্যাতানি” ॥ ২৩। 
অহ্তুসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৮ 


সুত্র। অর্থাপভ্িতঃ প্রতিপক্ষসিদ্ধেরর্থাপর্তিমমঃ ॥ 
২১ ॥৪৮২।॥ 


অনুবাদ। অর্থাপত্তি দ্বারা প্রতিপক্ষের (বিরুদ্ধ পক্ষের) সিদ্ধিপ্রযুক্ত 
প্রত্যবস্থান (১৭) অর্থাপত্তিসম প্রতিষেধ। 

ভাষ্য । “অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্বানন্তরীয়কত্বাদ্ঘটব দিতি স্থাপিতে পক্ষে 
অর্থাপত্ত্যা প্রতিপক্ষং সাধয়তোহ্র্৫ঘাপত্তিনমঃ। যদি প্রবত্ৰানভ্তরীয়- 
কত্বাদনিত্যসাধন্ম্যাদনিত্যঃ শব্দ ইত্যর্ধাৰাপদ্যতে নিত্যসীধন্থ্যান্নিত্য ইতি । 
আস্ত চাপ্য নিত্যেন সাধর্ম্যমস্পর্শত্বমিতি | 

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু প্রযত্ুজন্য, যেমন ঘট--এইরূপে পক্ষ স্থাপিত 
হইলে অর্থাপত্তির দ্বারা অর্থাৎ অর্থাপত্তযাভাসের দ্বারা প্রতিপক্ষ-সাঁধনকারী প্রতি- 
বাদীর (১৭) অর্থাপত্ভিনম প্রতিষেধ হয়। যথা--যদি প্রযত্রজন্যত্বরূপ অনিত্য 
পদার্থের সান্ধ্য প্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহ! কথিত হয়, তাহা হইলে নিত্য পদার্থের 
সাধর্মযপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য; ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হয় ( অর্থাৎ ঝদীর পূর্বেবাক্ত এ 
বাক্যের দ্বারা অর্থতঃ ইহা বুঝা যাঁয়) এই শব্দের নিত্য পদার্থের সহিত স্পর্শ 
শৃন্ততারূপ সাধন্ম্যও আছে। 

টিগ্লনী॥ এই সৃত্রের দ্বারা ক্রমানুসারে “অর্থাপত্তিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ কবিত হইয়াছে। 
পূর্ববৎ এই হ্থত্রেও পপ্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত । কোন বস্তা কোন 
বাক্য প্রয়োগ করিলে এঁ বাকে/র অর্থঃ যে অনুক্ত অর্থের যথার্থ বোধ জন্মে, তাহাকে বলে 
অর্থপত্তি, এবং উহার সাধন বা করণকে বলে অর্থাপন্ভিপ্রমাণ। মীমাংসকসম্প্রদায়ের মতে 
উহ! একটা অকিরিক্ত প্রমাণ। কিন্ত মহর্ষি গোতমের মতে উহা! অন্থুমান প্রমাণের অস্তর্গত। 
যেমন কোন বসত "জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই” এই বাঁক্য বনিলে, এ বাক্যের অর্থঃ বুঝা যায় 
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যে, দেবদত্ত বাহিরে আছেন। কারণ, জীবিত ব্যক্ত গৃহে না থাকিলে ন্ঠাত্র তাহার সত্তা অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ তাহার জীবিুত্ব ও গৃহে অসন্ভার উপপত্তি হয় না। সুতরাং 
উক্ত স্থলে যে ব/ক্ততে অন্তত্র বিদযমানভা নাঈ, তাহাতে জীবিতত্ব ও গৃহে অসন্তা নাই, এইরূপে 
ব্যতিরেক ব্াণ্ডিনিশ্চরবশতঃ সেই বাপ্তিবিশিষ্ট (জীবিতুত্ব সহিত গৃহে অদস্তা ) হেতুর দ্বার! 
দেবদত্ত বাহিরে আছেন, ইহা! অন্থমানসি দ্ধ হয়। পূর্বোক্ত বন্ত!, বাক্যের দ্বারা উহা! ন! বলিলেও 
তিনি যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহার জর্থতঃ এ অনুক্ত অর্থের যথার্থ বোধ জন্মিন! থাকে । এজন্ত 
উহা অর্থাপত্তি নামে কথিত হইয়াছে এবং বদৃৰ্বার! পুর্বোন্ত স্থলে অর্থতঃ আপত্তি অর্থাৎ বথার্থবোধ 
জন্মে, এই অর্থে অর্থাপত্তি প্র্মণেও *অর্থাপন্তি” শবের প্রয়োগ হইয়াছে । গৌতম মতে উহ! 
প্রমাণীস্তর না হইলেও প্রমাণ । দ্বিতীর অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকের প্রারন্তে মহধি উক্ত বিষয়ে 
নিজমত সমর্থন করিরাছেন। কিন্তু যে স্থলে বভাঁর কথিত কোন পদার্থে তাহার অনুক্ত তর্থের 
ব্যাপ্তি নাই, সেখানে অর্থাপন্তির দ্বারা সেই অর্থের বথার্থবোধ জন্মে না। সেখানে কেহ 
সেই অন্থুক্ত অর্থ বুঝিলে, আহার সেই ভ্রমাম্মরক বোধের করণ প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে,উহাকে 
বলে প্অর্থাপত্তাভান”। এই স্থত্রে “অর্থাপভি” শৰের দ্বারা এ অর্থাপত্ত। ভাঁদই গৃহীত হইয়াছে। 
প্রতিবাদী এ অর্থাপত্তযা ভাগের দ্বারা প্রতিপক্ষের র্থাৎ বাদীর বিরুদ্ধ পক্ষের সিদ্ধি সমর্থন করিয়া 
প্রত্যবস্থান করিলে, তাঁহাকে বলে “অর্থাপত্তিদম” প্রতিষেধ$ | ভাষ্যকার উদাহরণ দ্বারা ইহার 
স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, কোঁন বাদী পশব্দহুনিত্যঃ প্রযত্বানস্তরীয়কত্বাদ্বউবৎ» 
ইত্যাদি স্তায়বাক্যের দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী ঘি অর্থাপত্তির ছারা অর্থাৎ যাহ! 
প্রকৃত অর্থাপত্তি নহে, কিন্তু অর্থাপত্ঠাভান, তদ্দ্বারা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ শবে নিত্যত্ব পক্ষের 
সাধন করেন, তাহ! হইলে তাহার সেই উত্তর “অর্থাপত্তিসম” প্রতিষেধ হইবে । যেমন প্রতিবাদী 
যদি উক্ত স্থলে বলেন যে, অনিত্য পদার্থের ( ঘটের ) সাধশ্ম্য প্রযত্রজন্ত্বপ্রবুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহ! 
বলিলে এঁ বাক্যের অর্থতঃ বুঝ। বায় বে, নিত্য পদার্থের সাধ্য প্রযুক্ত শব নিত্য। আকাশাদি 
অনেক নিত্য পদার্ঘের মহিত শব্দের স্পর্শশৃন্ততারূপ সাধর্দ্যও আছে। সুতরাং তৎপ্রযুক্ত শব 
নিতা, ইহ! দিদ্ধ হইলে বাঁদী উহাতে অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন না। উক্তরূপে বাদীর অন্থু- 
মানে বাধ অথবা পরে সশ্প্রতিপক্ষ-দৌষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উন্দেগ্ত। পূর্বোক্ত 
সাধন্ম্যদ।” প্রভৃতি কোন কোন জাতির প্ররোগস্থলেও প্রতিবাদী এইরূপ প্রত্যবস্থান করেন। 
কিন্ত সেই সমস্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্য গ্রহণ করিয়। তাহার অভিপ্রায় বর্ণন করেন না। 
অর্থাৎ বাদীর বাক্য দ্বারাই অর্থতঃ এরূপ বুঝা যাঁর, ইহা বলেন ন|। কিন্তু এই “অর্থাপত্তিসমা” 
জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাঁদীর যাহা তাঁৎপর্য্য বিষয় নহে, এমন অর্থও তীহাঁর তাঁৎপর্য)বিষয় 
বলিয়া কল্পনা করিয়॥ উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। সুতরাং ইহা ভিন্ন প্রকার জাতি। তাৎপর্য্য- 
টাকাকারগ এখানে লিখিক্সাছেন,_পন সাধন্দর্যঘমাদো বাদ্যভি প্রায়বর্ণনমিত্যতো ভেদ” । 





১1 উক্ত বপরীভাক্ষেপশক্ষির্থ পনি হভস্তবাভ।লে। হকাতে। অর্থাপন্যাভ'লাং প্রতিপক্বস্দ্বিঘভি 


প্রতাধহু!নদর্থপন্তিসম ইত্থঃ 1২ ত!রিকরক্ষা ! 


২২শ স০] বাৎস্যায়নভাঘ্য ৩৩৫ 


মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্ষ্যর ব্যাখ্যান্থুদরে তাকিকরক্ষাকাঁর বরদরাঁজ বলিরাছেন বে, বিশেষ 

বিধি হইলে উহার দ্বারা শেষের নিষেধ বুঝ! যায়, এইরূপ ভ্রমই এই “অর্থাপত্তিসম। জাতির উত্থানের 
হ্তে। অর্থাৎ এরূপ ভ্রমবশতঃই প্রতিবাদী উন্তরূপ অপছুত্বর করেন। যেমন কোন বাদী শব 
অনিত্য, এই বাক্য বলিলে প্রতিবাদী ঝলিলেন যে, তাঁহা হইলে অন্ত সমন্তই নিত্য, ইহা & বাক্যের 
অর্থতঃ বুঝা যায়। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থ৪ নিত্য হওয়ার দৃষ্টান্ত সাধশূন্ত হর। তাহা হইলে 
বিরোধদোষ হয়। এইরূপ কোন বাদী অনিত্য পদার্থের সাধর্থ্ প্রযুক্ত অনিত্য, ইহা বিলে প্রতি" 
বাঁদী বলিলেন যে, তাহা হইলে নিত্য পনার্থের সাধর্ধ্য প্রযুক্ত নিতা, ইহা এ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা 
যায়। তাহ! হইলে বাদীর অন্ুমানে সৎপ্রতিপক্ষদৌষ হয়। এইরূপ কোন বাদী অনুমান প্রযুক্ত 
অনিতা, ইহা ঝলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে প্ররত্যক্ষপ্রযুক্ত নিতা, ইহ! এ বাক্যের 
অর্থতঃ বুঝা বায়। তাহ! হইলে বাদীর অভিমত অন্ুমানে বাধদোষ হয় । এইবূপ কোন বাদী 
কাধধ্যত্ব হেতুকে অনিত্যত্বের সাধক বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অন্ত পদার্থ সাধক 
নহে, ইহা এ বাক্যের অর্থতঃ বুঝ! যায়। এইরূপ কোন বাণী কার্ধ্যত্ব হেতু অনিত্যাত্বের ব্যভিচারী 
নহে, ইহা বিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অন্ত সমস্তই ব্যভিচারী, ইহা এ বাক্যের 
অর্থতঃ বুঝ! যায়। পূর্বোক্ত সমস্ত স্থলেই প্রতিবাদীর রূপ উত্তর “হর্থাপন্ভিসমা” জাতি। 
প্রতিবাদী রূপে বাদীর অন্ুমানে সমন্ত দোবেরই উদ্ভাবন করিতে পারেন। তাই উক্ত জাতিকে 
বলা হইয়াছে,_-প্সর্র্বদোষদেশনাভানা” |  “বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র এবং বৃন্তকার বিশ্বনাথ 
প্রভৃতি নব্যগণও উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, প্রতিবাঁদীর পূর্বোক্তরূপ সমস্ত উত্তরঃ 
সছ্ত্তর নহে। উহাও জাতুযস্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে |২১া 


ভাষ্য । অন্যোত্তরং-- 
অনুবাদ । এই “অর্থাপন্ভিসম” প্রতিষেধের উত্তর _ 


সুত্র । অনুক্তস্তার্থাপত্তেঃ পক্ষহীনেরূপপত্তিরনৃক্তত্ব 
দনৈকান্তিকত্বাচ্চার্থাপন্তেঃ ॥২২।৪৮৩। 


অনুবাদ। অনুক্ত পদীর্থের অর্থাপন্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাদিকর্তৃক অনুক্ত যে 
কোন পদার্থেরও অর্থতঃ বোধ স্বীকার করিলে তথ্প্রযুক্ত পক্ষহানির উপপন্তি হয়। 
অর্থাৎ তাহা! হইলে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের অভাৰও অর্থতঃ বুঝা যায়, যেহেতু 
(তাহাতেও ) অনুক্তত্ব আছে এবং অর্থাপঞ্চির অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ 
অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহার “অনৈকান্তিকত্ব” অর্থাৎ উভয় পক্ষে তুল্যত্ববশতঃ 
পক্ষহানির উপপন্তি হয়। 


ভাষ্য । অনুপপাদ্য সাঁমর্ধ্যমনুক্তমর্থারপপ্যতে ইতি ক্রবতঃ 


৩৩৬ ন্যায়দর্শন [ ৫০, ১আ৩ 


পক্ষহানেরুপপত্তিরনুক্তত্বাৎ* । অনিত্যপক্ষস্ত সিদ্ধাবর্থাদাপন্নং 
নিত্যপক্ষস্ত হাঁনিরিতি | 

অনৈকান্তিকত্বাচ্চার্থাপত্তেঃ। উভয়পক্ষপমা চেয়মর্থাপতভিঃ | 
যদ্দি নিত্যসাধন্থ্যাদস্পর্শত্বাধাকাশবচ্চ নিত্যঃ শব্দোহ্রাদাপিন্নমনিত্য- 
সাংন্ম্যাৎ প্রযত্রানি্তরীয়কত্বাদনিত্য ইতি। ন চেয়ং বিপধ্যয়মাত্রা- 
দেকান্তেনার্থাপভ্তিঃ | নখলু বৈ ঘনন্ত গ্রাব্ণঃ পতনমিত্যর্থাদাপ- 
দ্যতে দ্রবাণামপাঁং পতনাভাঁব ইতি । 


অনুবাদ।. সামর্থ্য উপপাঁদন ন! করিয়! অর্থাৎ বাদীর বাঁক্যে যে এরূপ অনুক্ত 
অর্থ কল্পনার সাম্য আছে, যদ্দ্বার৷ উহ! বাদীর বাক্যের অর্থতঃ বুঝা ষায়, তাহা 
প্রতিপাদন না করিয়। “অনুভ্ত” অর্থাৎ যে কোন অনুক্ত পদার্থ অর্থতঃ বুঝা যায়, 
ইহা যিনি বলেন, তীহার পক্ষহানির উপপত্তি হয়, অর্থাৎ সেই প্রতিবাদীর নিজ 
পক্ষের অভাবেরও অর্থতঃ বোধ হয়। কারণ, ( তাহাতেও ) অনুক্তত্ব আছে। 
(তাৎপর্য্য ) অনিত্য পক্ষের সিদ্ধি হইলে নিত্য পক্ষের অভাব, ইহাঁও অর্থতঃ 
বুঝা যায়। 

এবং অর্থাপত্তির অনৈকান্তিকন্ববশতঃ [ পক্ষহানির উপপত্তি হয় ] (তাৎপর্য ) 
এই অর্থাপন্তি অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহা উভয় পক্ষে তুল্যই। (কারণ) যদি নিত্য পদার্থের সাধর্থ্য স্পর্শশুন্যত- 
প্রযুক্ত এবং আকাশের ন্যায় শব্দ নিত্য, ইহা বলা যায়, তাহ হইলে অনিত্য পদার্থের 
সাধন্ম্্য প্রযত্ুজন্ত্ব প্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা অর্থতঃ বুঝ! যায়। বিপর্য্যয়মাত্র- 
বশতঃ ইহ একান্ততঃ অর্থাপত্তিও নহে। যেহেতু “ঘন প্রস্তরের পতন হয়” ইহা 
বলিলে দ্রব জলের পতন হয় না, ইহা৷ অর্থতঃ বুঝ। যাঁয় না। 

টিপ্লনী। পূর্বস্থত্রোক্ত অর্থাপত্তিদম প্রতিষেধের উত্তর বলিতে মহর্ষি এই ত্র দ্বারা প্রথমে 
বনিয়াছেন যে, থে কোন অন্ুক্ত অর্থের অর্থাপত্তি অর্থাৎ অর্থতঃ বোধ হইলে তণ্প্রযুক্ত পক্ষ- 
হাঁনির উপপন্তি হয়। ভাষ্যকার ইহার তাঁৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সামর্থ্য উপপাদন ন| 





১। যদি পুনরন্ুপলক্বসামর্থমনুক্তমপি গম্যেত, ততন়্ানিত্াত্বাপাদনে শরবস্তোচ্যমানেহনুচামানমনিত্যত্বং 
প্রত্োতবযং। তথা ভবদভিমতস্ত নিতাত্বস্ত ব্াবৃত্িঃ। তদদিদমাহ_-“অনিত্যপক্ষহ্য[নুক্রত্ত সিদ্ধ'বর্ধাদপন্নং নিত্য- 
পক্ষস্ত হানিরিতি। বিপর্ধয়েণাপি প্রত্যবস্থানসম্ভবাদনৈকাস্তিকত্বমহ--“উভয়পক্ষদম। চেয়মিতি। ব্যভিচারাচ্চ'- 
নৈকান্তিকত্বমাহ--“ন চেয়ং বিপর্ধ্য়মাত্রাশদিতি। নহি ভেজননিবেধাদেঝাতোজনবিপরীতং সর্বত্র কল্পাতে 
ঘনত্বং হি গ্রাবপঃ পতনানুকুলগুরুত্থতিশয়স্চনাঘ ন ত্বিতরেধাং পতনং বারয়তি। বান্তিকং হুবোধং 1--তাৎপর্ধাটাকা। 
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করিয়া যে কোন অন্ুক্ত পদার্থ অর্থতঃ বুঝা যার, ইহা ঘি বলেন, তীহ'র পক্ষহানির উপপন্তি 
হয়। তাঁৎপর্ধ্য এই যে, যে অনুক্ত অর্গের কল্পনা বতীত সেই বাক্যার্থের উপপন্তিই হপ্ন না, 
সেই অনুক্ত অর্থই সেই বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। সুতরাং সেই অনুক্ত অর্থের কল্পনাতেই সেই 
বাক্যের সামর্থ্য আছে। প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে তীহার অনুন্ত অর্থের কল্পনার মুল সামর্থ্য 
প্রতিপাদন না করির! অর্থাৎ বাদীর কথিত পদার্থে তাহার অন্ুক্ত অর্থের ব্যাপ্তি প্রনর্শন না করিয়া 
যে কোন অন্ুক্ত অর্থ অর্থতঃ বুঝ! বাঁর ইহা বলিলে তাহার পক্ষহানি অর্থাৎ নিজ পক্ষের অভাবও 
অর্থতঃ বুঝা যাইবে) কেন বুঝা যাইবে? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,“ ননুক্তত্বাৎ” | অর্থাৎ 
যেহেতু প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের হানিও অনুক্ত অর্থ। উদ্দে//তকর লিখিয়াছেন,_-কিং কারণং ? 
সামর্থ্ন্তানুক্তত্বাৎ”। অর্থাৎ যেহেতু প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে যে এরূপ অনুক্ত অর্থ কল্পনার 
সামর্থ; আছে, তাহ! উপপাদন করেন নাই। কিন্তু স্তর ও ভাষ্য দ্বারা মহর্ষির এরূপ তাৎপর্ধ/ 
বুঝ! যায় না। তাঁৎপর্য)টাকাকার ভাষ্যান্থদরে তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে অনুক্ত অর্থের 
বোধে বাদীর বাক্যের সামর্থ) বুঝ যার না, অর্থাৎ যে অর্থের কল্পন| না করিলেও বাদীর বাক্ণার্থের 
কোন অনুপপত্তি নাই, দেই অগ্ুক্ত অর্থও যদি প্রতিবাদী বাদীর বাক্যের অর্থঃ বুঝ! যায়, ইহা 
বলেন, তাহা হইলে তিনি শব্ধ নিত্য, এই বাক্য প্রয়োগ করিলেই উহার দ্বারা অর্থতঃ শব্দ অনিত্য, 
ইহাও বুঝা বাইবে। কারণ, উহাও ত তাহার অন্ুক্ত অর্থ। তিনি উহা! শ্বীকার করিলে তাহার 
পক্ষহানিই স্বীকৃত হইবে। ভাষ্যকার এই তাঁৎপর্ষ্যেই শেষে বলিয়াছেন যে, অনিত্য পক্ষের সিদ্ধি 
হইলে নিত্য পক্ষের হানি, ইহ! অর্থতঃ বুঝা! বায়। অর্থাৎ, পূর্বোক্ত স্থলে শবের নিতত্ববাদী 
প্রতিবাদী শব নিতা, এই কথ! বণিলে তাহার অনুক্ত অর্থ যে মনিত্য পক্ষ অর্থাৎ শব্দের 
অনিত্যত্ব, তাহার সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ তাহাও প্রতিবাদীর এ বাকোর অর্থতঃ বুঝ। গেলে প্রতিবাদীর 
ন্জি পক্ষ যে নিত্যপক্ষ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্, তাহার অভাব, ইহাই অর্থতঃ বুঝা যায়। কারণ, 
নিত্যত্বের অভাবই অনিত্যত্ব। ফলকথা, উত্ত স্থলে প্রতিধাণীর পূর্বোক্ত এ উত্তর উক্তরূপে 
স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহ সত্তর হইতে পারে না। 

 মহ্ষি প্রকারান্তরেও উক্ত প্রতিষেধের স্থব্যাধাতকত্ব সমর্থন করিতে পরে আবার বলিয়াছেন, 
“অনৈকাস্তিকত্বাচ্চার্থাপত্তে১৮। ভাব্যকার প্রথমে ইহার ব্যাখ্যার বনিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে 
প্রতিবাদী যেরপ অর্থাপন্ভি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উভয় পক্ষে তুল্য। কারণ, বিপরীত ভাবেও 
প্রত্যবস্থান হইতে পারে) অর্থাৎ, প্রতিবাদী “শা নিত) অস্পশত্বাৎ গগনবৎ” ইত্যাদি 
বাক্যের দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে বাদীও তখন তাহার এ বাক্য অবলম্বন করিরা, তাহার 
তায় বলিতে পারেন যে, বদি নিত্য পদার্থের সাধন স্পর্শশূগ্ঠতাপ্রবুক্ত এবং অ+কাশের স্থায় 
শব্ধ নিত্য, ইহা বল, তাহ! হলে অনিত্য পদার্থের সাংশশ্য প্রবত্রভনততবপরধুক্ত শব্দ অনিভ্য, ইহা 
এ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা বায়। সুতরাং তোমার নিজ পক্ষের হানি অর্থাৎ অভাব পিদ্ধ হওয়ায় 
তুমি আর নিজ পক্ষ দিদ্ধ করিতে পার না। ভাবাকারের এই ব্যাখ্যায় হুত্রোক্ত “অনৈকান্তিকত্ব” 
শব্দের অর্থ উভয় পক্ষে তুল/ত্ব। ভাষ্যকার পরে উকু স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অর্থাপন্তি যে 
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ব্যভ্চিরবশতঃ ও অনৈকাস্তিক, ইহা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, বিপর্ধযয়মাত্রবশতঃ এই 
অর্থাপত্তি পরকাস্তিক অর্থাপত্তিও নহে। অর্থাৎ উহা! অনৈকাস্তিক (ব্যভিচারী) বলিয়া প্রকৃত 
অর্থাপত্তিই নহে। উহাকে বলে অর্থাপত্্যাভাস ৷ কারণ, গ্ররূপ স্থলে বাদীর কথিত অর্থের 
বিপর্ষ্যয় বা বৈপরীত্যমাত্রই থাকে। বাদীর কথিত কোন অর্থে তাহার অনুক্ত সেই বিপরীত 
অর্থের ব্যাপ্তি থাকে না। সুতরাং উহ! প্রকৃত অর্থাপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে 
ইহা একটী উদাহরণ ছার! বুঝ'ইয়াছেন যে, কেহ ঘন প্রস্তরের পতন হয়, এই বথা বলিলে, দ্রৰ 
জলের পতন হয় না, ইহা এ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায় না। অর্থাৎ, উক্ত বাক্যে “ঘন” শবের 
দ্বার প্রস্তরে পতনের অন্থকূল গুরুত্বের আধিক্যমাত্র স্থচিত হয়। উহার দ্বারা দ্রব জলের গুরুত্বই 
নাই, স্তরাং উহার পতন হয় না, ইহা বক্তার বিবক্ষিত নহে এবং তাহা সত্যও নভে। সুতরাং 
উক্ত স্থলে এরূপ অন্ুুক্ত অযোগ্য অর্থের কল্পনা না করিলেও রী বাক্যার্থ বোধের উপপত্তি হওয়ায় 
অর্থাপত্তির দ্বারা এরূপ বোধ হইতে পারে নাঁ। কারণ, খপ অর্থাপত্তি অনৈকাস্তিক অর্থাৎ 
ব্যভিচারী হওয়ায় উহা প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে) উহাকে বলে অর্থাপত্যাভাস। এইরূপ 
পূর্বোক্ত “অর্থাপত্তিদম” প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহাও 
অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী বলিয়! প্রকৃত অর্থাপত্ভিই নহে। স্ৃতরাং তদ্থার! এরূপ অনুক্ত 
অর্থের যথার্থ বোধ হইতে পারে ন|। তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের বাক্য দ্বারাও অর্থতঃ 
তাহার নিজ পক্ষহানিরও যথার্থ বোধ হইতে পারে। স্বৃতরাঁং প্রতিবাদী কখনই তী!হার নিজপক্ষ 
দিদ্ধ করিতে পারেন না, ইহাই মহর্ষির চরম বক্তব্য । হৃত্রে প্অনৈকান্তিকত্” শবের দারা 
মহর্ষি ব্যভিচারিত্ব অর্থও প্রকাশ করিয়া “অর্থাপন্ভিপম” প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অর্থাপত্তি 
থে ব্যাপ্তিশৃন্ত, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থাপত্তির যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা উহাতে নাই, ইহাও সুচনা 
করিয্নাছেন। স্বতরাং যুক্তাঙ্গহানিও যে, উক্ত উত্তরের ছুষ্টত্বের মূল, ইহাও এই সুত্রের দ্বার! 
হুঠিত হইয়াছে এবং প্রথমে স্ব্যাধাতকত্বরূপ অসাধারণ হুষ্ত্বমূলও এই সুত্রের দ্বারা হুচিত 
হইয়াছে । প্তাফিকরক্ষা”্কার বরদরাঁজও ইহা বলিয়াছেন মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে “অনর্থাপপত্বা- 
বর্থাপত্ত/ভিমানীৎ” (২1৪) এই স্থত্রের দ্বারা প্রকৃত অর্থাপত্তিরই ব্যতিচারিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন? 
কিন্তু 'এই হুত্রের দ্বার! "অর্থাপন্ভিদম” প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, 
তাহারই ব্যভিচারিত্ব বণিয়াছেন। স্থতরাং সেই হুত্রের সহিত এই স্থত্রের কোন বিরোধ নাই, 
ইহা! এখানে প্রণিধান কর! আবশ্যক | উদ্দ্যোতকরও এখানে শ্রী কথাই বলিয়াছেন। ম্ুতরাং 
তিনিও এই স্থৃত্রে “অনৈকান্তিকত্ব” শবের দ্বারা ব্যভিচারিত্ব অর্থ খ্রহণ করিয়াছেন, 
ইছা৷ বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার যে উহার দ্বারা প্রথমে উয়পক্ষতুল্যতা অর্থও গ্রহণ 
করিয়া, উহার দ্বারাও উক্তরূপ উত্তরের স্বব্যাঘাতকত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও এখানে বুঝা 
আবশ্যক ।২২ 
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সুত্র। একধর্মোপপত্তেরবিশেষে সর্বাবিশেষপ্রসঙ্গাৎ 
সভ্ভাবোপপত্তেরবিশেষসমঃ ॥২৩॥৪৮৪॥ 


অনুবাদ। এক ধর্মের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সাধ্যধশ্ী ও দৃষ্টান্ত পদার্থে একই 
ধন্রের সত্তাবশতঃ (এ উভয় পদার্থের ) অবিশেষ হইলে সদ্ভাবের (সত্তার ) 
উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থে ই সত্তাবূপ এক ধর্ম থাকায় সকল পদার্থের 
অবিশেষের আপত্তি প্রযুক্ত অর্থাৎ সন্তারূপ এক ধর্ম থাকায় সকল পদার্থের অবিশেষ 
হউক? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (১৮) অবিশেষসগ 
প্রতিষেধ। 


ভাষ্য। একো ধন্মঃ প্রবত্বানন্তরীয়কত্বং শব্দঘটয়োরুপপদ্যতে 
ইত্যবিশেষে উভয়োরনিত্যত্বে সর্ধস্তাবিশেষঃ প্রসজ্যতে । কথং? 
সদৃভাবৌপপত্তেঃ। একো ধর্মঃ সদ্ভাবঃ সর্বস্যোপপদ্যতে। 
স্দভাবোপপত্তেঃ অর্বাবিশেষপ্রসঙ্াৎ প্রত্যবস্থানমবিশেষসমঃ | 


অনুবাদ। একই ধর্ম প্রযত্ুজন্ত্ব শব্দ ও ঘটে আছে, এ জন্য অবিশেষ হইলে 
(অর্থাৎ ) শব্দ ও ঘট, এই উভয়ের অনিত্যত্ব হইলে সকল পদার্ধেরই অবিশেষ 
প্রসক্ত হয়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু “সদ্ভাবেশর অর্থাৎ 
সত্তার উপপত্তি ( বিষ্ভমানত। ) আছে। (তাতপধ্য ) একই ধর্ম সত্তা সকল পদার্থের 
উপপন্ন হয়, অর্থাৎ সকল পদার্থে ই উহা! আছে। সন্তার উপপন্তিবশতঃ সকল 
পদার্থের অবিশেষের আপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ এ আপত্তি প্রকাশ করিয়া 
প্রত্যবস্থান (১৮) অবিশ্যেসম প্রতিষেধ। 


টিপনী। মহর্ষি ক্রমানুসারে এই হ্ৃত্রের দ্বারা *অবিশেষদম” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন । 
সত্রে "অবিশেষে” এই পদের পূর্বে “সাধ্যদৃষটান্তয়োঃ” এই পদের অধ্যাহার মহধির অভিমত । 
এবং পূর্ব্ববড প্অবিশেষদম” এই পদের পূর্বে *প্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহারও এখানে বুঝিতে 
হইবে। ভাষ/কারও শেষে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন ৷ ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত উদাহ্রণস্থলেই 
এই পঅবিশ্ষসম” গ্রতিষেধের উদাহরণ প্রদ শপূরব্ক সৃত্ার্থব্যাথ্যা করিয়াছেন। যথ,--কোন 
বাদী *শকোইনিত্যঃ গ্ধত্বজস্তত্বাৎ ধটবৎ” ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, 
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তোমার সাধাধন্থ্া বাঁ পক্ষ যে শব এবং দৃষ্াস্ত ঘট, এই উভয়ে তোমার কথিত হেতু প্রযত্রজন্ত্বরূপ 
একই ধর্ম বিদ্যমান আছে বলি তুমি এ উভয় পদার্থের অবিশেষ বলিতেছ অর্থাৎ ঘটের স্যার 
শকেরও অনিতাত্ব সমর্থন করিতেছ । কিন্তু তাহা হইলে সকল পদার্থেরই অবিশেষ হউক? উক্ত 
স্থলে প্রতিবাদীর এরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে প্অবিশেষলম” 
গ্রতিষেধ। প্রতিবাদী কেন এরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন? তীহার অভিমত হেতু বা আপাদক 
কি? তাই মহষি পরে বলিযাছেন,--“সভাবোপপত্ভেঃ1” অর্থাৎ যেহেতু সকল পদার্থে ই *সদ্ভাব” 
অর্থাৎ সত্তা ব্দিমান আছে। “সদভাব” শের দ্বার! সৎ পদার্থের ভাব অর্থাৎ অপাধারণ 
ধর্ম বুঝ! যায়) সুতরাং উহ্থা দ্বারা সতারূপ ধর্ম বুঝা যার । হুত্রে পউপপত্তি” শবও সত্তা 
অর্থাৎ বিদ্যমানত! অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে | *তাঁকিক-রক্ষাস্কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, 
শৃত্রে “সাব” শব্দের দ্বারা এখানে সাধারণ ধর্দুমান্রই বিবক্ষিত। নুতরাং প্রমেয়ত্ব 
প্রভৃতি ধর্ম উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে। তাহ! হইলে বুঝা যায় বে, যখন সত্তা 
ও প্রমেযত্ব প্রশৃতি একই ধর্ম সকল পদার্েই বিদামান আছে, ইহা বাদীরও ্বীকৃত, তখন 
তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থের অবিশেষ কেন হইবে না? ইহাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য 
গ্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, যদি সকল পদার্থের অনিত)ত্বূপ অবিশ্ষেই শ্বীকার্ধ্য হয়, তাহা 
হইলে আর বিশেষ করিয়া শবে অনিত্যত্বের সাধন ব্যর্থ। মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্য্ের 
ব্যাথ্যান্ুলারে প“তাঁকিকরক্ষ।”কাঁর বরদরাজ বলিয়াছেন যে, যদ্দি সমস্ত পদার্থেরই একত্বরূপ 
অবিশ্যে হয়, তাহা হইলে পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির বিভাগ অর্থাৎ ভেদ না 
থাকায় অন্ুমানই হইতে পারে না। আর যদি একধর্মবত্বরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে 
সকল পদার্থেরই একজাতীরত্ববশতঃ পুর্ব অনুমান প্রবৃত্তি হইতে পারে না1। আর যদি 
একাকার-ধর্দবন্বরূপ অবিশ্ষে হয়, তাহা হইলে সকল পদাখেরই অনিত্যতাবশতঃ বিশেষ করিয়া 
শবে অনিত্যন্বের অনুমান-প্রবৃন্তি হইতে পারে না| প্প্রবোধপিদ্ধি” গ্রন্থে উদগ়নাচার্ধয পূর্বোক্ত 
ভ্রিবিধ অবিশেষ প্রদর্শন করিয় এ পক্ষত্রয়েই দোষ সমর্থন করিয়াছেন। বুত্তিকার বিশ্বনাথ 
প্রভৃতি নব্গণও উত্তরূপ ত্রিবিধ অবিশেষ গ্রহণ করিয়া উক্ত পক্ষত্রয়ে দোষ বলিয়াছেন। এই 
“জাতি” প্রয়োগ স্থলে উক্তরূপে প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন করিয়া, বাদীর অনুমান ভঙ্গ 
. করাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত। তাই বৃন্তিকার এই গ্ভাতি”কে বণিয়াছেন, *প্রতিকূলতর্ক- 
দেশনাভাদা” | কিন্তু উনয়নাঠার্ধ্য প্রভৃতির মতে উক্ত ভাতি স্থলে বাদীর হেতুর অদাধকত্বই 
গুতিবাদীর আরোপ্য। সুতরাং তাহারা ইহাকে বদিয়াছেন,-- অপাধকত্বদেশ্নাভাসা” | মহষির 
প্রথমোক্ত “সাধর্ম্যাদমা” জাঠিও সাধনম্যমাত্রপ্রযুক্ত হওয়ার তাহা ভইতে এই কবিশেষসমী” 
জাতি ভিন্ন হইবে কিরূপে? এতছুন্তরে উদ্দ্যোতকর বন্যিছেন যে, কোন এক পদার্থের 
সাধন্দ্য গ্রহণ করিঙ্জা পসাধর্্টসমা” জাতির প্রয়োগ হয়। কিন্ত সমস্ত পদার্থের সাধন্ঘা গ্রহণ 
করিয়া এই প্অবিশেষপমা” জাতির প্রয়োগ হয়। সুতরাং “সাধন্ম্যদমা” জাতি হইতে ইহার 
ভেদ আছে ।২তা 


চি 


২৪শ স৩] বাৎস্তাঁয়নভীঁষ্য ৩৪১ 


ভাষ্য । অন্যো্ভরং_- 

অনুবাদ । এই “অবিশেষসম”প্রাতিষেধের উত্তর__- 

সুত্র। কচিতদ্বর্মোপপন্ডেঃ কচিচ্চান্পপত্তেঃ 

প্রতিষেধীভাবঃ ॥২৪।৪৮৫॥% 

অনুবাদ । কোন সাধর্দ্ম্য অর্থাৎ প্রযত্রজন্তত্ব প্রভৃতি সাধন্শ্য বিদ্যমান থাকিলে 
সেই ধর্ষ্দের অর্থাৎ উহার ব্যাপক অনিত্যত্ব ধন্মের উপপন্ভিবশতঃ এবং কোন সাধ্য 
অর্থাৎ সন্তা প্রভৃতি সমস্ত সৎ পদীর্থের সাধন্থ্য বিগ্ঘমান থাকিলেও সেই ধর্ট্মের 
অর্থাৎ অনিত্যন্ব ধর্মের অনুপপনিবশতঃ ( পুর্নসূত্রোক্ত ) প্রতিষেধ হয় না। 
[ অর্থাৎ প্রযত্রন্যব্বন্ধূপ সাঁধশ্ম্য অনিত্যন্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হওয়াঁয় উহা! অনিত্যত্বের 
সাধক হয় । কিন্তু সন্ত! প্রভৃতি সাধন্র্য অনিত্যন্তের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট না হওয়ায় উহা 
অনিত্যত্বের সাধক হয় না। কারণ, সাধর্দ্য মাত্রই সাধ্যসাধক হয় না। সাধ্যধর্ষ্বের 
ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্্্টই উহার সাধক হয়। ] 

ভাষ্য । যথা সাধ্যদৃষ্টান্তয়োরেকধর্মন্য  প্রবস্রানন্তরীয়কত্বস্তোপ- 
পণ্ভেরনিত্যত্বং ধর্্মান্তরমবিশেষো নৈবং সব্ধ্ভাবানাৎ সদ্ভ(বোঁপপর্ভি- 
নিমিভং ধন্মীন্তরমস্তি, যেনাবিশেষঃ স্তাৎ | 

অথ মতমনিত্যতমেব ধন্মান্তরৎ অদ্‌ভাবোপপত্তিনিমিত্তং 
ভাবানাং সর্বত্র স্যার্দিতি__এবং খলুবৈ কঙ্গযমানে অনিত্যাঃ সর্বে 
ভাবা? সদ্ভাবৌপপত্তেরিতি পক্ষঃ প্রাপ্জোতি। তত্র প্রতিজ্ঞার্থ 
ব্যতিরিক্তমশ্যদুদাহরণং নাস্তি। অনুদাহরণস্চ হেতুর্নান্টাতি । প্রতিজ্জেক- 
দেশস্ত চোদাহরণত্বমনুপপন্নং, নহি সাধ্যমুদাহরণং ভবতি । সতশ্চ নিত্যা- 
নিত্যভাবাদনিত্যত্বানুপপত্তিঃ। তক্মাৎ জদ্ভাবোপপত্তেঃ জর্থা- 
বিশেষপ্রসঙ্ ইতি নিরভিধেয়মেতদ্বাক্যমিতি। অর্বভাবানাং 
অদ্ভাবোপপত্তেলনিত্যত্বমিতি ক্রবতাহনুজ্ঞাতং  শবদস্যানিত্যত্ং 
তত্রানুপপননঃ প্রতিষেধ ইতি । 





গ* কচিৎ সাধর্ম্দো প্রসত্ানন্তরীয়কত্বাদৌ সত শব্দদের্থটাদিনা সহ তক্ধপ্ুস্ত ঘটধন্হ্তানিতাহভ্োপপত্তে 
ক্কচিৎ সাধর্্ো শব্দন্ত ভালমাত্রেণ সহ সন্তাদৌ সতি ভাবমাব্রতর্দস্তানুপপন্তে প্রতিষেধভাব ইতি ফেঃজনা 
এতদছুক্তং ভবতি--অবিনাভবসম্পন্নং সাধন্্াং গমকং, নতু সাধ্দযামাত্রমিতি 1-তাৎপর্বটীকা। 
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অনুবাদ । যেমন সাধ্যধন্মী ও দৃষটীন্ত পদার্থে অর্ধাৎ পূর্বেধাক্ত উদাহরণে শব্দ 
ও ঘটে প্রবত্ুজন্যত্বর্ূপ একধর্ম্দের উপপত্তি (সত্তা ) বশতঃ অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মান্তর 
অবিশেষ আঁছে, এইরূপ সমস্ত সৎপদার্থের সম্ভার উপপন্তিনিমিন্ত অর্থাৎ স্তারূপ 
এক ধর্ন্দের ব্যাপক ধর্ম্ান্তর নাই, যুপ্রযুক্ত € সমস্ত সৎপদার্থের ) অবিশেষ 
হইতে পারে। 

(পূর্ববপক্ষ ) সমস্ত পদার্থের সব্ববত্র সন্কার ব্যাপক অনিত্যত্বই ধর্ম্মান্তর 
হউক, ইহা যদি মত হয়? (উত্তর) এইরূপ কল্পনা করিলে সন্তার উপপত্তি প্রযুক্ত 
সকল পদার্থ অনিত্য, ইহাই পক্ষ প্রাপ্ত হয় ( অর্থাৎ তাহা হইলে এ হেতুর দ্বারা 
সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব প্রতিবাদীর সাধ্য হয় )। তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার্থ ব্যতি- 
রিক্ত অন্য উদাহরণ অর্থাৎ দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্তশূন্য হেতুও হয় না। প্রতিজ্ঞার 
একদেশের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার্থের মধ্যে কোন পদার্থের দৃষ্টীন্তত্বও উপপন্ন হয় না। 
যেহেতু সাধ্যধন্মা দৃষ্টান্ত হয় না। পরস্থু সৎপদার্থের নিত্যানিত্যত্ববশতঃ 
অর্থাৎ সং্পদার্থের মধ্যে আকাশাদি অনেক পদার্থের নিত্যত্ব এবং তদ্ভিন্ন পদার্থের 
অনিত্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ থাকায় ( সমস্ত সৎপদার্ধের ) অনিত্যত্বের উপপন্তি হয় না। 
অতএব সন্ভার উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সমস্ত সৎপদার্ধে ই সন্তারূপ এক ধর্্দ আছে 
বলিয়া সমস্ত সংপদার্থের অবিশেষ-প্রসঙ্গ, এই যে উক্ত হইয়াছে, এই বাক্য 
নিরর্থক অর্থাৎ উহার প্রতিপাগ্ অর্থ প্রমাণ রা প্রতিপন্ন না হওয়ায় উহা নাই। 
€ পরন্ত ) সত্তার উপপভ্ভিবশতঃ অর্থাৎ সত্ভারূপ এক ধন্ম আছে বলিয়। সমস্ত সং- 
পদার্থের অনিত্যত্ব, ইহা ধিনি বলিতেছেন, তৎকর্তৃক শবের অনিত্যত্ব স্বীকৃতই 
হইয়াছে। তাহ। হইলে প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। 


টিগ্রনী। মহর্ষি এই স্থতরের দ্বার! পূর্বস্থত্রোক্ত প্অবিশেষদম” প্রতিষেধের উত্তর বণিয়াছেন। 
মুদ্রিত তাঁৎ্পর্ধ্যটীকাগ্রত্থ এবং আরও কোন পুস্তকে “কচিত্দ্বন্মান্থপপত্রেঃ কচিচ্চোপপত্রে২” 
এইরূপ স্থুত্রপাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। *তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ ও *অস্বীক্ষানয়তত্ববোধ” গ্রন্থে 
বদ্ধমান উপাধায়ও শ্ররূপ স্ত্রপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন কোন পুস্তকে পককচিন্ন্মানুপপত্তেঃ 
এইবপ হুত্রপাঠও দেখা যার। কিন্তু আাৎপর্যযটাকায় বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাথ্যার দ্বারা “কচিত্তদবন্ম্মোপ- 
পত্তেঃ” ইত্যাদি স্থত্রপাঠই তাহার অভিমত বুঝা যাক়। গ্ন্যায়বাত্তিক,” “থ্যায়হ্চী নিবন্ধ” ও 
পনঠাযসথত্রোদ্ধারে”ও উক্তরূপ সৃত্রপাঠই উদ্ধৃত হইগাছে। বস্তুতঃ এখানে বাঁদী ও প্রতিবাদীর 
অভিমত হেতু গ্রহণ করিয়া ক্রমান্ুদারে প্রথমে তও্ধন্ম্্রে উপপন্ভি এবং পরে উহার অন্ুপপত্তিই 
বলা উচিত। জযত্ত ভট ও বৃতিবার বিশ্বনাথ ভূতিও উত্ত ক্রমানুসারেই হুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া 
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গিয়াছেন। সুতরাং উদ্ধৃত হ্ুত্রপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইরানে। বাচস্পতি মিশ্রেব 
ব্যাথ্যান্ুসারে স্থত্রের প্রথমে “কচিৎ” এই শবের দ্বারা বাদীর গৃহীত প্রবত্রজস্ঠত্ব প্রভূ তি দাধর্্বাই 
বিবক্ষিত এবং প্তদ্বন্” শব্দের দ্বারা এ সাঁধর্ম্যের ব্যাপক ঘটধর্্ম অনিত্যত্ব বিবক্ষিত। কোন 
সাধন্ধ্য অর্থাৎ, প্রযত্রজনত্ব প্রভৃতি সাধন্শ্যরূপ হেতু বিদামান থাকিলে, সেখানে উহার ব্যাপক 
অনিত্যত্ব বিদ্যমান থাকে, ইহাই স্থৃত্রোক্ত পকচিন্তদ্র্মোপপ্বত্তে£” এই প্রথম বাক্যের তাৎপর্যযার্থ। 
পরে “চিৎ” এই শবৰের দ্বারা প্রতিবাদীর গৃহীত সন্ত প্রন্ৃতি সাধর্শ্যই বিবক্ষিত এবং প্অন্ুপপন্তি” 
শব্দের দ্বারা উক্ত সাধন্ম্ের ব্যাপক ধর্মের অসন্তাই বিবক্ষিত। স্থতরাং সত্তাদদি সাধন্ম্যরূপ 
হেতু বিদামাঁন থাকিলেও সমস্ত সৎপদার্থে উহার ব্যাপক কোন ধর্ম থাকে না, ইহাই “কচিচ্চান্ুপ- 
পত্তেঃ” এই দ্বিতীয় বাঁক্যের তাঁৎপর্ষার্থ। ভাষ্যকার এ ভবে মহধির তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে, পূর্বোক্ত উদাহরণে বাদীর সাঁধাধন্ম্ী শব্দ এবং দৃষ্ঠান্ত ঘটে প্রযত্ুজন্থত্বরূপ সাধন্্য বা একধর্ 
আছে বলিয়া, যেমন এঁ উভয়ের অনিত্যত্বরূপ ধন্মাত্তর আছে এবং উহাই এ উভয়ের অবিশেষ বলিয়া 
সিদ্ধ হয়, এইরূপ সমস্ত সৎ পদার্থে সদ্ভাঁব বা সত্বারূপ সাধন্শ্য বা একধর্্ম থাকিলেও উহার 
ব্যাপক কোন ধর্্াত্তর নাই, যাহা সমস্ত সৎপদার্থের অবিশেষ হইতে পারে। তাতপর্য্য এই যে, 
বাদী যে প্রযত্বজন্তত্বরূপ সাধন্ম্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা তাহার সাধ্যধর্্ম অনিত্যত্বের 
ব্যাপা, অনিত্যত্ব উহার ব্যাপক | কাঁরণ, প্রধদ্রজন্য পদীর্থমাত্রই যে অনিতা, ইহা সর্বসম্মত । 
সুতরাং বাঁদীর এ হেতুর দ্বারা ঘটের স্ায় শব্দে অনিত্যত্ব দিদ্ধ হয়। সুতরাং এ অনিত্ত্ব শব্দ 
ও ঘটের অবিশেষ বলিয়া শ্বীকার করা যাঁয়। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে, সমস্ত সৎপদার্থের 
সত্তারূপ সাধন্ম্য বা একধর্ম্ন গ্রহণ করিয়॥ তদন্বার৷ সমস্ত সৎপনার্থেরই অবিশেষের আপত্তি সমর্থন 
করিয়াছেন, এ সাধন্র্য তাহার অভিমত কোন অপর ধর্ম বশেষের ব্যাপ্য নহে, স্থতরাং উহার 
ব্যাপক কোন ধর্মাস্তর নাই, যাহ! সমস্ত সৎপদার্থের অবিশেষ হইতে পারে ৷ ভাষ্যে “সদ্ভাবোপ- 
পত্তিনিমিত্ত” এই কথার ব্যাখ্যায় তাৎপর্যযটাকাঁকাঁর লিখিয়াছেন,_-৭সদ্‌ভাবব্যাপকমিত্যর্থঃ 
সদ্ভাঁব বলিতে সম্ত1!। উহার ব্যাপক কোন ধর্মান্তর নাই, ইহা বলিলে প্রতিবাদীর গৃহীত এ 
সতারূপ সাধন্দ্্যে তাহার আপাদ্দিত কোন ধর্মান্তররূপ অবিশেষের ব্যাপ্তি নাই, ইহাই বলা হয়। 
বুত্তিকার বিশ্বনাথ উক্তরূপ তাঁৎপর্ধ্য ব্যক্ত করিতে সরলভাবে এই স্ুত্রের ব্যাখ্য! করিয়াছেন ষে, 
*কচিৎ” অর্থাৎ কার্ধ)ত্ব ঝা প্রযত্বজন্তত্ব প্রভৃতি হেতুতে “তদ্ধর্্ন” অর্থাৎ সেই হেতুর ধর্ম ব্যাপ্তি 
প্রভৃতি আছে এবং পকচিৎ” অর্থাৎ সত! গ্রভৃতিতে ব্যাপ্তি প্রভৃতি হেতু ধর্ম নাই, অতএব 
প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত প্রতিষেধের অভাব অর্থাৎ উহ! অমস্তব। ফলকথা, প্রতিবাদীর গৃহীত সভা 
গ্রভৃতি সাধন্ম্যে কোন অবিশেষের ব্যাপ্তি না থাকায় উহার দ্বার! সমস্ত সৎ্পদার্থের অবিশ্ষে দিদ্ধ 
হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত হেতুর যুক্ত অঙ্গ যে বাণ্তি, তাহা এ সত্তাদি সাধনে না থাকায় 
যুক্তাঙ্গহানিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর এ উত্তর ছুষ্ট ) মহর্ষি এই হুত্রের দ্বারা পূর্বসৃত্রোক্ত প্রতিষেধের 
অদাধারণ ছুষ্টত্বমূল এ যুক্তার্সহানিই প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্যবযাঘাতকত্ব যাহা সাধারণ ছুষটত্ব মূল, 
তাহা সহজেই বুবা৷ যাপ্ন। কারণ, প্রতিবাদী যদি যে কোন সাধর্ম্ামাত্র গ্রহণ করিয়া, তদ্দবারা 
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পূর্বোক্ত আপত্তির সমর্থন করেন, তাহা হইলে তিনি যাহা সাধন করিবেন, তাহার অভাবও সাধন 
করা যাইবে । সুতরাং তিনি কিছুই লাধন করিতে পারিবেন না| অর্থাৎ সর্বত্রই বাদী তাহার 
স্তায় সত্তা প্রভৃতি কোন দাধর্থ্যমাত্র গ্রহণ করিয়া, তদ্ৰারা তীহার সাধ্যের অভাবের সাপন 
করিলে, তিনি কখনই নিজ দাধ্য সাধন করিতে পারিবেন না। স্থৃতরাং তাহার নিজের এ 
উত্তর নিজেরই বণঘাতক হইবে। 

সর্বানিত্ত্ববাদী বৈনাশিক বৌদ্ধন্প্রদায়ের মতে সভ্াবশতঃ সকল পদার্থই অনিত্য । কারণ, 
তাহারা বনিয়াছেন,_-“বৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং”। ন্থৃতরাং সম্ভাহেতুর দ্বারা মকল পদার্থেরই অনিত্্যত্ব 
পিদ্ধ হইলে, উহাই সন্ার ব্যাপক ধর্ধান্তর এবং সকল পদার্থের অবিশেষ, ইহা স্বীকার্ধ্য। তাহা 
হইলে মন্তার ঝাপক কোন ধর্ধাস্তর নাই, যাহা সমস্ত পদার্থের অবিশেষ হইতে পারে, ইহা ভাষ/কার 
বলিতে পারেন না। তাই ভাষ্যকার পরে উক্ত মতান্ুপারে এখানে বৌদ্ধ প্রতিবাদীর এর বক্তব্য 
প্রকাশ করিয়া, তছ্ত্রে বলিয়'ছেন যে, তাহ! হইলে সত্তার উপপন্তিবশতঃ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থে 
সত্তা! আছে বলিয়া সমস্ত পদার্থ অনিতা, ইহাই প্রতিবাদীর পক্ষ বা দিদ্ধান্ত বুঝা বায় । কিন্তু প্রতিবাদী 
উক্তরূপ অনুমানের দ্বারা এ দিদ্ধান্ত সাধন করিতে পারেন না। কারণ, সকল পদার্থই অনিতা, 
এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বিলে সকল পদার্থই তাহার প্রতিজার্থ হয়। সুতরাং উহ! ভিন্ন কান ৃষ্াস্ত 
না থাকায় সত্তা হেতু তাহার এ দধ্যের সাধক হয় না। কারণ, ৃষ্টান্তশূহ্য কোন হেতুই হয় না। 
প্রতিজার্থের অন্তর্গত কোন পদার্ও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, যাহা সাঁধাৎন্মা, তাহা দৃষটস্ত 
হইতে পারে না। উক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে সঘন্ত পদার্থই প্রতিবাদীর সাধ্যধর্মী। সুতরাং কোন 
পদাখ্‌ই তিনি দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন না। প্রতিবাদী বৌদ্ধ মতানুারে যদি বলেন যে, 
ঘটপটাদি অদংখ্য পদার্থ বে অনিতা, ইহা ত সকল্রেই স্বীকৃত। স্বৃতরাং তাহাই দৃষ্টান্ত মাছে। 
যাহা বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই অনিত্য বলিয়৷ স্বীকৃতই আছে, তাহা সাধাধন্মী বা গ্রতিজার্থের 
অন্তর্গত হইলেও দৃষ্টাত্ত হইতে পারে। ভাষ্যকার এ জন্য পরে আবার বনিয়াছেন যে, সৎ পদার্থের 
নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব থাকার দমন্ত পদার্থেরই অনত্যত্ব উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন 
ঘটপটাদি অংখ্য পদার্থ অনিত্য বলিয়া! প্রধাণসিদ্ধ আছে, তদ্রপ অকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি অদংখ্য 
পদার্থ নিত্য বলিয়াও প্রমাণপিদ্ধ আছে। স্বতরাং প্রতিবাদীর গৃহীত সন্তা হেতু সেই সমস্ত নিত্য 
পদার্থেও বিদামান থাকার উহা অনিত্যত্তের ব/ভিচারী। সুতরাং উহার দ্বার! তিনি দকল পদার্থের 
অনিত্ত্ব সাধন করিতে পারেন না। আকাশাদি সমস্ত নিত) পদার্থের নিতাত্দাধক প্রমাণের খণ্ডন 
করিতে না পারিলে তাহার এ হেহুর দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্ত্ব পিদ্ধ হইতে পারে না। অত এব 
তাহার পূর্বোক্ত এ বাক্য নিরর্থক। কারণ, তীহার প্র বাক্যের যাহা অভিধেয় বা প্রতিপাদা, তাহা 
কোন প্রমাণদিদ্ধ হয় না। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটপটাদি অপংখ্য পদার্থ অনিত্য বলিয়া 
সর্বসম্মত থাকায় তদদৃষটাত্তে আমার পূর্বোক্ত অন্ুমানই ত সকল পণার্থের অনিতি-ত্বসাধক প্রমাণ 
আছে। আমার এ প্রমাণের খণ্ডন ব্যতীতও ত বাদী কোন পদার্থের নিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন 
লা। ভাষ্যকার এ জন্ত সর্বশেষে উক্ত স্থলে বাদীর চরম বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমস্ত 
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পদার্থেরই অনিত্যত্ব স্বীকার করিলে শব্দের অনিত্যত্ব স্থবীরুত হওয়ার প্রতিবাদীর প্রতিষেধ উপপন্ন 
হয় না| তাৎপর্য এই ঘে, প্রতিবাদী য্দ তাহার এ অন্ুমানকে সকল পদার্থের অনিত্যত্বের সাধক 
প্রঘাণই বলেন, তাহ! হইলে তিনি শব্দেরও অনিত্যত্বাধক প্রমাণই প্রদর্শন করায় তিনি আর বাদীর 
পক্ষের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। কারণ, বাদী যে, শবের অনিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন, তাহা 
তিনি শ্বীকারই করিতেছেন । সুতরাং বাদীর প্রদর্শিত প্রমাণেরও তিনি প্রতিষেধ করিতে পারেন 
না। স্থতরাং তাঁহার উক্তরূপ প্রতিষেধ কোনর্ূপেই উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার পরে এই কথার 
দ্বার! অন্তভ!বে প্রতিবাদীর এ উত্তর যে, স্থব্যাঘাতক, সুতরাং উহা অসহৃত্বর, ইহাঁও প্রদর্শন 
করিয়া! গিয়াছেন। বস্ততঃ পূর্বোক্ত সর্বানিত্যত্বাদও কোনরূপে উপপন হয় না। মহর্ষি পূর্ব্বেই 
উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন । চতুর্থ খণ্ড, ১৫৩--৬৪ পুষ্ট দ্রষ্টব্য ॥ ২৪ | 
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নুত্র। উভয়কাঁরপণৌপপত্তেরপপত্তিসমঃ ॥২৫॥৪৮৩৬। 


অনুবাঁদ। উভয় পক্ষের অর্থাৎ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের “কারণের” (হেতুর) 
উপপত্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৯) উপপত্তিসম প্রতিষেধ। 
ভাষ্য । বদ্যনিত/ত্বকারণমুপপন্যতে শব্দন্তেত্যনিত্যঃ শব্দো নিত্যত্ব- 
কারণমপ্যুপদ্যতেহস্যাস্পর্শত্মিতি নিত্যত্বমপ্যুপপদ্যতে | উতয়স্তানিত্যত্বস্ত 
নিত্যত্বস্ত চ কারণোপপঞ্তা প্রত্যবস্থানমুপপত্তিসমঃ 
অনুবাদ। যর্দি শব্দের অনিত্যন্বের “কারণ” অর্থাৎ সাধক হেতু আছে, এ জন্য 
শব্দ অনিত্য হয়, তাহ। হইলে এই শব্দের স্পর্শশুন্ত্বরূপ নিত্যত্বের সাধক হেতুও 
আছে; এ জন্য নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। উভয়ের (অর্থাৎ উক্ত স্থলে ) অনিত্যত্বের 
ও নিত্যত্বের সাধক হেতুর উপপত্তি (সন্ত) প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৯) উপপত্তিনম 
প্রতিষেধ। 
টিগ্ননী। মহ্ষি ত্রমান্থুদারে এই স্থত্রের দ্বার! "উপপত্তিদঘ” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন । 
হৃত্রে উভয়” শবের দ্বার। বাদীর দাধাধর্শবরূপ পক্ষ এবং তাহার অভাবরপ প্রতিপক্ষই বিবক্ষিত। 
“কারণ” শব্দের দ্বারা সাধক হেতু বিবক্ষিত। “উপপন্তি” শব্দের অর্থ সভ্তা। পূর্ব্বৎ প্প্রত্যব- 
স্থানং” এই পদের অধ্যাহার মহর্বির অভিমত) তাহা হইলে স্ুত্রার্থ বুঝা যাঁয় যে, বাদীর পক্ষের 
্তায় তাহার প্রতিপক্ষেরও সাধক হেতুর নন্ত! আছে বলির! প্রতিবাদীর থে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে 
“উপপতিসম” প্রতিষেধ। ভাঁব্যকার তাহার পূর্বোক্ত স্থেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ববক 
ুত্রার্থব্যথ্যা করিয়াহেন। ভাষাকারের তাঁপর্ধ্য এই যে, কোন বাদী শবৌহনিতাঃ কার্য)ত্বাৎ” 


ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া! কারধ্যত্ব হেতুর দ্বার! শবে অনিত্যত্থের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী 
৪8৪ 
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যদি বলেন বে, শব্দের অনিত্যত্বসাধক (কা্যত্ব) হেতু আছে বলিয়৷ শব যদি অনিত্য 
হয়, তাহ! হইলে শব্দের নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। কারণ, শব্দ আকাশাদি নিত্য পদার্থের স্যার 
সপর্শশৃন্ত । স্বতরাং শবে স্পর্শশন্তত্বূপ নিত্যত্বাধক হেতুও আছে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
বাদীর পক্ষ অনিত্যত্ব এবং তাহার প্রতিপক্ষ নিত্যত্ব, এই উভপনেরই সাধক হেতুর স্থাপ্রযুক্ত 
অর্থাৎ বাদীর পক্ষের স্যায় তীহার নিজসক্ষেরও সাধক হেতু আছে বলিয়া প্রত্যবস্থান করায় উহ| 
পউপপন্তিদম” প্রতি-ষধ। উত্তরূপে বাদীর অন্কুমানে বাধ বা সতগ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন 
করই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত ৷ তাই উক্ত “উপপত্ভিদম।” জাতিকে বলা হইয়াছে_-বাধ ও 
সত্প্রতিপক্ষ, এই অন্যতর-দেশনাভানা। পূর্বোক্ত প্প্রকরণসম।” জাতির প্রয়োগস্থলে বাদীর 
যায় প্রতিবাদীও অন্য হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করেন এবং নিজপক্ষ নির্ণয়ের অভিমান- 
বশতঃ বাঁদীর পক্ষের বাঁধ সমর্থন করেন এবং সেই স্থলে বাদীও এবূপ করাফ তাঁহার উত্তরও 
“প্রকরণদমা” জাতি হয়। কিন্তু এই *উপপত্ভিপম।” জাতির প্রয়োগস্থলে গ্রুতিবাদী হেতু ও দৃষ্াস্তা- 
দির ছারা নিজপক্ষ স্থাপন করেন না। কেবল নিজপক্ষে অর্থাৎ বাদীর বিরুৰ পক্ষেও অন্য হেতুর 
দ্বারাই বাদীর অন্ুধানে বাধ বা সং্প্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করেন। সুতরাং পূর্বোক্ত 
*প্রকরণদমা” জাতি হইতে এই “উপপত্তিসমা”্র বিশেষ থাকায় ইহা ভিন্ন প্রকার জাতি বলিয়াই 
কথিত হইয়াছে। উদ্দ্]োতকরও এখানে ইহাই বলিয়াছেন । 

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ষে/র মতানুদারে £তাফিকরক্ষাপ্কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, বাদী 
তীহার সাধ্যসিদ্ধির জন্ত প্রমাণ অর্থাৎ, হেতু বলিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার পক্ষের ন্যায় 
আমার পক্ষেও কোন প্রমাণ থাকিবে? আমি তোমার পক্ষকেই দৃষ্টান্ত করিয়!, অনুমান দ্বারা 
আমার পক্ষেরও সপ্রমাণত্ব সাধন করিব। সুতরাং তোমার এ অন্ুমানে বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষ- 
দোষ অনিবার্ধ্য। প্রতিবাদী উক্তরূপে নিজপক্ষেও কোন প্রমাণের সম্তাবনা দ্বার! প্রত্যবস্থান করিলে 
উহাকে বলে “উপপত্তিসম” প্রতিষেং১ ! পূর্ব্বোক্ত *সাধর্শ্যসমা”, *বৈধন্ম্যদম।” ও পপ্রকরণসমা” 
জাতির প্রয়োগপ্থলে প্রতিবাদী দিদ্ধ হেতুর উল্লেখ করিয়া, তদদ্বার!ই নিজ সাধোর উপপাদন করেন। 
কিন্তু এই “উপপত্ভিসম।* জাতির প্রযোগস্থলে প্রতিবাদী নিজপক্ষে কোন দিদ্ধ হেতুর উল্লেখ করেন 
না। কিন্তু তীহার নিজ পক্ষেও যে কোন প্রমাণ বা হেতু আছে, ইহাই অন্থুমান বারা সমর্থন 
করেন। সুতরাং ইহা ভিন্নপ্রকার জাতি। পূর্বোক্তরূপ ভেদ রক্ষার জন্যই উদয়নাচার্য্য এই 
শউপপত্থিঘম।” জাতির উক্তরূপেই স্বরূপব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং *বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র 





১। অন্মতপক্ষেহপি কিমপি প্রমাণমুপপংস্ততে | 
ত্বৎপক্ষবর্দিতি প্রাপ্তিরপপত্তিসমো। মতঃ 8২৪৫ 
হথ! অনিতাঃ শবঃ কার্য ত্বাদিত্যুক্তে ফদ্যনিতাত্বে প্রমাণং কার্যতর্মস্তীত,নিতাঃ শবস্তহ্থি নিত্াত্বপর্ষেহপি কিঞ্চিৎ 
প্রমাণং ভবিষ্যতি, বাদিপ্রতিবা দিনোরস্যতরোজ ত্বাৎ তৃৎপক্ষমৎপক্ষয়োরন্য তরত্বাৎ প্রকৃ তসন্দেহবিষয়্দৃবিপ্রতিপত্তিবিষহত্ব 
ত্বৎপক্ষবংৎ। তথাচ বাধ: প্রতিরোধে! বেতি। ইয়ঞ্চ প্রতিধর্মসমপ্রকরণদমাত্যাং ভিদ্যতে, অত্র প্রমাপক্তৈ- 
বোপপাদনাৎ তত্র সিদ্ধেন প্রমাণেন দাধ্যোপপাদনাৎ। অন্তাঃ সামান্তঃ প্রমাণদস্তাবনা ঘ্বারং।_-তার্কিকরক্ষ! | 


হ৬শ হৃ০ ] বাত্ম্তায়নভাষ্য ৩৪৭ 


ও বৃণ্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও উক্ত মতানুসারেই ইহার শ্বরূপ ব্যাথা! করিয়াছেন কিন্তু 
ভাষ্যকার ও বার্তিককার এবং তাঁৎপর্যটাকাকার প্রন্ধপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকার ইহার 
উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রতিবাদীর পক্ষে স্পর্শশৃন্ততারূপ হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য 
কর! আবশ্ত ক 1২৫ 

ভাষ্য । অস্যোর্তরং__ 

অনুবাদ। এই “উপপত্তিসম” প্রতিষেধের উত্তর-_- 


সুত্র। উপপত্তিকারণীভ্যনুজ্ঞীনাদপ্রতিষেধঃ ॥২৬॥৪৮৭॥ 


অনুবাদ । উপপত্তির কারণের অর্থাৎ বাদীর নিজ পক্ষের উপপত্তিসাধক হেতুরও 
স্বীকারবশতঃ ( পূর্বেবাক্ত ) প্রতিষেধ হয় না। 

ভাষ্য । উভয়কারণৌপপত্তেরিতি ক্রবতা নানিত্যত্বকারণোঁপ- 
পভ্ডেরনিত্যত্বং প্রতিষিধ্যতে । যদি প্রতিষিধ্যতে নোভয়কাঁরণোপ- 
পত্তিঃ স্তাৎ। ভয়কারণোপপভিবচনাঁদনিত্যত্বকারণোপপত্তিরভ্যন্ু- 
জ্ায়তে। অভ্যনুজ্ঞানাদনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ। 

ব্যাঘাতাৎ প্রতিষেধ ইতি চেং? অমানো ব্যাথাতঃ। 
একন্ত নিত্যত্বানিত্যত্বপ্রনঙ্গং ব্যাহতং ক্রবতোক্তঃ প্রতিষেধ ইতি চেৎ ? 
স্বপক্ষপরপক্ষয়োঃ সমানো ব্যাঘাতঃ | স চ নৈকতরম্ত সাধক ইতি । 

অনুবাদ । “উভয় পক্ষের “কারণের অর্থাৎ সাধক হেতুর উপপত্তিবশতঃ» 
এই কথা যিনি বলেন, ততকর্তৃক অনিত্যত্বের সাধক হেতুরও উপপত্তিবশতঃ 
অনিত্যত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় না । যদি প্রতিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সাধক 
হেতুর উপপত্তি থাকে না। উভয় পক্ষের সাধক হেতুর উপপত্তি কথন প্রযুক্ত 
অনিত্যত্বের সাধক হেতুর উপপত্তি স্বীকৃত হইতেছে। স্বীকারবশতঃ (পূর্বেবাক্ত ) 
প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। 

(পুর্ববপক্ষ ) ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধপ্রযুক্ত ( পূর্বেবাক্ত ) প্রতিষেধ হয়, ইহা 
যদি বল? (উত্তর) ব্যাঘাত সমান। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ব্পক্ষ ) যিনি একই 
পদার্থের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ ব্যাহত বলেন, তওকর্তৃক প্রতিষেধ অর্থাৎ 
পুর্ববসূত্রোক্ত প্রতিষেধ উক্ত হইয়াছে, ইহা যদি বল? ( উত্তর) স্বপক্ষ ও পরপক্ষে 
ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধ তুল্য । (শ্থতরাং ) সেই ব্যাঘাতও একতর পক্ষের সাধক 
হয় না। 


৩৪৮ ্া়র্শন চন 


টিগ্ননী। মহ পূর্বসুত্রোক্ত 'উপপত্তিদম” প্রতিষেধের খণ্ড করিতে অর্থাথ উহার অপহত্তরত্ 
সমর্থন করিতে পরে এই হৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন বে, উক্ত প্রতিষে স্থলে প্রতিবাদী উতদ্ধ পক্ষের 
সাঁধক হেতুরই সন্তা স্বীকার করায় পূর্বোক্ত প্রতিংবধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির 
তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত গ্রতিষেধ করিতে প্রতিবাদী যখন “উভয় পক্ষের 
সাধক হেতুর উপপন্তিবশতঃ” এই কথা বলেন, তখন পূর্বোক্ত স্থলে শবে অনিত্যত্ব পক্ষের লাধক 
হেতুরও সত্ভাবশতঃ তিনি অনিতাত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন ন|। কারণ, যদি তিনি শবে 
অনিত্যন্বের প্রতিষেধ করেন, তাহ! হইলে অনিত্যংত্বর সাধক হেতু নাই, ইহাই তাহাকে বলিতে 
হইবে। তাহা হইলে তীহার পূর্বকথিত উভয় পক্ষের সাধক হেতুর সত্ত! থাকে না । কিন্ত তিনি 
বখন উভয় পক্ষের সাধক হেতুর সন্তা বনিয়াছেন, তখন শব্দে অনিত্যত্থের সাধক হেতুর সত্তা তিনি 
্বীকারই করিয়াছেন। স্থৃতরাং তিনি আর শব্দে মনিত্াতবের প্রতিষেধ করিতে পারেন না) তাহার 
এর গ্রতিষেধ উপপন্ন হইতে পারে না] তাৎপর্ধ্য এই থে, পূর্বোক্ত স্থলে শবে অনিত্যত্তের 
প্রতিবেধ করিয়া অর্থাৎ অভাব সমর্থন করিয়া, বাদীর অন্ুমানে বাধ বা সতপ্রতিপক্ষ দোষ প্রনর্শন 
করাই প্রতিবাদীর উদদেগ্ত। কিন্তু তিনি শব্দে অনিত্যন্বের সাধক হেতুও আছে, ইহা ম্বীকার 
করায় শবে যে অনিত্যত্ব মাছে, ইহা শ্বীকার করিতে বাধা হইয়াছেন। তাহা হইলে তাহার এ 
উত্তর তাহার উদ্দেশ দিদ্ধির প্রতিকূল হওয়ায় উহ বিরুদ্ধ হয়। কারণ, শবে অনিত্যত্বের সাধক 
হেতু স্বীকার করিয়! অনিত্য্ও স্বীকার করিব এবং এ অনিত্যন্থের প্রতিষেধও করিব, ইহা কখনই 
সম্ভব হয় না। মহর্ষি এই স্ৃত্রের দ্বারা উক্তূপ বিরোধ সুচনা করিয়া, প্রতিবাদীর উক্তরূপ 
উত্তর যে স্বব্যাবাতক হওয়ায় অগছুত্তর, ইহ! সমর্থন করিয়াছেন | পুর্বববৎ ন্বব্যাঘাতকত্বই ইহার 
সাধারণ হুষ্টত্বমূল। এবং ভাষ্যকারের মতান্থদারে উদ্ত স্থলে প্রতিবাদী ল্পর্শশ্ন্যত্বকে শব্দের 
নিত্যত্বাধক হেতুরপে প্রদর্শন করিলে, তাহার এ হেতুতে নিতাতবেন ব্যাপ্তি নাই। কার, মপর্শশৃন্ত 
পদারথমাত্রই নিত্য নহে। সুতরাং গ্রতিবাদীর এঁ হেতুর যুক্তা্গহীনত্ববশতঃ যুজালসহানিও 
তাহার এ উত্তরের ছুষ্্ব মুল বুঝিতে হইবে। বরদরাজ তাহার মতেও যুক্তালহানি প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী বদি বলেন যে, আমি ব্যাাতবশত;ই উত্তব্ধপ প্রতিষেধ বনিয়াছি। 
অর্থাৎ আঁমার বক্তব্য এই বে, শব্দে যেমন অনিত্যাত্বের সাধক হেতু আছে, তদ্রপ নিত্যত্বের সাধক 
হেতুও আছে। কিন্তু একই শবে নিত্য্ব ও অনিত্যন্থ ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ। সুতরাং এর ব্যাঘাত 
বা বিরোধের পরিহারের জন্ত শবে অনিত্যত্থের প্রতিষেধ করিয়া নিত্যত্বই শ্বীকার্ধ্য, 
ইহাই আমার বক্তব্য। ভাষ্যকার পরে এখনে প্রতিবাদীর ত্র কথারও উল্লেখ ও ব্যাখ্য। করিয়া, 
পরে উহার উত্তরের ব্যখ্য। করিয়াছেন বে, এ ব্যাধাত স্থপক্ষ ও পরপক্ষে সমান। স্বতরাং উহাও 
একতর পক্ষের সাধক হয় নাঁ। তাৎপর্য] এই বে, বেমন শবে অনিত্যত্ব থাকিলে নিত্যত্ব থাকিতে 
পারে না, তদ্রপ নিত্যত্ব থাকিলেও অনিতাত্ব থাকিতে পারে না। স্থতরাং প্রতিবাদী যেমন এ 
ব্যাঘাত পরিহারের জন্য শব্দের অনিত্ত্থের 'প্রতিষেধ করিয়া! নিত্য্ব স্বীকার করিবেন, তদ্রুপ বাদীও 


২৭শ ন্থ০] বাঁতস্তাঁয়নভাষ্য ৩৪৯ 


শবের সিত্যত্বের প্রতিষেধ করিয়া অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে পারেন। কারণ, তাহা হইলেও উক্ত 
ব্যাঘাত বা বিরোধ থাকে না। স্থুতরাং উক্ত ব্যাঘাত, শব্দের নিত্যত্ব বা অনিতাত্বরূপ কোন এক 
পক্ষের সাধক হয় না। অর্থাৎ কোন পক্ষের সাধক প্রক্কত প্রমান ব্যতীত কেবল উক্ত ব্যাঘাত 
প্রযুক্ত যে কোন এক পক্ষের প্রতিষেধ করিয়! অপর পক্ষের নির্ণয় করা যান ন1 1২৬! 


অন্ুপপত্তিসম-গ্রকরণ নমাপ্ত 1১১1 


সুত্র। নিদ্দিউকীরণীভাবেইপ্যুপলস্তাদ্রপলন্ধি- 
সমঃ |২৭॥৪৮৮। 


অনুবাদ । নিদ্দিষ্ট কারণের অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতুর অভাঁবেও (সোধ্য ধর্মের) 
উপলবিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২০) উপলব্ধিমম প্রতিষেধ। 

ভাষ্য। নিদ্দিষ্টস্ত . প্রযত্রানন্তরীয়কত্বস্যানিত্যত্বকীরণস্যাভাবেইপি 
বাযুনোদনাদ্‌*বৃক্ষশাখাভঙ্গজস্য শব্দ্যানিত্যত্বমুপলভ্যতে ৷ নিন্দিউদ্য 
সাধনস্যাভাবেহপি সাধ্যধন্ম্মোপলব্ধ্যা প্রত্যবস্থানমুপলব্বিসমঃ। 

অনুবাদ। নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্রজন্যত্বরূপ অনিত্যত্বসাধক হেতুর 





১) নাবন” শবেন অর্থ সংযোগবিশেষ। উহ ক্রিয়াবিশেষের কারণ। বাণ নিঃক্ষেপ করিলে উহার 
প্রথম ক্রিয়! “নোদন”জন্য ৷ মহধি কণাদ “নোদনাদার্যমিযোঃ কর্দ” ইত্যাদি (1১1১৭ ) সৃত্রের ছারা ইহা বলিয়াছেন। 
বৈশেষেক দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রিয়ার কারণ বর্ণনায় বহু স্ত্রে “নো রন” শবের প্রয়োগ হইয়ছে এবং “অভিবাঁত” 
শবদেরও প্রয়োগ হইয়াছে । “ভাষাপরিচ্ছেদে” বিশ্বনাথ পঞ্চানন শব্দঞনক নংষোগবিশেষের নাম "অভিঘাত” এবং 
শব্দের অজনক সংযেগ বিশেষের নাম “নোরন” ইহ! বলিয়ছেন। কিন্তু প্রাচীন বৈশেধিকাচার্ধয প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন 
যে, বেগজনিত যে সংযোগবিশেষ বিভাগের জনক ক্রিয়ার কারণ হয়, তাহার নাম “অভিবাতি”। এবং গুরুত্বাপি যে 
কোন কারণজন্য যে সংযোগবিশেষ বিভাগের অঙ্জনক ক্রিয়ার কারণ হয়, .তাহার নাম “নোরন”। পন্যার়কন্দলী”কার 
শ্রীধর ভট উহার বাধায় লিখিয়াছেন,__”নোদানেদ কয়ে পরপ্পবিভ/গং ন করোতি যও কর্ম, তন্ত কারণং নোদন৬। 
( প্রশস্তপাদভাষা, ৩০৩ পৃষ্টা স্ষ্টব্য)। “নু” ধাতুর অর্থ প্রেরণ । হুতরাং বাহা প্রেরক, তাহাকে বলে নোক এবং 
যাহা প্রের্ধয, তাহাকে বলে নোদা। প্রবল বারুনংযোগে বৃক্ষের শাখাভঙ্স স্থলে বায়ু নোদক এবং শাখা নোদ্য। 
স্থলে বৃক্ষের শাখায় যে ক্রিপনা জন্মে, তাহা এ শাখা! ও ঝারুর বিভাগ জন্মায় না । কারণ, তখনও বায়ুর সহিত এ শাখার 
সংযোগ বিদ্যমানই থাকে। সুতরাং বাবু ও শাখার এ নংযোগ তখন এ উভয়ের পরস্পর বিভ।গঞ্জনক ক্রিদ্বার কারণ ন| 
হওয়ায় ভাষাকার উহাকে “নোদন” বহিতে পারেন | কারপ, যে ক্রিয়া নোদয ও নোদকের পরস্পর বিভাগ জন্মায় না, 
তাহার কারণ সংযেগবিশেষই “নাদন”। উহা অন্য কোন পদার্থের বিভাগজনক ক্রিয়ার কারণ ইইলেও পনোদন” 
হইতে পারে। পনুদ্াতেহনেন” এইরূপ বুৎপন্তি অনুঙগারে শ্ররূপ নংসোগবিশেন অর্থে “নোদন” শব্দের প্রয়োগ 
হইয়াছে। 


৩৫০ স্যায়দর্শন [ €অণ, ১০ 


অভাবেও অর্থাৎ, প্রবত্ুজন্যত্ব হেতু না থাকিলেও বায়ুর নৌদন অর্থাত বিজাতীয় 
ংযোগবিশেষ প্রযুক্ত বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য শব্দের অনিত্যত্ব উপলব্ধ হয়। নির্দিষ্ট 
সাধনের অভাবেও অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও সাধ্য ধর্মের উপলব্ধি- 


প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২০) উপলব্ধি প্রতিষেধ। 


টিপ্নী। ক্রমান্ুদারে এই সুত্রের দ্বারা "উপলব্ধিপম” প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। 
হৃত্রে কারণ” শবের দ্বারা সাধক হেতু বিবক্ষিত। বাদী নিজ পক্ষ সাধনের জন্য যে হেতুর নির্দেশ 
বা উল্লেখ করেন, তাহাই তাহার নির্দিষ্ট কারণ। পূর্ববৎথ এই শুত্রে প্প্রত্যবস্থানং” এই 
পদের অধ্যাহার বা হন্থুবৃত্তি মহধির অভিমত | এবং “উপলস্তাৎ” এই পদের পূর্বের ”সাধাধন্মস্তা” 
এই পদের অধ্যাহারও মহধির অভিপ্রেত। তাই ভাঁষাকার শেষে স্ুত্রার্থ ব্যাখ্য। করিয়াছেন 
যে, নির্দিষ্ট সাধনের অভাবে অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও সাধ্যধর্শ্বেরে উপলব্ধি- 
প্রযুক্ত যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে “উপলব্ধিদম” প্রতিযেধ। ভাঁষাকার প্রথঘে ইহার উদাহরণ 
প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্রজন্তত্বরূপ যে অনিত্যত্বসাধক 
হেতু, তাহা না থাকিলেও বাবুর সংবোৌগবিশেধ প্রযুক্ত বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্ত যে শব্দ জন্মে, তাহার 
অনিত্যত্বের উপলব্ধি হয়) তাৎপর্ধ্য এই যে, কোন বাদী প্শব্দোহনিত্যঃ প্রযতুজন্াত্বাৎ” ইত্যাদি 
বাঁক্যর দ্বারা শবে অনিতাত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার নির্দিষ্ট বা 
কথিত হেতু যে প্রযত্রজনত্ব, তাহা বৃক্ষের শাখাতঙজন্ত শবে নাই। কারণ, এ শব্ধ কোন 
ব্যক্তির প্রযত্রন্ত নহে। কিন্তু এ শব্দেও তোমার সাধ্যধর্্ম অনিত্যত্বের উপলব্ধি হইতেছে । 
প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, থে হেতু না থাকিলেও তাঁহার সাধ্যধর্ষের উপলব্ধি বা নিশ্চয় হয়, 
সেই হেতু সেই সাধাধর্মের সাধক বল! বার না। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর কথিত প্রযত্ব- 
জন্যত্ব হেতু শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হয় না, উহা! অদাধক। উক্ত স্থলে প্রতিবাঁদীর উক্তরূ 
্রত্যবস্থান "উপল দম” প্রতিষেধ বা "উপলবিনমা” জাতি। আপত্তি হইতে পারে যে, অনিত্য 
পদার্ঘমাত্রই প্রষত্রজন্ত, ইহা ত বাদী বলেন নাই। ঘেষে পদার্থ প্রধদ্রজন্য, সে সমস্তই অনিতা, 
এইরূপ ব্যান্তিনিশ্য়বশতঃই বাদী প্ররূপ হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং তীহার প্র হেতুতে 
ব্তিচার নাই। কারণ, কোন নিত্য পদার্থই প্রযত্বপ্ন্ত নহে। অতএব বাদীর উদ্াহরণ- 
বাক্যান্ুসারে উক্ত স্থলে তাহার বক্তব্য যাহা বুঝ! যার, তাহাতে প্রতিবাদী এরূপ দোষ বলতেই 
পারেন না। সুতরাং উক্তব্ূপে এই “উপলব্ধিণমা” জাতির উথানই হয় না। কারণ, রূপে 
উহার উত্থানের কোন বীজ নাই। বান্তিককার উদ্োতকর এইরূপ চিন্তা করিয়া, এখানে অন্য ভাবে 
উক্ত জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দমাত্রকেই বাদীর সাঁধ্যন্মী 
বলিয়। আরোপ করিয়া» তন্মধ্যে বৃক্ষের শাখাভঙ্গাদিজন্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দে বাদীর এ হেতু নাই, 
ইহাই প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ যদিও বাদী উক্ত স্থলে পশঝোইনিত্ঃ এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের বারা 
বর্ণাত্মক শব্ধকেই সাধ্যধর্মী বা পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি শব্বমাত্রকেই পক্ষরূণে 


ক) 


২৭শ শৃ৩] বাত্স্যায়নভাঁষ্য ৩৫১ 


প্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ আরোপ করিয়া, প্রতিবাদী সেই পক্ষের অন্তর্গত ধ্বন্তাত্মক শব্দবিশেষে 
বাদীর হেতু নাই, ইহা প্রনর্শনপূর্ববক বাদীর হেতুতে ভাগাপিদ্ধদোষের আরোপ করেন। 
পক্ষের অন্তর্গত কোন পদার্থে হেতু না থাকিলে তাহাকে প্ভাগানিদ্ধি” বা মংশতঃ স্থরূপাসিন্ধ 
দোঁষ বলে। ফলকথা, উদ্দ্যোতকরের মতে প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞার্থ বাতিরিক্ত পক্ষকেও 
তাহার প্রতিজ্ঞার্থ বলিয়া আরোপ করিয়া, তাহাতে বাদীর কথিত হেতুর অভাব প্রদর্শনপুর্ব্বক 
ভাগাপিদ্ধিদৌষের উদ্ভাবন করিলে, তাহার সেই উত্তরের নাম ্উপলব্ধিদমা” জাতি। 
উদ্দেযোতকর উক্ত স্থলে ইহার আরও ছুইটা উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু সেই স্থলে প্রতিবাদী 
রূপ আরোপের বীজ ৰ! মুল কি? তাহা তিনি কিছু বলেন নাই। 

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ষের ব্যাখ্যানুারে "তাকিকরক্ষা”্কার বরদরাজ বলিরাছেন যে, বাদী 
তাহার প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে অবধারণবোধক কোন শবের প্রয়োগ ন! করিলেও অর্থাৎ কোন 
অবধারণে তাহার তাঁৎপর্য্য না! থাকিলেও প্রতিবাদী ষদি বাদীর প্রতিজ্ঞাদিবাক্যে তাহার কোন 
অবধারণে তাঁৎপর্ষে/র বিকল্প করিয়! বাধাদি দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা! হইলে তীহার সেই 
উত্তরের নাম উপলব্ধিসমা জাতি১ | যেমন কোন বাদী পপর্বতো বহিম!ন্” এইরূপ প্রতিজ্ঞা- 
বাক্য বলিলে, প্রতিব'দী বদি বলেন বে, তবে কি কেবল পর্বতেই বহি মাছে, অথব। পর্বতমাত্রেই 
অবশ্ত বহি আছে? কেবল পর্ধতেই বহ্ধি আছে, ইহা বলা যায় না। কারণ, অন্তত্রও বধির 
প্রত্যক্ষ হয়। এবং পর্ববতমাত্রেই অবশ্য বহ্ধি আছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কদাচিৎ বন্ছি- 
শূন্য পর্বতও দেখা যায়) সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষে সাধ্য বহি না থাকিলেও পক্ষ বা ধর্মী পর্বতের 
উপলব্ধি হওয়ায় বাঁদীর এ অস্থ্মানে বাধদোষ হয়। এইরূপ উত্ত স্থলে বাদী পধূমাৎ” এই হেতু- 
বাকের প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি পর্বর্বতে কেবল ধূমই আছে? আ্থব! 
পর্ব্তমাত্রেই ধুম আছে? কিন্তু পর্বতে বৃক্ষাদিরও উপলব্ধি হওয়ায় কেবল ধুমই আছে, ইহ! 
বল! যায় না। এবং কদাচিৎ ধুমশৃন্ত পর্বতেরও উপলব্ধি হওয়ায় পর্বতমাত্রেই ধুম আছে, 
ইহাও বলা যায় না। এ পক্ষে ধুম হেতুর অভাবেও পক্ষ বাঁ ধন্মী পর্বতের উপলব্ধি হওয়ায় বাঁদীর 
উক্ত অনুর্নে শ্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। এইবূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বজেন যে, তবে কি 
কেবল ধূমবস্তাপ্রযুক্তই পর্বত বহ্নিমান? ইছাই তীৎপর্য্য 1 কিন্ত আলোকারিপ্রযুক্তও পর্বতে 
বির অনুমান হওয়ার উহা বলা যায় না। কারণ, ধূম হেতুর অভাবেও পর্বতে সাধ্য বহ্ছির 
অস্থমানরূপ উপলব্ধি হওয়ায় কেবল ধূম হেতুতে এ দাধোর ব্যাপ্তি নাই, ইহা অব্যাপ্তি দোষ। এইরূপ 
কোন স্থলে অতিব্যাপ্ডিদোষ দ্বারাও প্রতিবাদী 'প্রত্যবস্থান করিলে তাহাও “উপলব্িপমা” জাতি 
হইবে। “প্রবোধসিদ্ধি” গ্র-স্থ উদয়নীচার্ধ্য উক্ত জাতির পঞ্চ প্রকার প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া, 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্‌ভাব্য পঞ্চ দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন) যথ',--(১) সাধ্ধর্শ না 
থাঁকিলেও ধর্মী বা পক্ষের উপলব্ধি হওয়ায় বাধদে'ষ হয়। (২) হেতু না থাকিলেও ধর্ম 
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বা পক্ষের উপলন্ধি হওয়ার স্বরূপাপিদ্ধি নৌষ হয়। (৩) সাধ্যধর্ম ও হেতু, এই উভয্নন! 
থাকিলেও ধর্মী বা পক্ষের উপলদ্ধি হওয়ায় বাধ ও স্বরূপানিদ্বি, এই উভয় দোষ হয়। (৪) হেতু 
না থাকিলেও কোন "স্থলে সাধ্যধর্ম্মর উপলব্ধি হওয়ার অব্যাপ্তি দোষ হয়। (৫) পাধাধর্ম না 
থাকিলেও কোন স্থলে হেতু থাকার অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। উদকনাচার্য) ইহার বিস্তৃত বাধ্যা 
করিয়াছেন। বরদরাঁজ পূর্বোক্তরূপে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র ও বৃত্তিক'র বিশ্বনাথ 
গুভূতি নব্যগণও উক্ত মতান্থদারেই সংক্ষেপে এই পউপলব্ষিনমা” জাতির ব্যাধ্যা করিয়াছেন । 
এই মতে প্রতিবাদী, বাদীর বাক্যে কৌন অবধারণ তাৎপর্য ন! থাকিলেও উহা! সমর্থন করিয়া! উক্ত 
রূপ প্রত্যবস্থান করেন, উহাই উক্ত জাতির উনের বীজ ॥ ২৭ 

ভাষ্য । অস্তোত্তরং-_ 

অনুবাদ। এই “উপলব্ধিসম” প্রতিষেধের উদ্তর-₹ 


সুত্র। কারণীন্তরাদপি তদ্বর্মোপপত্তেরপ্রতিষেধঃ॥ 


ণ ॥২৮7৪8৮৯)॥ 
অনুবাদ। “কারণান্তর”প্রযুক্তও অর্থাৎ অন্য জ্ঞীপক বা সাধক হেতুপ্রযুক্তও 
“ভ্ধর্ট্েরর অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের উপপন্তি হওয়ায় ( পুর্বেধাক্ত ) প্রতিষেধ হয় না। 
ভাধ্য। “প্রঘত্বানন্তরীয়কত্বা”দিতি ক্রুবতা কাঁরণত উৎপত্তিরভি- 
ধীয়তে, ন কাধ্যস্ত কারণনিয়মঃ। বর্দিচ কারণান্তরাদপ্যুৎ্পদ্যমানস্ত 
শব্দস্য তদনিত্যত্বমুপপদ্যতে, কিম্র প্রতিধিধ্যত ইতি। 
অনুবাদ। “প্রযত্তানস্তরীয়ক্বাঘ” এই হেতু-বাক্যবাঁদী কর্তৃক কারণজন্য উৎপত্তি 
কথিত হয়, কার্যের কাঁরণ-নিয়ম কথিত হয় না। ( অর্থাৎ উক্ত বাদী বর্ণাতুক শব্দের 
অনিত্যত্ব সাধন করিবার নিমিন্ত এ হেতুর দ্বারা এ শব্দ যে প্রযত্ররূপ কারণজন্ত, 
ইহাই বলেন। কিন্তু সমস্ত শব্দই প্রযত্রজন্য, আর কোন কারণে কোন শব্দই 
' জন্মে না, ইহা তিনি বলেন না)। কিন্তু যদি কারণান্তর প্রযুক্ত ও জায়মান শব্দবিশেষের 
সেই অনিত্যত্ব উপপন্ন হয়, তাহা হইলে এই স্থলে কি প্রতিষিদ্ধ হয়? অর্থাৎ তাহা 
হইলে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য কিছুই না থাকায় তিনি প্রতিষেধ করিতে 
পারেন না। 
টিগ্রনী। মহধি এই সুত্রের দ্বারা পূর্বন্থত্রোক্ত *উপলব্ধিদম* প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন । 
পুর্ব এই স্থত্রেও “কারণ” শবের দ্বারা জ্ঞাপক বা সাধক হেতুই বিবক্ষিত। বাদীর প্রযুক্ত 
হেতু হইতে ভিন্ন হেতুর দ্বারাও সাধ্যধর্ষের উপপত্ি ব| নিদ্ধি হওয়ায় পূর্বসহৃত্রো্ত প্রতিষেধ 


চট, 


২৮শ হু] বাঁৎস্তাঁ়নভাষ্য ৩৫৩ 


হয় না, ইহাই হৃতরার্থ | ভাঁষাক'র তীহার পূর্বোক্ত স্থলে ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, 
উক্ত স্থনে বাদী বর্ণাম্বক শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিবার জন্ত “প্রবতরীনস্তরীগরকত্বা২” এই হেতু" 
বাক্যের দ্বার! প্রধন্রৰূপ কারণঙ্গন্ত ধী শব্ষের উৎপত্তি হয়, স্থৃতরাং উহ! অনিত্য, ইহাই বলেন। 
কিন্ত সর্বপ্রকার সমস্ত শবে প্রবন্ই কারণ, ইহ! তিনি বলেন না। এরূপ কাঁরণনিঃম তীহার 
বিবক্ষিত নহে। সুতরাং তীহার এ হেতু বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্ত ধরবন্তাত্মক শব্ষে না থাকিলেও 
কোন দোষ হইতে পরে না। বৃক্ষের শ'খাভঙ্গজন্য এ শব্দও কারণতরন্ত এবং সেই কারণজন্তত্ব- 
রূপ অন্ত হেতুর দ্বারা উহারও জনিত্াত্ব সিদ্ধ হয়। ভাব্যে সর্বত্র কারণ” শবের অর্থ_জনক 
হেতু । ভাষ/কারের তাৎপর্য; এই বে, বৃক্ষের শাখাভঙ্গাদিজন্য যে সমস্ত ধ্বগ্ঠাত্মক শবের 
উৎপত্তি হয়, তাহারও যে কাঁরণীস্তর আছে, ইহা বাদীও স্বীকার করেন) তিনি উহার প্রতিষেধ 
করেল না। এবং সেই কারণীন্তরজন্ত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বারা যে, এ সমস্ত শব্দেরও অনিত্য্ব 
দিদ্ধ হর, ইহাও বাদী শ্বীকাঁর করেন এবং প্রতিঝদীও এ সমস্তই হ্বীকার করিতে বাধ্য। 
সুতরাং উক্ত স্থলে তিনি কিসের প্রতিষেধ করিবেন? তীহার গ্রতিবেধা কিছুই নাই। 
তাই ভাধ্যকাঁর শেষে বলিয়াছন,_-পকিমন্ত্র প্রতিবিধতে।” ফলকথা, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
রপ প্রতিষেধ করিতে পারেন না প্রন্ধপ প্রতিষেধ করিলে তিনি পরে বাদীর হেহুর ছুই 
সাধন করিতে যে অনুান প্রয্জোগ করিবেন, ভাহাতেও বাদী তীথার স্তায় প্রতিষেধ করিতে 
পারেন। এবং উদয়নাচ'্ষে/র মতানুনারে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে নানারূপ অবধারণতাৎপর্য 
কল্পনা করিয়া! বাধান্ি দোষের উদ্ভাবন করিলে, বাঁদীও প্রতিবাদীর বাক্যে পূর্ব নানারূপ 
আবধারণতাৎপর্যয কল্পনা করিঝা প্রন্প নানা দৌষ প্রদর্শন করিতে পারেন। সুতরাং 
প্রতিবাদীর উত্তন্ূপ উত্তর শ্বব্যাঝাতক হওয়াপ্প উহা কোনরূপেই সছুত্তর হইতে পারে না। 
বরদরাজ তাহার পূর্বোক্ত মতান্থদারে বিয়াছেন যে, মহবি এই হ্ৃত্রের দ্বার অন্ত হেহু- 
্রযুক্তও সাধ্যদিদ্ধি হয়, এই কথা বনির। বাদীর হেতুঁতে অবধারণের অস্বীকার প্রদর্শন করিয়া, 
তদ্বার| বাদীর সাঁধ্যাদি পদার্থেও মবধারণের অস্বীকার স্থনা করিয়াছেন । এই পউপলব্িদমা” 
জাতি কোন সাধন) ব বৈধর্থ্ প্রযুক্ত না হওয়ার জাতির লক্ষণীক্রান্ত হইবে কিরূপে ? এতহুত্তরে 
উদ্দেতকর শেষে বনিয়াছেন যে, যাহা, অহেতু বা অদাধক, তাহার সহিত সীঁধন্মাপ্রযুক্তই প্রতিবাদী 
এরূপ প্রত্যবস্থান কর'য় ইহাও “জাতি”্র লক্ষণাক্রান্ত হয় ॥২৮ 
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ভাষ্য। ন প্রাগ্ুচ্চারণাদ্ি্যমানস্য শবস্যান্ুপলব্ি। 
কন্মাৎ? আব্রণাদযন্ু পলন্ধেঃ | যথা বিদ্যমানন্যোদকা দেরথন্তা- 
বরণ:দেরনুপলব্ধিৈবং শব্বস্তাগ্রহণকারণেনাবরণাদিনাহনুপলব্ধিঃ। গৃহেত 


নী 





১। সুররার্থস্ত “কারণান্তরাদপি” জ্ঞাপকান্তরাদপি “তত্ধন্ধোপপত্তেঃ” নাধাধর্থমোপপস্তের প্রতিবেধ” ইতি ।--তাৎপর্টাকা। 
৪৫ 
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চৈতদন্তাগ্রহণকারণমুপকাদিবও, ন গৃাতে | তন্মাছুদকাদিবিপরীতঃ শব্দো- 
হনুপলতভ্যমান ইতি । 

অনুবাদ ॥। উচ্চারণের পুর্বে বিদ্যমান শব্দের মনুপলদ্ধি ( অশ্রবণ) হইতে 
পারে না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু আবরণাদির উপলব্ধি হয় না। 
(তাণপধ্্য ) যেমন বিদ্যমান জলাদি পদার্থের আবরণাদি প্রযুক্ত অনুপলব্ধি 
( অপ্রত্যক্ষ ) হয়, এইরূপ শব্দের অগ্রহণকাঁরণ অর্থাৎ অশ্রবণের প্রযোজক 
আবরণাদিপ্রযুক্ত অনুপলব্ধি হয় ন|। জলাদির ন্যায় এই শব্দের অগ্রহণকারণ 
অর্থাত অশ্রবণের প্রযোজক আবরণাদি গৃহীত হউক? কিন্তু গৃহীত হয় না, 
(অর্থাৎ তৃগর্ভস্থ জলাদির অপ্রত্যক্ষের প্রযোজক আবরণাদির যেমন প্রত্যক্ষ 
হইতেছে, তদ্রপ উচ্চারণের পুর্ধে শব্দের অশ্রবণের প্রযোজক আবরণাদির 
প্রত্যক্ষ হয় ন1) অতএব অনুপলভ/মান শব্দ জলাদির বিপরীত অর্থাৎ জলাদির 
তুল্য নহে। 


সুত্র। তদনুপলব্বেরন্বপলভ্তাদভাবসিঘো তদ্ধিপরী- 
তোপপত্তেরন্বপলব্বিমঃ ॥২৯॥৪৯০॥ 
অনুবাদ। সেই আবরণদির অনুপলব্ধির অনুপলকিপ্রযুক্ত অভাবের সিদ্ধি 
হইলে অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ষির অভাব যে আবরণাদির উপলব্ধি, তাহ! দিদ্ধ 
হওয়ায় তাঁহার বিপরীতের উপপন্তিবশতঃ অর্থাৎ সেই আবরণাঁদির অভাবের 
বিপরীত যে, আঁবরণাদির অস্তিত্ব, তাহার সিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২১) 
অন্কুপলব্ধি নম প্রতিষেধ । 
ভাষ্য ।  তেষামাঁবরণাদীনামনুপলব্বিনেণপলভ্যতে । অনুপল্তা- 
নাস্তীত্যভাবোইস্তাঃ সিধ্যতি। অভাবনসিদ্ধৌ হেত্বভাবাত্তদ্বিপরীত- 
মস্তিত্বমাবরণাদীনাঁমবধার্্যতে।  তদ্বিপরীতোপপত্ের্যতপ্রতিজ্ঞাতং 
“ন প্রাগুচ্চারণাঁছিদ্যমানস্ত শব্দস্তানুপলদ্ধিরিত্যে”তন্ন সিধ্যতি । সোহয়ং 
হেতু্“রাবরণাদ্যনুপলবে”রিত্যাবরণাদিষু চীবরণাদ্যনুপলন্ধৌ চ সময়াহনুপ- 
লব্যা প্রত্যবস্থিতোহনুপলব্বিমে। ভবতি | 
অনুবাদ। সেই আবরণাদির অন্ুপলদ্ধি উপলব্ধ হয় না। অনুপলবিপ্রযুক্ত 
“নাই” অর্থাত আবরণাদির অনুপলব্ধি নাই, এইরূপে উহা'র অভাব সিদ্ধ হয়। 
অভাবসিদ্ধি হইলে হেতুর অভাববশতঃ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত হেতু যে 
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আবরণাদির অনুপলব্ধি, তাহার অভাব €( আবরণদির উপলদ্ধি) সিদ্ধ হওয়ায় 
ততপ্রযুক্ত, তাহার বিপরীত অর্থাৎ আবরণাদির অভাবের বিপরীত আবরণাদির 
অস্তিত্ব নিশ্চিত হয়। তাহার বিপরীতের অর্থাৎ আবরণাদির অস্তিত্বের উপপত্তি 
(নিশ্চয় )বশতঃ “উচ্চারণের পুর্বে বিদ্যমান শব্দের অনুপলব্ধি ' হইতে পারে না” 
এই বাক্যের দ্বারা যাহ! প্রতিজ্ঞীত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হয় না। সেই এই হেতু 
(অর্থাৎ) “আবরণ|দ্যনুপলদ্ধেঃ” এই হেত্বাক্য আবরণাদি বিষয়ে এবং 
আবরণাদির অনুপলন্ধি বিষয়ে তুল্য অন্ুপলন্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থিত অর্থাৎ 
প্রত্যবস্থানের বিষয় হওয়ায় (২০) অনুপলব্িসম প্রতিষেধ হয়, অর্থাৎ প্রতিবাদীর 
উক্তরূপ প্রত্যবস্থানকে “অনুপলন্ধিম” প্রতিষেধ বলে। 


টিগ্রনী। ক্রমান্দারে এই হুত্রের দ্বার “অনুপল্বিপম” প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। 
কিরূপ স্থলে ইহার প্রয়োগ হয়? ইহার দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য কি? ইহ! প্রথমে না বলিলে 
ইহার লক্ষণ ও উদাহরণ বুঝ! যায় ন|। তাই ভাষাকার প্রথমে তাহ! প্রকাশ করিয়া, এই হুত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন। ভাষাকারের সেই প্রথম কথার তাৎ্পর্যয এই যে, পব্দনিত্যত্ববাদী 
মীমাংদক, শব্দের নিত্যত্ পক্ষের সংস্থান করিলে প্রতিবাদী নৈয়ািক ঝলিলেন যে, শব্ধ যদি নিত্য 
হয়, তাহ হইলে উচ্চারণের পূর্বেও উহ। বিদ্যমান থাকায় তখনও উহার শ্রবণ হউক? কিন্ত 
যখন উচ্চারণের পূর্বের শব্ের শ্রবণ হয় না, তথন ইহা স্থীকার্ধ্য যে, তখন শব্দ নাই। নুতরাং 
শব্দ নিত) হইতে পারে ন|। এতছুন্তরে বাদী মীমাংসক বলিলেন যে, উচ্চারবের পূর্বেও শব্দ 
বিদ্যমান থাকে । কিন্তু তখন উহা অন্ত কোন পদার্থ কর্তৃক আবৃত থাকে, অথব! তখন উহার 
শ্রবণের অন্ত কোন প্রতিবন্ধক থাঁকে। সুতরাং তখন সেই আবরণাঁি প্রযুক্ত শবের শ্রবণ হয় ন]। 
যেমন ভূগর্ভে জলাদি অনেক পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও আবরণাদিপ্রযুক্ত তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। 
এতছুত্তরে প্রতিবাদী নৈয়াগিক বলিলেন যে, বিদ্যমান জলাদি অনেক পদার্থের যে আবরণাদিপ্রযুক্তই 
প্রত্যক্ষ হয় না, ইহ! স্থীকার্ধ্য। কারণ, তাহার আবরণাদির উপলব্ধি হইতেছে । কিন্তু উচ্চারণের 
পূর্বে শব্দের অশ্রবণের প্রয়োজক ব1 শ্রবপপ্রতিবন্ধক ধে, কোন আবরণাদি আছে, তাহার ত উপলব্ধি 
হয় না। যদি সেই আবরণাদি থাঁকে, তবে তাহার উপলদ্ধি হউক? কিন্তু উপলব্ধি ন! হওয়ায় 
উহা নাই, ইহাই দিদ্ধ হয়। সুতরাং অন্থুপলভ্যমান শব অর্থাৎ তোমার মতে উচ্চারণের পূর্বে 
বিদ্যমান শব্ধ জলাদির সদৃশ নহে। অতএব তখন তাহার অনুপনব্ধি বা অশ্রবণ হইতে পারে না। 
ভাষ্যকার প্রথমে প্রতিবাদী নৈগা্রিকের খর প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়া, পরে প্রশরপূর্ব্বক “আবরপণাদ্য- 
নুপলন্ধেঃ৮ এই হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদী মীমাংসক 
নৈয়ায়িকের ও কথার সহুত্তর করিতে অদমর্থ হইঙগা যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্বে শের 
আবরণ|দির উণলজি হণ না বলির বনি অনুপনন্ি+শহঃ উহীর অভাঁব নির্ণয় হয়, তাহ! হইলে এ 
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আবরণাঁদির অন্ুপলন্ধির অভাব যে আবরণাঁদির উপনসবি, তাঁহারও নির্ণর হয়। কারণ, সেই 
অন্ুপলন্ধিরও ত উপলব্ধি হর না) - সুতরাং আবরণাদির যে অনুপলন্ধি, তাঁহারও অন্ুপসবধ প্রবুক্ত 
অভাব সিদ্ধ হইলে আবরণাঁণির উপহ্বিই দিদ্ধ হইবে। কারণ, আবরণাদির অন্থূপলন্ধির ঘে অভাব, 
তাহা তআবরণার্দির উপলব্ধি । উহা দিদ্ধ হইলে আঁবরণাদির সত্তাঁও দিদ্ধ হইবে। সুতরাং উচ্চারণের 
পূর্বে শব্বের কোন আবরণাঁদি নাই, ইহ সমর্থন করা যায় না অর্থাৎ, অনুপলবি হেতুর দ্বারা উন 
দিপ্ধ কর! যায় না| কারণ, উহ! সমর্থব করিতে "আব্রণাদ্যহুপলব্ে;” এই বাঁকোর দ্বারা যে 
অন্ুপলব্বিব্ূপ হেতু কথিত হইয়াছে, উহা অপিদ্ধ। উক্ত স্থলে জাতিবাদী মীমাংসক প্রথমে 
পূর্বোক্তরূপ গ্রতিকৃন ত'কর উদ্ভাবন করিণা, পরে প্রতিবাদী নৈগ্কারিকের কথিত এ হেতৃতে 
অপিদ্ধি দোষের উদ্ভাবন করেন। পরে প্রতিবাদী যদ বলেন থে, আবরণ।দির অনুপলব্ধির 
অনুপনন্ধি থাকিলেও উহবর মতাঁব অর্থাৎ আবরণ'দির উপলব্ধি নাই, সুতরাং আমার এ হেতু 
অসিদ্ধ নহে। তাহা হইলে তখন জাঁতিবাদী উক্ত হেতুতে বাডিচারদে'ষ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ 
অন্ুপলদ্ধি থ'কিলেও যদি উহার অভাব না থ'কে, তাহা হইলে অন্থপলন্ধি অভাবের ব্যভিচারী 
হওগাঁর সাধক হইতে পারে না। সুতরাং উহার দ্বারা প্রতিবাদী তাঁহার নিজ সাধ যে আবরণাদির 
অভাব, তাহাও দিদ্ধ করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে শবনিতাত্বব'দীর উক্তরূপ প্রত্যবস্থানকে 
“অন্ুপলবিনম” প্রতিষেধ ব| “অন্ুপপন্ধিদমা” জাতি বলে! 

মহবি দ্বিতীয় অধায়ের দ্বিতীয় আহ্বিকে শব্ষের অনিত্যত্ব পরীক্ষায় নি:জই উক্ত জাতির 
পূর্বোক্ত উদাহরণ প্রদর্শন এবং খণ্ডনও করিয়াছেন। কিন্ত সেখানে ইহা! যে, "্জাতি” বা জাত্যন্তর, 
তাহা বঙগেন নাই | এখানে জাতির প্রকারভেদ নিরূপণ করিবার জন্ত যথাক্রমে এই স্থত্রের দ্বারা উক্ত 
“জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাঁষাকার মহধির দ্বিতীরাধ্যায়ে'ক্ত স্থনানুদারেই এই সুত্র ব্যাখা। 
করিতে হ্ুত্রের প্রথমোক্ত “তৎ*ণৰের দ্ব'রা আবরণাদিকেই গ্রণ করি, "তদনুপলব্েরম্থ পলম্তাঁৎ” 
এই বাকের ছার! সেই আবরণার্দির অন্ুপলন্ধির উপলদ্ধি হয় না, অর্থাৎ উহ!রও অনুপলকি, ইহাই 
ব্যা্য! করিয়াছেন। পরে এ অন্ুকস্ত বা অনুপলব্বিপ্রবুক্ত আবরণাদির অন্থুপগবিও নাই, 
এইরূপে উহার অভাঁব দিদ্ধ হয়, এই কথ বলিয়া স্ক্র:ক্ত পঅভাবপিদ্ধো” এই কথ'র ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন) অভাবপিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আবরণাদির অনথসলন্ধির অভাব যে আবরণাদির 
উপলব্ি। তাহা পিন্ধা হইলে আবরণপির অভাবের বিপরীত যে আবরণাদির 
আন্তত্ব, তাহা নিশ্চিত হয়__এই কথ বলিয়, পরে স্ুত্রাক্ত প্তদ্বিপরীতোপপত্েঠ” এই বাঁকোর 
ব্যাথ্যা করিয়াছেন। ভাষাকার উক্ত বাক্যে "তৎ” শবের দ্বার পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
নৈয়াছিকের সম্মত যে আবরণার্দর অশ্থাব, ত'হাই গ্রহণ করিয়াছেন। গরে উক্ত জাতিবদী 
মীমাংদকের চরঘ বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে» আথরণাদির অভাবের বিপরীত যে আবরণারদির 
অন্তিন্থ, তাঁহার উপপন্তি অর্থাৎ নিশ্চয় হওয়ার নৈয়ছিক যে “উচ্চারণের পুর্বে বিদামান 
শব্দের অনুপনব্ধি হইতে পারে না” এইনপ প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন, তাহ! দিদ্ধ হয় না। কারণ 
তাহার কধিত হেতু যে, আবরবাদির অন্ুসলবি, তাহ! নাই। অনুপলৰি প্রঘুক্ত তাঁহারও অভাব 
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অর্থাৎ আবরণাঁদির উপলব্ধি সিদ্ধ হওয়'র আবরণাঁদির মন্তাঁও গিদ্ধ হইরাছে। সুতরাং & 
আবরণাদি প্রযুক্ত উচ্চারণের পুবর্ব বিদামান শবের প্রত্যক্ষ হয় ন'। ইহা বলা যাইতে পারে) 
ফলকথা, প্রতিবাদী নৈয়াছিক পআবরাঁদ্যন্ুপলবে১” এই হেতুবাক্যের দ্বারা অন্গুপলিকেই 
আবরণাদির অভাবের সাধক বলিলে, উহা এ অনুপলব্িহও অভাবের সাধক বলিয়া শ্বীকার 
করিতে হইবে। কারণ, আবরণাঁদি বিষয়ে যেধন অনুপলব্ধি, তদ্রণ আঁবরণাঁদির অনুপলব্ধি 
বিষয়েও অন্্পলদ্ধি আছে। উভন্ন ব্ষিদ্ধেই এ অন্পলদ্ধ তুল্য) সুতরাং আবরণাদির 
সত্তাও স্বীকার্ধ। হইলে ওুতিবাঁদী নৈরারিকের পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার্থ কখনই দিদ্ধ হইতে পারে না। 
ভাষ্যকার সর্বশেষে ইহাই বলিয়! হুত্রোক্ত ণঅন্ুপলন্িনম” প্রতিষেধের স্থরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। 
বস্ততঃ অন্ুুপলন্ধি প্রযুক্ত যে কোঁন পদার্থের অভাব বহিলেও গ্রতিঝাদী সর্বতই উক্তরূপ 
জাতুস্বর করিতে পরেন। উচ্চ'রণের পূর্বে মন্ুপলকি প্রযুক্ত শব্দ নাই, ইহা বলিলেও 
প্রতিবাদী এ অনুপত্ন্ধির অন্ুপতন্ধি ঈযুক্ত উহা নাই অর্থাৎ উপল আছে, ইহা বলিয়া 
পূর্বোক্তরূপ প্রতিষেধ করিতে পারেন । এবং চার্ববাক অন্গপহ্বিপ্রযুক্ত ঈশ্বর নাই, ইহা 
বদলে এ অন্ুপলন্ধির অন্ুপলব্ধি গ্রহণ করিয়াও গরতিব'দী উত্তরূপ অত্র করতে পরেন। 
সুতরাং সুত্রে প্রথমোক্ত "তৎ” শের দ্বারা ভন্ান্ত পদার্থও গৃহীত হইয়াছে। অন্তান্ত বথা 
পরে ব্যক্ত হইবে ২ম! 


ভাষ্য । আস্তোন্তরৎ। 
অনুবাদ। এই “অনুপলব্ধিদম” প্রতিষেধের উন্তর। 


নুত্র। অহ্পলভ্তাত্কত্বাদন্নপলবেরন্তেঃ ॥৩০৭।৪৯০। 
অনুবাদ। অহেতু অর্থাৎ অনুপলব্ধি, আবরণাদির অনুপলব্ধির অভাব সাধনে 
হেতু বা সাধক হয় না, যেহেতু অন্ুপলদ্ধি অনুপলম্তীত্ুক অর্থাৎ উপলব্ধির 
অভাব মাত্র। 
ভাষ্য । আঁবরণাদ্যনুপলদ্ির্নান্তি, ত অন্ুুপলস্তাদি ত্যহেতুঃ | কস্মাৎ? 
অনুপলস্তাত্বকত্বাদন্ধপলন্ধে১ই। _ উপলম্তাভাবমাত্রত্বাদনুপলবেঃ 
যদস্তি তদুপলবের্ব্িযয়ঃ, উপলব্ধযা তদক্তীতি প্রতিজ্ঞায়তে। যন্নাস্তি 
তদনুপলব্ধের্কিষয়ঃ, অনুপলভ্যঘানং নান্তীতি প্রতিজ্ঞায়তে। সোহয়- 
মাঁবরণাদ্যনুপলদ্বেরনুপলভ্ড উপলব্যভাবেহনুপলক্ধে। স্বব্ষিয়ে প্রবর্তমানো 
ন স্বং বিষরং প্রতিবেধতি। অপ্রতিযিদ্ধা চাঁবরণাদ্যনুপলদ্বিহেতুত্বায় কল্পতে। 
আবরণাদীনি তু বিদ্যমানত্বাঢুসলব্েবব্ধর।ন্তেবামুপলব্ধ্যা ভবিতব্যং | য্তানি 
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নোপপভ্যন্তে, তদ্ুপলব্বেঃ স্বব্ষয-প্রতিপাদিকায়া৷ অভাবাদনুপলভ্তাদনুপ- 
লব্ের্বিব্ষযয়ো গম্যতে ন সন্তাবরণাদীনি শব্দন্যাগ্রহণকারণানীতি | 
অনুপলন্তাত্বনুপলব্িঃ সিধ্যতি বিষয়ঃ স তস্তেতি । 


অনুবাদ । আবরণাঁদির অনুপলন্ধি নাই, যেহেতু ( উহার) উপলব্ধি হয় 
না_ ইহ! অহেতু, অর্থাত আবরণাঁদির অনুপলব্ধির যে অনুপলন্বি, তাহা এ অনুপ- 
লন্ষির অভাব সাঁধনে হেতু হয় নাঁ। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর ) যেহেতু 
অনুপলব্ধি «অনুপলস্তাতুক” ( অর্থাং ) অনুপলন্ধি উপলব্ধির অভাবমাত্র। যাহা 
আছে, তাহা উপলদ্ধির বিষয়, উপলব্ধির দ্বারা তাহা আছে, এইরূপে প্রতিজ্ঞাত 
হয়। যাহা নাই, তাহা অনুপলন্ধির বিষয়, অনুপলভ্যমাঁন বস্ত “নাই” এইবূপে 
গ্রতিজ্ঞত হয়। সেই এই আবরণাদির অনুপলদ্ধির অনুপলম্ত উপলব্ধির অভাবাত্ুক 
অনুপলক্িূপ নিজ বিষয়ে প্রবর্তমান হইয়া! নিজ বিষয়কে প্রতিষেধ করে না 
অর্থাৎ এ অনুপলব্ধির অভাব-সাঁধনে হেতু হয় না। কিন্ত অপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ 
পূর্বেবাক্তি জাঁতিবাদীরও স্বীকৃত আবরণাদির অনুপলব্ধি, ( আবরণাদির অভাবের 
সন্থন্ধে ) হেত্ুত্বে সমর্থ হয়, অর্থাৎ আবরণাদির যে অনুপলব্ধি, তাহ। আবরণাদির 
অভাব সাধনে হেতু হয়। আবরণ প্রভৃতি কিন্তু বিদ্যমানত্ববশতঃ অর্থাৎ সন্ত 
বা ভীবত্বশতঃ উপলব্ধির বিষয়, (সুতরাং) সেই আবরণ প্রভৃতির উপলব্ধি 
হইবে, অর্থাৎ তাহা উপলব্ধির যোগ্য । যেহেতু সেই আবরণীদি উপলব্ধ হয় 
না, অতএব নিজ বিষয়ের প্রতিপাদক উপলদ্ধির মভাবরূপ অনুপলন্ত প্রযুক্ত 
শব্দের অশ্রবণপ্রয়োজক আবরণাঁদি নাই'__এইরূপে অনুপলদ্ধিব বিষয় সিদ্ধ 
হয়। “অনুপলন্ত”প্রযুক্ত অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবসাধক প্রমাণপ্রযুক্ত কিন্তু 
( আবরশীদির ) অনুপলব্ধি সিদ্ধ হয়, ( কারণ ) তাহা তাহার ( অনুপলস্তের ) বিষয় 
অর্থাৎ অনুপলন্ধিই উপলব্ধির অভাবসাধক প্রমাণের বিষয়, স্থৃতরাং তদ্দ্বার তাহার 
বিষয়সিদ্ধি হইলে তৎ্প্রযুক্ত আবরণাদি অভাব সিদ্ধ হয়। 


টিগ্লনী। পুর্বস্থতোক্ত “অন্থপলন্িগম” প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে মহ্্ি প্রথমে এই সুত্রের 
ছারা বলিয়াছেন যে, অনুপ ্ধি আবরণানির অনুপলব্ধির অভাবের অর্থাৎ আবরণাদির উপনব্ধির 
সাধনে হেতু হয় ন/ কারণ, অন্ুপলন্ধি অর্থাৎ আবরপাির অন্থপলব্ধি উপলব্ধির অভীবাত্মক। 
ভাষ্যকার মধ্ষর  হেতুবাক্যের উল্েখপূর্ববক বাখ্য। করিয়াছেন বে, যে হেতু অনুপলন্ধি, উপরান্ধির 
অভাব মাত্র, অর্থাৎ উহ! উপলন্ধির মভীব ভিন্ন কৌন ভব পদার্থ নহে) তীবপর্ধ)টাকাঁকার 
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বরিয়াছেন যে, ভাঁষাকার “মাত্র” শব্দের প্রয়োগ করিয়া অনুপলন্ধি যে নিজের অভাবন্ঈপ নহে, 
ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কার”, পূর্ব্ত জাতিবাদীর তাহাই অভিমত। কিন্ত জাতিবাদীর 
যে তাহাই অভিমত, ইথা ত বুঝিতে পারি না। সুত্রে “আত্মন্” শব্দের অর্থ শ্বরূপ। ভাষ্যকার 
“মাত্র” শের দ্বারা হত্োক্ত “আত্মন্‌” শ্বার্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও মনে হয়। ভাষ্যকার 
দ্বিতীয় অধ্যায়েও কোন স্থলে প্ধবন্াত্মক” শব্দ বলিতে “্ধ্বনিমাত্র” বলিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, 
৪৬৩ পৃষ্ঠা দষ্টব্য)। সুতরাং ভাষাকার এখানেও স্থ্ধপ অর্থেই "মাত্র” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, 
ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। তাৎপর্ধযটীকাকারের কথা এখানে আমর! বুঝিতে পারি না। মহর্ষি 
দ্বিতীয় অধ্যায়েও শব্দানিত্যত্‌ পরীক্ষার জাতিবাদীর পূর্বোক্ত প্রতিযোধর খণ্ডন করিতে এইরূপ 
সুত্র বলিয়াছেন) ৷ দেখাঁনে ভাষ্যকার সংক্ষেপে মহ্রষির যেরূপ তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন, তদনু- 
সারে এখানেও তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। সেখানে তাঁৎপর্ধ;টাকাঁকারের ব্যাখ্যাও লিবিত 
হইগ়াছে। এখানেও তাঁৎপর্যযটাকাকার ভাষদনর্ভের উল্েধপূর্ববক বাখ্যা করিয়াছেন । কিন্ত 
ভা'ষাকারের সন্দর্ভের দ্বারা সরল ভাঁবে তাহার মুল যুক্ত কি বুঝা যায়, ইহাও প্রণিধানপূর্ববক 
চিন্ত| করা আবশ্ক | 

ভাঁষকার সেই মুল যুক্ত প্রকাশ করিতে পরে এখানে বলিক্মাছেন যে, যাহাতে 
অস্তিত্ব আছে, তাহাই উপলব্ধির বিষয় হয়। স্থতরাং উপলব্ধি হেতুর দ্বারা তাহাই “অস্তি” 
এইরপে প্রতিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ, উপলবিহেতুর দ্বারা সেই পদার্থেরই অস্তিত্ব দ্ধ করা হয়। 
এবং যে পদার্থ নাই, তাহ! অন্পক্ব্ধির বিন । সুতরাং অন্থপলভ্মান বন্ত “নাস্তি” এইক্পে 
প্রতিজ্ঞাত হয় । অর্থাৎ অনুপলব্ধি হেতু দ্বার তাহারই নাস্তিত্ব সিদ্ধ করা হয়। ভাষ্যকারের 
বিবক্ষ/ এই যে, আবরণাদির অন্থুপন্ধির উপলব্ধি হয় না, ইহা! শ্বীকার করিলে কেন উপলবি হয় 
ন।, ইহা বক্তব্য । সুতরাং পূর্বোক্ত জাতিবাদীর ইহাই বলিতে হইবে থে, যে পদার্থের আস্তত্ব 
আছে, তাহাই উপলব্ধির বিষ হয়। অস্তিত্ব বপিতে বুঝ। যায় সন্তা, উহ] ভাব পদার্থেরই ধর্ম । 
কার, ভাব পদার্থই “সং” এইরূপ প্রতীতির বিষ হইয়া থাকে। এ জন্তা ভাব পদার্থকেই বলে 
"সং”। অভাব পদার্থে সৎ” এইরূপ প্রতীতি জন্ম না) এ জন্য উহ! সৎ নহে, তাঁই উহাকে বলে 
পঅনৎ”। ভাঁষাকার নিজেও “দ২” ও "অদৎ” শবের দ্বার ভাব ও অভাব পদার্থ প্রকাশ 
করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ১৪--১৬ পৃষ্ঠা দ্রব্য )। ুতরাং অভাব পদার্থে সন্ত! না থাকায় 
অভীবত্ব বা! অস ন্বাবশতঃ উহার উপলব্ধি হয় নাঃ ইহ! স্থীকার্য। এবং পূর্বোক্ত জাতিবাদীর ইহাই 
বক্তব্য । ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যােও উল্ত স্তরের ভাষ্যে “লেরমভাবস্থারোপলভ্যতে” এই কথ বলিয়া 
পূর্ববোজ্ত জাতিবাদীয্র মতে আবরণাদির মন্ুপপন্ধি যে, অভাবত্ববণত:ই অর্থাৎ সন্ত। না থাকায় উপক্ক্িত 





৯ অনুপলম্থ স্ব কত্ব দন্ুগলবেরহেতুঃ ২,২২১ হুত্র। 

যদুপলভ্যাতে তদস্ত, ষন্ত্রোপলভ্যতে তনান্তীতি । অনুপনন্থান্ম কমনদিতি বাবস্থিতং। উপলন্ধাভা বন্চানু সলব্ষিরিতি, 
সেয়ম্ভীবত্বানোপলভ্যতে | সচ্চ খন্বানরণং, তন্তে পলক? ভবিভব্যং ন চোপলভ্যতে, তম্মান্ান্তীতি ৷ ভাষ্য। দ্বিতীয় টর্ী 
৪৩৩ পৃষ্ঠ স্ব্য । 
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বিষয় হয় না, ইহ! স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু তাহ! হইলে আবরণাদির যে অনুপলবি, তাহা উপলব্ধির 
বিষ হয় না, অর্থাৎ উপলব্ধির অযোগ্য, ইহ পূর্বোক্ত জাতিবাণীর স্থীকার্ধ্য। কারণ, আবরণাদির 
যে অন্ুপলব্ি, তাহ! ত উপল্ধর অভাবস্বরূপ। স্থতরাং উহাতে অস্তিত্ব অর্থাৎ সত! না থাকায় 
উহ! উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে ন!। স্মুতরাং উহার যে অন্কুপলন্ধি, তাহা উহ!র অভাব সাধনে 
হেতু হয় না। কারণ, বে পদার্থ উপলব্ধির যোগা, তাঁহারই অগ্নুপলন্ধি তাহার অভাব সাধনে হেতু 
হয়' মহর্ষি এই তাৎপর্ষে/ই স্ৃত্র বলিয়াছেন,--"অন্থু পলস্তা্ম কত্াদন্পলব্েরহেতুঃ 1৮ ভাষ্যকার 
পরে মহ্ষির এ তী'ৎপর্যযই বাক্ত করিতে বশিয়াছেন বে, সেই এই অর্থাৎ পূর্বোক্ত জাতিবাদীর কথিত 
আবরগাদির অন্থপলব্ধির অন্ুপলন্ধিরূপ যে হেতু, উ্ী জাতিব'দীর মতান্পারে উহার নিজ্জ বিষক়্ যে, 
উপলব্ধির অভাবরূপ অন্ুপলন্ষি অর্থাৎ আঁবরণীদির অন্ুপলন্ধি, তাহাতে প্রবর্তমান হইলে উহা 
এঁ নিজ বিষয়কে প্রতিষেপ করে না] অর্থাৎ যে অন্থুপপন্ধি অন্থপলবরও বিষয় নহে, তাহাকে 
পূর্বোক্ত জাতিবাদী অনুসতন্ধির বিষধরূপে গ্রহণ করিয়া, ত'হার অভাব সাধন করিবার জন্য ষে 
অনুপঙবি“ক হেতু বলিয়াছেন, উহা এ অন্ুপরন্ধির অভাব যে আবরণাঁদির উপলব্ধি, তাহা সিদ্ধ 
করিতে পারে না। কারণ, এ অন্ুপলন্ধি উপলব্ধির অভাবস্থরূস, সুতরাং উহ! উপলব্ধির অযোগ্য। 
ভাষাকার ইহাই প্রক্কাশ করিতে বলিয়াছেন,_“উসদন্ধ্যভাখেইনুপলন্ধৌ”॥ কিন্তু পূর্বোক্ত স্থলে 
প্রতিবাদী নৈদায়িকের কথিত যে আব্রণাদির অন্ুপলব্ধি, যাহ! পূর্বোক্ত জ'তিবাদীরও স্থীরূত, তাহ। 
আবরণাদির অভাঁব সাধনে হেতু হইতে পারে। কারণ, আবরণাঁদ সপশার্থ, উহ উপলব্ির যোগ্য। 
ভাষাকার পরে ইহাই ব্যক্ত করিয়! বণিয়াছেন দে, আবরণ প্রভৃতি কিন্তু বিদ্যমানত্ববশতঃ ইউপলব্ির 
বিষয় হয় অর্থাৎ উপলন্ির যোগ্য । ভ'ষ্যে শাবিদামানত্ব” শবের দ্ব'রা সন্ত অর্থাৎ ভাবত্বই বিবক্ষিত। 
ভাষ্যকার অন্যত্র ভাব পদার্থ বন্তি “বিদামাঁন” শবের প্রয্মোগ করিয়ছেন। ফলকথা, আবরণ 
প্রভৃতি ভাব পদার্থ বলিয়া উপলব্ধির যেগ্য। তৃগর্ভগ্থ জনাদি এবং এরূপ মারও অনেক পদার্থের 
প্রতক্ষ-প্রতিবন্ধক আবরণাদির উপল হইতেছে । সুতরাং শর উচ্চারণের পূর্বে উহার 
শ্রবণপ্রতিবন্ধক আবরণাদি থকিলে অবশ্য তাঁহারও উপলব্ধি হইবে। কিন্তু যখন তাহার উপলব্ধি 
হয় না, তখন নির-বিষগ্প্রতিপাদক উপলব্ধির অভাবরূপ অন্ুপলব্ষি প্রযুক্ত সেই অনুপলব্ধির বিষয় 
অর্থাৎ এ হেতুর সাধ্য বিবন্ন যে উপভ্য বস্তর অভাব, তাহা দিদ্ধ হয়। কিরূপে দিদ্ধ হয়? 
ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিগ্ছেন যে, শব্দের অশ্রবণ প্রধে'জক আবরণ'দি নাই। 
অর্থাৎ শবের উচ্চরণের পুর্বে উহাঁর শ্রবণপ্রতিবন্ধক আবরণাদি থাকিলে ভাব পদার্থ বলিয়া 
তাহা উপক্ন্ধির যোগা, স্ুৃতর!ং তাহার উপলব্ধি না হওয়ার অনুপলন্ধি হেতুর দ্বার! উহার অভাব 
পিদ্ধ হয়। কারণ, এ অংবরণাদদির অভাব অন্থুপচন্ধির সাধ্য ব্ষির। ভাষ্যকার এখানে সাধ্যরূপ 
বিষয় তাঁৎপর্যেযই আবরণ'ধির অভাবকে অনুপল্দ্ধির বিষয় বনিম্াছেন । পূর্বে পনাস্তি” এইরূপ 
গ্রতিজ্ঞার উদ্দেপ্ত বা বিশেষ্যরূপ বিষর-তাঁৎপর্ষ্যে জনুপলভ্যমান বস্তকে অন্নুপলব্ধির বিষয় 
বলিয়াছেন । স্থতরাং উ'দবশ্তত! ও সাধ্য! প্রভৃতি নামে টিভি প্রকার ব্ষিরূতা যে ভাষ্যকারেরও 
সম্মত, ইহা বুঝ! যায়। নে এখানে ভাষ্যকারের পূর্বাপর উক্তির সামপ্রশ্ত হয় না। 


৩১শ ৩] বাৎস্তায়নভাষ্য ৩৬১ 


তাৎপর্যযটীকাকাঁরও এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _-“অন্ুপলক্তাঁৎ প্রতিষেধকাঁৎ প্রমাণাঁদনপলবের্ষো! 
বিষয় উপলভ্যাভাবঃ স গমাতে ন সন্ত)াবরণাদীনি শবন্তাগ্রহণকাব্রণানীতি”। 

প্রশ্ন হইতে পরে বে, তবে কি যে প্রমাণ দ্বারা আবরণাঁদির উপন্ানধর নিষেধ 
বা অভাব বুঝা যার, সেই উপলব্ধিনিষেধক প্রমাণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবরণাঁদির অভাবের 
সাধক হয়? এ জন্য ভাষ্যকার সর্বর্বশেষে বলিয়াছেন যে, অন্ুপলস্ত প্রযুক্ত কিন্তু অন্ুপলন্ধি 
নিদ্ধ হয়। এখনে “অন্ুপলন্ত” শব্দের দ্বারা উপলব্ধির অভাবের অর্থাৎ অন্পলব্ধির সাধক প্রমাণই 
বিবক্ষিত এবং *অনুপলদ্ধি” শব্ধের দ্বারা আবরণাদির অন্ুপলব্ধি বিবক্ষিত। অর্থাৎ আবরণাঁির 
অঙ্থপলব্ধির সাঁধক প্রমাণ দ্বারা এ অন্ুপলব্ধিই দিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার পরে ইহার কারণ ঝক্ত 
করিতে বলিয়াছেন যে, সেই অন্ুপলব্ষিই তাহার অর্থাৎ অন্ুপলস্তের ( অন্থুপলব্ধির সাধক প্রমাণের ) 
বিষন্গ অর্থাৎ সাধ্য। তাৎপর্য এই যে, আবরণাদির অনুপলব্ির সাধক প্রমাণ ঝা! হেতুর দ্বারা উহার 
বিষয় ঝা সাধ্য যে জাবরণাদির অন্ুপলবি, তাহাই প্রথমে সিদ্ধ হয়। পরে উহার দ্বারা আবরণাঁদির 
অভাব সিদ্ধ হয়। আবরণাদদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই আবরণাদির অভাবের 
সাধক হয় না। তাৎপর্য/টাকাঁকারও এখানে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন» । ও 

মুলকথা» মহধি এই সৃত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত জাতিবাঁদীর মতান্ুদারেই বলিয়াছেন যে, অন্থুপলব্ধি 
খন উপলব্ধির অভাায্বক, তখন উহা অপৎ বলিয়া উপলব্ধির যোগ্যই নহে। সুতরাং 
অভাঁবত্ববশতঃ উহার উপলব্ধি হ্য় না। অতএব উহার অন্থপলন্ধির দ্বারা উহার অভাব 
যে উপলব্ি, তাহা দিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু আবরণাদি সৎপদার্থ অর্থাৎ ভাব 
পদার্থ। স্বতরাং তাহা! উপলদ্ধির যোগ্য। অতএব অনুপলব্ধির দ্বারা উহার অভাব দিদ্ধ হয়। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও সরল ভাবে ইহাই তাহার তাৎপর্য; বুঝ! যায়। 
তবে জাতিবাদী যদ পরে আবরণাদির অন্ুপলব্ধিরূপ অভাব পদার্থও উপলন্দির ধোগ্য বলিয়াই 
স্বীকার করেন, তাহা! হইলে তিনি আর উহার অন্থুপলদ্ধিও বলিতে পাঠ্জিবেন না। মহর্ষি 
পরবর্তী সূত্রের দ্বারা শেষে তাহাই বলিয়াছেন 1৩০ 


সুত্র। জ্ঞানবিকপ্পানাঞ্চ ভাঁবাভাবনৎবেদনাদধ্যাত্বম্‌ | 
* ॥৩১।৪৯২॥ 


অনুবাদ । এবং গ্রতি শরীরে “জ্ঞানবিকল্প” অর্থাৎ সর্বপ্রকার জ্ঞানসমুহের 
ভাব ও অভাবের সংবেদন ( উপলব্ধি) হওয়ায় অহেতু [অর্থাৎ আবরণাদির 





১। তত কিমিদানীং সান্ম[দেবোঁপলশুনিষেধকং প্রমণসুপলভা|ভ|বং গময়তি? নেতাহ__“অনুপলভাত.পলদ্ধিনি- 
যেধকাৎ প্রমাণাদনুপলক্বিরাবরণন্য সিধাতি। কস্মাদিত্যত আহ “বিষয়ঃ ন তগ্তোপল্ধিনিষেধক প্রমাণস্তানুপলব্ধিঃ, 
»সততম্চাবরপাদাভব ইতি জ্রটবাং!-_তাৎপর্যাটাকা। 

৪৬ 


৩৬২ ন্যায়দর্শন [ ৫অশ, ১আণ 


অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি হওয়ায় তাহাতে পূর্বেবাক্ত জাঁতিবাঁদীর কধিত অনুপলব্ধি 
অসিদ্ধ,স্থৃতরাং উহা! আবরণাঁদির উপলব্ধি সাধনে হেতু হয় না ]। 


ভাষ্য । অহেতুরিতি বর্ভতে । শরীরে শরীরে জ্ঞানবিকল্পানাং ভাবা- 
ভাঁবৌ সংব্দেনীরৌ, অস্তি মে সংশরজ্ঞানিং নান্তি মে সংশরজ্ঞানমিতি | এবং 
প্রত্যক্ষানুমানাগম-ম্মতি-জ্ঞানেধু।  সেয়মাবরণাদ্যনুপলদ্ধিরুপলব্ধ্যভাঁবঃ 
স্বসংবেদ্যোনাস্তি মে শন্দস্তাবরণাছ্যপলবিরিতি, নোপলভ্যন্তে শব্দ- 
স্তাগ্রহণক।রণান্যাবরণাঁদানীতি। তত্র বছুক্তং তদনুপলবেরনুপলম্তা- 
দভাঁবসিদ্ধিরিত্যেতম্নোপপদ্যতে | 





অনুবাদ / “অহেতুঃ৮ এই পদ আছে অর্থাৎ পুর্ববসূত্র হইতে “অহেতুঃ” এই 
পদের অনুবৃত্তি এই সূত্রে বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক শরীরে সর্বপ্রকার জ্ঞানসমূহের 
ভাব ও অভাব সংবেদনীয় অর্থাৎ মনের দ্বারা বোধ্য। যথা__আমার সংশয়জ্ঞান 
আছে, আমার সংশয়জ্ঞান নাই। [ অর্থাৎ কোন বিষয়ে সংশয়রূপ জ্ঞান জন্মিলে সমস্ত 
বৌদ্ধাই “আমার সংশয়রূপ জ্ঞান হইয়াছে+, এইরূপে মনের দ্বার! এ জ্ঞানের সত্ত৷ 
প্রত্যক্ষ করে এবং এ জ্ঞান না জন্মিলে “আমার সংশয়রূপ জ্ঞান হয় নাই, এইরূপে 
মনের দ্বারা উহার অভাবেরও প্রত্যক্ষ করে ] এইরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাব্দবোধও 
স্মৃতিরূপ জ্ঞীনসমূহে বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ এ সমস্ত জ্ঞানেরও ভাব ও অভাব 
সমস্ত বোদ্ধাই মন্রে দ্বারা প্রত্যক্ষ করে)। সেই এই আবরণাদির অনুপলব্ধি 
(অর্থাৎ ) উপলব্ধির অভাব স্বসংবেদ্য অর্থাৎ নিজের মনোগ্রাহা। যথ-_“আমার 
শব্দের আবরণাদিবিষয়ক উপলব্ধি নাই", “শবের অশ্বণপ্রয়োজক আবরণাদি 
উপলব্ধ হইতেছে না” । ( অর্থাৎ উক্তপ্রকারে সমস্ত বোদ্ধাই শব্দের আবরণাদির 
অনুপলব্ির অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবেরও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে )। তাহা হইলে 
“সেই অনুপলন্ধির অনুপলবি প্রযুক্ত অভাব-সিদ্ধি হয়” এই যে উক্ত হইয়াছে, 
ইহ উপপন্ন হয় না। 


টিগপনী। মহষি পূর্বসথত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত "অনুপলব্ধিদম” প্রতিষেধের যে উত্তর বলিয়াছেন, 
উহা তাহার নিজদিদ্া্তান্ুদারে প্রকৃত উত্তর নহে। কারণ, তাহার নিজমতে অন্ুপল্ধি অভাব 
পদার্থ হইলেও মনের দ্বারা উহার উপলব্ধি হয়। উহা উপলব্ধির অধেগ্য পদার্থ নহে। তাই 
মহুধি পরে এই সত্রের দারা তাহার & নিজপিদধা্ত প্রকাশ করিয়া, তদহুসারে পূর্বোক্ত “অনুপলবি- 


শ১শ হ০] বাৎস্তারনভাষ্য ৩৬৩ 


সম” গ্রতিষেধের খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বহত্র হইতে হেতু” এই পদের অন্ুবৃত্তি করিয়া 
কুত্রার্থ বুঝিতে হইবে যে, শব্দের আবরণাদির অন্ুপলদ্ধি বর যে অন্থুপলন্ধি। তাহা এ অনুপলব্ধির 
অভাব সাধনে হেতু হর না। কেনহেহু হয় না? তাই মহষি বলিয়াছেন বে, জ্ঞানের যে বিকল্প 
অর্থাৎ সর্বপ্রকার সবিকমক জ্ঞ'ন, তাহার ভাব ও অভাবের সংবেদন অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষূপ 
উপলব্ধি হইয়! থাকে । নির্বিবল্প প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান অতীন্রিয় হইলেও অন্তান্ত সর্বপ্রকার 
জ্ঞানেরই মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে এবং উহার অভাবেরও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে। 
মহর্ষি পড্ঞানবিকল্প” বলিয়া সর্বপ্রকার সবিকল্পক জ্ঞানই গ্রহণ করিয়াছেন | ভাষ্যকার মহধির 
বক্তব্য প্রকাশ করিতে প্রথমতঃ সংশয়রূপ জ্ঞান ও উহার অভাব যে প্রকারে মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ 
হয়, তাহ! বলিয়া প্রত্যক্ষাি জ্ঞান স্থলেও এরর্নপ বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছেন । পরে প্রকৃত 
স্থলে মহর্ষির বক্তখ্য প্রকাশ করিতে বণিয়াছেন যে, উচ্চারণের পূর্বে কেহই শব্দের আবরণাদির 
উপলন্ধি করে না, এজন্ত "আমার শব্দের আবরণার্দিবিষয়ক উপলব্ধি নাই”, শব্দের অশ্রবণ- 
প্রয়োজক কোন আবরণার্দি উপলব্ধ হইতেছে না এইরূপে সকলেই মনের দ্বারা এই আবরণা দির 
অনুপল্িকেও প্রত্যক্ষ করে। উহা সকলেরই শ্বদংবেদ্য। স্থৃতরাং পূর্বোক্ত জাতিবাদী যে শবের 
আঁবরণার্দির অন্থুপলব্ধিরও অন্ুপলব্ষি বন্িয়াছেন, তাহা নাই। কারণ, উহার উপলব্ষিই হইয়া 
থাকে। ন্ুৃতরাং উহ! আবরণাির উপলব্ধি সাধনে হেতু হয় না। যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহা 
কখনই হেতু বলা যায় না। পুর্বোক্তরূপ জ্ঞানবিকল্পের ভাব ও অভাব যে সমস্ত শরীরী বোদ্ধাই 
মনের দ্বার প্রত্যক্ষ করে, স্থৃতরাঁং এ মানস প্রত্যক্ষ অস্বীকার করা যায় না, ইহা প্রকাশ করিতেই 
মহবি হ্ৃত্রশেষে বলিয়াছেন--"অধ্যাত্মং” । অর্থাৎ প্রত্যেক শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে ওঁ প্রত্যক্ষ 
জন্মে। শরীঃশূন্ত মুক্ত আত্মার এ প্রত্যক্ষ জন্মে না। তাই ভাষাকার হথত্রোক্ত "আত্মন্‌” শব্দের 
দ্বারা শরীরই গ্রহণ করিয়া! “অধ্যাত্মং” এই পদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন_-প্শরীরে শরীরে” । “শরীরে 
শরীরিণাং” এইরূপ পাঠই প্রচলিত পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু তাৎপর্যযটাকায় «শরীরে শরীরে” 
এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত দেখা যাল্স। প্রত্যেক শরীরীর নিজ নিজ শরীরাবচ্ছেদেই এ প্রত্যক্ষ জন্মে? 
কেবল কোন ব্যক্তিবিশেষেরই জন্মে না--ইহাই উক্ত পাঠের দ্বারা ব্যক্ত হয় এবং উহাঁই মহত্বির 
এখানে বক্তব্য। নচেৎ, *অধ্যাত্মং” এই পন প্রয়োগের কোন প্রয়োজন থাকে না। “আত্মন্‌” 
শব্দের শরীর অর্থেও প্রমাণ আছে। “তদাত্বানং সুঙ্গামাহং”-- ইত্যাদি প্রদিদ্ধ প্রয়োগও আছে৷ 
পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার জ্ঞানের বে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার নাম অন্থুব্যবসায় | মহ্ষি গোতষের 
এই হৃত্রের দ্বারা এ অন্থব্যবদায় যে তাহার সম্মত, ইহা! স্পষ্র বুঝ! যার । ভট্ট কুমারিল উক্ত মৃত 
অস্বীকার করিয়া সমস্ত জ্ঞানের অতীব্দিয়ত্ব মতই সমর্থন করিঙ্কাছিল্নে। তীহার মতে কোন 
বিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মিলে তজ্জন্য দেই বিষয়ে *জ্ঞাতত।” নামে একটা ধর্ম জন্মে, উহার অপর 
নাম পপ্রাকট)”। তদ্ৰারা সেই জ্ঞানের অস্ুমান হয়। বস্ততঃ কোন জ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ জন্মে 
না। জ্ঞানমাত্রই অতীন্দির । “ন্যারকুহথনাঞ্জলি” প্রস্থে মহানৈয়াধ়িক উদয়নাচাধ্য বিশদ বিচার 
দ্বার উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, পূর্বোক্ত গোতমমত সমর্থন করিয়। গিয়াছেন। দেখানে পরে 
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তিনি মহষি গোতমের এই হুত্রটাও উদ্ধৃত করিয্নাছেন১। মুলকথা॥ উচ্চারণের পুর্বে সবের 
যে কোন আবরপাঁদির উপলব্ধি হয় না, ইহা সকলেরই মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ । সুতরাং এ অনুপলদ্ধির 
দ্বারা আবরণাদির অভাবই সিদ্ধ হওয়ায় পূর্বোক্ত জাতিবাদী মীমাংসক আবরণাদির সত্ত| সিদ্ধ 
করিতে পারেন না। আবরণাদির অন্পলব্ধিরও অন্থপলব্ধি গ্রহণ করিয়া তিনি আবরণাঁদির 
উপলব্ধিও দিদ্ধ কৰিতে পারেন না। কারণ, এ আবরণাঁদির অন্ুপলব্িরও উপলব্ধি হওয়াক় 
উহার অন্থপলন্ধি অপিদ্ধ। পূর্বোক্ত জাতিবাদী বদি ইহা! অস্বীকার করিয়াই উত্তরূপ প্রতিষেধ 
করেন, তাহা হইলে তুল্যভাবে তহীর এ উত্তরে দোষ আছে, ইহাও প্রতিপন্ন করা যায়। কারণ, 
তিনি ষখন বলিবেন বে, আমার এই উত্তরে কোন দোষের উপলব্ধি না হওয়ার কোন দৌষ 
নাই, তখন তুল্যভাবে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, দোষের অন্ুপলাবূরও উপলব্ধি না হওয়ায় 
অন্ুপলব্ি প্রযুক্ত দোষের উপলব্ধি আছে, সুতরাং তৎ্প্রযুক্ত দোষ আছে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত 
জাতিবাদীর এ উত্তর স্বব্যাধাতক হওয়ায় উহ যে অগছুন্তর, হহ! অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য। পূর্বোক্তূপে 
্বব্যাঘাতকত্বই এই "অনুপলন্ধিসমা” জাতির সাধারণ ছুষ্টত্রমূল। 

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচাধ্য *প্রবোধদিদ্ধি” গ্রন্থে এই “অন্ুপলবিপমা” জাতির অন্ত ভাবে 
ব্যাথ্যা করিয়া, ইহার বহুবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহার মতে মহ্ধির ৃত্রে 
“অহুপলব্ধি” ম্বূটী উপলক্ষণ ঝ| প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা উপল, অনুপলবি, ইচ্ছা, 
আনিচ্ছ।, দ্বেষ অদ্বেষ, কৃতি, অক্কৃতি, শক্তি, অশক্তি, উপপত্তি, অন্ুুপপত্ভি, ব্যবহার, অব্যবহা'র, 
ভেদ ও অভেন, ইত্যাদি বহু ধর্মই গৃহীত হইয়াছে। এ সমস্ত ধর্ম নিজের স্বরূপে তদ্দরূপে 
বর্তমান আছে অথবা তন্ধপে বর্তমান নাই, এইরূপ বিকল্প করিয়া উম পক্ষেই উহার নিজস্বরূপের 
ব্যাঘাতের আপন্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান করিলে ভাহাকে বলে “অনুপলব্িদমা” জাতি। 
তাকিকরক্ষা্কার বরদরাজ নানা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইগরছেন | মহষি দ্বিতীন্ অধ্যায়ে 
মংশয়পরীক্ষায় পৰি প্রতিপত্বৌ চ সম্প্রতিপত্তেঃ” এবং *অব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্চ্চ'ব্যবস্থায়াঃ” 
€ ১৩৪ ) এই স্থত্র দ্বারা এবং পরে পঅন্যদন্তম্মাৎ” ইত্যাদি সুত্র (২.২.৩১) এবং প্অনিয়মে 
নিয়মান্নানিক্মঠ” (২২:৫৫) এই স্থত্রের দ্বারা এই “অন্ুপলব্ধিদমী” জাতিরই উদীহরণবিশেষ 
দর্শন করিয়াছেন, ইহাও বরদরাজ বলিয়াছেন। ন্ৃতরাং উত্ত মতে এই জাতির পূর্ক্োক্তরূপেই 
্বরপ ব্যাধ্যা করিতে হইবে । এই মতে পূর্বোক্ত উদাহরণে প্রতিবাদী নৈয়ার়িক উচ্চারণের পূর্বের 
অন্ুপলবিবশতঃ শব্ধ নাই, এই কথা! বলিলে বাদী মীমাংসক যদি বলেন যে, প্র অনুপলদ্ধি কি 
নিজের শ্বরূপে তুজরপে অর্থাৎ অন্ুপলন্ধি স্বরূপেই বর্তমান থাকে? অথবা তদ্রপে বর্তমান থাকে 
না? ইহা ব্তবা। অনুপলব্িস্বস্বরূপে বর্তমান থাকে না, ইহা বিলে উহাকে অনুপলাপ্ধই 
বলা যায় না। কারণ, যাহা স্ম্থরূপে বর্তমান নাই, তাহা কোন পদার্থ ই হর না। সুতরাং উহ! 
অনুপলব্স্থরূপেই বর্তমান থাকে, ইহাই বনিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে এ অন্গুপলব্ধিরও 





১) অথ তখাপি জ্ঞান প্রশ্তক্ষমিতাত্র কিং প্রমণাং? প্রতাক্ষমেব। যদসবরয়ুৎ “জ্ঞনবিকপ্পানাঞ ভাবাভাব-: 
নংবেদনাদধা স্মিত ।- নায়কুচ্ম।লি, চতুথ সবক, চতুর্থকারিকাবাথার পে । 
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কখনও উপলব্ধি হর না, ইহা স্বীকার্ধয। কারণ, অনুপনব্িরও উপলব্ধি হইলে উহার অন্তুপলব্ধি- 
স্থরূপেরই ব্যাধাত হয়। ন্থুতরাং যাহা সতত অনুপলবিস্বরূপেই ব্যবস্থিত, তাহাতে সতত 
অন্ুপলব্ধিই আছে, ইহা স্বীকার্ধ)। কিন্তু তাহ! হইলে সেই অন্ুপলৰি প্রযুক্ত উহা সতত নিজেরও 
অভাববপ, অর্থাৎ উপলবিস্থব্ূপ, ইহাও শ্থীকার্ধ্য হওয়ার উহার স্বরূপের ব্যাঘাত হয়। স্থৃতরাং 
উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধিও সিদ্ধ হওরায় তত্প্রযুক্ত তখন শব্দের সন্ভাও দিদ্ধ হয়। 
.স্থৃতরাং অন্পলন্ধি প্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্বের শব্দ নাই, ইহ! বলা বায় নাঁ। উল্ত স্থলে মীমাংসকের 
এইরূপ প্রত্যবস্থান পঅন্ুপলন্ধিনম।” জাতি। পূর্বোক্ত পতদকুপতকেেরন্ুপলন্তাৎ” ইত্যাদি 
(২৯শ) লক্ষণহুত্রেরও উক্তরূপই তাঁপর্যয বুঝিতে হইবে। উক্ত সুত্রে “তৎ” শবের দ্বারা 
পূর্বোত্ত স্থলে শব্দই গ্রহণ করিতে হুইবে এবং “বিপরীত” শবের দ্বারা উক্ত স্থলে শব্দের উপলব্ধি 
বুৰিতে হইবে । তাঁৎপর্য/ঈকাকারও পূর্বোক্ত জাতিবাদীর অভিমত উত্তরূপ যুক্তি অনুদারেই 
জাতিবাদীর মতে অন্গুপলন্ধি নিজের মভ'বরূপ অর্থাৎ উপলব্ষিরূপ, ই বণিয়াছেন বুঝা যায়। 
কিন্তু ভ'ব্যকা'র এ ভাবে জাতিবাদীর অভিমতের ব্যাখা না করায় তাৎপর্য)টাকাঁকার ভাষ্যব্যাখ্যায় 
ব্ররূপ কথা কেন বনিগ্নাছেন, তাহ! বুঝা যায় না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ অন্য ভাবে পূর্বোক্ত জাতিবাদীর 
যুক্তি ব্যাখ্যা! করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয্মাছেন যে, অন্ুপলব্ধি স্বম্বরূপে অন্পলন্ধি। এই 
কথার অর্থকি? অন্ুপলব্ধি স্বরং অনুপলব্ধিরূপ, ইহাই অর্থ হইলে তাহা স্বীকার্ধ্য। যদি বল, 
অন্ুপলন্ধি নিজবিষন্নক অনুপলব্ি, ইহাই অর্থ; কিন্তু ইহা বলাই যায় না। কারণ, জনুপলন্ধি 
উপলব্ধর অভাবাত্মক। স্থৃত্রাং অভাব পদার্থ হওয়ায় উহার বিষয় থাকিতে পারে না। 
জ্ঞানের স্াঁ় অভাবের কোন বিষয় নাই। অনুপলব্ধি স্থস্থরূপে অন্ুপলব্ধি না হইলে অর্থাৎ 
নিজবিষয়ক অনুপলন্ধ ন! হইলে, উহার অন্ুপলবিত্ব থাকে না, উহার স্বরূপের ব্যাঘাত বা বিরোধ 
হয়, ইহাও বলা যাপন ন7া। কারণ, ঘট পদার্থের কোন বিষন্ন না থাকাত্স উহা নিজবিষপ্নক নহে, তাই 
বলিয়া কি উহা! ঘট নহে? তাহাতে কি উহার ঘটম্বরূপের ব্যাঘাত হয়? তাহা কখনই 
হয় না।৩টা 
অনুপলব্ি-সম-প্রকরণ সমাপ্ত 1১৩1 


নুত্র। জাধর্ম্যাল্যধর্মোপপন্তেঃ সর্বানিত্যত্ব- 
প্রসঙ্গাদনিত্যসমঃ ॥৩২।॥৪৯৩।॥ 


অনুবাদ। সাধর্ময প্রযুক্ত (সাধ্যধম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের ) তুল্য ধর্টের সিদ্ধি- 
বশতঃ সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (২২) 
অনিত্যসম প্রতিষেধ। 

ভাষ্য । অনিত্যেন ঘটেন সাঁধন্ম্যাদনিত্যঃ শব্দ ইতি ক্রতোহস্তি 


৩৬৬ ন্যা়দর্শন [ $অ০, ১ম 
ঘটেনানিত্যেন সর্ববভাবানাং সাধন্ম্যমিতি সর্ধস্যানিত্যত্বমনিষ্টং সম্পদ্যতে, 
সোহরমনিত্যস্বেন প্রত্যবস্থানাদ্নিত্যসম ইতি। 

অনুবাদ। অননত্য ঘটের সহিত সাধর্ম্য প্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা ধিনি বলেন, 


তীহার অনিত্য ঘটের সহিত সমস্ত পদার্থের সাধন্ম্য আছে, এ জন্য সমস্ত পদার্থের 
অনিষ্ট অর্থাৎ তীহার অস্বীকৃত অনিত্যত্ব সম্পন্ন হয় অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই 


অনিত্যত্বের আপত্তি হয়। অনিত্যত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানবশতঃ সেই ইহা৷ (২২) 


“অনিত্যসম” প্রতিষেধ। 

টিপ্লনী। মহষি ক্রমান্থণারে এই স্ব-ত্রর দ্বারা "অনিত্যদম” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন । 
ভাষ্যকার পূর্বোক্ত “শব্দোইনিত্যঃ প্রবদ্বজন্ত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগস্থলেই ইহার উদাহরণ 
প্রদর্শন দ্বার! সুত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন । অর্থাৎ কোন বাদী এরুপ প্রয়োগ করিয়া ঘট ও শব্দের 
প্রযত্রজন্ত্বূপ সাধন প্রযুক্ত অর্থাৎ এ সাধন্ম্যরূপ হেতুর দ্বার! ঘটের হ্যায় শবে অনিত্যত্ব 
পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বেন যে, টের সহিত প্রযত্রজন্তত্বরূপ সাধন প্রযুক্ত যদি 
শবে তুলাধর্্ম অর্থাৎ অনিতাত্বের উপপন্ভি ঝ| সিদ্ধি হয়, তাহ! হইলে সমস্ত পদার্গেরই অনিত্যত্ দিদ্ধ 
হউক? কারণ, অনিত্য ঘটের সহিত সমস্ত পদার্থেরই সত্তা প্রভৃতি সাধন্ম্য আছে। সুতরাং 
ঘটের স্তায় সমস্ত পদার্থেই অনিত্যত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না? কিন্তু সকল পদার্থের অনিত্যত্ব 
পূর্বোক্ত বাদীর অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীক্ৃত। সুতরাং তিনি প্রতিবাদীর পঁ আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি 
বলিতে পারিবেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল পদার্থের অনিত্যত্ত প্রযুক্ত অর্থাৎ উহার আপত্তি 
প্রকাশ করিয়া, উক্তরূপ প্ররত্যবস্থান করায় ইহার নাম অনিত্যসম প্রতিষেধ। ভাষ্যকারের এই 
ব্যাথ্যার দ্বারা বুঝ! যায় যে, তাহার মতে সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্বপৃতি স্থলেই “অনিত্যসম” প্রতিষেধ 
হয়। ন্থত্রে মহষির *সর্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ” এইরূপ উত্তর দ্বারাও তাহাই বুঝ যায়। বার্তিককাঁর 
উদ্দেতকরেরও ইহাই মত বুঝা! যায় কারণ, পূর্বোক্ত *অবিশেষসমা” জাতি হইতে এই *অনিত্যসমা” 
জাতির তেদ কিরূপে হয়? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ”অবিশেষসমা” জাতির 
গ্রস্নোগস্থলে প্রতিবাদী সামান্ততঃ সকল পদার্থের অর্বিশেষের আপত্তি প্রকাশ করেন, কিন্ত 
এই প্অনিত্যদম।” জাতির প্রয়োগন্থলে প্রতিবাদী বিশ্ষে করিয়া সকল পদার্থের অনিত্যত্বের 
আপত্তি প্রকাশ করেন। সুতরাং ভেদ আছে। 

কিন্তু মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্ধ্য হুক বিচার করিক্। বলিয়াছেন যে, এই সুত্রে 
সাংন্্য শব্ঘটা উপলক্ষণ | উহার দ্বারা বৈধন্ত্য বিবক্ষিত। এবং স্তরে মহর্ষির “দর্ববানিত্যন্ব- 
প্রসঙ্গাৎ” এই বাক্যও প্রদর্ণন মাত্র। অর্থাৎ যেখানে কোন পদার্থে অনিত্যত্বই সাধ্যধর্ম, সেই 
স্থল গ্রহণ করিয়াই মহষি উদাহরণ প্রদর্শনার্থ এরূপ বাঁক্য বলিক্াছেন। উহার দ্বারা সকল 
পদার্থের সাধাধর্বন্ব গ্রসঙ্গই মহবির বিবক্ষিত। পতা্িকরক্ষাপ্কার বরদরাজ ইহা সমর্থন 
করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি তীহান্ব এরূপ অতিপ্রান্ন সথচনার জন্তই পূর্বে্ব বনিয্নাছেন,-. 


পি 


৩৩শ সত ] বাত্স্তায়নভাষ্য ৩৬৭ 


পতুল্যধর্মোপপত্তে” ৷ কেবল অনিত্যত্বধর্মই মহষির বিবক্ষি ত হইলে তিনি “অনিত্যত্বাপপন্তেঃ” 
এই কথাই বলিতেন। স্থৃতরাং "তুলাধ্শ” শব্দের দ্বারা বাদীর দৃষ্াস্তের সহিত তাহার সাধাধন্মীর 
তুঁজ্যধর্্ম সাধ্যধর্্মববূই মহধির বিবক্ষিত বুঝা যায়) তাহা হইলে সৃত্রার্থ বুঝ! যান যে, বাদী কোন 
সাধন্থ্য অথব! বৈন্ম্যকূপ হেতুর দ্বারা কোন ধন্মীতে তাহার সাধ্যধর্ষ্বের সংস্থাপন করিলে গ্রৃতি- 
বাঁদী যদি বলেন বে, তোমার কথিত এই পাধন্) অথব| বৈধ প্রযুক্ত যদি তোমার সাধার্মীতে 
তো দার দৃষ্টান্তের তুল্যধর্ম অর্থাৎ তোমার অভিমত সাধাবর্্ম নিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তোমার এ 
ৃষ্টাস্তের কোন সাধ্য অথবা বৈধন্থ্য প্রযুক্ত সকল পদার্থই তোমার এ সাধ্যধর্মাবিশিষ্ট হউক? 
এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া যে প্রত্যাবস্থান, তাহাকে বলে "অনিত্যদ্ম।” জাতি । উক্ত মতে কোন 
বাদী পপর্ব্রতো বহিমান্‌ ধূমাৎ যথ! মহানদং” এইরূপ প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী বদি বলেন যে, 
মহানসের সহিত সমস্ত পদার্থেরই সত বাঁ প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সাধশ্থ্য থাকায় তৎ প্রযুক্ত সমস্ত পদার্থই 
মহানসের স্তাক বহমান হউক ? এইরূপ উত্তরও পঅনিত্যসমা” জাতি । ভাব্যকার প্রভৃতির ব্যাথ্যান্- 
সারে উক্তরূপ উত্তর জাতুযুন্তর হইতে পারে না! অথবা অন্ত জাতি স্বীকার করিতে হয়। বৃত্তিকার 
বিশ্বনাথ ইহাই বলিয়। প্রাচীন ব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়াছেন) উক্ত মতে “্অনিত্যদম।” জাতির 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সমস্ত পদার্থে ই বাদীর সাধ্যধর্মববন্তার আপত্তি প্রকাশ করিয়া, সমস্ত 
বিপক্ষেরও সপক্ষত্বাপত্তি সমর্থন করেন, উহাই তাহার উদ্দেগ্ত। কিন্তু “অবিশেষদম।” জাতির 
গ্রয়োগস্থলে প্রতিবাদীর এরূপ উদ্দেশ্ত বা তাতপর্ধ্য নহে। সুতরাং এ উভয় জাতির ভেদ 
আছে ।৩২া 
ভাষ্য । অস্থ্যোন্তরং | 


অনুবাদ । এই “অনিত্যসম” প্রতিষেধের উত্তর । 


সুত্র। সাঁধর্ম্যাদসিদ্ধেঃ প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ 
প্রতিষেধ্যসাধর্ব্যাৎ ॥৩৩।৪১৯৪।॥ 


অনুবাদ । সাম্য প্রযুক্ত অসিদ্ধি হইলে তগপ্রযুক্ত “প্রতিষেধে”্র অর্থাৎ 
প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেরও সিদ্ধি হয় না, যেহেতু প্রতিষেধ্য বাক্য অর্থাৎ 
প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য বাদীর স্বপক্ষস্থাপক বাক্যের সহিত (তাহার প্রতিষেধক 
বাক্যের ) সাধশ্ম্য আছে । 


ভাষ্য । প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বযুক্তং বাক্যং পক্ষনিবর্তকং প্রতিপক্ষলক্ষণং 
প্রতিষেধঃ ৷ তম্য পক্ষেণ প্রতিবেধ্যেন সাধন্ম্যং প্রতিজ্ঞাদিবোগঃ | তদ্‌- 
যদ্যনিত্যসাধন্ম্যাদনিত্যত্বস্তাসিদ্ধিঃ, সাধন্ম্যাদসিদ্ধেঃ প্রতিষেধস্তাপ্যসিদ্িঃ, 
প্রতিষেধ্যেন সাধন্ম্যাদিতি। 


৩৬৮ হ্যায়দর্শন [ ৫অ৩, ১আও 


অনুবাদ। পক্ষনিষেধক প্রতিপক্ষলক্ষণ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত বাক্য “প্রতিষেধ* 
অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্তরূপ বাঁক্যই সৃত্রোক্ত “প্রতিষেধ” শব্দের অর্থ। প্রতিষেধ্য 
পক্ষের সহিত অর্থাৎ বাঁদীর নিজপক্ষস্থাপক বাক্যের সহিত তাহার সাধর্ময 
প্রতিজ্ঞাদি অবযবযুক্তত্ব। তাহা হইলে যি অনিত্য পদার্থের সাধন্ম্য- 
প্রযুক্ত অনিত্যত্বের সিদ্ধি না হয়__সীধন্্য প্রযুক্ত অসিদ্ধিবশতঃ প্রতিষেধক বাক্যেরও 
সিদ্ধি হয় না,-_-যেহেতু প্রতিষেধ্য বাক্যের সহিত ( উহার ) সাধন্দ্য আছে। 


টিগ্লনী। পূর্বহৃত্রোক্ত “অনিত্যদম” প্রতিষেধের উত্তর বলিতে প্রথমে মহর্ষি এই স্বত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন,-প্প্রতিষেধানিদ্ধিঃ” | অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্বোক্তরূপ উত্তর করিলে তাহার প্রতি- 
ষেধক বাক্যেরও পিদ্ধি হয় না। যেবাক্যের দ্বারা প্রতিবাদী বাদীর পক্ষস্থাপক বাক্যের প্রতি- 
যেধ করেন, এই অর্থে প্রতিবাঁদীর সেই বাকাই হ্ুত্রে “প্রতিষেধ” শব্দের দ্বার! গৃহীত হইয়াছে। 
ভাষ্যকার প্রথমেই উহার ব্যাখ্যা! করিতে বলিয়াছেন যে, পক্ষের নিবর্তক অর্থাৎ বাদীর স্বপক্ষস্থাপক 
বাক্যের নিষেধক প্রতিজ্ঞাদি অবয়বধুক্ত যে বাক্য, তাহাই সুত্রোক্ত পপ্রতিষেধ”॥ উহাকে 
পপ্রতিপক্ষ*ও বলে, তাই বলিয়াছেন-_“প্রতিপক্ষলক্ষণং”। প্রতিবাদী বাদীত্র নিজপক্ষস্থাপক ষে 
বাক্যকে প্রতিষেধ করেন, উহ্াই তাহার প্রতিষেধ্য বাঁক্য। উহা! বাঁদীর পক্ষস্থাপক বলিয়। “পক্ষ” 
নামেও কথিত হয়। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন,_-“পক্ষেণ প্রতিষেধ্েন” ॥  ভাঁষ্যকাঁরের মতে 
হৃত্রে পপ্রতিষেধ” শব্দের দ্বার প্রতিবাদীর গ্রতিষেধ্য বাদীর এ বাক্যই গৃহীত হইয়াছে। 
জয়ন্ত ভট্রও উহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। প্রতিবাদী বাদীর এঁ বাক্যের প্রতিষেধ করিতে অর্থাৎ 
অনাঁধকত্ব সাধন করিতে পরে বলেন যে, তোমার এই বাক্য অপাধক অর্থাৎ বিবক্ষিত অর্থের 
প্রতিপাদক নহে; যেহেতু উহাতে অসাধকের সাধন্ম্য আছে ইত্যাদি । অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্তরূপে 
পরে প্রতিজ্ঞা অবয়বের প্রয়োগ করিয়াই বাদীর এ বাকের প্রতিষেধ করেন এবং তাহাই করিতে 
হইবে। নচেৎ প্রতিবাণীর অন্ত কোন কথাক্স ষধ্যস্থগণ উহ! স্বীকাঁর করিবেন না। ফলকথা, 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এরূপ বাঁকাই তীহার প্রতিষেধক বাক্য) বাদীর শ্বপক্ষস্থাপক বাঁক্য ধেমন 
প্রতিজ্ঞাদি অবয়বধুক্ত, তদ্রূপ প্রতিবাদীর এ প্রতিষেধক বাক্ও প্রতিজ্ঞাদি অবয়বধুক্ত। 
সুতরাং প্রতিষেধ্য বাক্য অর্থাৎ বাদীর বাক্যের সহিত প্রতিবাদীর এ প্রতিষেধক বাক্যের প্রতিজ্ঞাি 
অবয়বধুক্তত্বরূপ সাধন্থ্য আছে। তাহা হইলেও প্রতিবাদীর এ প্রতিষেধক বাক্যের কেন 
পিদ্ধি হয় না? মহধি ইহা সমর্থন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,--”সাধর্ম্যাদ সিদ্ধেঃ” । অর্থাৎ ষে 
হেতু উক্ত প্রতিবাদীর মতে সাংন্থযপ্রযুক্ত সাধ্যপিদ্ধি হয় না । তাৎ্পর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত স্থলে 
প্রতিবাদী অনিত্য ঘটের সহিত সকল পদার্থেরই সম্তাদি কোন সাধন্দ্য আছে বলিয়া, সকল পদার্থই 
ঘটের স্তায় অনিত্য হউক ? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করায় তাহার বক্তব্য বুঝা যায় যে, ঘটের 
সহিত সাম্য প্রযুক্ত শব্দে অনিত্যত্ব সাখ্যের পিদ্ধি হয় না। কারণ, তাহা হইলে সকল পদার্থেরই 
আনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। মহষি প্রথমে “সীধর্মযাদসিদ্ধে*” এই বাক্যের দ্বারা প্রতিবাদীর 


৯ 
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এ বক্তব্য বা অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্ত উক্ত প্রতিবাদী এরূপ বলিলে তাঁহার 
প্রতিষেধক বাক্যের ও সিদ্ধি হয় না, ইহাও তীহার শ্বীকার্ধ্য। কারণ তীহার নিজ মতানু- 
সারে তিনি অসাধকের সাধন্থ্যপ্রযুক্তও অসাধকত্ব সিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, তীহার 
মতে সাধর্ম্যাপ্রযুক্ত কোন সাঁধ্সিদ্ধি হয় না। প্রতিবাদী অবশ্তই ঝলিবেন যে, যে স্থলে আমার 
পুর্বোক্তরূপ কোন অনিষ্টাপত্তি হয়, সেই স্থলেই আমি সাধর্ম্য প্রযুক্ত সাধ/দিদ্ধি স্বীকার করি না । 
কারণ, এরূপ স্থলে তাহা করা যাঁয় না । কিন্তু যে স্থলে কোন অনিষ্টাপত্তি হয় না সেই স্থলে কেন 
উহা স্বীকার করিব না? এ জন্ত মহর্ষি পরে চরম হেতু বলিয়াছেন, প্প্রতিষেধ্যসাধন্্মাৎ”। অর্থাৎ 
তুল্যভাবে প্রতিবাদীর প্রতিবেধক বাঁকোও অসাধকত্বের আপত্তি হয়। কারণ, প্রতিষেধ্য বাকোর 
সহিত উহার সাধন্দ্য আছে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে তুল্যভাবে বাদীও বলিতে পারেন যে, 
তোমার এই প্রতিষেধক বাক্যও অপাধক হউক ? যদি অসাধকের সাধন্থ্প্রযুক্ত আঁমার বাক্য অসাধক 
হয়, তাহা হইলে আমার বাক্যের স্তায় তোধার বাঁকাও কেন অদাধক হইবে না? কারণ, তোমার 
মতে আমার বাঁক অপাধক এবং আমার বাঁকোর সহিত তোমার বাক্যের প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব- 
যুক্তত্বরূপ সাধশ্দ্যও আছে। অতএব তোমার ন্যায় আমিও এরূপ আপত্তি সমর্থন করিতে পারি। 
কিন্তু রী আপত্তি তোমার ইষ্ট নহে । অতএব তোমার বাক্যেও উক্তরূপ আপত্তিবশতঃ অসাধকের 
সাধ্ধ প্রযুক্ত আমার বাক্যেও অসাধকত্ব পিদ্ধ হয় না_-ইহা তোমার অবশ্ঠ স্থীকার্য্য। তাহা হইলে 
তোমার এ প্রতিষেধকবাক্যেরও দিদ্ধি হয় ন|। অর্থাৎ তুণি এঁ বাক্যের দ্বারা আমার বাঁক্োর 
প্রতিষেধ করিতে পাঁর না, ইহাও তোমার শ্থীকার্ধয। অত এব স্বব্যাথাতকত্ববশতঃ তোমার এ 
উত্তর জাত্যুত্তর, ইহ! শ্বীকার্ধ্য। মুদ্রিত তাৎপর্য/টাকা ও ণ্ন্ায়সথত্রোদ্ধার” প্রভৃতি কোন কোন 
পুস্তকে উদ্ধৃত স্থত্রশৈষে প্রতিযেধ্যসামর্থ[চ্চ” এইরূপ পাঠ দেখা বাঁয়। কিন্তু প্ায়বার্তিক”, 
“্াঁয়হুচীনিবন্ধ” ও “ন্যারমগ্রী” প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্নুত হত্রপাঠে *৮” শব্দ নাই ৩৩ 


নুত্র। দৃষ্টীন্তে চ সাধ্যসাধনভাবেন প্রজ্ঞাতন্ত ধর্মন্ত 
হেতুত্বাত্তন্ত চোভয়থাভাঁবান্নাবিশেষঃ ॥৩৪।৪৯৫॥ 


অনুবাদ। এবং দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যধর্ম্ের সাধনত্বরূপে প্রশ্ঞাত ধর্টের হেতুত্ব- 
বশতঃ এবং সেই ধর্মের ( হেতুর) উভয় প্রকারে সত্তাবশতঃ অবিশেষ নাই। 
[ অর্থাৎ পুর্বেবান্ত স্থলে বাদীর গৃহীত সাধন্ম্য হেতু প্রযত্জন্ত্ব হইতে প্রতিবাদীর 
অভিমত সত্তা প্রভৃতি সাধ্যধন্ম্যের বিশেষ আছে। কারণ, উহা! সমস্ত পদার্থের 
অনিত্যত্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না, উহা! অনিত্যন্তবের ব্যাপ্তিবিশিষ্টই 


নহে। ] 
৪৭ 
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ভাষ্য । দৃষ্টান্তে ঃ খলু ধর্ম সাধ্যসাধনভাবেন প্রজ্ঞায়তে, স হেতু- 
ত্বেনাভিধীয়তে। স চোভয়থা ভবতি, কেনচি সমানঃ কুতশ্চিদ্বিশিষ্টঃ | 
সামান্যাৎ সাধন্থ্যং বিশেষাচ্চ বৈধন্ম্যং | এবং সাঁধন্ম্যবিশেষো হেতু 
বিশেষণ সাধন্ম্যমাত্রং বৈধন্থ্যমাত্রং বা। সাধন্ম্যমাত্রং বৈধর্থ্যমা ত্রধ্ণাশ্রিত্য 
ভবানাহ সাধন্ম্যান্ত ল্যধন্মোপপত্তেঃ সর্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গাদনিত্য- 
অয ইতি, এতদবুক্তমিতি। অবিশেষসমপ্রতিষেধে চ যছুক্তং তদপি 
বেদিতব্যম্‌ | 


অনুবাদ। যে ধর্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যসাধন ভাবে অর্থাৎ ব্যাপ্তিনিশ্চয়- 
বশতঃ সাধ্যধর্ের ব্যাপ্যত্বরূপে প্রজ্ঞাত হয়, সেই ধর্ম হেতৃত্বর্ূপে কথিত হয় অর্থাৎ 
এরূপ ধর্মবিশেষকেই হেতু বলে। সেই ধর্দ্দ অর্থাৎ হেতু, উভয় প্রকারে হয়। 
(১) কোন পদার্থের সহিত সমান, (২) কোন পদার্থ হইতে বিশিষ্ট । সমানতা- 
প্রযুক্ত সাধন্দ্য, এবং বিশেষপ্রযুক্ত বৈধন্ধ্য। (অর্থাৎ সাধম্দ্য হেতু ও বৈধ্ঘ্য 
হেতু নামে হেতু উভয় প্রকার হয় ) এইরূপ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তবূপ হেতুলক্ষণাক্রান্ত 
সাধন্ম্য বিশেষ হেতু হয়, অবিশেষে সাধশ্্যমাত্র অথব৷ বৈধর্্যমাত্র হেতু হয় না। 
সাধর্ম্যমাত্র এবং বৈধন্্যমাত্রকে আশ্রয় করিয়া আপনি “সাধন প্রযুক্ত তুল্যধর্মে 
উপপত্তিবশতঃ সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপব্তিপ্রযুক্ত অনিত্যসম”, ইহা অর্থাৎ 
মহধি গোতমের এঁ সৃত্রোন্ত উত্তর বলিতেছেন, ইহা যুক্ত । এবং “অবিশেষসম” 
প্রতিষেধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও বুঝিবে অর্থাৎ উক্ত প্রতিষেধের যে উত্তর 
কথিত হইয়াছে, তাহাও এখানে উত্তর বলিয়! বুঝিতে হইবে । 


টপ্লনী। মহ পূর্বনুতরের দ্বার “অনিত্যদমা” জাতির সাধারণ ছ্্বমূল স্ববযাঘাতকন্ব 
প্রদর্শন করিয়া, পরে এই হুত্রের দ্বার! উহার অসাধারণ ৃষ্ত্বমূল যু্তাঙ্গ হানিও প্রদর্শন করিয়াছেন। 
মহর্ষির বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত *অনিত্যদমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যে সকল পদার্থের 
সত প্রত্ৃতি সাধর্ম। গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপন্তি প্রকাঁশ করেন, এ 
সাধন্ধ্য অনিত্যত্বের ব্যাঞ্থিবিশিষ্ট সাধ্য নহে, উহা সাধশ্মাত্র। সুতরাং উহা অনিত্যত্বের 
সাধক হেতুই হয় না। কারণ, উহাতে প্র্কত হেতুর যুক্ত অঙ্গ বে ব্যাঞ্চি, তাহা নাই। কিন্তু উক্ত 
স্থলে বাদী বে, শব্ধে অনিত্যত্ব দাধন করিতে প্রবতুজসথতবনধপ সাংন্্াকে হেতু বনিয়াছেন, উহাতে 
অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি থাকায় উহ! অনিত্যত্বের সাধক হেতু হয়। মহর্ষি ইহাই সমর্থন করিতে প্রকৃত 
হেতুর স্বরূপ প্রকাঁশ করিয়াছেন যে, যে ধর্ম ৃষ্টাত্ত পদার্থে সাধ্যের সাঁধন ভাবে অর্থাৎ, ব্যাপ্যত্বর্ূপে 
ষথার্থরূপে জাত হয়, তাহাই হেতু। বেমন প্শব্বোহনিত্যঃ* এইরূপ অনুমানে প্রবত্রজন্তত্ব। 
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স্থলে দৃষ্টান্ত পদার্থ ঘটাদিতে এ প্রযত্রজন্ত্ব সাধাধর্ম অনিত্যত্বের সাধন অর্থাৎ, ব্যাপ্য বলিয়া 
যথার্থরূপে জ্ঞাত । কারণ, ঘটা পদার্থে প্রযত্রজ্তত্ব আছে এবং অনিত্যত্বও আছে, ইহা বুঝা যায় 
এবং কোন নিত্য পদার্থে প্রযত্ুজ্তত্ব আছে, ইহা. কখনই বুঝা যায় না। সুতরাং ব্যভিচারজ্ঞান 
না থাকায় ঘটানি দৃষ্টান্ত পদার্থে সহচার জ্ঞানজন্ত প্রযত্রন্ততত্ব যে, অনিত্যত্বের সাধন বা ব্যাপ্য, 
এইরূপ নিশ্চয় হয়-_+উহার নাম অনয়ব্যাপ্তিনিশ্চয়। এইরূপ এ স্থলে যে সমস্ত পদার্থ অনিত্য 
নহে অর্থাৎ নিতা, দে সমস্ত পদার্থ প্রত্বজন্য নহে--যেন আকাশ, এইরূপে বৈধর্থ্য 
ৃষটাস্ত দ্বারাও এ হেতু যে অনিত্যত্বের ব্যাপ্য, এইরূপ নিশ্চয় হয়। উহার নাম ব্যতিরেক 
ব্যাপ্ডিনিশ্চয়) তাই মহর্ষি পরে বণিয়াছেন যে, সেই হেতু উভয় প্রকারে হয়। তাষ্যকারের 
মতে উক্ত স্থলে ঘটাদি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে এ প্রযত্রজনযত্ব হেতু সাঁধন্ম্য হেতু। 
কারণ, উহ! শব ঘটার সমান ধর্ম বলিয়। জ্ঞাত হয়। এবং আকাশাদি কোন নিত্য 
পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে দেখানে এ হেতুই বৈধন্ঘ্য হেতু। তাধ্যকারের মতে 
যেত একই হেতু দৃষ্টান্তভেদে পূর্বোক্ত উভয় প্রকারে সাধর্শ্য হেতু এবং বৈধর্ঘ্য 
হেতু হয় এবং গর স্থলে হেতুবাক্যও সাধ্য হেতু ও বৈধ হেতু নামে দ্বিবিধ হয়, ইহা প্রথম 
আধ্যাক়্ে অবয়ব-প্রকরণে ভাষাকারের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় (প্রথম খণ্ড ২৪৮--৫৪ পৃষ্টা 
রষ্টব্য )। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ভাষ্যকারের উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এখানে 
এই সথৃত্রের দ্বারা ভাষ্যকারের উক্ত মত যে, মহষি গোতমেরও সম্মত, ইহাও সমর্থন করা যায়। 
মহর্ষি বণিয়াছেন, সেই হেতু উভঘ্ প্রকারে হয়। ভাধ্যকার উহা! বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কোন 
পদার্থের সহিত দমান এবং কোন পদার্থ হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাবৃত্ত। যেমন শবে পূর্বোক্ত 
প্রযত্ুজন্তত্বরূপ হেতু ঘটের সহিত সমান, এবং আকাশ হইতে ব্যাবৃত্ত। যে ধর্ম যাহাতে নাই, 
সেই ধর্দরকে সেই পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত ধর্ম বলে, এবং উহাকেই সেই পদার্থের বৈধন্ম্য বলে। 
প্রশস্তপাঁদ-ভাষোর পনুক্তি” টাকার প্রারস্তে সাধন্দ্য ও বৈধন্দ্ের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নব্য নৈয়ায়িক 
জগদীশ তর্কালঙ্কার ইতরব্যাবৃন্ত ধর্মকেই বৈধন্দ্য বলিয়াছেন এ ইতরব্যাবস্তত্বরূপ বিশেষ- 
বশতঃই সেই ধর্ম ইতরের বৈধন্দ্য হয়। ভাষ্যকার এ তাতপর্য্যেই বলিয়াছেন, “বিশেষাচ্চ বৈধন্দ্ংগ। 
ফলকথা, পূর্বোক্ত যে সাধর্শ্/বিশ্ষ অর্থাৎ সাধাধর্ত্ের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে দাংন্ম্যবিশেষ, তাহাই 
হেতু এবং উহ! কোন পদার্থের বৈধন্ম্য হইলেও উহা! হেতু হয়, কিন্তু সাধ্যধর্মের ব্যাপ্ডিশূন্য 
সাধর্ম/ মাত্র অথব| বৈধন্ম্য মাত্র হেতু নহে। ভাষ্যকার পরে ইহা বলিয়', পূর্বোক্ত স্থলে 
প্রতিবাদী ষে, সকল পদার্থের দাধন্ম্য সত্তা ও প্রমেয়ত্বাদি ধর্মকে গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থের 
অনিত্যত্বাপত্তি সমর্থন করেন, এ সাধন্ম্য যে অনিত্যন্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না, ইহাই 
প্রকাশ করিয়াছেন । তাই ভাষ/কার পরে উহাই ব্যক্ত করিতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীকে লক্ষ্য 
করিয়া বাদীর বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আপনি কেবল সাধন্ম্য ও কেবল বৈধর্ম্য অর্থাৎ 
অনিত্যত্বের ব্যাপ্িশূন্ত সাধন্্য বা বৈশথ্যমাত্র গ্রহণ করিয়া মহষি গোতমের “সাধর্ম্যাতুলাধম্মোপা- 
পত্তেঃ” ইত্যাদি (৩২শ) হুত্রোক্ত জাত্যুন্তর বলিতেছেন, ইহা অযুক্ত। এখানে ভাষ্যকারের 
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এই কথায় মহধির এ হৃত্রোক্ত *সাঁধন্ধ্য” শবের দ্বারা যে বৈধ্ম্যও গ্রহণ করিতে হইবে, 
অর্থাৎ কোন বৈধন্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়াও ষে প্রতিবাদী উক্ত জাতির প্রয়োগ করিতে পারেন, 
ইহ! ভাষ্যকারেরও সম্মত বুঝা যায়। পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমি ত 
কোন সাধর্থ্য মাত্র গ্রহণ করিয়৷ তদ্ৰারা সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন করিতেছি না। কিন্তু 
ঘটের সাধন প্রযত্রজন্তত্ব আছে বলিয়া! ঘটের ন্যায় শব্ধ অনিত্য, ইহা বলিলে ঘটের সহিত স্তাদি 
সাধর্ম প্রযুক্ত সকল পদার্থের অনিত্যত্বাপত্তি হয়। স্থতরাং ঘটের সাধর্ম্য প্রযুক্ শবে অনিত্যত্ব 
দিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই আমার বক্তব্য। মহৰি এই জন্য সুত্রশেষে বলিয়াছেন যে অবিশেষ 
নাই। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত সাধন্দ্য প্রযত্ুজন্তত্ব এবং প্রতিবাদীর গৃহীত সাধন্ম্য 
সতাদিতে বিশেষ আছে। বাদীর গৃহীত এ সাধন্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া উহ! বিশেষ 
হেতু। ম্ৃতরাং উহার দ্বারা শবে অুনিত্যত্ব অবস্তই দিদ্ধ হইবে। কিন্তু সন্তাদি সাধন্দ্য এরূপ 
না হওয়ায় উহা! অনিত্যত্বের সাধক হয় না। সুতরাং প্রতিবাদীর এ আপত্তি সমর্থনে তাহার 
কোন প্রমাণই নাই। প্রমাণ ব্যতীত তিনি এরূপ আপত্তি সমর্থন করিতেই পারেন না। তিনি 
যদি পরে বাধ্য হইয়৷ আবার সন্তাদি সাংন্দ্যকেই হেতুরপে গ্রহণ করিয়া, উহা দ্বার সকল পদার্থের 
অনিত্যত্বের সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা! হইলে আবার বলিব, উহ! অনিত্যত্ব সাধনে কোন 
প্রকার হেতুই হয় না। উহা! সাধন্্য হেতুও নহে, বৈধন্ম্য হেতুও নহে। পরন্তধ সকল পদার্থের 
অনিত্যত্ব দাধন করিতে গেলে প্রতিবাদী কোন উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না । কারণ, 
সমস্ত পদার্থই তাহার প্রতিজ্ঞার্থ। পরন্ত সকল পদীর্ঘের অনিত্যত্ব সাধন করিলে শবের 
অনিত্যত্ব শ্বীকৃতই হইবে | স্ৃতরাং প্রতিবাদী মার উহার প্রতিষেধ করিতেও পারিবেন না । 
পূর্বোক্ত “অবিশেষসমা” জীতির উত্তরস্ত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার এই যে সমস্ত বথা.বলিয়াছেন, 
তাহাও এখানে এই “অনিত্যদমা” জাতির উত্তর বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার নিজেও পরে এখানে 
তাহাও বলিয়াছেন 1৩৪ 


অন্ত্যসম-প্রকরণ সমাপ্ত 1১৫1 


সুত্র। নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যে নিত্যত্বোপ- 
পর্তেনিত্যসমঃ ॥৩৫॥৪৯৩। 


অনুবাদ । নিত্য অর্থাৎ সর্বব্দা অনিত্যত্ববশতঃ অনিত্য পদার্থে নিত্যন্বের 
সত্তাপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৩) নিত্য্সম প্রতিষেধ। 

ভাষ্য । অনিত্যঃ শব্দ ইতি প্রতিজ্ঞায়তে | তদনিত্যত্বং কিং শব্দে 
নিত্যমথানিত্যং ? যদি তাবৎ সর্বদা ভবতি, ধর্মস্ত সদাভাঁবাদ্ধশ্মিণোহপি 
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সদাভাঁব ইতি নিত্যঃ শব্দ ইতি। অথ ন সর্বদা ভবতি, অনিত্যত্বস্তাভাবা- 
মিত্যঃ শব্দঃ। এবং নিত্যত্বেন প্রত্যবস্থানান্নিত্যসম21 


অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, ইহা প্রতিজ্ঞাত হইতেছে । সেই অনিত্যত্ব কি 
শব্দে নিত্য অথবা অনিত্য ? অর্থাৎ সেই অনিত্যত্ব কি শব্দে সর্বদা থাকে 
অথব| সর্ববদা থাকে না? যদি সর্ববদা থাকে, ধর্দব সর্ববদা সত্তাবশতঃ ধন্মারও 
অর্থাৎ শব্দেরও সর্ববদা সপ্ত স্বীকার্ধ্য, এ জন্য শব্দ নিত্য । আর যদি সর্বদা না 
থাকে অর্থাৎ কোন সময়ে শবে অনিত্যত্ব না থাকে, তাহা হইলে অনিত্যত্বের 
অভাববশতঃ শব্দ নিত্য, € অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত উভয় পক্ষেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার্ধ্য ) 
নিত্যত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানবশতঃ (২৩) নিত্যসম প্রতিষেধ। 


টিপ্লনী। ক্রমানুদারে এই স্থত্রের দ্বারা প্নিত্যসম” প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। 
পূর্ববব এই স্থত্রেও *প্রত্যবস্থানং” এই পদের অন্ধবুত্তি বা অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। ভাবা- 
কার তাহার পূর্বোক্ত স্থলেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা হুত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁৎপর্য্য 
এই যে, কোন বাদী “শবোহনিত্য১” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দে অনত্যত্ব সংস্থাপন 
করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার প্রতিজ্ঞার্থ ষে, শব্দের অনিত্যত্ব, তাহা কি শবে সর্বদাই 
বর্তমান থাকে ? অথবা সর্বদা বর্তমান থাকে না? যদি বল, সর্বদাই বর্তমান থাকে, তাহা হইলে 
ধর্মী শবও সর্বদা বর্তমান থাকে, ইহা শ্বীকার্ধ্য) কারণ, ধর্মী না থাকিলে আশ্রয়ের অভাবে ধর 
থাকিতে পারে না। স্থৃতরাং শবের সর্বদা সূতা স্বী কার্য; হওয়ায় শব্দ নিত্য, ইহাই স্বীকার্য্য। 
আর যদ্দি বল, অরনিত্যত্ব সর্কদ! শবে বর্তমান থাকে না, তাহ! হইলেও শব নিতা, ইহা শ্ীকার্য্য। 
কারণ, যে সময়ে শবে অনিত্ত্ব নাই, তখন তাহাতে নিত)ত্বই আছে। কারণ, অনিত্যত্বের অভাবই 
নিত্যত্ব। উক্তরূপে নিত্যত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ শবে নিত্যত্ব দমর্থন করিয়া প্রত্যবস্থান করায় উহাকে 
বলে পনিত্যদম” প্রতিষেধ। পূর্বোক্ত উভয় পক্ষেই শবের নিত্যত্ব শ্বীকার্ষ/ হইলে আর তাছাতে 
অনিত্যত্বের সাধন করা যায় না, ইহাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য। সুতরাং বাদীর উক্ত 
অন্ুমানে বাধ অথবা! সংপ্রতি-পক্ষদোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেস্ত | তাই 
বৃত্তিকার প্রভৃতি এই জাতিকে বলিয়াছেন,_-৭বাধসংপ্রতিপক্ষান্ততরদেশনাভাদা” | স্থত্রে পনিত্যং” 
ইহার ব্যাথ্যা সর্ধবর্|। প্অনিত্যভাব” শবের অর্থ অনিত্যত্ব। 

মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্ধ্য *প্রবোধসিদ্ধি” গ্রস্থে এই “নিত্/সমা” জাতির স্বরূপ বাখ্যায় বহু 
. প্রকারে প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়া, এঁ সমস্তই “নিত্যসম” জাতি বলিয়াছেন এবং 
তদনুসারে মহর্ষির এই হৃত্রেরও সেইরূপ তাৎপর্য ব্যাথ্য! করিয়াছেন। কারণ, তীহার উদ্ভাবিত 
সেই সমস্ত প্রত্যবস্থান অন্ত কোন জাতির লক্ষণাক্রাস্ত না হওয়ায় জাত্যুন্তর হইতে পারে না, অথচ 
উহা সছুত্তরগ নহে। কিন্তু অন্ঠান্ত জাতির স্যায়ই স্বব্যাধাতক উত্তর। প্তাকিকরক্ষা”কার 
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বরদরাজ উক্ত মতানুসারে এই পনিত্যসম।” জাতির হ্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে পরে আরও কএক 
প্রকার প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করির়াছেন। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শবে 
অনিত্যত্ব যদি নিত্য হয়, তাঁহ! হইলে এ নিত্য ধর্ম অনিত্যত্ব শব্দকে কিরূপে অনিত্য করিবে? 
যাহা স্বয্ং নিত্য, তাহা অপরকে অনিত্য করিতে পাঁরে না। রক্তবর্ণ জবাপুষ্পের সম্বন্ধবশতঃ 
স্ফটিক মনি রক্ত হইতে পারে, কিন্তু নীল হইতে পারে নাঁ। যদ্দি বল, এঁ অনিত্যত্বও অনিত্য, 
স্বুতরাং উহার সন্বন্ধবশতঃই শব অনিত্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে যেমন রক্তজবা- 
পুষ্পের সম্বন্ধবশতঃ স্কটিক মনিতে রক্ত রূপের ভ্রম হয়, তদ্রপ, এ অনিত্যত্বের সম্বন্ধবশতঃ শব্ধ 
অনিত্য, এইরূপ ভ্রম হয়, ইহা! শ্বীকার্ষ্য। কারণ, অন্য পদার্থের সন্ন্ প্রযুক্ত যে জ্ঞ'ন, তাহা 
ভ্রমই হইয়া থাকে । আর যদ্দি তদাকার বস্তুর সহিত সম্বন্ধবশতঃ তদীকারত্ব শ্বীকার কর, তাহা 
হইলে ঘটাকার দ্রব্যের সম্বন্ধ হইলে তথ প্রবুক্ত পটেরও ঘটত্বাপত্তি হয়। পরস্ত অনিত্য বস্ত কি 
অপর অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধ প্রযুক্ত অনিত্য অথব! স্থতাবতঃই অনিত্য। প্রথম পক্ষে অনবস্থাদোষ। 
কারণ, সেই অপর অনিত্য বস্তও অপর অনিত্য বস্তর সম্বনধপ্রযুক্ত অনিত্য, এইবূপই বলিতে 
হইবে। স্বভাঁবতঃই অনিত্য, এই দ্বিতীয় পক্ষে ঘটাদি পদার্থের অনিত্যত্ব হইতে পারে না। কারণ, 
অনিত্যত্ব ঘটাদির স্বভাব বল! যায় নাঁ। কারণ, নিত্যত্বের অভাবই অনিত্যত্ব! উহা অভাব 
পদার্থ। উহ! ঘটাদি দ্রব্যের স্বভাব বলিলে তাহাতে ভাবরূপ ত্রব্যত্বের ব্যাঘাত হয়। এইরূপ 
কোন বাদী *শবে! নিত্যঃ” এইরূপ প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্ধ যে 
নিত্যত্বের সম্বন্ধবশতঃ নিত্য, এ নিত্যত্ব শব্ধ হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন? ভিন্ন ঝলিলে ভিন্ন ধর্ের 
সম্বন্ধবশতঃ ভিন্ন, ইহা বক্তব্য। সেই ভিন্নত্ব ধর্মও অপর ভিন্নত্ব ধর্দের সম্ন্ধবশতঃ ভিন্ন, এইরপ 
বলিতে হইবে। স্তুত্তরাঁং অনবস্থাদোষ | নিত্যত্ব ধর্মকে শব্ধ হইতে অভিন্ন, ইহা বলিলে ধর্ম ও 
ধর্মীর মধ্যে একটী মাত্রই পদার্থ, ইহ! শ্বীকার্ধ। ৷ তন্মধ্যে নিত্যত্বধর্্ম মাতুই স্বীকার করিলে শব্দবূপ 
ধর্মী না থাকায় উক্ত অনুমানে আশ্রথাদিদ্ধি দোষ) আর যদি ধর্মী শব্দ মাত্রই শ্থীকাধর্য হয়, 
অর্থাৎ নিত্যত্ব ধর্মই না থাকে, তাহা হুইলে সাধ্য ধর্মের অভাববশতঃ বাধদোষ। এইরূপ 
পশব্দোহনিত্য১* এইরূপ প্রতিজ্ঞবাক্য প্রয়োগ করিণে প্রতিবাদী যদ্দি বলেন যে, অনিত্যত্ব 
কি শব্ষে উৎপন্ধ হয়? অথবা উৎপন্ন হয় না। উৎপন্ন হইলেও উহা! কি শবে 
সহিত উৎপন্ন হয় অথবা শব্দের পূর্বে অথবা শবের পশ্চাৎ উৎপন্ন হয়? শব্রূপ 
কারণ পূর্বে না থাকায় শব্ধের সহিত অথবা! শবের পূর্বেই তাহাতে অনিত্যত্ব উৎপন্ন 
হইতে পারে না। শবের পরে তাহাতে অনিত্যত্ব উৎপন্ন হয়, এই তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ 
করিলে অনিত্যত্বের উৎপত্তির পূর্ব্বে শবের নিত্যতা স্থীকার্ধ্য। তাহা হইলে আর উহাতে 
অনিত্যত্ব সাধন কর! যায় না। আর যদ্দি এ অনিত্যত্বের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে সে পক্ষেও 
শবের নিত্যতা স্বীকার্ধ্য। কারণ, তাহ! হইলে শবও উৎপন্ন হয় না, উহাও সর্বদা আছে, ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে। এইবপ বাদী “ঘট+” এই বাক্যের প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন 
ষে, ঘটত্বের সবদ্ধবতঃই ঘট। কিন্তু এ ঘটত্ব কি নিত্য অথবা অনিত্য ? নিত্য হইলে 
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নিত্যধর্ম্ের আশ্রপ্ন বণিয়। ঘটও নিত্য হক? অনিত্য হইলে উহার জাতিত্ব ব্যাঘাত হয়। 
কারণ, ঘটত্বাদি জাতি নিত্য, ইহাই দিদ্ধাত্ত। বরদরাঁজ এই সমস্ত প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়া 
বলিয়াছেন, “ইত্যাদি স্থত্রতাৎপর্ধ্যার্থ”ে | 

পপর্বদর্শনসংগ্রহে” পূর্ণ প্রজ্ঞ দর্শনে মাঁধবাঁচার্ধযও মাঁধবমতের ব্যাখ্যায় এই প্নিত্যদমা” জাতির 
উল্লেখ করিয়া, উদয়নাচার্ষ্যের মতানুদারেই ব্যাধ্য। ও বিচার করিয়াছেন। তিনি সেখানে 
বরদরাজের পতাকিকরক্ষা”্র কারিকা উদ্ভুত করিয়া, পরে উদয়নাচার্ষ্ের পপ্রবোধদিদ্ধি”র সনদর্ভও 
উদ্ধৃতি করিয়াছেন এবং তাহার ব্যাথ্যানুসারেই জাতির ত্রিবিধ ছু্ত্বমূল প্রকাশ করিয়াছেন। 
স্থুতরাৎ জাতিতত্ব বিষয়ে উদয়নাচার্ধের সুক্ষ বিচারমূলক মতই যে পরে অন্ত সম্প্দায়ও গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি ॥ ৩৫1 

ভাষ্য । অস্যোততরং | 


অনুবাদ । এই “নিত্যসম” প্রতিষেধের উত্তর । 


স্ুত্র। প্রতিষেধ্যে নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যেই- 
নিত্যত্বোপপন্তেঃ প্রতিযেধাভাঁবঃ ॥৩৩॥৪১৭॥ 

অনুবাদ । প্রতিষেধ্য পদার্থে সর্ববদ। “অনিত্যভাব” অর্থাৎ অনিত্যত্ববশতঃ 
অনিত্য পদার্থে অনিত্যত্বের স্বীকারপ্রযুক্ত অর্থাৎ এ অনিত্যন্ন স্বীকৃতই হওয়ায় 
প্রতিষেধ হয় না। 


ভাষ্য । প্রতিষেধ্যে শব্দে নিত্যমনিত্যত্ৃস্ত ভাবাদিত্যুচ্যমানেহনুজ্ঞাতং 
শব্দস্যানিত্যত্বং। অনিত্যত্বোপপত্ভেশ্চ নানিত্যঃ শব্দ ইতি প্রতিষেধে। 
নোপপদ্যতে । অথ নাত্যুপগম্যতে নিত্যমনিত্যত্বস্য ভাবাদিতি হেতুর্ণ 
ভবতীতি হেত্বভাবাৎ প্রতিষেধানুপপত্ভিরিতি। 

উৎপন্নস্য নিরোধাদ্রভাবঃ শব্বস্যানিত্যত্বং, তত্র পরি- 
প্রশ্বান্ুপপত্তি। সেহয়ং প্রশ্নঃ তদনিত্যত্বং কিং শব্দে সর্বদা ভবতি ? 
অথ নেত্যনুপ্পন্নঃ। কম্মাৎ? উৎপন্নস্ত যে নিরোধাদভাবঃ শবস্ত 
তদনিত্যত্বমূ ৷ এবঞ সত্যধিকরণাধেয়-বিভাগে! ব্যাঘাতান্নান্তীতি | নিত্যা 
নিত্যত্ববিরোধাচ্চ । নিত্যত্বমনিত্যত্ব্চ একম্ত ধর্মিণো ধর্মমাবিতি 
বিরুধ্যেতে ন সম্ভবতঃ | তত্র যছুক্তং নিত্যমনিত্যত্বস্ত ভাবান্সিত্য এব, 
তদবর্তম।নার্থমুক্তমিতি | 


৩৭৬ ন্যাঁয়দর্শন [ ৫€মণ, ১আও 


অনুবাদ । প্রতিষেধ্য শব্দে অর্থাৎ পুর্কোক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে প্রতিবাদীর 
প্রতিষেধ্য শব্দে সর্ববদা অনিত্যত্বের সব প্রযুক্ত, এই কথ! বলিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী 
এঁ হেতু বলিলে শবের অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হয়। অনিত্যত্বের স্বীকারপ্রযুক্তই “শব্দ 
অনিত্য নহে” এই প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। আর যদি স্বীকৃত না হয় অর্থাৎ 
প্রতিবাদী যদি শব্দে সর্বদা অনিত্যত্বের সত্তা মন্বীকাঁর করেন, তাহা হইলে সর্ববদা 
অনিত্যত্বের সত্ত-_-এই হেতু নাই, স্থৃতরাং হেতুর অভাববশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি 
হয় না। 

উৎপন্ন শব্দের নিরোধপ্রযুক্ত অভাব অনিত্যত্ব। তদ্বিষয়ে প্রশ্নের উপপত্তি 
হয় না। বিশদার্থ এই যে, সেই অনিত্যত্ব কি শবে সর্ববদ1 থাকে অথবা সর্ববদ! 
থাকে না? এইরূপ সেই এই প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) 
উৎপন্ন শব্দের নিরোধপ্রযুক্ত যে অভাব অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তির পরে উহার ধ্বংস 
হওয়ায় উহার যে অভাব সিদ্ধ হয়, তাহ! (শব্দের) অনিত্যত্ব। এইরূপ হইলে 
ব্যাঘাতবশতঃ আধারাঁধেয় বিভাগ নাই। [অর্থাৎ শব্দের অভাব ব| ধ্বংসই 
যখন উহার অনিত্যত্ব, তখন শব্দ এ অনিত্যত্বের আধার হইতে পারে না, স্থৃতরাং 
এ অনিত্যত্বও শব্দে আধেয় হইতে পারে না। কারণ, শব্দের ধ্বংসরূপ অনিত্যত্ব 
যখন জন্মে, তখন শব্দই থাকে না। অতএব পূর্বেবাক্তরূপ প্রশ্নই উপপনন হয় না ]। 

নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিরোধপ্রযুক্তও ( পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না)। 
বিশদার্থ এই যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব একই ধণ্মীর ধর্ম, ইহা বিরুদ্ধ হয়, সম্ভব 
হয় না অর্থাৎ একই শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিরুদ্ধ বলিয়। থাকিতে পারে ন1। 
তাহা হইলে যে উক্ত হইয়াছে-_“সর্ববদা অনিত্যত্বের সত্থাপ্রযুক্ত ( শব্দ ) নিত্যই» 
তাহা অবর্তমানার্থ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এ কথার অর্থ 
অবর্তমান ব। অসৎ অর্থাৎ উহার কৌন অর্থই নাই। 


টাগননী। পূর্বন্থত্রোক্ত প্নিত্যদম” প্রতিষেধের উত্তর বণিতে মহধি এই হুত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, প্রতিষেধ হয় না। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে শব অনিত্য নহে, এইরূপ যে প্রতিষেধ 
গ্রতিবাদীর অভিমত, তাহা উপপন্ন হয় না। কেন হয় না? তাই প্রথমে বপিয়াছেন, 
*প্রতিষেধ্যে নিত্যমনিত্যভাঁবাৎ”। উক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্ধই বাদীর সাধ্যধন্্রী। সুতরাং 
অনিতত্বরূপে শব্দই প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য ধন্মী। তাই এ তাৎপর্য্যে সুত্রে উক্ত স্থলে শব্বই 
*প্রতিষেধ” শের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য শবে নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই 
অনিত্যভাব ( অনিত্যত্ব ) থাকিলে উক্ত প্রতিষেধ কেন উপপন্ন হয় না? ইহা বুঝ'ইতে মহর্ষি 


১: 
৮৭ 


সি 


৩৬শ নৃ০ ] বাঁৎস্ায়িনভাঁষ্য ৩৭৭ 


পরে বলিয়াছেন,--"অনিতেঃইনিত্যন্োপপত্তে১” | অর্থাৎ তাঁহা হইল অনিত্য শবে অনিত্যত্বের 
উপপত্তি অর্থাৎ শ্বীকারপ্রযুক্ত উক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে 
মহর্ষি এ বাক্যের দ্বারা অনিত্য পদার্থে অনিত্যত্বের উপপন্তিই বলিক্মাছেন | ভাষ/কার মছষির 
তাৎপর্য স্ুব্যক্ত করিয়া বলিগ্নাছেন যে, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দের অনিত্যত্বের প্রতিষেধ 
করিতে শবে সর্বদা অনিত)ত্ব আছে, ইহাই হেতু বলিলে শব্ষের অনিহাত্ব উহার স্বীরুতই হয়। 
সুতরাং তিনি আর উহার প্রতিষে ক্বিতে পারেন না। আর বদি প্রতিবাদী শবে সর্বদা 
অনিত্যত্ব আছে, ইহ। স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ত.হার কথিত এ হেতু তাহার মতেও 
নাই। স্থতরাং হেতুর অভাববশতঃ তঁ.হার এ প্রতিষে উপানন হয় না। তাৎপর্ধ্য এই যে, 
প্রতিবাদী যদি তাহার এ হেতু শ্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার “শব অনিত্য নহে", এই 
প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হয় ; আর যদি এ প্রতিজ্ঞ! শ্বীকার করেন, তাহ! হইলে তাহার এ হেতু ব্যাহত হয়। 
ফল কথ, প্রতিবাদীর এ উত্তর উক্তরূপে শ্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা! সছুপ্তর নহে, উহা জাত্যুন্তর। 
বরদরাজ প্রভৃতি কেহ কেহ এই স্থত্রে “অনিত্যে নিত্যত্বোপপত্তে১ এইরূপই পাঠ গ্রহণ করিয়া, 
অনিত্য পদার্থে নিত্যত্বের আপত্তি প্রকাঁশ করিয়া, প্রতিবাদীর কৃত যে প্রতিষেধ, তাহা হয় নাঃ 
এইরূপেই হুত্রের এ শেষোক্ত অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথৎও পরে উক্ত 
ব্যাখ্যান্তরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

ভাষ্যকার পরে নিজে স্বত্ত্রভাবে উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, শবে 
অনিত্যত্ব কি সর্বদাই থাকে অথব| সর্ধদাই থাকে না? এইবপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না। কারণ, 
শব্দের উৎপত্তির পরে তাঁহার নিরোধ অর্থাৎ ধবংন হওয়ায় তৎ প্রযুক্ত উহার যে অভাব দিদ্ধ হয়, 
তাহাই শব্দের অনিত্যত্ব। অর্থাৎ উৎপত্তির পরে শব্দের ধ্বংসনামক অভাবই উহার অনিত্যত্ব। তাহা 
হইলে শব্দ ও অনিত্যত্বের আধারাধেয়ভাবই নাই, ইহা স্থীকার্ষ্য | তাৎ্পর্ধ্য এই য, শব্দের ধ্বংসের 
সহিত শবের গ্রতিবেগিত্ব সম্বন্ধবশতঃই শব্দের ধ্বংস বা শবের অনিত্যত্ব, এইরূপ কথিত হয়) 
কিন্ধ একই পময়ে শব্ধ ও উহার ধ্বংদের সত্ত| ব্যাহত ব। বিরুদ্ধ বলিয়, এ উভয়ের আধারাধেয়* 
ভাব সম্ভবই হয় না। প্রতিধোগিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন কালীন পদার্থৰয়ের আধারাখেয়ভাব হইতে 
পারে না। সুতরাং শব্দের ধ্বংসরূপ যে অনিত্যত্ব, তাহ! শব্দে বর্তমানই না থাকায় উছা কি 
শবে সর্বদা বর্তমান থ'কে অথব। সর্ববদ| বর্তমান থাকে না, এইবপ প্রশ্নই হইতে পারে না। 
যাহা শবে বর্তমানই থাকে না, শব্দ যাহার আধারই নহে, তদ্বিষে এরপ প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। 
জয়ন্ত ভট্ট ইহ! সমর্থন করিতে বপ্য়াছেন যে, অনিত্যত্, নিরোধ ও ধ্বংসাঁভাব একই পদার্থ। 
অনিত্যত্প্রযুক্ত অভাব, ইহা যে বলা হয়, উহা! ব্যবহার মাত্র। শব্দের পক্ষে সেই অনিত্যত্‌ 
শবে থাকে না, অর্থাৎ শব্দ উহার আধার নহে। শবের ধ্বংসরূপ অনিত্যত্ব উহার প্রতিযোগি 
শব্দকে আশ্রয় করিয়! থাকে না। বস্তুতঃ শব্দের আধার আকাশই উহার ধ্বংসের আধার 
ভাষ্যকার পরে প্রকৃত কথা বলিয়াছেন যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিরোধবশতঃও পূর্বোক্ত প্রতিষেধ 
উপপন্ন হয় না তাৎপর্য; এই যে, একই ধর্মীতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিরুদ্ধ অর্থাৎ উহা সম্ভব হয় 

৪৮ 
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ন|। সুতরাং শব্ধ:ক নিত্য বলিলে অনিত্য বল! য'ইবে না । অবিত্য বপিলেও নিত্য বলা যাঁইবে না। 
সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বে বলিয়াছেন, শব্দে সর্বদাই অনিত্যত্ব থ'কিলে তৎপ্রযুক্ত শব্দ নিত্যই 
হয়, এই কথার কোন অর্থ নাই। কারণ, শবে সর্বদা অনিত্যত্ব থাকিলে তাহার নিত্যত্ব অসম্ভব । 
যাহা অসম্ভব, তাহ! কোন বাক্যার্থ হইতে পারে না| প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমি ত 
একই শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব স্বীকার করিতেছি নাঁ। কিন্তু তুমি শব্দ অনিত্য, এই কথা! 
ব্লায় তোমার পক্ষেই শব্ষের নিত্যত্ব'পন্তি প্রকাশ করিয়! উক্ত বিরোধ দৌষ প্রদর্শনই 

মার উদ্দেন্ত । এত্ছ্ত"্ন উদ্দ্যোতিকর বলিয়াছেন বে, প্রতিবাদীর কথিত এ দৌষ বাদীর পক্ষ- 
দোষও নহে, হেতু-দোষও নহে। কারণ, প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞ'দি বাক্যের কোন দোষ 
উদ্ভাবন করেন নাই। তবে ভিনি বিরোধ-দোষের উদ্ভাবন করিলে তাঁহার উত্তর পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে। সে উত্তর এই যে, তীহার পূর্বোক্তরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না। উদয়নাচার্ষে/র 
মতানদারে “তাকিকরক্ষা”কার বরদরাঁজ উক্ত স্থলে আরও যে প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়া! উহাকেও 
“নিত্যদমা” জাতি বলিয়াছেন, এই স্থাত্রের দ্বারা তাহারও উত্তর হ্থচিত হইয়াছে, ইহাঁও তিনি 
বলিয়াছেন এবং সংক্ষেপে তাহ! প্রকাশও করিয়াছেন | যেমন প্রতিবাদী বখন বাঁদীকে বলিবেন যে, 
তোমার এই বাক্য অথবা! হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অসাধক, তখন প্রতিবাদীর গ্তায় বাঁদীও তাহাকে 
প্রশ্ন করিতে পারেন যে, অসাধকত্ববিশিষ্ট হইলে তাহাকে অপাধক বলে। কিন্ত  অদাধকত্ব কি 
তদাকার অথবা তদাঁকার নহে? এবং উহ কি ধর্মী হইতে ভিন্ন অথব1 অভিন্ন ? অথব! উহ]! কি 
কাধ্য অথব! অবার্ধ্য; কার্ধ্য হইলে উহ! কোন্‌ সময়ে জন্মে ইত্যাদি। ফল কথা, প্রতিবাদীর 
নিজের পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তিনিও উহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে না পাঁরিয়! নিরন্ত 
হইবেন) সর্বত্র ধর্মধশ্মিভাব শ্বীকার না করিলে তীহারও হেতু ও সাধ্য থাকিবে ন[। উহা 
শ্বীকার করিলেও প্রতিবাদীর এঁ সমস্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হইবে না) সর্বত্র গ্রতিবাদীর অভিমত 
হেতুতে তাহার সাধধর্মের ব্যাপ্তি না থাকায় যুক্তাঙ্গহানি প্রযুক্তও তাহার এ সমস্ত উত্তর সহ্ত্তর 
হইতে পারে না সাঁধারণ ছুষ্টতবদুল স্বব্যাঘাতকত্ব সর্বত্রই আছে 1৩৭ 


ন্ত্যিসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৫1 


সুত্র। প্রযত্বকীধ্যানেকত্বাৎ কাঁষ্যসমঃ ॥৩৭।৪৯৮।॥ 

অনুবাদ । প্রযত্তবকার্যের অনেকত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রযত্রুসম্পাদ্য পদীর্ধের নানা- 
বিধত প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৪) কাধ্যসম প্রতিষেধ। 

ভাষ্য। প্রষত্রানস্তরীয়কতবাদনিত্যঃ শব্দ ইতি। যস্ত প্রযত্া- 
নন্তরমাত্মলীভস্তৎ খন্বভূত্বা ভবতি, যথ। ঘটাদিকার্ধ্যং। অনিত্যমিতি চ 
ভূত্ব( ন ভবতীত্যেতদ্বিজ্ঞায়তে । এবমবস্থিতে প্রযত্ুকারধ্যানেকত্বা- 
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দিতি প্রতিষেধ উচ্যতে। প্রযস্বানন্তরমাত্বলাভশ্চ দৃষ্টো ঘটাদীনাম্‌। 
ব্যবধানাপে হাচ্চাভিব্যক্তিব্যবহিতানাম্‌। তৎ কিং প্রযত্বানন্তরমাত্লাভঃ 
শব্দন্াহোইভিব্যক্তিরিতি বিশেষো নাস্তি। কার্ধ্যাবিশেষেণ প্রত্যবস্থানং 
কার্যসমঃ। 

অনুবাদ । শব্দ অনিত্য, যেহেতু (শব্দে ) প্রযত্ানস্তরীম়ুকত্ব আছে। প্রযত্ের 
অনন্তর যে বস্তুর আত্ুলাভ হয়, তাহা ( পূর্বের ) বিদ্যমান না থাকিয়৷ জন্মে, যেমন 
ঘটাদি কার্ধয। “অনিত্য” এই শবের ছারাও উৎপন্ন হইয়া থাঁকে না অর্থাৎ 
বিন হয়, ইহা বুঝা যার়। এইরূপে (বাদী ) অবস্থিত হইলে অর্থাৎ পূর্বেধাক্তরূপে 
হেতু ও উদাহরণাদি প্রদর্শনপুর্ববক বাদী শবে অনিত্যত্বরূপ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে 
(প্রতিবাদী কর্তৃক) প্রযত্বকার্ধ্যের অনেকত্ব, এই হেতুপ্রযুক্ত প্রতিষেধ কথিত 
হয়। যথা--প্রযত্বের অনন্তর ঘটাদি কার্ষ্যের আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তিও দৃষ্ট 
হয়। ব্যবধানের অপোহ অর্থাৎ ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণপ্রযুক্ত ব্যবহিত পদার্ঘ- 
সমূহের অভিব্যক্তিও দৃষ্ট হয়। তবে কি প্রযত্রের অনন্তর শব্দের আত্মলাভ 
(উৎপত্তি) হয়? অথব| অভিব্যক্তি ( উপলদ্ধি) হয়? ইহাতে বিশেষ নাই, 
[ অর্থাড প্রযত্বদার৷ পূর্বের অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহা যেসন বল! হইতেছে, 
তন্প, প্রযত্ুদ্ধার। বিদ্যমান শব্দেরই অভিন্যস্তি হয়, ইহাও বলিতে পারি। শব্দে 
এমন কোন বিশেষ অর্থাৎ বিশেষক ধর্ম নাই, যর্দৃৰারা উহা প্রযত্বদ্বার৷ উৎপন্নই হয়, 
ইহা নির্ণয় কর! যায় ] কার্য্যের অবিশেষপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৪) কার্যাবদম 
প্রতিষেধ। 

টিগ্ননী। মহধি এই হুত্র দ্বারা পকার্য/দম” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। ইহাই তাহার 
কথিত চতুর্বর্বংশতি জাতির মধ্যে সর্বশেষোক্ত চতুর্বিংশ জাতি) পূর্ববৎ্ৎ এই স্থত্রেও 
পপ্রত্যবস্থানং” এই পদের অন্ুবুত্তি বা অধাহার মহষির অভিপ্রেত। প্রথমে বাদী যে নিজপক্ষ 
স্থাপন করেন, তাহাকে বলে বাদীর অবস্থান । পরে প্রত্িবাদীর যে প্রতিষেধ বা উত্তর, 
তাহাকে বলে গ্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান। বাদী প্রথমে কিরপে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ নিজপক্ষ 
স্থাপনন্ূপ অবস্থান করিলে প্রতিবাদী এই হ্বৃত্রোক্ত প্রতিষেধ বলেন, অর্থাৎ কিরূপ স্থলে 
এই পকা্্যদমা” জাতির প্রয়োগ হয়ঃ ইহা প্রথমে প্রকাশ করিয়া, ভাষ্যকার উক্ত প্রতিষেধের স্বরূপ 
বাক্ত করিয়াছেন। বাদী প্রথমে প্অনিত্যঃ শব্দঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করিয়া পরে 
*প্রযতরীনস্তরীর়ক ত্বাৎ” এই হেতুবাক্যের প্রয়োগ কৰিলেন। পরে উদাহরণ প্রদর্শন করিতে 
বলিলেন যে, প্রযত্ধের অনস্তর যে বস্তর আত্মলাঁত অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে বিদামান না 
থাকিয়! জন্মে, যেমন ঘটাদি কা্ধ্য। অর্থাৎ ঘটাদি কাঁ্ধ্য পুর্বে কৌনরূপেই বিদ্যমান থাকে ন1। 
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কর্তার প্রযত্ুজন্ত পূর্বে অদৎ বা অবিদ্যমান ঘটাদি কার্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং শব্দও ষখন 
প্রযত্বের অনন্তর উৎপন্ন হয়, তখন উহাও উৎপত্তির পূর্বে কোনরূপেই বিদ্যমান থকে না। 
পরযত্রজন্য অবিদ্যমান শব্বেরই উৎপত্তি হয়। অতএব শব্ধ অনিত্য। যাহা উৎপন্ন হইয়া 
চিরকাল থাকে ন| অর্থাৎ কোন কাঁলে বিনষ্ট হয়, ইহাই অনিত্য শবের অর্থ। উৎপন্ন বস্তুর 
ধ্ংসই তাহার অনিত্যত্, ইহা পূর্বসথত্রভাষ্যে ভাষ্যকার বল্যি/ছেন। বাদী উক্তরূপে *প্রযত্বানস্ত- 
রীয়বত্ব” হেতু ও ঘটাপি দৃষ্টান্ত দ্বারা শবে অনিত্যত্রূপ নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি 
বলেন যে, কুস্তকার প্রভৃতি কর্তার গু বিশেষের অনন্তর অর্থাৎ তজ্জন্য অবিদ্যমান ঘটাদি 
কার্ষের উৎপত্তি দেখা থায়। কিন্ত প্রয্রবিশেষ প্রযুক্ত ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ হইলে 
বিদ্যমান ঝ্বহিত পদার্থের অভিবাক্তিও দেখা যাক্প অর্থাৎ উহাও স্থীকার্ধ্যা। যেমন তূগর্ভে 
জলাদি বহু পদার্থ বিদামানই আছে » কিন্তু মৃত্তিকার দ্বারা ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত থাকায় উহার 
প্রত্যক্ষ হয় না। মুন্তিকারূপ ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপপারণ করিলে তখন শী সমস্ত বিদ্যমান 
পদার্থেরই অভিবাক্তি বা প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং প্রযন্্কার্ধ্য অর্থাৎ, যে সমন পদার্থ কাহারও 
প্রযত্ব ব্যতীত প্রকাশিত হয় না, তাহ। অনেক অর্থাৎ অনেক প্রকার। কারণ, তন্মধ্যে কোন 
পদার্থ পূর্বে বিদ্যমান থাকে না। কিন্ত কর্তার প্রংত্রবিশেষজন্ত তাহার উৎপত্তি হয় এবং 
কোন পদার্থ পুর্বে বিদ্যমানই থাকে,__কিন্তু প্রযত্রবিশ্বেজন্য ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ হইলে 
তখন তাহার অভিবাক্তি বা প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং বক্তার প্রযত্রবিশেষ প্রযুক্ত বিদ্যমান 
শব্দেরই অভিব্যক্তি হয, ইহাও ঝলিতে পারি। প্রবত্বের অনন্তর কি টা কার্ষের স্তায় 
অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয় অথবা তুগর্ভস্থ জলাদির ন্তায় বিদ্যমান শব্দের অতিব্যকিই হয়, 
এ বিষয়ে কোন বিশেষ নাই। অর্থাৎ শব্দে এমন কোন বিশেষ বা বিশেষক ধর্ম নাই, যদ্দবারা 
অবিদামান শবের উৎপত্তিই হর, এই পক্ষেরই নির্ণর করা যায়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী উত্তব্বপ 
্রত্যবস্থানকে বলে “কার্ধ/দম” প্রতিষেধ বা পকার্য)দমা” জাতি। ভাষ্যকার উক্তরূপে ইহার 
স্বরূপ ব্যাখা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, কার্ষ্ের অবিশেষপ্রযুক্ত এরপ প্রত্যবস্থান হওয়ায় 
উহার নাম পকার্য)সম” | তাৎপর্য/ এই থে, সুত্রে «প্রধত্ব কার্য)” শবের দ্বারা প্রযত্ব ব্যতীত যাহার 
প্রকাশ হয় না, দেই সমস্ত পদার্থই গৃহীত হইয়াছে, এবং *অনেকত্ব” শব্দের দ্বার] অনেক- 
প্রকারত্বই মহ্যির বিবক্ষিত। অর্জাৎ প্রযদ্ব ব্যতীত যে সমস্ত পদার্থের শ্বরূপ প্রকাশ হয় না, 
তন্মধ্যে অবিদ্যমান বহু পদার্থের উৎপত্তি এবং বিদ্যমান বু পদার্থের অভিব্যক্তি, এই উত্তয় প্রকারই 
আছে। স্বৃতরাং গুধত্রকাঁ্ধ্য পদার্থগুলি অনেক অর্থাৎ অনেক প্রকার, এক প্রকার নহে। 
তন্মধ্যে ভূগর্ভস্থ জলাঁদি পদার্থরূপ যে সমস্ত কাঁ্য অর্থৎপ্রযত্রকার্যা, তাহার সহিত শব্ের কোন 
বিশেষ প্রমাণ পিদ্ধ না! হওয়ায় অবিশেধপ্রযুক্তই প্রতিবাদী শব্দে এ সমস্ত প্রযদ্রকার্ষে/র সাম্য সমর্থন 
করিয। উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করাফ উহার নাম “কার্য্যদম”। 

তাৎপর্/টাকাকার উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া! বনিয়াছেন যে, বাঁদীর হেতু 
যে গ্রযত্বানস্তরীয়কত্ব, তাহা কি প্রযত্বের অনস্তর উৎপত্তি অথবা প্রযত্বের অনস্তর উপলব্ধি 
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প্রধত্বের অনন্তর উৎপত্তি বলিলে এ হেতু অদিদ্ধ। কারণ, প্রযত্জন্ত যে অবিদ্যমান শবের 
উৎপত্তিই হয়, ইহ নির্ণাত বা পিদ্ধ হয় নাই। ন্ুতরাং প্রধত্বের অনস্তর উপলব্ধিই বাদীর হেতু 
পদার্থ, ইহাই বলিতে হইবে । কিন্তু বিদ্যান পদার্থের যখন প্রঘত্জন্ত অভিব্যক্তি হইয়া! থাকে, 
তখন শব্ধ যে এরূপ বিদ্যমান পদার্থ নহে, ইহ। নিশ্চিত না হইলে বাদীর এ হেতুর দ্বারা শব্দে 
অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না'। ভাষ্কারও এখানে প্রধত্বের জনন্তর শবের কি উৎপত্তি হয়? 
অথবা অভিব্যন্তি হয়? এইরূপ সংশঙন ব্যক্ত করিয়! প্রতিবাদীর পূর্ববোক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। প্যায়মর্জীরী”কার জয়ন্ত ভট্ট এখানে প্রতিবানীর উক্তরূপ তাঁৎপর্ধ্যই ব্যক্ত করিতে 
শব্দে উত্তরূপ সংশয় জন্মে, ইহা স্পষ্ট বনদিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত 
“সংশয়সমা” জাতি হইতে এই "কার্ধ্যণমা” জাতির বিশেষ কি? এতদুন্তরে জয়স্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, 
*সংশয়সঘা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী কোন নিত্য পদার্থের সাধশ্ম্যবিশেষের উল্লেখ করিয়া 
তৎ্প্রযুক্ত শবে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে সংশয় সমর্থন করেন। কিন্তু এই পকার্ধাসমা” জাতির 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু পদার্থের বিকল্প করিয়। অর্থাৎ প্রযস্বানস্তরীয়কত্ব কি 
প্রযত্রের অনস্তর উৎপত্তি অথব! অভিবাক্কি, এইরূপ বিকল্প করিয়া উহার নিরূপণ দ্বার! প্রযাত্বের 
অনন্তর শব্বের কি উৎ্পন্তি হয়? অথবা অভিবাক্তি হয়? এইরূপ সংশয় সমর্থন করেন। 
সুতরাং পূর্বোক্ত “সংশয়ূদম।” জাতি হইতে এই পকার্য্পমা” জাতির বিশেষ আছে। বস্তুতঃ 
উক্ত স্থলে প্রযত্বের অনন্তর উৎপত্বিমন্বই বাদীর অভিমত হেতু । কিন্তু প্রতিবাদী উহা 
অসিদ্ধ বলিয়া! প্রযত্বের অনন্তর উপল্দ্ধিকেই বাদীর হেতু বলিয়া আরোপ করিয়া উক্ত 
হেতুতে পঅনৈকাস্তিকত্ব” দোষের উদ্ভাবন করেন) উক্তরূপ স্থলেই প্রতিবাদীর এরূপ 
প্রত্যবস্থানকে “কাধ্যমম” প্রতিষেধ বলা হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর ইহা বস্ত করিয়! বনিয়াছেন। 
তিনি উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর প্অনৈকাস্তিকদেশনা”র উল্লেখ করিয়া উহা স্পষ্টরূপে 
বাক্ত করিয়াছেন যে, প্রযত্বের অনন্তর উপলব্ধিবূপ যে হেতু, তাহা অনৈকাস্তিক, অর্থাৎ 
বাদীর সাধ্যধন্্দ অনিতাত্বের ব্যভিগারী। কারণ, প্রধত্রের অনস্তর যাহার উপলব্ধি হয়, 
তাহ! অনিত্য ও নিত, এই দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়। বিদ্যমান অনেক নিত্য পদার্থেরও প্রধাত্ের অনস্তর 
উপলব্ধি হইগ্লা থাকে। স্থতরাং এ হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব গিদ্ধ হইতে পারে না। আঁর 
ষদি প্রযাত্রের অনন্তর উৎ্পন্ভিমত্তই বাঁদীর হেতু পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা শব্দে অদিদ্ধ। 
সুতরাং উহা'র দ্বারা শবে অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। এই পক্ষে বাঁদীর হেতৃতে 
প্রতিবাদীর অদিদ্ধি দোষের উদ্ভাবনকে উদ্দ্যোতকর বনিয়াছেন-_“অদিদ্ধদেশনা” | উদ্দ্যোতকর 
পরে পূর্ব্বোক্ত “সাধন্ম্যদমা” ও পনংশরসমা” জাতি হইতে এই পকার্্যদমা” জাতির ভেদ প্রদর্শন, 
করিতে বলিয়াছেন যে। উভয় পদার্থের সাধর্ময প্রযুক্ত "সংশর়সম” জাতির প্রয়োগ হয়। এই 
পকার্ধ্যদমা” জাতি এরূপ নহে। এবং বাদীর বাহ! অভিমত হেতু নে, তাহাই বাদীর অভিমত 
হেতু বলিয়া আরোপ করিয়া এই “কার্ধ্যসমা” জাতির প্রয়োগ হয় কিন্তু পূর্বোক্ত *সাধন্দ্যসমা” 
জাতির এরপে প্রয়োগ হয় না। বস্ততঃ পসংশফদমা” জাতিরও এন্কপে প্রয়োগ হয় মা। 
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মহানৈয়ার়িক উদয়নাচার্ষ্যের ব্যাখ্যান্থসারে প্তাঁকিকরক্ষা্কার বরদররাজ বলিয়াছেন যে, 
প্রতিবাদী যদি বাঁদীর হেতু অথবা পক্ষ অথবা দৃষ্টান্ত, ইহার যে কোন পদার্থের অপিপ্ত্ব প্রকাশ 
করিয়া পরে নিজে উহার সাধকরূপে কোন হেতুর উল্লেখপুর্ব্ক তাহাতেও ব্যভিগার দোষের 
উদ্ভাবন করিয়া, তাহার পূর্বোক্ত হেতু প্রভৃতির অসিদ্ধত্ব সমর্থন করেন, তাহ! হইলে সেই স্থলে 
প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম পকার্ধ/ঃনম” প্রতিষেধ। যেমন বাদী ”শবোইনিত্যঃ কা্্যত্বাৎ” 
এইবপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যি বলেন যে, শবে কার্্যত্ব অদিদ্ধ। উহার সাধক হেতু যে 
প্রযত্রানস্তরীয্পকত্ব, তাহাও উহার ব্যভিচারী । কারণ, ভূগর্ভস্থ জলাদিতে প্রধত্বের অনস্তর অভি- 
ব্যক্তি আছে। তাহাতে কার্ধত্ব অর্থাৎ প্রধত্বের অনন্তর উতৎ্পত্তিম্ নাই। সুতরাং শবে 
এ কার্ধ্ত্ব হেতুর কোন অব্যভিচারী সাধক না থাকায় উহা অসিদ্ধ। এইরূপ বদীর গৃহীত পক্ষ 
শব্ধ এবং দৃষ্টান্ত ঘটকে অনিত্যত্বরূপে অদিদ্ধ বলিয়া প্রতিবাদী যদি এ অনিত্যত্বের সাধকরূপে 
কোন হেতুর উললেখপূর্ব্বক তাহাতে অনিত্যত্বের ব্ঃভিচার সমর্থন করিয়, শী পক্ষ এবং দৃষ্টাস্তেরও 
অসিদ্ধি সমর্থন করেন, তাহ! হইলে তাহার এ উত্তরও সেখানে পকাঁধ্যদম” প্রতিষেধ হইবে। 
মহবির এই সুত্র দ্বারা উত্তরূপ অর্থ কিরূপে বুঝা যায়? ইহা বুঝাইতে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, 
সত্রে পপ্রযত্রকার্য)” শবধের দ্বারা যাহা! প্রযত্ের কার্য) অর্থাৎ বিষয় হয় অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ হেয় 
অথবা! গ্রাহ্‌ বলিয়া প্রযত্রের বিষয় হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহা! হইলে উহার দ্বারা বাদীর 
হেতুর স্তায় পক্ষ ও দৃষ্টান্তও বুঝা যাইবে। সর্বত্র বাস্তব সত্তা ও অসভ্ভাই এ সমস্ত পদার্থের 
অনেকত্ব। অথব| পূর্বোক্ত স্থলে জন্তত্ব ও বাঙ্গ্ত্বরূপ নানাত্বই উহার অনেকত্ব। সেই অনেকত্ব- 
প্রযুক্ত বাতিচার দোষের উদ্ভাবন দ্বার! প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে “কা্ধ্যদম” 
প্রতিষেধ, ইহাই সুত্রার্থ। 

বৃন্তিকার বিশ্বনাথ এখাঁনে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রথমে হৃত্রোক্ত 
*গ্রযত্বকার্ধ)” শবের অর্থ বলিয়াছেন-_প্রযত্রপম্পাদ্য, এবং পঅনেকত্ব” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন 
অনেকবিষয়ত্ব। কিন্তু পরে তিনি অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রষত্ররূপ যে কার্য অর্থাৎ 
কর্তব্য যে সমস্ত প্রত, তাহার অনেবত্ব অর্থাৎ অনেকপ্রকারত্ববশতঃ যে সমস্ত প্রত্যবস্থান, 
তাহাকে বলে "কার্যদম” | অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমস্ত জাতি ভিন্ন আরও যে নানাপ্রকার স্বব্যাঘাতক 
উত্তর হয়, তাহাকেই মহষি সর্বশেষে পকার্/দম” নামক প্রতিষেধ বলিয়াছেন জিগীষু প্রতিবাদী 
বাদীকে নিরম্ত করিতে আরও অনেক প্রকারে প্রযত্ব করেন। সুতরাং তাহার এ বিষয়ে প্রযত্ের 
অনেকগ্রকারত্ববশতঃ আরও অনেক প্রকার জাত্যুত্তর হইতে পারে ও হইয়া থাকে। মহর্ষি সেই 
,সমস্ত না বলিলে তাহার ব্যক্তব্যের নুনত| হয়। সুতরাং তীহার এই হৃত্রের উক্তরূপই অর্থ 
বুঝিতে হইবে) ইহাই বুত্তিকারের শেষে উক্তরূপ হুত্রার্থ ব্যাখ্যার মৃলযুক্তি। বুতিকার পরে 
ইহা ব্যক্ত করিয়! বলিগনাছেন যে, এই স্থত্রোক্ত জাতি প্আকৃতিগণ”। অর্থাৎ ইহার দ্বারা ইহার 
সমানাকাঁর বা তুল্য অনেক জাতি, যাহা মহধির অন্থান্ত হ্ুত্রে উক্ত হয় নাই, সেই মমস্ত জাতিও 
সংগৃহীত হইয়াছে। বৃত্তিকার ইহার উদাহরণম্বরূপে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যেখানে বাঁদীর 


৩৭শ হত ] বাতস্তায়নভাষ্য ৩৮৩ 


পক্ষের কোন দোষ প্রদর্শন করিতে ন। পারিয়। বলেন ষে, তোমার পক্ষেও কোন দোষ থাকিতে 
পারে। তোমার পক্ষে যে কোন দোষই নাই, ইহা নিশ্চয় করিবার কোন উপায় ন| খাকান় সর্ধদা 
উহার শঙ্কা বা সন্দেহ থ'কিবেই। প্রতিবাদীর উক্তব্ধপ উত্তরকে বুত্তিকার বলিয়াছেন, _*পিশাচী- 
সমা” জাতি ॥ যেমন পিশাচীর প্রনর্শন করিতে না পারিলেও অনেকে উহার শঙ্কা! করে, তদ্জপ 
প্রতিবাদী বাঁদীর পক্ষের দৌঁষ প্রদর্শন করিতে না পারিলেও উহার শঙ্কা করায় উক্তরূপ জাতির 
নাম বলা হইয়াছে--পপিশ'চীদমা”। বুন্তিকার এইরূপ পঅস্ুপকাঁরপমা” ইত্যাদি নামেও অন্য 
জাতির উল্লেখ করিয়াছেন । তীহার মতে প্র সমস্ত জাতিই মহর্ষির এই ত্র দ্বারা কধিত 
হইয়াছে। "ন্াযস্ত্রবিবরণ”কার রাঁধামোহন গোস্বমী ভট্টাচার্ধ্যও এখানে বৃত্তিকারের 
ব্যাখ্যারই অনুবাদ করিয়া! গি়াছেন। ফলকথা, বৃত্তিকারের চরম ব্যাখ্যার দ্বারা তীহার নিজমত 
বুঝ যায় যে, মহ্ষির অনুক্ত আরও বহুপ্রকারে যে সমস্ত জাত্যুত্তর হইতে পারে, তাহাও মহর্ষি এই 
হুত্রের দ্বার! হুচনা করিয়! গিগ্াছেন। সেই সমস্ত অন্ুক্ত জাতির সামান্য নাঁম “কার্যযস৮ এবং 
বিশেষ নাম পপিশাচীসমা”, পঅনুপকাঁরসম।” ইত্যাদ্দি। অব্ত বুতিবাঁরের উক্তরূপ ব্যাখ্যায় 
অনুত্ত সর্বপ্রকার জাতিরই এই স্থত্রের দ্বারা সংগ্রহ হয়। এবং প্রতিবাদী বাদীর হেতু 
গ্রভূতিতে অনবস্থীভাসের উদ্ভাবন করিলে উদয়নাচার্য্য উহাকেও পগ্রসঙ্গদমা” জাতি বলিয়াছেন। 
কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি তাহ! না বলায় তীহাদিগের মতে উহা! এই স্থত্রোস্ত আকতিগণের অস্তভূত, 
ইহাও (পূর্ববর্তী নবম সুত্রে ব্যাথায় ) বৃত্তিকাঁর বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি এই 
সথত্রের উত্তরূপ অর্থ ব্যাথ্য। করেন নাই। তাহারা এই জাতিকে আকুতিগণও বজেন নাই। 
মহর্ষির এই স্থৃত্রের দ্বারা সরলভাঁবে তাহার উত্তরূপ তাৎপর্য বুঝাও যাঁয় নাঁ। অন্তান্ত বহু প্রকারে 
অনেক জাত্যুন্তর সম্ভব হইলেও সেই সমস্তেরই “কার্ধাসম” এই নাঁমকরণও সংগত হয় না। 
তাহা হইলে মহর্বির পূর্বোক্ত অন্ঠান্ত জাত্যুন্তরকেও পকার্য/নম” বলা যাইতে পারে) সুধীগণ 
প্রণিধান করিয়া! এই সমস্ত কথ! চিন্তা করিবেন। 

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ এই পকার্য্যদম” জাতির অন্যন্ধপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বরদরাঁজ সেই 
বাধ্য খন করিতে পরে পৰৌদ্ধাস্ত” বলিয়! যে কারিকাটী উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা তৎপর্য্য- 
টাকাকার “কীর্তিরপ্যাহ* বলিয়া! উদ্ধৃত করিয়াছেন । তীৎপর্য/টীকাকার অন্যত্র কেবল 
কীত্তি” বলিয়া প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্য। ধর্মকীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি যেন উহার বহু কীন্তি 
স্বীকার করিলেও উহাকে ধর্মনকীর্তি বলিয় স্বীকার করিতে প্রস্তত নহেন। সে যাঁহাই হউক, 
ধর্মকীর্তি যে গ্রন্থে উক্ত কারিকাঁটী বলিয়াছেন, তাহা! এখন আমরা দেখিতে পাই না। তীহার 
শ্ায়বিন্দু” গ্রন্থের সর্বশেষে তিনি সংক্ষেপে জাতির শ্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্মত 
জাতির বিভাগ ও বিশেষলক্ষণাঁদি বলেন নাই। উক্ত কারিকার দ্বার! তাহার সম্মত পকার্য্যদম” 








১। পকীস্তিরপ্যাহ--সাধোনানুগমাৎ কার্যাসামান্যেনাপি সাধনে । 
সম্বদ্ষিভেদাদভেদোক্ির্দোধঃ কার্যনমে। মতঃ ॥” 
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গ্রতিষেধের লক্ষণ বুঝা যায় যে, সাধাধন্ম অনিত্যত্বের সহিত অন্গগম অর্থাৎ ব্যান্তিবশতঃ কার্ধ্য 
সামান্ত অর্থাৎ সামান্ততঃ কার্ধ/ত্ব হেতুর দ্বারা অনিত্যত্বের সাধন করিলে প্রতিবাদী বদি এ 
কার্ধ্ত্ব হেতুর সন্বদ্ধিতভেদ প্রযুক্ত ভেদ বনিক! এ হেতু পক্ষে নাই অর্থাৎ উহা! পক্ষে অদিদ্ধ, 
এইবূপ দোষ বলেন, তাঁহা হইলে তীহার এ উত্তরের নাষ পকার্ধ/সম” প্রতঠিষেধ। যেমন বাদী 
শবে ইনিত্যঃ কার্যযত্বাৎ ঘটবং* এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী ষদ্র বলেন যে, ঘটের বে 
কার্যত, তাহা অন্তরূপ অর্থাৎ মৃত্তিকা ও দণ্ড নি প্রযুক্ত) কিন্তু শবের যে কার্ধত্ব, তাহ অন্যরূপ 
অর্থাৎ ক তাঁলু প্রভৃতির ব্যাপ'রপ্রযুক্ত। সুতরাং উত্ত স্থলে কার্য/ত্বের সম্বন্ধ যে ঘট ও শব্দ, 
তাঁহার ভেদপ্রযুক্ত কর্ধ্ত্ব ভিন। অর্থাৎ ঘটে যে কাধ্যত্ব আছে, তাহা শব্দে নাই। স্বৃতরাং ঘটকে 
ৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া যে কার্ধ/ত্বকে হেতু বলা! হইয়াছে, তাহা শবে না থাকায় উহা স্বরূপদিদ্ধ। 
পক্ষে হেতু না থাকিলে স্বরূপাদিদ্ধি দোষ হয়) সুতরাং উক্ত কার্য্ত্বহেতু শবে অনিতত্বের 
সাধক হয় না। প্রতিবাদীর এইরূপ প্রত্যবস্থানই উক্ত স্থলে পকার্ধ্যদম” প্রতিষেধ | তাঁৎপর্যয- 
টাকাকার প্রধমে এইরূপে উক্ত মতের প্রকাশপুর্ব্বক উক্ত মতপ্রতিপাঁদক এক্টী কারিকা'র পূর্বার্দ 
উদ্ধৃত করিয়া নিথিয়াছেন,-_তৎকার্ধ্যসঘমিতি ভদস্তেনোক্তং”। পরে ধর্ম কীর্তির কারিকাও 
উদ্ধৃত করিস উত্ত মতের খণ্ডন করিতে প্রথমে বণিয়াছেন যে, যদি পকার্য)সম” জাতি উক্তরূপই 
হয়, তাঁহা হইলে ধর্মকীর্তি যে আমদিগের ঈশবরসাথক অনুমানের (ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্য্ত্বাৎ ) 
থণ্ডন করিতে পুর্বেক্তরূপে কার্য/ত্ব হেতুর ভেদ সমর্থন করিয়! দোঁষ বলিয়াছেন, উহাও তাহার 
এই কার্ধ/দমা জাতি, অর্থাৎ উহাও তাহার জাতুযন্তর, সছৃত্তর নহে, ইহা তীহার নিজেরই শ্বীকার্ধ্য 
হয়। তাঁৎপর্য/টীকাকার পরে কার্যত্ব হেতুর হ্বরূপ বে অভিন্ন, সর্বত্রই উহ! একরূপ, ইহাও 
প্রতিপাদন করিয়া উক্ত মতের খওন করিয়াছেন। সর্বশেষে চরমকথা বলিয়াছেন যে, যদি 
পকার্ধ্যদম” জাতি উক্তরূপই হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত “উতৎকর্ষপমা” ও *অপকর্ষণমা” জাতি 
হইতে উহার ভেদ থাকে না। সুতরাং মহর্ষি গোতমোক্ত একার্য/দমা” জাতিই অপংকীর্ণ অর্থাৎ 
অন্যান্য জাতি হইতে ভিন্ন বলিয়া উহই গ্রাহ্া। প্তাফিকরক্ষা”্কার বরদরাজও এইরূপ বলিয়া 
এবং উহা! বুঝাইয়! উক্ত মতের খওন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এখানে তীহাদিগের কথা সংক্ষেপে 
লিখিত হইল ।৩৭া 
ভাষ্য । অন্যোভ্ভরং | 


অন্বাদ। এই “কার্ধযসম* প্রতিষেধের উত্তর । 
সুত্র। কাধ্যান্তত্বে প্রযত্বীহেতৃত্মন্থপলব্ধি- 


কারণোপপত্তেঃ ॥৩৮॥৪৯১৯৪॥ 


অনুবাদ । কার্যের ভেদ থাকিলে অর্থাৎ শব্দ কার্ধ্য বা জন্য পদার্থ না হইয়া 
অভিব্যঙ্গ্য পদার্থ হইলে (শব্দের অভিব্যক্তিতে ) অনুপলব্ি-কারণের অর্থাৎ 


৩৮ হুও ] বাঁস্াঁয়নভাষ্য ৩৮৫ 


অনুপলব্ধির প্রয়োজক আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত প্রযত্তের হেতৃত্ব নাই। [ অর্থাৎ ষে 
পদার্থের অনুপলব্ধির প্রযোজক কোন আবরণ থাকে, তাহারই অভিব্যক্তির নিমিত্ত 
প্রযত্ব আবশ্যক হয়। ম্ুতরাং সেখানে উহার অভিব্যক্তিতে প্রযত্রের যে হেতুত্ব, 
তাহা উহার অনুপলন্ধির প্রষোজক আবরণের স্তাপ্রযুক্ত । কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে 
শব্দের কোন আবরণ না থাকায় উহার অভিব্যক্তিতে প্রযত্ব হেতু হইতে পারে না। 
স্থতরাং শব্দের উৎপন্তিই হয়, তাহাতেই প্রযত্র হেতু । ] 

. ভাঁষ্য। অতি কার্ধ্যান্যত্বে অনুপলদ্ধিকারণোপপঞ্েঃ প্রবত্স্তাহেতুত্বং 
শব্দস্তাভিব্যক্তৌ | বত্র প্রবস্রীনন্তরমভিব্যক্তিস্তত্রানুপলব্ধিকারণং ব্যবধান- 
মুপপদ্যতে । ব্যবধানাপোহাচ্চ প্রবত্বানন্তরভাবিনোহ্্থস্তোপলব্িলক্ষণাহ- 
ভিব্যক্তির্ভকতীতি । নতু শব্দস্তানুপলদ্ধিকাঁরণং কিঞ্চিছুপপদ্যতে | 
যস্ত প্রধস্তরানন্তরমপো হীচ্ছব্দস্তোপলব্ধিলক্ষণাহভিব্যক্তির্ভবতীতি । তম্মা- 
ছুৎপদ্যতে শব্দো নাভিব্যজ্যত ইতি। 

অনুবাদ। কাধ্যের ভেদ থাকিলে অর্থাৎ শব্দ কার্য বা জন্ত পদার্থ না হইলে 
অনুপলব্ধির কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থা অন্ুপলদ্ধি প্রযোজক আবরণের সত্তা 
প্রযুক্ত শব্দের অভিব্যক্তিতে প্রযত্রের হেতুত্ব নাই। (তাৎপ্ধ্য ) যে পদার্থ বিষয়ে 
প্রবত্ের অনন্তর অভিব্যক্তি হয়, তাহাতে অনুপলন্ধিপ্রযোজক ব্যবধান অর্থাৎ 
কোন আবরণ থাকে । কারণ, ব্যবধানের অপসারণপ্রযুক্ত প্রযত্বের অনন্তরভাবী 
অর্থাৎ প্রযত্রব্যঙ্গ্য পদার্থের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু শব্দের 
অনুপলব্ধিপ্রযৌজক কিছু অর্থাৎ কৌন আবরণ নাই, যাহার প্রধত্রের অনন্তর অর্থাৎ 
প্রযত্ুক্তন্য অপসারণপ্রযুক্ত শব্দের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। অতএব শব্দ 
উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না। 

টি্নী। মহষি এই হৃত্রদ্ধার! পূর্বহৃত্রোক্ত *কার্ধাদম” প্রতিষেধের উত্তর বলিয়া! জাতি 
নিরূপণ সমাপ্ত করিয়াছেন । পকার্ধ্যান্তত্ব” শবের ছারা বুঝা যায় কার্ধ/ভিন্নত্ব। কার্য শবের অর্থ 
এখানে জন্য পদার্থ। সুতরাং যাহা জন্য নহে, কিন্তু ব্ঙ্, তাহাকে কার্্যান্ত বলা যায়? পূর্বোক্ত 
স্থলে বাদীর মতে শব্দ প্রবত্রজন্ত, কিন্তু প্রতিবাদীর মতে উহা প্রযত্বব্ঙ্গ্য। অর্থাৎ বক্তার 
প্রযত্রবিশেষ দ্বারা বিদ্যমান শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপন্ভি হয় না। সুতরাং প্রতিবাদীর মতে 
শব্দ কার্ধ্যান্ত। তাই মহষি এই সুত্রে দ্বারা বলিয়াছেন বে, কারধান্ত ত্ব থাকিলে অর্থাৎ শব্দের 
উৎপত্তি অস্বীকার করিয়া অভিব্যক্তিই স্বীকার করিলে শব্দের অভিবাক্তিতে প্রযন্তের হেতুত্ব নাই 


অর্থাৎ, উহাতে প্রযত্ব হেতু হইতে পারে না। কারণ, অভিব্যক্তিতে যে প্রত হেতুত, তাহা 
৪৯ 
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অন্ুপলব্ির কারণের অর্থাৎ যে আবরণপ্রযুক্ত বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না» সেই আঁবরণের 
সত্তীপ্রযুক্ত । কিন্তু উচ্চারণের পূর্ব শব্দের কোন আবরণই ন! থাকায় আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত যে 
প্রত্থের হেতুত্ব, তাহ! শবের অছিব্যক্তিতে নাই। ্থতরাঁং শব্ধ প্রত বঙ্গ, ইহ! বলা যায় ন! । 
ভাষ্যকারের ব্যাধ্যানুসারে মহষির এই সূত্রের দ্বার! ত।হাঁর উত্তব্ধপই তাৎপর্য্য বুঝ। ধা'য়। ভাষ্যকার 
পরে এই তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যে বিষরে প্রযত্রঙ্জন্ত অভিবাক্তি হয়, তাহাতে 
অনুপলব্ি প্রযোজক ব্যবধান অর্থাৎ কোন আবরণ থাকে ৷ কারণ, সেই আবরণের অপসারণপ্রযুক্ত 
প্রবতব্ঙ্য সেই পদার্থের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, এরূপ স্থলে সেই আবরণের 
অপসারণের জন্তাই প্রধত্ব আবগ্তক হয়। তাঁহার পরে সেই বিদ্যমান পদার্থের প্রত্যক্ষরূপ অতি- 
বাক্তি হয়) স্তর” তাঁহাতে পরম্পরায় প্রযত্্র হেতু হয়। যেমন তৃগর্ভে জলাদি অনেক পদার্থ 
বিদ্যমান থাকিলেও মুস্তিকারূপ ব্যবধান বা আবরণবশতঃ উহার প্রত্যক্ষরূপ অভিবাক্তি হয় না। 
কিন্তু প্রযতুবিশেষের দ্বারা এ আবরণের অপসারণ করিলেই সেই (বিদ্যমান জলাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ- 
রূপ অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং তাহাতে পরম্পরায় প্রধত্র হেতু হয়। কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে শব্দের 
প্ররূপ কোন আবরণ নাই, প্রযত্ববিশেষের দ্বারা যাহার অপদারণপ্রযুক্ত শৰের শ্রবণরূপ অভিব্যক্তি 
হইবে। অতএব বিদ্যমান শব্দেরই অভিত্যক্তি হয়, ইহা বলা যায় না। সুতরাং বক্তার প্রযত্র- 
বিশেষজন্ত অবিদ্যমান শব্দের উৎ্পত্তিই হয়, ইহাই শ্ীকার্ধয! ফলকথা, যেখানে পদার্থের কোন 
ব্যবধান ঝা আবরণ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, সেখানে প্রযত্বজন্য উহার অভিবক্তি সমর্থন করা 
যায় না। উচ্চারণের পূর্বে শব্দের আবরণ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই 

তাৎপর্য্যটাকাকার এই হৃত্রের তাৎপর্য্যব্যাথ্যা করিয়াছেন যে,১ পকার্ধান্ত্ব” হইলে অর্থাৎ 
অভিব্যক্তিরূপ কার্ধ্য হইতে উৎপন্তিবূপ কার্ষ্ের ভেদ থাকায় অভিব্যক্তির প্রতি প্রযত্ের 
হেতুত্ব নাই। কেন হেতুত্ব নাই ? তাই মহর্ষি বণিয়াছেন,_-"অনুপলব্ধি কাঁরণৌপপত্তেঃ* । মহর্ষির 
তাৎপর্য্য এই যে, অন্ুপলব্ধির কারণের উপশন্ছিপ্রযুক্ত অর্থাৎ অন পলব্ধি প্রযোজক আবরণাদির 
সত্তা থাকিলেই তত্প্রযুক্ধ অভিব্যক্তির প্রতি প্রবত্রের হেতুত্ব হইতে পারে। কিন্তু শবের অন্ুপলন্ধি 
বা অশ্রবণের প্রযোজক কোন আবরণাদি নাই। তাৎপর্য/টাকাকার মহধির সথব্রোক্ত হেতুবাক্যের 
পরে পপ্রযত্বস্তাভিব্যক্তিহেতুত্বং স্তাৎ” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া, এপ সৃত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
বুঝা যায়। তিনি “সতি কার্ধ্যান্তত্বে” ইত্যাদি ভাষ্যদন্দর্ভেরও উক্তরূপ তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা কর্তব্য, 
ইহাঁও বলিয়াছেন এবং পরে ভাষো প্যত্র” ও প্তত্র” শবের বিপরীত ভাবে যোজন! করিয়া “তত্র” 





১। কার্যস্ত উৎপত্তিলক্ষণত্ত অন্াত্বেহভিব্য ক্তলক্গণাৎ কা্বযাৎ প্রযত্রস্তাভিবাক্তিং প্রতাহেতুত্বং। কস্মাদতিবাক্তিং 
প্রতি হেতুত্বং ন তবতীত্যত আহ্‌ অনুপলদ্ধিকারপস্ত।বরণাদেরুপপত্তেরভিব্যক্তিহেতুত্বং স্তাৎ, এবন্ত নান্তীতি ব্যতিরেকপরং 
ষ্টব্যং। “নতি কার্যযান্তত্বে” ইতি ভাষাং সুত্রবদযোজনীয়ং। “হত্র প্রযত্ানন্তর”মত্যত্র 'যত্রতত্রয়ো'বত্যানঃ। তত্র 
প্রবত্বনস্তরম ভিব্যকতির্যরাম্থপল্ধিকারণং ব্যবধানমুপপদাতে। কম্মাদনুপলব্ষিকারপৌপপত্তেঃ প্রযত্বাভিবঙ্গাত্বমিতযত 


আহ “ব্যবধানাপোহাচ্চেপ্তি। চো হেতবর্থে। প্রবত্রানন্তরতাবিন ইতি বিষয়েণ বিষয়িণমুপলক্ষয্ৃতি” ইত্যাদি। 
স্তীৎপর্যটাকা। 


৩৮শ হৃ০ ] বাতস্তায়নভাষ্য ৩৮৭ 


. অর্থাৎ সেই বিষয়ে গ্রযত্বের অন্তর অভিব্যক্তি হয়, যে বিষয়ে জনুপলব্িপ্রযোজক আবরণ থাকে, 
এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের এরূপই তাঁপর্ধ্য হইলে তিনি প্রথমে “তত্র” না 
বলিয়া প্যত্র” বলিবেন বেন? এবং তাহার উক্ত সন্দর্ভের এরূপ ব্যাখ্যার এখানে প্রয়োজনই ব! কি? 
ইহা সুধীগণ বিচার করিবেন। পরন্ত ভাষ্যকার তাঁৎপর্য)টাকাকারের স্তায় সৃত্রোক্ত হেতুবাক্যের 
পরে উক্ত বাক্যের অধ্যাহার না| করায় সুত্রার্থ ব্যাথ্যায় তাহারও যে উক্তরূপই তাৎপর্য, ইহা 
কিরূপে বুঝিব, ইহাও চিন্ত। করা আবশ্তক। ভাষ্যকার সুত্রার্থ ব্যাখ্যায় ০শব্বস্তাভিব্যাক্তৌ” এই বাক্যের 
অধ্যাহার করিয়াছেন । মহ্ষির বক্তব্যান্দারে উহ! তাহার অভিপ্রেত বুঝ যায়। কারণ, শব্দের 
আবরণ না থাকায় শবের অভিব্যক্তিতে বক্তার গযংত্রর হেতুত্ব নাই, ইহাই তীহার বক্তব্য। 
ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, এই স্থৃত্রে মহষির নিষেধ্য যে প্রযত্ব হেতুত্ব, 
তাঁহ। অনুপলব্ধি প্রযোজক আবরণের সম্ভীপ্রযুক্ত, ইহাই মহর্ষি পরে এ হেতুবাক্যের দ্বারা প্রকাশ 
করিয়া, প্রযোজকের অভাঁববশতঃই প্রযোজ্য প্রযত্ব-হেতুত্বের অভাব সমর্থন করিয়াছেন। হ্ৃত্রে 
অনেক স্থলে গ্রবূপ একদেশান্বরও সুত্রকারের অভিপ্রেত থাকে । স্তরাং ভাষ্যকার সুত্জোক্ত 
হেতুবাক্যের পরে উহার সংগতির জন্য অন্য কোন বাক্যের অধ্যাহার করেন নাই। স্তাযমঞ্জরীকার 
জয়ন্ত ভট্ট কিন্তু পূর্বোক্ত সত্রপাঠ অসংগত বুঝিয়৷ “অনুপলন্ধিকা রণান্থপপত্তে” এইরূপই হুত্র- 
পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্ঠ উক্ত পাঠে উচ্চারণের পূর্বে শবের অস্ুপলব্ি প্রয়োজক আবরণাির 
অন্থপপত্তি অর্থাৎ অদভাবশতঃ শব্দের অভিব্যক্তিতে বক্তার প্রযত্রের হেতৃত্ব নাই, এইরূপে সরল 
ভাবেই মহর্ধির বক্তব্য ব্যক্ত হওয়ায় সরল ভাবেই সুত্ার্থ সংগত হয়। কিন্তু আর কেহই এপ স্থত্রপাঠ 
গ্রহণ করেন নাই। পঅনুপলব্মিকারণোপপত্তে১” এইবপ স্থত্রপাঠই ভাষ্যকার প্রভৃতির পরিগৃহীত। 

ফলকথা, মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বারা শব্দের অভিব্যক্তি পক্ষের খণ্ডন দ্বারা উৎপত্তি পক্ষের সমর্থন 
করিয়া, পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত হেতু পপ্রযত্রানস্তরীয়কত্ব” ষে প্রযত্বের অনন্তর উৎপত্তি,-. 
অভিব্যক্তি নহে, এবং এঁহেতু বাদীর গৃহীত সাধ্যধর্্সী শব্দে সিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। 
তদ্দ্ারা! উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্ভাবিত স্বরূপাসিদ্ধি ও ঝতিচার দোষ খগ্ডত হইয়াছে। কারণ, 
শবে প্রযত্রের অনস্তর উৎপত্তিমত্বরূপ হেতু দিদ্ধ হওয়ায় উহাতে স্থরূপার্িদ্ধদৌষ নাই। প্রবত্বের 
অনস্তর অভিব্যক্তি বাদীর অভিমত হেতুই নে, সুতরাং ব্যভিচারদোষের আপত্তিও কোন 
সম্ভাবনা নাই। কারণ, বাদী যাহা হেতু বলেন নাই, তাহাকেই বাঁদীর হেতু বগরিয়া আরোপ 
করিয়! তাহাতে বাদীর সাধ্যধর্থের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাঁদীর অভিমত হেতু ছুষ্ট হয় 
না) পরন্ত প্রতিবাদী যদি ্রবূুপ আরোপ করিয়াই ব্যতিচার-দৌষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে 
তিনি যে, পরে বাদীর হেতুর অসাধকত্ব সাধন করিতে হেতু বলিবেন, তাহাতেও গ্ররূপ আরোপ 
করিয়া ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শন করা যাইবে। স্ৃতরাং তাহার নিজের সেই হেতুরও ছুষত্ব সিদ্ধ 
হইলে তিনি আর তদদ্বারা বাঁদীর হেতুর অসাধকত্ব সাধন করিতে পারিবেন না। ্ৃত্তরাং তাহার এ 
উত্তর ন্বব্যাধাতক হওয়ায় উহ! সহুত্তর হইতেই পারে না। উহা! জাতুত্তর, ইহা তীহারও শ্বীকা্য)। 
পূর্ধববৎ স্ব্যধাতকত্বই এই পকার্ধ্যসমা” জাতির সাধারণ কুটত্বমূল। 


৩৮৮ হ্যায়দর্শন [ ৫অ০, ১আ০ 


মহর্ষির শেষোক্ত এই “কার্ধ্যদম।” জাতি আক্ুতিগণ, এই মতেও বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথ এই হথত্রের 
ব্যখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও প্রককতার্থব্যাথ]া বক্ষ বুঝ! খায় না। তবে গৌতমোক্ত 
চতুব্বিংশতি প্রকার জাতির আত্তর্গণিক ভের যে বহু প্রকারে মস্তব হয় অর্থাৎ উহ! অনস্ত প্রকার, 
ইহা উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণও বলিয়াছেন। স্থুপ্রাচীন আলঙ্কা(রিক ভামহও পনীধন্ম্যসমা” 
প্রভৃতি জাতির প্রকার-ভেদ যে, অতি বহু, ইহা বলিয়া গরিয়্াছেন১। মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্য্য 
গৌতমের হৃত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই প্র সমস্ত জাতির বহু প্রকার ভেদ ও তাহার উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন) অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় যে জগতের মিথ্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন, তাহার 
খণ্ডন করিতে মাধব সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, এ মিথ্যাত্ব কি মিথ্যা অথবা সত্য ? জগতের 
মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে জগতের সত্যত্বই স্বীকার করিতে হয়। আর এ মিথ্যাত্ব সত্য 
হইলে ব্রহ্ম ও মিথ্াত্ব। এই সত্যঘয-্থীকারে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হয়। এতছুততরে 
উদয়নাচার্ষে/র ব্যাথ্যান্থদারেই অধ্বৈতবাদী সম্প্রদায় মাধব সম্প্রদায়ের এ উত্তরকে প্নিত্যসমা” 
জাতি বণিয়াছিলেন। তছ্ত্তরে মাধ্ৰ সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে আমাদিগের এ উত্তর 
জাত্যুত্তর নহে। কারণ, জাত্যুত্তরের যে সমস্ত ছুষ্টত্বুল, তাহা কিছুই উহাতে নাই। 
"সর্বদর্শনসংগ্রহে” মাধ্বমতের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্ধয মাধব সম্প্রদায়ের এ কথাও বলিয়াছেন। 
মাধবসম্প্রদারের প্রধান আচার্য্য মহানৈয়ারিক ব্যাসতীর্থ *ন্াঁয়ামৃত” গ্রন্থে নিজ মত সমর্থন 
করিয়াছেন। পরে অদ্ৈতবাদী মহানৈয়ারিক মধুস্থদন সরম্বতী “অদদৈতদিদ্ধি” গ্রস্থে তাহার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত গ্রন্থ বুঝিতে হইলে গৌতমৌক্ত *জাতি”-তত্বও সম্যক্‌ বুঝা 
আবশ্তক। প্রাচীন কাল হইতেই সমস্ত সম্প্রদাক্ের দার্শনিকগণই এবং প্রাচীন আলঙ্কারিকগণও 
অত্যাবগ্তকবশতঃ পূর্বোক্ত “জাতি”তত্বের বিশেষ চর্চা করিয়া! গিয়াছেন। তজ্জন্ উক্ত বিষয়ে 
নানা মত তেদও হইয়াছে । বাহুল্য ভয়ে সমস্ত মত ও উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না । 
অতঃপর “কথাতাসে”র কথ বলিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥ 


কার্যযদম-প্রকরণ নমাপ্ত 1১৬] 


ভাষ্য । হেতোশ্চেদনৈকান্তিকত্বমুপপাদ্যতে, অনৈকান্তিকত্বাদসাঁধকঃ 
স্তাঁদিতি। যদি চানৈকান্তিকত্বাদদাধকং২__ 


অনুবাদ। যদি হেতুর অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুর অনৈকান্তিকত্ব 





১। জাতয়ো দুষণাভাননস্তঃ সাধন সমাদয়ঃ | 
তাস।ং প্রপঞ্চো বুধ তুয়স্াদিহ নোদ্দিতঃ 4 
ভামহপ্রণীত কাবালঙ্কার, «ম পঃ, ২৯শ। 
২। তদেতৎ দুত্রাবতারপরং ভাষ্যং--পহেতেস্চেদনৈকাভ্তকত্বমুপপাদ্যতে” প্রতিবাদিন'-_“অনৈকান্তিকত্বা- 
ঈসাধক স্তাদিতি। যদি চানৈক!ভ্তকত্বাদলঃধকং” ঝ।দিনে! বচনং পপ্রতিষেধ্হেপি সমনে| দে।ব১” ইত্যাদি তাৎপর্যটাকা | 


৩৯শ ০] বাঁগস্তায়নভাষ্য ৩৮৯ 


(ব্যভিচারিত্ব ) উপপাঁদন করেন, অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অসাধক হয়। কিন্তু যদি 
অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত (বাদীর বাক্য ) অসাধক হয়, (তাহা হইলে )__ 


সুত্র । প্রতিষেধেইপি সমানে দোষঃ ॥৩৯॥৫০০॥ 


অনুবাদ। প্রতিষেধেও প্রেতিষেধক ব্যাক্যেও) দেষ সমান, অর্থাৎ প্রতিবাদীর 
জাত্যুত্তররূপ প্রতিষেধবাক্যও অনৈকান্তিকত্ প্রযুক্ত অসাধক হয়। 

ভাষ্য । প্রতিষেধোঁহপ্যনৈকান্তিকঃ কিঞ্চিৎ প্রতিষেধতি কিঞ্িন্পেতি | 
অনৈকান্তিকত্বাদনাধক ইতি। অথবা শব্স্তানিত্যত্বপক্ষে প্রবত্বানন্তর- 
মুৎপাদো মাভিব্যক্তিরিতি বিশেষহেত্বভাবঃ | নিত্যত্বপক্ষেহপি প্রধত্রানন্তর- 
মভিব্যক্তির্নোৎ্পাদ ইতি বিশেবহেত্বভাবঃ ৷ সোহয়মুভরপক্ষদমে। বিশেষ- 
হেত্বভাব ইত্যভয়মপ্যনৈকান্তিকমিতি | 

অনুবাদ । “প্রতিষেধ”ও অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যও 
অনৈকান্তিক। (কারণ ) কিছু প্রতিষেধ করে, কিছু প্রতিষেধ করে নাঁ। অনৈ- 
কান্তিকত্বপ্রযুক্ত অসাধক। [ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যও বাদীর 
কথিত হেতু ব৷ বাক্যের অসাধকত্ব সাধন করিতে পারে না। কারণ, এ বাক্য 
নিজের স্বরূপের প্রতিষেধ না৷ করায় সমস্ত পদার্ধেরই প্রতিষেধক নহে। অতএব 
প্রতিষেধের পক্ষে উহা এঁকান্তিক হেতু নহে, উহ! অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী । ] 

অথবা শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষে প্রযত্বের অনন্তর উৎপত্তি, অভিব্যক্তি নহে, 
এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। নিত্যন্ব পক্ষেও প্রবত্ের অনন্তর অভিব্যক্তি, উৎপন্তি 
নহে, এ বিষয়েও বিশেষ হেতু নাই। সেই এই বিশেষ হেতুর অভাব উভয় পক্ষে 
তুল্য, এ জন্য উভয়ই অর্থাৎ বাদীর বাক্যের ন্যায় প্রতিবাদীর বাক্যও অনৈকান্তিক। 


টিগ্লনী। মহধি তাহার উত্দিষ্ট চতুর্ধিবংশতি প্রকার জাতির নিরূপণ করিয়া, পরে এই সৃত্র 
হইতে ৫ সুত্রের দ্বারা “কথাভাস” প্রদর্শন করিয়াছেন) তাই শেষোক্ত এই প্রকরণের নাম 
“কথাভাস”-প্রকরণ | বাদী ও প্রতিবাদীর স্তায়ানহ্ুগত যে সমস্ত বিচারবাক্য তত্ব-নির্ণয় অথবা 
একতরের জয়ল।ভের যোগ্য, তাহার নাম পকথ।”। উহা! “বাদ”, “জল্প” ও *“বিতও1” নামে 
ত্রিবিধ (প্রথম খণ্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যেখানে বাণী ও প্রতিবাদীর ব্চারবাকোর 
দ্বারা কোন তব নির্ণয়ও হয় ন+ একতরের জয়লাভও হয় না, হইতেই পারে না, সেই স্থলে 
তাহাদিগের এ বিচারবাঁক্য “কথা” নহে, তাহাকে বলে *কথাভাল”। এই কথাতাসে ঝাঁদীর 
প্রথমোক্ত বাক্য হইতে ছস্টটা পক্ষ হইতে পারে। এ জন্য। ইহার অপর নাম “ষটপক্ষী”। 


৩৯০ স্যায়দর্শন [ ৫০, ১আশ 


পযগ্াং পক্ষাণাং সমাহারঃ* এই বিগ্রহ্বাক্যান্থদারে “্ষটপক্ষী* শবের অর্থ ষটপ্রক্ষের সমাহার 
ক্রিপ স্থলে বাঁদী ও গ্রতিবাদীর “ষট পক্ষী*্রূপ “কথাভাদ* হয়, ইহা প্রদর্শন করিতে 
মহর্ষি প্রথমে এই হুত্রের দ্বারা বাঁদীর বক্তব্য তৃতীয় পক্ষটী প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁৎপর্ধ্য 
এই যে, বাদী প্রথমে নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি পূর্বোক্ত কোন প্রকার 
জাত্যুত্তর করেন, তাহা হইলে বাদী তখন সছুত্তরের দ্বারাই তাহার খণ্ডন করিবেন। তাহা হইলে 
ত্বাহার জয়লাঁত হইবে, ততনির্ণয়ও হইতে পারে। কিন্তু বাদীও যদি সহ্ত্তর করিতে অসমর্থ হ্ইসকা 
গ্রতিবাদীর স্তায় জাত্যুত্তরই করেন, তাঁহা হইলে পূর্বোক্ত ফলঘয়ের মধ্যে কোন ফলই হইবে না। 
পরন্ত এরূপ স্থলে মধ্স্থগণের বিচারে প্রতিবাদীর স্তায় বাদীও নিগৃহীত হইবেন। সুতরাং 
প্ররূপ বার্থ ও নিগ্রহজনক বিচার একেবারেই অকর্তব্য, ইহা উপদেশ করিবার জন্যই মহর্ষি গোতম 
শিষ্যগণের হিতার্থ পরে এখানে পূর্বোক্ত “কথাভাদ” বা “ষট্পক্ষী” প্রদর্শন করিয়াছেন৯। 
প্রতিবাদী জাত্যুন্তর করিলে বাদী কিরূপে জাত্যুত্তর করিতে পারেন? অর্থাৎ বাদী 
কিরূপ উত্তর করিলে তাহার জাত্যুত্তর হইবে? মহর্ষি ইহাই ব্যক্ত করিতে সুত্র বলিয়াছেন, 
*প্রতিষেধেহপি সমানো দৌষঃ।” অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীকে যদি বলেন যে, তোমার প্রতিষেধক 
বাক্যেও অনৈকাস্তিকত্বদোষ তুল্য, তাহা হইলে বাদীর এ উত্তর জাত্যুন্তর হইবে। মহর্ষি 
এই স্ত্রের দ্বারা তীহার পূর্বোক্ত পকার্ধ্যসমা” জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদীর জাতুযুত্তর প্রদর্শন 
করিয়াছেন। অর্থা্ বাদী “শঝোইনিত)ঃ প্রযত্রানস্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্ধ 
অনিত্যত্ব ক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি প্রষত্রের অন্তর অভিব্যক্তিই বাদীর হেতু বলিয়া 
সমর্থন করিয়া, তাহাতে অনৈকাস্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যতিচারিত্ব দোষের উদ্ভাবন করেন, তাঁহা হইলে 
সেখানে বাদী মহর্ষির পূর্ববহৃতোক্ত সত্তর করিতে অপমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, প্প্রতিষেধেংপি 
সমানে। দোষঃ*-তাহ| হইলে উহা! বাদীর জ্াত্ুত্তর হইবে৷ ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিবার জন্ত এই 
হুত্রের অবতারণ| করিতে প্রথষে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুর অনৈকাস্তিকত্ব 
উপপাদন করেন, তাহ! হইলে অনৈবাস্তিকত্প্রযুক্ত উহ? অসাধক হয়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে 
বাদীর হেতু অনিত্)ত্বরূপ সাধ্যধর্মের বাতিচারী হওয়ায় উহা! অনিত্যত্থের সাধক হয় না, স্তন্লা 
বাদীর নিজ পক্ষস্থাপক বাক্যও সেই বাক্যার্থের ঝাভিচারী হওয়ায় উহাও তাহার নিজ পক্ষের সাধক 
হয় না, ইহাই উক্ত স্থলে জাত্যুন্তরবাদী পরতিবাদীর কথা, উহাই তাহার প্রতিষেধক বাক্য এবং উহ্বাই 
উক্ত বিচারে দ্বিতীয় পক্ষ। বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাক্যই এখানে "্পক্ষ* শব্দের ছারা গৃহীত 
হইয়াছে। তাষাকার পূর্বোক্ত দ্বিতীয় পক্ষ প্রকাশ করিয়া, পরে উক্ত স্থলে বাদীর ভাত্যু্রননূপ 
তৃতীয় পক্ষের প্রকাশ করিতে “যদি অনৈকাস্তিকত্বপ্রযুক্ত বাদীর নিজপক্ষস্থাপক বাক্য অসাধক 








১। সছুত্তরেশ জাতীনামুদ্ধারে তন্ব-নির্ণযঃ। জয়েতিব্যবস্থেতি সিধোদেতৎ ফলঘয়ং। 
পওসস্তোগতুলা! হ্যারস্যথা নিক্ষলাঃ কথাঃ । ইতি দর্শয়িতুং হুত্রৈঃ যটগক্ষীমাহ গোতম£॥ 
অসছুত্তরব্ূপা! লা পরষ্টব্যা পরিশিষ্টত: 4স্তাক্কিকর়ক্ষা ) 


৬ 


৩৯শ হৃৎ ] বাঁৎস্যায়নভাষ্য ৩৯১ 
হয়”-এই কথা বলিয়া এই স্বাত্রের অবতারণা করিরাছেন। তাৎপর্য এই যে, উক্ত স্থলে 
বাদী প্রতিবাদীকে বলিতে পারেন যে, অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত আমার বাক্য অদাঁধক হইলে 
তোমার পূর্বোক্ত যে প্রতিষেধ অর্থাৎ প্রতিষেধক বাঁক্য, তাহাও অসাধক 1 কারণ, উহাও ত 
অনৈকান্তিক। প্রতিবাদী বে বাক্যের দ্বারা বাদীর বাঁকোর দাধকত্বের প্রতিষেধ অর্থাৎ অভাবের 
সমর্থন করেন এই অর্থে সুত্রে পপ্রতিষেধ” শব্দের অর্থ গ্রতিবাদীর সেই প্রতিষেধক বাক্য। 
প্রতিবাদী উহাকে অনৈকাঁন্তিক বলিবেন কিরূপে? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
কিছু প্রতিষেধ করে, কিছু প্রতিষেধ করে না। তাৎ্পর্ধ্য এই যে, প্রতিবাদীর এ 
প্রতিষেধক বাক্য বাদীর হেতুর বা বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ করিলেও নিজের হ্বরূপের 
প্রতিষেধ করে না, ইহা প্রতিবাদীরও অবশ্ শ্থীকার্ধয সুতরাং বাদী তাহাকে বলিতে 
পারেন যে, তোমার এ বাক্য যখন নিজের শ্বরূপের প্রতিষেধক নহে, তখন উহা! প্রতিষেধমাত্রের 
সাধক ন! হওয়ায় সামান্যতঃ প্রতিষেধের পক্ষে উহা অনৈকান্তিক। উহা যদি সমস্ত পদার্থেরই 
প্রতিষেধক হইত, তাহা হইলে অবশ্ত উহ প্রতিষেধ-সাধনে এঁকান্তিক হেতু হইত। কিন্তু তাহা 
না হওয়ায় উহাও অনৈকাস্তিক, স্থতরাং উহা বস্ততঃ প্রতিষেধক বাক্যই নহে। অতএব উহা 
আমার হেতু ব| বাক্যরও সাঁধকত্বের প্রতিষেধ করিতে পারে না। ভাঁষাকার পরে প্রকারাস্তরে 
প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যের অনৈকান্তিকত্ব প্রদর্শন করিতে অন্যরূপ তাৎপর্য; ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন যে, অথব| শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষে প্রবত্বের অনন্তর উৎ্পতিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ 
বিষয়ে যেষন বিশেষ হেতু নাই, ত্র নিত্যত্ব পক্ষেও প্রযত্বের অনস্তর শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, 
উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়েও বিশেষ হেতু নাই। তীঁৎপর্ধ্য এই যে, বাদী পূর্বোক্ত 
*প্রযত্ানস্তরীয়কত্ব” হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বলেন ঘে, 
প্রযত্রের অনস্তর শব্দের যে উৎপত্তি হয়, অভিবাক্তি হয় না, ইহা অসিদ্ধ। কারণ, কোন বিশেষ 
হেতুর ছারা উহ! দিদ্ধ করা হয় নাই। উহার সাধক কোন বিশেষ হেতুও নাই। স্থতরাং 
তুল্যভাবে বাঁদীও পরে বলিতে পারেন যেঃ তোমার অভিমত যে শব্দের নিত্যত্বপক্ষ। তাহাতে ত 
প্রধত্বের অনস্তর শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎ্পন্ভি হয় না, এবিষয়ে কোন বিশেষ হেতু নাই। 
কোন বিশেষ হেতুর দ্বার! উহা দিদ্ধ করা হয় নাই। অতএব বিশেষ হেতুর অভাব উভয় পক্ষেই 
তুজ্য। সুতরাং আমার বাক্য অনৈকান্তিক হইলে তোমার বাক্যও অনৈকান্তিক হইবে। কারণ, 
তোমার প্রতিষেধক বাক্যও প্রযত্বের অনস্তর শব্ষের অভিব্যক্তি পক্ষেরই সাধন করিতে পারে না। 
কারণ, শবের উৎপত্তি পক্ষেও প্রযত্বের সাফল্য উপপন্ন হয় । শবের উৎপত্তি সাধনে আমি যেমন 
কোন বিশেষ হেতু বলি নাই, তদ্দৰ তুমিও শব্দের অভিব্যক্তি-দাঁধনে কোন বিশেষ হেতু বল নাই। 
সুতরাং তোষার কথিত যুক্তি অনুসারে মামার বাক্য ও তোমার বাক্য, এই উভয়ই অনৈকাস্তিক, 
ইহা তোমার অবশ্ঠ শ্বীকার্ধ/। ভাষ্যকারের চরম ব্যাথ্যায় মহর্ষির এই স্ৃত্রের উক্তরূপই 
তাৎপর্যয। ফলকথা, পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উত্তরের ন্যায় বাদীর উত্তরূপ উত্তরও 


নাহার ৩৯ 


৩৯২ স্যায়দর্শন [ ৫০, ১আও 


সুত্র। সর্বত্রৈবৎ ॥৪।৫০৬॥ 


অনুবাদ । সর্বত্র অর্থাৎ “সাধন্দ্য সমা” প্রভৃতি সর্বপ্রকার জাতি স্থলেই এইরূপ 
অর্থাৎ বাদীর পুর্বেবাক্ত উত্তরের তুল্য অসছুত্তর সম্ভব হয়। 


ভাষ্য । সব্দেধু “দাধন্্যনম*প্রভৃতিষু প্রতিষেধহেতুধু যত্রাবিশেষো 
দৃশ্ততে তত্রোতয়োঃ পক্ষয়োঃ সমঃ প্রসজ্যত ইতি । 


অনুবাদ। “সাধন্্্যসম” প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষেধহেতুতে অর্থাৎ সর্বপ্রকার 
জাতুযান্তর স্থলেই যে বিষয়ে অবিশেষ দৃষ্ট হয়, সেই বিষয়ে উভয় পক্ষে তুল্য অবিশেষ 
প্রসক্ত হয় অর্থাৎ বাদী যে অবিশেষ দেখেন; সেই অবিশেষেরই তুল্যভাবে আপত্তি 
প্রকাশ করেন। 


টিগ্নী। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেবল কি পূর্বোক্ত *কা্ধ্যদমা” জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদী 
উক্তরূপে জাত্যুন্তর করিলে “কথাভাস” হয়? অন্ত কোন জাতির প্রয়োগস্থলে উহা হয় না? তাই 
মহর্ষি পরে এথানেই এই স্তরের দ্বারা বলিগাছেন যে, সর্ধ প্রকার জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদী পূর্বববৎ 
কোন প্রকার জাত্যুত্তর করিতে পারেন । সুতরাং সর্বত্রই উক্তরূপে “কথাভান” হয়। প্রতিবাদী 
জাত্যুত্তর করিলে বাঁদী যে সর্বত্রই পূর্বোক্ত স্থলের ন্াক্ প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যের 
অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন, ইহ! মহষির তাৎপর্য নহে। কারণ, সর্বত্র উহা 
সম্ভব হয় না। তাই ভাষ্যকার সৃত্রোক্ত "এবং” শব্ের অভিমতার্থ ব্যাথা করিতে বলিয়াছেন যে, 
যে বিষয়ে অবিশেষ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রতিবাদী জাত্যুন্তর করিলে বাদী দেখানে যে বিষয়ে যে অবিশেষ 
বুঝেন, সেখানে দেই অবিশেষেরই তুল্যভাবে আপত্তি প্রকাঁশ করিয়া জাত্যুন্তর করেন। যেমন 
পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বাক্যে নিজবাক্যের সহিত অনৈকান্তিকত্বর্ূপ অবিশেষ বুঝিয্াই তুল্য- 
ভাবে উহ্ারই আপত্তি প্রকাশ করেন। এইরূপ অন্য জাতির প্রয়োগস্থলে অন্তরূপ অরবিশেষের 
আপত্তি প্রকাশ করেন। ফলকথা, প্রাতিবাদীর জাত্যুন্তরের পরে বাঁদীও জাত্যুত্তর করিলে সর্বত্রই 
কথাভান হয়, ইহাই মহধির বক্তব্য । যেমন কোন বাদী *শব্দোহনিত্যঃ কার্য্ত্বাদ্বটবৎ» 
ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী বপিলেন যে, যদি ঘটের 
সাধরময কার্যত প্রযুক্ত শব নিত্য হয়, তাহা হইলে আকাশের সাধর্শয অমূর্ততব প্রযুক্ত শব নিত্য 
হউক? উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এ উত্তর জাত্যুত্তর, উহার নাম পসাধন্ম্যঘমা” জাতি। মহর্ধি 
গোতম পূর্বোক্ত তৃতীর হৃত্রের দ্বারা উক্ত জাতির যে সছুত্তর বলিয়াছেন, তদ্ৰারাই উহার খগ্ডন 
করা বাদীর কর্তব্য। কিন্তু বাদীর এ সছুত্তরের স্বু্তি না হইলে তিনি যদি পরাজয়-ভয়ে নীরব না! 
থাকিয়া বলেন যে, শব্ধ বদি আকাশের সাধর্শ্য অমূর্ততবপ্রযুক্ত নিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দ 
'আকাশের স্থায় বিভুও হউক ? উক্ত স্থলে বাদীর এ উত্তরও জাত্যু্তর। উক্ত স্থলে বাদী শব্দে 


৪১শ হও] বাঁস্যাঁয়নভাষ্য ৩৯৩ 


অবিদামান ধর্ম বিভূত্বেরে আপত্তি প্রকাশ করায় তাহার এ উত্তরের নাঁম ণউতকর্ষপমা” জাতি। 
স্থতরাং উক্ত স্থলেও কথা ভাদ” হইবে | এইরূপ উত্ত স্থলে এবং অন্ান্ত স্থলে বাঁদী আরও অনেক 
প্রকার জাত্যুত্তর করিতে পারেন এবং পুর্বরবৎ ষটপক্ষীও হইতে পারে। স্থৃতরাং সেই সমস্ত স্থলেও 
“কথাতান” হইবে । প্তার্কিকরক্ষা”কার বরদরাজ ইহার অন্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মহষি এই স্ৃত্রের দ্বারা যাহা! বনিয়াছেন, তাহা ত প্ষট পক্ষী”রূপ কথাভাস 
প্রদর্শন করিয়া, তাঁহ!র পরেই তীহার বল! উচিত। তিনি “্যট পক্ষী” প্রদর্শন করিতে তৃতীয় পক্ষ 
প্রকাশ করিয়াই মধ্যে এই স্ত্রটি বলিয়াছেন কেন? এতদুন্তরে বৃন্ধিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি বলিয়াছেন 
যে, পত্রিপক্ষী” প্রভৃতি শুচনা করিবার জন্তই মহর্ষি এখানেই এই হুত্রটী বলিম্নাছেন। 
অর্থাৎ কোন স্থলে তৃতীর পক্ষের অর্থাৎ বাদীর পূর্বোক্তরূপ জাত্যুন্তরের পরে প্রতিবাদী 
আর কোন উত্তর করিতে অদমর্থ হইলে সেখানেই বিচারের সমাপ্তি হইবে। তাহা হইলে 
সেখানে বাদী ও প্রতিবাণীর এ পর্য্যন্ত বিচারবাক্যও “কথাভাস” হইবে, উহার নাম 
শত্রিপক্ষী”। আর যদি প্রতিবাদী এ স্থলে আবার পূর্ব কোন জাত্যুন্তর করেন এবং 
বাদী তাহার কোন প্রকার উত্তর করিতে অদমর্থ হন, তাহা! হইলে দেখানেই এ বিচারের 
সমাপ্তি হওয়ার এ পর্যন্ত বিচারবাঁক্যও “কথাভাদ” হইবে, উহার নাম প্চতুষ্পক্ষী”। এইরূপে 
বাদীর বাক্য হইতে ক্রমশঃ ষট পক্ষ পর্যন্ত হইতে পারে। তাই মহর্ষি পরে ক্রমশঃ চতুর্থ, পঞ্চম 
ও ষষ্ঠ পক্ষের প্রকাশ করিয়া “ষট্পক্ষী” প্রদর্শন করিয়াছেন ৷ বষ্ট পক্ষের পরে মধ্যস্থগণ আর 
এরূপ ব্যর্থ বিচার শ্রবণ করেন না। তীহারা তখন নিজের উদ্ভাব্য নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিয়া 
বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই পরাজর ঘোষণা করেন। সেখানেই এঁ কথাভাদের সমাপ্তি হয়। 
পরে ইহা ব্ক্ত হইবে 1৪০1 


সুত্র । প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে প্রতিবেধ- 
দৌববদ্দোষঃ ॥৪১।৫০২॥ 


অনুবাদ । প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত দ্বিতীয় পক্ষব্ূপ 
«প্রতিষেধে”্র সম্বন্ধে বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ যে প্রতিষেধ, তাহাঁতেও 
প্রতিষেধের দোষের ন্যায় দোষ। (অর্থাৎ বাদীর এ তৃতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক 
বাক্যও অনৈকান্তিক। প্রতিবাদী পুনর্ববার এইরূপ উত্তর করিলে উহা! উক্ত স্থলে 
চতুর্থ পক্ষ )। 

ভাষ্য । যোহ্য়ং প্রতিষেধেহপি অমানো। দৌষোহনৈকান্তিকত্ব- 
মাপাদ্যতে সোহয়ং গ্রতিষেধস্ত প্রতিষেধেহপি সমানঃ। 

তত্রানিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্বানস্ত্রীয়কতদিতি সাধনবাদিনঃ স্থাপনা 


৩ 


৩১৪ ্যায়দর্শন চি ও 


প্রথম; পক্ষঃ। প্রযত্ুকার্ধ্যানেকত্বাৎ কার্ধযসম ইতি দূধণবাদিনঃ 
প্রতিষেধহেতুন! দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। সচ প্রতিষেধ ইত্যচ্যতে । তত্যান্ত 
প্রতিষেধেহপি সমানো দৌষ ইতি তৃতীয়ঃ পক্ষো বিপ্রতিষেধ 
উচ্যতে। তম্মিন্‌ প্রতিষেধবিপ্রতিষেধেহপি অমানো দোষোহ- 
নৈকান্তিকত্বং চতুর্থ? পক্ষঃ। 

অনুবাদ। এই যে, “প্রতিষেধে*ও অর্থাৎ প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও 
সমান দৌষ অনৈকান্তিকত্ব (বাদী কর্তৃক) আপাঁদিত হইতেছে, সেই এই দোষ 
প্রতিষেধের প্রতিষেধেও অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত প্রতিষেধক বাক্যের প্রতিষেধক 
বাদীর বাক্যেও সমান। অর্থাৎ বাদীর অভিমত যুক্তি অনুসারে তীহার নিজবাঁক্যও 
অনৈকান্তিক | সেই স্থলে অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্বেবাক্তরূপ “কথাভাস” স্থলে 
(১) “অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্বা নন্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সাধনবাদীর স্থাপন! 
অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক “অনিত্যঃ শব্দঃ” ইত্যাদি ন্যায়বাক্য প্রথম পক্ষ । 
(২) “প্রযত্রকার্ধ্যানেকত্বাও কাধ্যসমঃ৮ এই (৩৭শ) সৃত্রোক্ত প্রতিষেধহেতুর 
দ্বার! ( 4কার্ধ্যসম” নামক জাত্যুত্তরের দ্বারা ) দূষণবাদীর ( প্রতিবাদীর ) দ্বিতীয় 
পক্ষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত জাত্যুন্তররূপ বাক্যই এ স্থলে ব্বিতীয় পক্ষ। তাহাই 
“প্রতিষেধ” ইহা কথিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত জাত্যুত্তরই এই সৃত্রে 
“প্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । (৩) “প্রতিষেধেহপি সমানো! দৌষঃ৮ 
এই তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ এ সৃত্রোক্ত বাদীর প্রতিষেধক বাক্য, সেই ইহার অর্থাৎ 
পুর্ববাক্ত প্রতিবাদীর বাক্যরূপ দ্বিতীয় পক্ষের “বিপ্রতিষেধ” উক্ত হইয়াছে অর্থাং 
এই সুত্রে “বিপ্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা পূর্বে্বাক্ত বাদীর বাক্যরূপ তৃতীয় পক্ষ গৃহীত 
হইয়াছে । (৪) সেই প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধেও অর্থাৎ বাদীর এ বাক্যরূপ তৃতীয় 
পক্ষেও সমান দোষ অনৈকান্তিকত্ব, অর্থাৎ প্রতিবাঁদীর এইরূপ বাক্য চতুর্থ পক্ষ । 

টিগনী। পূর্বস্ত্রের দ্বারা বাদীর যে উত্তর কথিত হইয়াছে, তছুত্তরে প্রতিবাদী বলিতে পারেন 
যে, আমার প্রতিষেধের যে বিপ্রতিষেধ আপনি বণিতেছেন, তাহাতেও প্র প্রতিষেধের দোষের 
ন্যায় দোষ অর্থাৎ অনৈকাস্তিকত্বদোষ । তাৎপর্য; এই যে, আমার প্রতিষেধক বাক্য ঘেমন নিজের 
শ্বরূপের প্রতিষেধক না হওয়ায় প্রতিষেধ-সাধনে উহা! একান্তিক নহে--অনৈকান্তিক, ইহা আপনি 
বনিয়াছেন, তাহা হইলে তজ্রপ আপনার এ প্রতিষেধক বাক্যও নিজের শ্বরূপের প্রতিষেধক না 
হওয়ায় প্রতিষেধ-সাধনে এঁকান্তিক নহে; সুতরাং অনৈকান্তিক, ইহাও স্বীকার্ধ/) ব্ুতরাং উক্ত 
বাক্যের দ্বারাও আপনি আমার বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। মহর্ষি এই স্ুত্রের 


৪২শ হু৩] বাৎস্যায়নভাষ্য ৩৯৫ 
দ্বারা উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত “কথাভাপ” স্থুলে প্রতিবাদী 
এই উত্তরই চতুর্থ পক্ষ। স্থত্রে *প্রতিষেধ” শবের দ্বার! প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত জাত্যুত্তরবূপ 
দ্বিতীয় পক্ষ গৃহীত হইয়াছে। পরে পবিপ্রতিষেধ” শবের দ্বারা বাদীর পূর্বোক্ত জাত্যুত্তররূপ 
তৃতীর পক্ষ গৃহীত হইয়াছে। প্রতিবাদী তাহাতেও প্রতিষেধের দোষের সায় দোষ অর্থাৎ 
অনৈকান্তিকত্বদোষ, ইহা বলে তহার এঁ উত্তর হইবে চতুর্থ পক্ষ। সর্বাগ্রে বাদীর নিক্গ 
পক্ষস্থাপক "অনিত্যঃ শবঃ” ইত্যাদি স্তায়বাক্য প্রথম পক্ষ। ভাষ্যকার পরে এখানে বথাক্রমে এ 
পক্ষচতুষ্টয ব্যক্ত করিয়া! বলিয়াছেন 1৪১1 


সুত্র। প্রতিষেধৎ সদৌষমত্যুপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতি- 


যেধে সমানো দোষপ্রসঙ্গো মতাহৃজ্ঞা ॥৪২।৫০৩।॥ 

অনুবাদ। প্রতিষেধকে সদোষ স্বীকার করিয়া অর্থাগ প্রতিবাদী তীহার পূর্বব- 
কথিত দ্বিতীয় পক্ষরূপ “প্রতিষেধকে বাদীর কথানুসারে অনৈকান্তিক বলিয়া স্বীকার 
করিয়াই প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে অর্থাৎ বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক 
বাক্যেও তুল্য দোষপ্রসঙ্গ “মতানুজ্ঞ! |৮ ( অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে নিজ পক্ষে 
অনৈকান্তিকত্ব দৌষ স্বীকার করিয়। বাদীর পক্ষেও এ দৌষের প্রাসপ্জন বা আপত্তি 
প্রকীশ করায় তাহার “মতানুজ্ঞ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। উক্ত স্থলে পরে বাদীর 
এইরূপ উত্তর পঞ্চম পক্ষ )। 

ভাষ্য। “প্রতিষেধং” দ্বিতীয়ং পক্ষং “সদোষমভ্যুপেত্য” তদ্ুদ্ধার- 
মকৃত্বাহনুজ্ঞায় “প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে” তৃতীয়পক্ষে সমানমনৈকান্তিকত্ব- 
মিতি সমানং দুষণং প্রসঞ্জয়তো দুূষণবাদিনো মতানুজ্ঞা প্রসজ্যত ইতি 
পঞ্চমঃ পক্ষঃ | 

অনুবাদ । প্রতিষেধকে (অর্থাৎ ) দ্বিতীয় পক্ষকে সদৌষ স্বীকার করিয়া 
(অর্থাৎ ) তাহার উদ্ধার না করিয়া, মানিয়! লইয়া প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে (অর্থাৎ) 
তৃতীয় পক্ষে অনৈকান্তিকত্ব সমান, এইরূপে তুল্য দূষণপ্রসগ্রনকারী অর্থাৎ বাদীর 
কথিত তৃতীয় পক্ষও অনৈকান্তিক, এইরূপ আপত্তিপ্রকাশকারী দৃষণবাদীর 
€ প্রতিবাদীর ) “মতানুজ্ঞা” প্রসক্ত হয়, ইহা পঞ্চম পক্ষ। 

টিপ্রনী। পূর্ববত্রের দ্বারা প্রতিবাদীর যে উত্তর (চতুর্থ পক্ষ) কথিত হইয়াছে, তছুত্তরে 
বাদীর যাহা বক্তব্য ( পঞ্চম পক্ষ ), তাহা এই হৃত্রের দ্বার! কথিত হইয়াছে। স্থাত্রে *গ্রতিষেধ” 
শবের অর্থ পুর্ববোক্ত দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ, প্রতিবাদীর জাত্যুত্তররূপ প্রতিষেধক ৰাঁক্য। *গ্রতিষেধ 


৩৯৬ | স্যায়দর্শন চিজ? 


বিপ্রতিষেধ” শবে অর্থ পূর্বোক্ত তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ পগ্রতিষেধেংপি সমানো দৌষঃ* এই (৩৯শ) 
সুত্রোক্ত বাদীর উত্তরবাঁক্য। বাদী তৃতীয় পক্ষের দ্বার! প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষর্ূপ “প্রতিষেধক 
বাক্যে প্রতিবাদীর ন্যায় থে অনৈকাস্তিকত্বদোষ বলিয়াছেন, প্রতিবাদী উহার খণ্ডন না করিয়া 
অর্থাৎ স্বীকার করিয়াই বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ উত্তরবাক্যেও তুজ্যভাবে শ্রী দোষেরই 
আঁপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান 
প্রসক্ত হওয়ায় তিনি নিগৃহীত হইয়াছেন, ইহাই এ স্থলে বাদীর বক্তব্য পঞ্চম পক্ষ। পরবর্তী 
দ্বিতীয় আন্তিকে “ন্থপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দৌষপ্রসঙ্গো! মতানুজ্ঞা” এই (২০শ) স্তরের 
দ্বারা মহধি “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থানের উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। তদনুপারেই এখানে 
মহ্ধি বাদীর পূর্বোক্তরূপ উত্তর ( পঞ্চম পক্ষ) প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্যয এই যে, উক্ত 
স্থলে বাদী মধ্যস্থগণের নিকটে বলিবেন যে, আমি প্রতিবাদীর পক্ষেও যে অনৈকাস্তিকত্ব দোষ 
বনিয়াছি, তাহা তিনি খণ্ডন করেন নাই। তিনিএ দোষ খণ্ডনে সমর্থ হইলে অবশ্তই তাহা 
করিতেন। শ্থৃতরাং তিনি যে তাহার পক্ষেও এ দৌষ শ্বীকার করিয়াই তুল্যভাবে আমার পক্ষেও 
এঁ দোষ বলিয়াছেন, ইহা৷ তীহার স্থীকার্ধ্য) সুতরাং তাহার পক্ষে “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহ- 
স্থান প্রসক্ত হওয়ায় তীহার নিগ্রহ শ্থীকার্ধ্য। জয়ন্ত ভক্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা! ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে, কোন ব্যক্তি অপরকে চোর বলিলে, সেই অপর ব্যক্তি যে চোর নহেন, ইহাই তাহার প্রতি- 
পর্ন করা কর্তব্য। কিন্ত তিনি তাহা! করিতে অপমর্থ হইয়া যদি সেই ব্যক্তিকে বলেন যে, 
তুমিও চোর, তাহা হইলে তাহার নিজের চৌরত্ব শ্থীকৃতই হয়। সুতরাং সে স্থলে তিনি 
অবশ্থই নিগৃহীত হইবেন। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী তাহার নিজ পক্ষে বাঁদীর কথিত 
দৌষ খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া, উহা! মানিয়া লইয়াই বাদীর পক্ষেও তুল্যভাবে প্র দৌষের আপত্তি 
প্রকাশ করায় তিনি নিগৃহীত হইবেন। তাহার পক্ষে এ নিশ্রহস্থানের নাম প্মতানুক্ঞা” ইহা 
মনে রাখিতে হইবে 18২1 


সুত্র। স্বপক্ষ-লক্ষণীপেক্ষোপপত্ত্যপসংহারে হেতু 
নির্দেশে পরপক্ষদৌধাভ্যুপগমাঁৎ সমানো দোষঃ ॥ 


॥৪৩॥৫০৪।॥ 

অনুবাদ । “ম্বপক্ষলক্ষণের অর্থাৎ বাদীর প্রথম কথিত নিজপক্ষ হইতে 
উখিত দোষের (( প্রতিবাঁদীর দ্বিতীয় পক্ষোক্ত দোষের ) “অপেক্ষাস্প্রযুক্ত অর্থাৎ 
সেই দৌষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া, “উপপত্ভিপপ্রযুক্ত “উপসংহার” 
করিলে অর্থাৎ *প্রতিষেধেহপি সমানো দোষ?” এই কথা বলিয়। বাদী গ্রতিবাদীর 
পক্ষেও উপপদ্যমান দৌষ প্রদর্শন করিলে এবং হেতুর নির্দেশ করিলে অর্থাৎ 
উক্ত উপসংহারে অনৈকাস্তিকত্ব হেতু বলিলে পরপক্ষের দোষের শ্বীকারবশতঃ . 
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অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীর পক্ষে যে দোষ বলিয়াছেন, নিজ পক্ষেও তাহ৷ স্বীকার করায় 
সমান দৌষ। (অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত বাদীর পক্ষেও “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান 
প্রসক্ত হয়। প্রতিবাদীর এই উত্তর উক্ত স্থলে ষষ্ঠ পক্ষ )। 

ভাষ্য । স্থাপনাপক্ষে প্রযত্ুকার্্যানেকত্বীদিতি দোষঃ স্থাপনা 
হেতুবাদিনঃ স্বপক্ষলক্ষণৌ! ভবতি | কম্মাৎ? স্বপক্ষসমুখত্বাৎ। 
সোহ্য়ং স্বপক্ষলক্ষণৎ দোষমপেক্ষমাণোহনুদ্ধত্যানুজ্ঞায় প্রীতি- 
যেধেহপি সমানো দোষ ইত্যপপদ্যমীনং দোষং পরপক্ষে 
উপসংহরতি । ইথঞ্চানৈকান্তিকঃ প্রতিষেধ ইতি হেতু 
নিদ্দিশতি। তত্র স্বপক্ষলক্ষণীপেক্ষয়ৌপপদ্যমানদোষোপজঅংহারে 
হেতুনির্দেশে চ সত্যনেন পরপক্ষদোষৌহভ্যপগতো ভবতি। 
কথং কৃত্বা? যঃ পরেণ প্রযত্বকার্যযানে কতাদিত্যাদিনাহনৈকান্তিক- 
দোষ উত্তন্তমনুদ্ধত্য প্রতিষেধেইপি সমীনো দোঁষ ইত্যাহ। 
এবং স্থাপনাঁং সদোযামভ্যুপেত্য প্রতিষেধেহপি সমানং দোষং প্রসপ্জয়তঃ 
পরপক্ষাভ্যপগমাৎ সমানো। দোষে। ভবতি | যথাপরস্ত প্রতিষেধং 
সদৌধষমভ্যুপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতিবেধেহপি অমানো দোষপ্রসঙেো। 
মতানুজ্ঞ৷ প্রসজ্যত . ইতি তথাহস্তাপি স্থাপনাং সদোষামত্্যুপেত্য 
প্রতিষেধেহপি সমানং দোষং প্রসপ্জয়তো মতীনুজ্ঞা প্রসজ্যত ইতি। 
স খন্থয়ং ষষ্ঠঃ পক্ষঃ। 

তত্র খলু স্থাপনাহেতুবািনঃ প্রথম-তৃতীয়-পঞ্চম-পক্ষা। প্রতিষেধ- 
হেতুবাদিনে। দ্বিতীয়-১তুর্থ-বষ্ঠ-পক্ষাঃ। তেধাং সাধ্বসাধুতায়াং মীমাংস্ত- 
মানায়াং চতুর্থযষ্ঠয়োরর্ধাবিশেষাৎ পুনরুভ্তদোধপ্রসঙ্গঃ ৷ চতুর্থপক্ষে সমীন- 
দোষত্বং পরস্তোচ্যতে প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদৌধ- 
বদৃদোষ ইতি। যষ্ঠেপি পরপক্ষদৌষাভ্যুপগমাৎ সমানে 
দোষ ইতি সমানদৌধত্বমেবোচ্যতে, নার্ঘবিশেষঃ$ কশ্চিদস্তি। সমান- 
স্তীয়পঞ্চময়োঃ পুনরুক্তদোধপ্রসঙ্গঃ। তৃতীর়পক্ষে২পি প্রতিষেধেইপি 
সমীনো দৌষ ইতি সমানত্বমভ্যুপগম্যতে ।  পঞ্চমপক্ষেইপি 


৩৯৮ ন্যায়দর্শন [ «০, ১আঁ০ 
প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে সমানো দোষ প্রসঙ্গ ত্যপগম্যতে 


নার্থবিশেষঃ কশ্চিদুচ্ত ইতি । তত্র পঞ্চমবষ্ঠপক্ষয়োরর্থাবিশেষাৎ 
পুনরুক্তদৌ ষপ্রসঙ্গঃ। তৃতীয়-চতুর্থযোর্মতানুজ্ঞা । প্রথমদ্ধি তীয়য়োর্বিবশেষ- 
হেত্ভাব ইতি ফট পক্ষ্যামুভয়োরসিদ্ধিঃ | 

কদা যটপরক্ষী ? বদ প্রতিষেধেইপি সমীনো। দৌষ ইত্যেবং 
প্রবর্ততে। তদোভয়োঃ পক্ষয়োরসিদ্ধিঃ। যদা তু কাধ্যান্যত্বে প্রযত্বা- 
হেতুত্বমনুপলব্বিকারণোপপত্তিরিত্যনেন তৃতীয়পক্ষো যুজ্যতে, তদা 
বিশেধহেতৃব্চনাৎ প্রযত্বানন্তরমাআুলাভিঃ শবদস্ত নাভিব্যক্িরিতি সিদ্ধঃ 
প্রথমপক্ষো ন ফট পক্ষী প্রবর্তত ইতি। 


ইতি জীবাৎস্তায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে পঞ্চমাধ্যায়স্তাদ্যমাহ্িকম্‌ ॥ 


অনুবাদ। “স্থাপনাপক্ষে (বাদীর কথিত প্রথম পক্ষে ) «প্রযত্বকার্য্যানেকত্বাৎ” 
ইত্যাদি সৃত্রোক্ত দোষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষ, স্থাপনার 
হেতুবাদীর (প্রথমে নিজপক্ষস্থাপনকীরী বাদীর ) “ম্বপক্ষলক্ষণ” হয়। (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর) যে হেতু স্বপক্ষ হইতে সমুখিত হয়। ( অর্থাৎ বাদী পক্ষ স্থাপন 
করিলেই প্রতিবাদী বাদীর এ ন্বপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত দোষের আপত্তি প্রকাশ 
করায় এ স্বপক্ষ হইতেই উত্ত দৌষের উিতি হয়। স্থৃতরাং এ তাৎপধ্যে সূত্রে 
বস্পক্ষলক্ষণ” শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর কথিত এ দৌষই গৃহীত হইয়াছে )। দেই 
এই বাদী "স্বপক্ষলক্ষণ” দৌষকে অপেক্ষা করতঃ ( অর্থাৎ ) উদ্ধার না করিয়! স্বীকার 
করিয়া «প্রতিষেধেহপি সমানো দোঁধ£৮ এই বাক্যের দ্বারা উপপদ্যমান দোষকে 
পরপক্ষে অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে উপসংহার করিতেছেন। এইরূপই প্রতিষেধ অর্থাৎ 
প্রতিষেধক বাঁক্য অনৈকান্তিক, এই হেতু নির্দেশ করিতেছেন। “ন্বপক্ষলক্ষণে”র 
অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত পূর্বোক্ত দৌষের অপেক্ষা (স্বীকার )প্রযুস্ত সেই উপ- 
পদ্যমান দোষের উপসংহার এবং হেতুর নির্দেশ হইলে এই বাদী কতৃকি পরপক্ষের 
দোষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে তাহার নিজের কথিত দৌষ ন্দীকৃত হয়। (প্রশ্ন) 
কেমন করিয়া? (উত্তর) পরকর্তৃক অর্থাৎ প্রতিবাদী কুকি “প্রযত্বকাধ্যা- 
নেকত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যে অনৈকান্তিকত্বদৌষ উক্ত হইয়াছে, সেই দোঁধকে 
উদ্ধার ন। করিয়। ( বাদী ) *প্রতিষেধেহপি সমানো দৌষঃ” ইহা বলিয়াছেন। এইরূপ 
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হইলে স্থাপনাকে অর্থাৎ নিজ পক্ষস্থাপক বাক্যকে সদৌষ স্বীকার করিয়া প্রতিষেধেও 
অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যেও তুল্য দেষ-প্রসপ্জনকারীর (বাদীর) পর- 
পক্ষ স্বীকারবশতঃ তুল্য দৌষ হয়। (তাৎপর্য ) যেমন প্রতিষেধকে সদোধ 
স্বীকার করিয়৷ প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধেও তুল্যদোষ প্রসঙ্গরূপ “মতানুজ্ঞা” পরের 
অর্থাড প্রতিবাদীর সম্বন্ধে প্রসক্ত হয়, তদ্রুপ স্থাপনাকে অর্থাৎ নিজের পক্ষস্থাপক 
বাক্যকে সদৌষ স্বীকার করিয়। প্রতিষেধেও ( প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও ) 
তুল্য দোবপ্রসপগ্তনকারী এই বাদীর সম্বন্ধেও “মতানুজ্ঞ” প্রসক্ত হয়। সেই ইহা 
ষষ্ঠ পক্ষ অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এই শেষ উত্তর ষষ্ঠ পক্ষ। 

তন্মধ্যে ( পূর্বেরাক্ত ষট্পক্ষের মধ্যে ) স্থাপনার হেত্বাদীর অর্থাৎ প্রথমে নিজ 
পক্ষস্থাপক. বাদীর-_প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষ। প্রতিষেধ-হেতুবাদীর অর্থাও 
জাত্যুত্তরবাদী প্রতিবাদীর বিতীয়, চতুর্থ ও যষ্ট পক্ষ। সেই ষট্পক্ষের সাধুতা 
ও অসাধুতা মীমাংস্যমান হইলে চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষের অর্থের অবিশেষ প্রযুক্ত 
পুনরুক্ত-দোষের প্রসঙ্গ হয়। (কারণ) চতুর্থ পক্ষে “প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে 
প্রতিষেধের দৌষের ন্যায় দোষ” এই বাক্যের দ্বারা (প্রতিবাদী কর্তৃক) পরের 
অর্থাৎ বাদীর সম্বন্ধে সমানদোষত্ব কথিত হইতেছে । ষষ্ঠ পক্ষেও “পরপক্ষ-দৌষের 
স্বীকীরবশতঃ সমান দৌষ,” এই বাক্যের দ্বারা সমানদোধত্বই কথিত হইতেছে, 
কোন অর্থবিশেষ নাই। তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষেও পুনরুক্ত-দোষপ্রসঙ্গ সমান। 
(কারণ) তৃতীয় পক্ষেও “প্রতিষেধেও দোষ তুল্য” এই বাক্যের দ্বার সমানত্ব 
স্বীকৃত হইতেছে । পঞ্চম পক্ষেও প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে সমান-দৌষ-প্রসঙ্গ 
স্বীকৃত হইতেছে । কোন অর্থ বিশেষ কথিত হইতেছে না। তন্মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
পক্ষেরও অর্থের অবিশেধপ্রযুক্ত পুনরুক্ত-দৌষ-প্রদঙ্গ। তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষে 
মতানুজ্ঞ। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাব, এ জন্য ষট্পক্ষী স্থলে 
উভয়ের অসিদ্ধি, অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই পক্ষপিদ্ধি 
হয় না। 

(প্রশ্ন ) কোন্‌ সময়ে ষট্পক্ষী হয়? (উত্তর) ষে সময়ে “প্রতিষেধেও সমান 
দোষ” এইরূপ উত্তর প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাদীও এরূপ জাতুযুত্তর করেন। সেই 
সময়ে উভয় পক্ষের সিদ্ধি হয় ন!। কিন্তু যে সময়ে “কার্ধ্যান্থত্বে প্রযত্াহেতুত্ব- 
মনুপলব্িকারণোপপত্তেঃ” এই (৩৮শ) সূত্রের দ্বার অর্থাৎ মহষির এ সূত্রোক্ত 
যুক্তির দ্বারা তৃতীয় পক্ষ যুক্ত হয় অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীর জাত্যুত্তর খণ্ডন করিতে 
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তৃতীয় পক্ষে এঁ সুত্রোক্ত সদুত্তরই বলেন, সেই সময়ে প্রযত্রের অনন্তর শব্দের 

আত্মুলাভ অর্থাৎ উৎপৃত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু কথিত 

হওয়ায় প্রথম পক্ষ সিদ্ধ হইয়| যায়। (সুতরাং ) “ষট্পক্ষী* প্রবৃত্ত হয় ন। 
শ্রীবাৎস্তায়ন প্রণীত ন্যায়-ভীষ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত ॥ 


টিপনী। মহর্ষি শেষে এই হ্ৃত্রের দ্বারা উক্ত “কথাভান” স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য ষ্ঠ পক্ষ 
প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,__পপরপক্ষদোষ(ভ্যুপগমাৎ সমান দেষঃ” | অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথ! 
এই ধে, আমি বাঁদীর পক্ষে যে দোষ বনিয়াছি, বাদীও আমার হ্যায় এ দোষের উদ্ধার না৷ করিয়া, 
উহা মানিয়া লইয়া, আমার পক্ষেও আবার & দে|ষের আপন্তি প্রকাশ করায় সমান দোষ) অর্থাৎ 
আমার নায় বাদীর পক্ষেও “মতানুজ্ঞ।” নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হওয়ায় তিনিও নিগৃহীত 
হইবেন । উক্ত স্থলে বাদী প্রতিবাদীর কথিত দৌষ স্বীকার করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বুঝিব? 
ইহা প্রদর্শন করিতে মহর্ষি হৃত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,__“ন্বপক্ষলক্ষণাপেক্ষোপপত॥পসংহারে 
হেতুনির্দেশে।”  স্বপক্ষ বলিতে এখানে বাদীর পক্ষ, অর্থাৎ বাদীর প্রথম কথিত “শবোইনিত্যঃ 
প্রযত্বানস্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি স্থাপনাবাক্য। ব'দী এ ন্বপক্ষ বলিলে প্রতিবাদী পূর্বোক্ত 
*প্রযদু কার্ধ্যানেক তব'ৎ” ইত্যাদি (৩৭শ) শৃত্রোক্ত জাত্যুন্তরের দ্বারা বাদীর হেতু এবং শ্বপক্ষর্ূপ 
বাক্যে যে অনৈকান্তিকত্বদোষ বল্য়াছেন, তাহাই ভীষ্যকারের মতে সুত্রে পন্যপক্ষলক্ষণ” শবের 
দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। পুর্ববাচারধ্যগণ বিষন্ন অর্থেও প্লক্ষণ” শবের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহ! হুইলে হ্বপক্ষ যাহার লক্ষণ অর্থাৎ বিষয়, ইহা *ন্যপক্ষলক্ষণ” শব্দের দ্বারা বুঝ! যায়। 
সুতরাং ন্বপক্ষকে বিষয় করিয়াই যে দোষের উত্থান হয় অর্থাৎ বাদী প্রথমে শ্বপক্ষ ন। বলিলে 
গ্রতিবাদী যে দোষ বলিতেই পারেন না, এই তাঁৎ্পর্য্যে উক্ত দৌষকে পন্বপক্ষলক্ষণ” বলা যায়? 
তাই ভাষাকাঁর বলিয়াছেন,--”ন্যপক্ষসমুখত্ব'ৎ।” জয়ন্ত ভট্টও লিখিয়াছেন,_-“তল্লক্ষণত্তৎসমুখান- 
স্তদ্বিষয়ঃ৮ কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, বরদরাজ এবং বর্দমান উপাধ্যায় প্রভৃতি উল্ত 
স্থলে গ্রাতিবাদীর জাত্যন্তররূপ দ্বিতী্ন পক্ষকেই হৃত্রোক্ত “ন্থপক্ষলক্ষণ” শৰের দ্বারা গ্রহণ 
করিয়াছন।১ পূর্বোক্ত “ম্থপক্ষলক্ষণে্র অর্থাৎ, প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের 





১। স্বপক্ষেণ লক্ষ্যতে তদুথানত্বজ্জাতিঃ স্বপক্ষলক্ষণ| অনৈকান্তিকহোদ্ত|বনলক্ষণা, তামভুপেত্য. অনুদ্ধতা, 
প্রতিষেধেহপি জাতিলক্ষণে সমানে'হনৈকান্তিকত্বদেব ইতুপপদ্যমানং স্বপক্মেহপি দেষং পরপক্ষে জাতিবাদিপক্ষে 
সাধনবাছ্াপসংহরতি, তত্র চানৈ কাভিকং হেতুং ব্ুতে ইতাদি তাঁৎপর্যাটাকা। স্বপক্ষো যুলসাধনবাদু্তঃ প্রযত্তানন্ত- 
রীয়কত্বাদনিত্যঃ শব্দ ইতি। তললক্ষণন্তত্সমুখানস্ত দ্বষয়ঃ “প্রযত্রকার্ধযানেকত্বাস্দিতি প্রতিষেধঃ। তমপেক্ষমাণ- 
স্মনুদ্ধ,ত্যানুজঞায় প্রবৃত্ত; “প্রতিষেধেহপি সমানো দেব” ইত্যুপপদ্ানানঃ পরপন্সেহনৈকান্তিকত্বদোষোপসংহার্তস্ত চ 
হেতুনি:দশ ইত্যমনৈকান্তিকঃ প্রতিষেধ ইতি- হ্যয়মগ্্ররী। 

*স্ব'শবেন বাদী নির্দিশ্ততে। তস্ত পক্ষ; স্থাপনা, তং লক্ষীকৃত্য প্রবুত্তো দ্বিতীয়ঃ পন্গঃ ন্বপক্ষলক্ষণ:, তস্তাপেক্ষা- 
হতুপগমঃ। ততঃ পরপন্গেহপুপপত্তাপসংহারে পপ্রতিবেধেহপি সমানো দোব” ইতি পরাপাদদিতদোযোপসংহা 
এবন্বাদেতি হেতুনির্দেশে চ ক্রিয়মাণে সমানো মতানুজ্ঞাদৌষ ইতি ।-_তার্কিকরক্ষা। 


টে 
সক 
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অথবা তীহার কথিত এ জাত্যুন্তররূপ দ্বিতীয় পক্ষের যে অপেক্ষা অর্থাৎ শ্বীকার, তাহাই 
পল্যপক্ষলক্ষণাপেক্ষা” ৷ ভাষ্যকার “অন্ুদ্কূত্য অন্থজ্ঞায়” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়৷ স্থৃত্রোক্তি 
*অপেক্ষ” শবের স্বীকার অর্থই ব্যক্ত করিয়াছেন। বরদরাজ উহ! স্পষ্টই বলিয়াছেন। 
বুত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে অপেক্ষা শব্দের অর্থ বলিয়াছেন_-সমাদর। তাহাতেও স্বীকার 
অর্থ বুঝা যাক়। কিন্তু “অন্বীক্ষানরতত্ববোঁধ” গ্রন্থে বর্ধমান উপাধ্যান়্ এখানে “অপেক্ষা” 
শব্দের উপেক্ষা অর্থ গ্রহণ করিয়া! শৃত্রার্থব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, বাদী প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষরূপ 
জাতুযন্তরকে উপেক্ষ! করিয়া! অর্থাৎ উহার খণ্ডন না করিয়া» উহা'র পরে পপ্রতিষেধেইপি সমানো 
দৌষঃ এই উপপন্তির উপসংহার করিলে অর্থাৎ উক্ত দোষ প্রদর্শন করিলে, তাঁহাতেও 
গ্রতিবাঁদীর কথিত দুষণরূপ হেতুর নির্দেশ করিলে অর্থাৎ তাহাতেও কোন দোষ না 
বলিয়। পঞ্চম পক্ষে যে “মতানুজ্ঞ।” নামক দোষ বলিয়াছেন, তাহা বাদীর পক্ষেও সমান। 
সমান কেন? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন, “পরপক্ষদৌ যাত্যুপগমাৎ” অর্থাৎ যেহেতু চতুর্থপক্ষস্থ 
প্রতিবাদী বাদীর তৃতীয় পক্ষে যে দৌষ বলিয়াছেন, তাহা পঞ্চমপন্ষস্থ বাদী ন্বীকারই 
করিয়াছেন । 

ভাষ্যকার স্ুৃত্রোক্ত "উপপত্ভি” ও *উপমংহার” শবের দ্বারা পরপক্ষে পূর্বোক্ত পপ্রতিষেধেইপি 
সমানো দৌষ২” এই সৃত্রোক্ত উপপদ্যমান দোষের উপসংহার, এইরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও তুল্য দেষ কেন? এ বিষয়ে বাঁদী হেতু বলিয়াছেন যে, প্রতিষেধও 
অনৈকান্তিক। বাঁদীর এবূপ উক্তিই স্থত্রে হেতুনির্েশ” শবের হ্ারা গৃহীত হইয়াছে। 
ভাষ্যকার পরে মহযির বক্তব্য ব্যক্ত করিতে বনিয়াছেন যে, "ন্থপক্ষলক্ষণে”্র অর্থাৎ প্রতিবাদীর 
কথিত পূর্ববোক্ত দোষের উদ্ধার না করিয়! বাদী প্রতিবাদীর পক্ষেও উপপদ্যমান দোষের উপসংহার 
করিলে এবং তাহাতে হেতু ঝণিলে বাদী কর্তৃক প্রতিবাদীর পক্ষে কথিত দোষ শ্বীকৃতই হয়। 
কারণ, প্রতিবাদী দ্বিতীয়পক্ষস্থ হইয়া প্রথমে প্প্রযত্কার্য্যানেকত্বাৎ” ইত্যাদি সুত্রোক্ত যে 
অনৈকান্তিকত্ব দোঁষ বলিয়াছেন, বাদী তাহার উদ্ধার ন! করিয়া প্প্রতিষেধেইপি সমানে! দৌষঃ” 
এই কথ! বলিয়াছেন। এইরূপ হইলে বাদী তাহার নিজের স্থাপনাকে সদোষ বলিয়া মানিয়া 
লইয়াই প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাকেও এ দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় প্রতিবাদীর পক্ষের 
হ্বীকারবশতঃ তুল্য দোষ হয়। অর্থাঞ্ বাদী যে কারণে প্রতিবাদীর সম্বন্ধে “মতানুক্ঞা” নামক 
নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, এ কারণে উক্ত স্থলে বাদীর সম্বন্ধেও “নতানুক্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান 





১। স্বপক্ষঃ স্থাপনাবাদিন আদাঃ পক্ষ, তত্লক্ষণো দ্বিতীয় পক্ষে জাতযাত্তরং, ন্বপক্ষলঙ্গণীয়ত্বাৎ, তস্য পেক্ষ। উপেক্ষা 
অনুদ্ধারঃ তদনন্তরমুপপত্তেঃ “প্রতিষেধেহপি গমন! বব” ইত্যস্তা। উপসংহারে প্রতিপাদনবিষয়ে যো দূষণরূপে| 
হেতুরময়। নির্দিষ্ট উক্তশ্চহুর্থকক্ষাস্থেন, তত্র দেষমন্ুজ তয় পঞ্চমকন্ষান্থেন যে! মতানুজ্ঞারূপো দোব উক্তঃ স তবাপি 
সমানভ্তঝপি মতানুজ্ঞ। | কুতঃ ? "গরপক্ষদৌষাত্যুপগমাত” ৷ তৃতীয়কন্দীয়াং চতুর্থকক্ষাহেন ময়া যো দোষ উত্তস্বয়! 
তছুপগমাদিতি শুত্রার্থ; ।--অনীক্ষানয়তব্ব-বোধ। 

৫১ 
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হয়। ভাঁষ/কার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়াছেন। উত্ত স্থলে প্রতিবাদী প্র শ্রেষ উত্তর 
ষষ্ট পক্ষ। 

পূর্ব্বোক্ত যট্‌পক্ষের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষ বাদীর পক্ষ এবং দ্বিতীয়, 
চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষ প্রতিবাদীর পক্ষ। পক্ষ” শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যবিশেষই 
উক্ত স্থলে গৃহীত হইন্লাছে। ইহা! পূর্বে বলিয়াছি। এখানে যথাক্রমে উত্ত বটপ্রক্ষ প্রদর্শন 
করিতেছি । 

১। সর্ববাণ্থে বাদী বলিলেন,--”শবেহ্নিত্যঃ প্রযত্বানস্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি ॥ বাদীর 
স্াপনাবাক্যই প্রথম পক্ষ । 

২। পরে প্রতিবাদী সদুত্তর করিতে অদমর্থ হইয়া, পূর্ব্বোক্ত *প্রযদ্ুক!ধ্|নেকত্বাৎ” ইত্যাদি 
(৩৭শ) সুত্রোক্ত জাত্যুত্তর করিলেন। অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন যে, প্রযত্বের অনন্তর শবের 
কি উৎপত্তিই হয়, অথবা অভিব্যক্তি হয়? প্রষত্ের অনস্তর শব্দের উৎপত্তি কিন্ত অদিদ্ধ। 
কারণ, কোন বিশেষ হেতুর দ্বারা উহা! দিদ্ধ কর! হয় নাই। স্ৃতরাং শব্দের অনিত)ত্ব 
সাধনে প্রযত্বের অনন্তর উৎপত্তি হেতু হইতে পারে না। যাহ! অদিদ্ধ, তাহা হেতু হয় না) 
অতএব বাদী প্রবত্রের অনন্তর অভিব্ক্তিই হেতু বলিরাছেন। কারণ, শবে উহা সিদ্ধ, 
উহা! আমারও শ্বীকৃত। কিন্তু উহ! অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী । কারণ, অনেক বিদ্যমান 
পদার্থেরও প্রবত্রের অন্তর অভিব্যক্তি হয় | অনেক নিত্য পদার্থেরও প্রযত্রের অনস্তর অভিব্যক্তি 
বা প্রত্)ক্ষ হয়। সুতরাং প্রয্ের অনস্তর অভিব্যক্তিও শব্দের অনিত)ত্ব সাঁধনে হেতু হয় না। 
অতএব বাঁদীর খঁ সমস্ত বাক্য দ্বারাও শব্ধের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না| কারণ, উক্ত অর্থে তীহার 
এ সমস্ত বাঁক্যও অনৈকান্তিক। যে বাক্যোক্ত হেতু অনৈকান্তিক, সেই বাঁক/ও অনৈকাস্তিক 
হইবে। প্রতিবাদীর এই জাত্যুত্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় পক্ষ 

৩। পরে বাদী সছুত্তরের দ্বার! উক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে অদমর্থ হইয়া অর্থাৎ প্রতিবাদীর 
কথিত অনৈকান্তিকত্ব-দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা! মানিয়া লইয়া! বলিলেন,_-“প্রতিষেধেইপি 
সমানে দৌষঃ৮। অর্থাৎ বাদী বলিলেন যে, যদি অনৈকান্তিক বলিয়া আমার এ বাক্য সাধক 
না হয়, তাঁহ! হইলে আপনার যে, প্রতিষেধক বাক্য, তাহাও আমার বাক্যের অপাধকত্বের সাধক 
হয় না। কারণ, আপনার এ প্রতিষেধক বাক্যও ত অনৈকান্তিক। বাদীর এইরূপ জাত্যুত্তর 
উক্ত স্থলে তৃতীয় পক্ষ। 

৪1 পরে প্রতিবাদী উক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইক্স! অর্থাৎ নিজবাক্যে বাদীর কথিত 
অনৈকাস্তিকত্ব দৌষের উদ্ধার না করিয়া, উহ! মানিয়া লইয়া বন্লেন,-_প্প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে 
প্রতিষেধদোষবন্দোষঃ।” অর্থাৎ আমার প্রতিষেধক বাক্যের যে বিপ্রতিষেধ, অর্থাৎ আপনার 
পপ্রৃতিষেধেহপি সমানো৷ দোষঃ” এই বাক্য, তাঁহাতেও আপনার কথিত দোষের তুল্য দোষ। অর্থাৎ 


তাহাও আমার প্রতিষেধক বাক্যের ন্যায় অনৈকান্তিক। প্রতিৰাদীর এইরূপ জাতুততর, উক্ত 
স্থলে চতুর্থ পক্ষ । 
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€ | পরে বাদী তীহার নিজবাক্যে প্রতিবাদীর কথিত অনৈকাস্তিকত্ব দৌষের উদ্ধার ন1 
করিয়া অর্থাৎ উহা! মানিয়। লইয়া বলিলেন যে, আপনার নিজের প্রতিষেধক বাঁকেয আমি থে 
অনৈকাস্তিকত্ব দৌষ বনিয়াছি, তাহা! আপনি মানিরা লইয়া, আমার পক্ষেও এ দোষের আপত্তি 
প্রকাশ করাক্স আপনার সম্বন্ধে “মতান্ুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হইগাছে। অতএব 
আপনি মধ্যস্থগণের বিচারে নিগৃহীত হইবেন । 

৬। পরে প্রতিবাদীও তুল্যভাবে বলিলেন যে, আপনিও আপনার প্রথম পক্ষরূপ নিজবাক্যে 
আমার কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ উহা মানিয়া লইয়!, আমার কথিত 
দ্িতীর পক্ষরূস প্রতিষেধক বাঁক্যেও *প্রতিষেধেইপি সমানে! দোষ” এই কথা বলিয়া অর্থাৎ আপনার 
তৃতীয় পক্ষের দ্বারা! এ অনৈকাস্তিকত্ব দোষের আপত্তি প্রকাশ করার আপনার সম্বন্ধেও *“মতান্থুজ্ঞ।” 
নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হইয়াছে । অত এব মধ্যস্থগণের বিচারে আপনিও কেন নিগৃহীত হইবেন 
ন1? প্রতিবাদীর এই শেষ উত্তর উক্ত স্থলে ষ্ঠ পক্ষ । 

পূর্বোক্ত ষট্পক্ষী স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই মতসিদ্ধি হয় না! । সুতরাং উহীর ছ্বারা! তত্ব- 
নির্ণরও হয় না, একতরের জয়লাভও হয় না । অতএব উহা! নিক্ষল। ভাষ্যকার পরে ইহা যুক্তির দ্বার! 
বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্থোক্ত ষট পক্ষের মধ্যে কোন্‌ পক্ষ সাধু এবং কোন্‌ পক্ষ অদাধু। ইহা 
মীমাংস্তমান হইলে অর্থাৎ মধ্যস্থগণ কর্তৃক বিচার্ধযমাণ হইলে, তখন তাহারা বুঝিতে পারেন যে, 
গ্রতিবাদীর কথিত চতুর্থ পক্ষ ও বষ্ঠ পক্ষে অর্থের বিশেষ না থাকায় পুনরুত্ত-দৌষ। কারণ, 
প্রতিবাদী চতুর্থ পক্ষে প্প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোষবদ্দৌষঃ” এই বাঁকোর ছারা বাদীর 
কথিত তৃতীয় পক্ষে সমানদৌষত্ব বলিয়াছেন এবং ষষ্ঠ পক্ষেও তিনি পপরপক্ষদৌষাভ্যপগমাঁৎ 
সমানে দৌষ2” এই কথা বলি! বাঁদীর পঞ্চম পক্ষে সমানদোষত্বই বণ্য়াছেন! কোন অর্থ বিশেষ 
বলেন নাই। এইরূপ বাদীর কথিত তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষেও পুনরুক্ত-দোষ। কারণ, বাদী তৃতীয় 
পক্ষেও পপ্রতিষেধেইপি মমানো দোষঃ* এই বাক্যের দ্বারা দৌষের সমানত্ব স্বীকার করিয়াছেন 
এবং পঞ্চম পক্ষেও পপ্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে সমানো দোষ প্রসঙ্গ:” ইহা বলিয়া তুল্যদোষপ্রসঙ্ 
স্বীকার করিয়াছেন। কোন অর্থ বিশেষ বলেন নাই। এইরূপ বাদীর পঞ্চম পক্ষ ও প্রতিবাদীর 
ষষ্ঠ পক্ষে কোন অর্থ বিশেষ না! থাকাঁয় পুনকুক্ত-দৌষ। বাদীর তৃতীয় পক্ষ ও প্রতিবাদীর চতুর্থ পক্ষে 
মতানুজ্ঞাদোষ । কারণ, নিজপক্ষে দোষ শ্বীকার করিয়া, পূরপক্ষে তুল্যতাবে এ দোষের প্রসঙ্গকে 
শমতানুজ্ঞ৮ নামক নিগ্রহস্থান বলে। বাদীর প্রথম পক্ষ ও প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষে বিশেষ 
হেতু নাই। অর্থাৎ বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া, তাহার অভিমত হেতু যে শবে অসিগ্ধ 
নহে, ইহা প্রতিপাঁদন করিতে প্রযত্বের অনস্তর শব্দের যে উৎপন্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে 
কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই) এইবপ দ্বিভীয় পক্ষে প্রতিবাদীও প্রযত্বের অনস্তর শবের অতিব্যক্তিই 
হয়, উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই। দ্তএব উক্ত ষটপক্ষী স্থলে 
পুনরুক্-দোষ, মতাহুজ্ঞা-দৌষ এবং বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী কাঁহারই 

পক্ষসিদ্ধি হয় না। উদ্যোতকর পরে ইহার হেতু বলিগ্নাছেন,--"অধুক্তবা দিত্বাৎ”। অর্থাৎ 
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উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই অযুক্তবাঁদী। স্থতরাং উক্ত স্থলে মধ্যস্থগণের বিচারে 
উভয়েই নিগৃহীত হইবেন । 

কোন্‌ সময়ে উক্ত “যটপ্রক্ষী” প্রবৃত্ত হয়? অর্থাৎ উক্তরূণ ফট্পক্ষীর মূল কি? 
ইহা ব্যক্ত করিতে: তাঁষ্াকার শেষে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে বাদী ও প্রতিবাদীর ন্ায় 
*প্রতিযেধেইপি সমানো! দোষঃ” এই কথা বলিয়া! জাত্যুন্তর করেন, সেই সময়েই ফটপরক্ষী প্রবৃত্ত 
হয়। অর্থাৎ বাঁদীর উক্ত জাত্যুত্তরই উত্ত স্থলে ফটপরক্ষীর মূল। কারণ, বাদী তৃতীয় পক্ষে 
শ্রজাত্যুত্তর করাতেই প্রতিবাদীও চতুর্থ পক্ষে এরূপ জাত্যুত্তর করিয়ছেন। নচেৎ তীহার 
এরূপ চতুর্থ পক্ষের অবসরই হইত না) ভাষ্যকার পরে ইহ! ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্য- 
কারের সেই কথার তাঁৎপর্ধ্য এই যে, বাদীর পূর্বোক্ত “শবোহ্নিত্যঃ প্রযদ্রানস্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি 
প্রথম পক্ষের পরে প্রতিবাদী পূর্বোক্ত *গ্রযতবকার্ধ্যানেকত্বাৎ” ইত্যাদি সুত্রোক্ত জাত্যুত্তর করিলে 
বাদী যে উত্তরের দ্বারা উহার খণ্ডন করিবেন, তাহা মহষি পরে “কার্ধ্যান্তত্বে প্রবত্রাছেতুত্বমন্পলবি- 
কারণোপপত্ডে” এই (৩৮শ) হুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন ৷ বাদী মহষি-কথিত এ সছূত্তর বলিলে 
্রযদ্বের অনস্তর শব্দের যে উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু কথিত হওয়ায় 
তদ্দারা তাহার প্রথম পক্ষই সিদ্ধ হইয়া যাইবে । ম্ৃতরাং তখন আর প্রতিবাদী পূর্ববোক্তবূপ 
চতুর্থ পক্ষের প্রবৃতি সম্ভবই হইবে না। অতএব এঁ স্থলে পূর্বোক্তরূপে ষটপক্ষীর প্রবৃত্তি হইতে 
পারে না। ফলকথাঁ, প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে বাঁদী মহ্্ষি-কথিত সছ্ত্তরের দ্বারাই উহার 
খণ্ডন করিবেন। তাহা হইলে আঁর পূর্কোক্তরূপে প্ষটপ্রক্ষী”্র সম্ভাবনাই থাকিবে ন|। 
পুর্বোক্তরূপ যটপ্রক্ষী বা কথাভাদ একেবারেই নিক্ষন। কারণ, উহার দ্বারা কোন তন্ব-নির্ণয়ও 
হয় না, একতরের জয়লাতও হয় না; স্থতরাং উহা কর্তবা নহে। মহষি ইহা উপদেশ 
করিবার জন্যই জাতি নিরপণের পরে এই প্রকরণের দ্বারা! এ ব্যর্থ প্যট পক্ষী” প্রদর্শন করিয়াছেন। 
পরন্ধ কোন স্থলে প্রতিবাদী জাত্যু্তর করিলে পরে সহুত্তরের ক্ফুর্তি না হওয়ায় বাদীও জাতুত্তর 
করিলে পরে সছুত্তর শ্রবণের সম্ভাবনা করিয়! এ স্থলে মধ্যস্থগণ ষটপ্রক্ষী পর্য্যস্তই শ্রবণ করিবেন। 
তাহার পরে তাহার! বাদী ও প্রতিবাদীকে এ ব্যর্থ বিচার হইতে নিবৃত্ত করিয়া, উভয়েরই পরাজয় 
ঘোষণা করিবেন। মহষি এইরূপ উপদেশ হৃচনার জন্তও এখানে ষটপক্ষী পর্যন্তই প্রদর্শন 
করিয়াছেন ন্ুতরাং উক্তরূপে শতপক্ষী ও সহঅপক্ষী গুভৃতি কেন হইবে না? এইরূপ 
আপনিও হইতে পারে না। তবে কোন স্থলে যে পূর্ববোক্তরূপে *ক্রিপক্ষী” প্রভৃতি হইতে 
পারে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি1৪৩া 
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এই আহ্হিকের প্রথম তিন সুত্র (১) সৎ্প্রতিপক্ষদেশনাভাগ-প্রকরণ। পরে তিন স্ৃত্ 
(২) জাতিষট্কপ্রকরণ। পরে ছুই হৃত্র (৩) প্রাপ্তপ্রাপ্তিযুগনদ্ববাহিবিকল্পো পক্রমজা তিদয়- 
প্রকরণ) পরে তিন স্থত্র (৪) বু্নদ্ধবাহিপ্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টাস্তদমজাতিৎয গ্রকরণ। পরে ছুই 
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হুত্র €৫) অনুতপত্তিসমপ্রকরণ। পরে ছুই স্থত্র (৬) সংশরসম প্রকরণ। পরে ছুই সুত্র (৭) 
প্রকরণসম প্রকরণ। পরে তিন হৃত্র (৮) অহেতুসম প্রকরণ। পরে ছুই স্থত্র (৯) অর্থাপত্তিসম 
প্রকরণ। পরে ছুই স্থত্র (১০) অবিশেষদম প্রকরণ। পরে ছুই সুত্র (১১) উপপত্তিদম প্রকরণ। 
পরে ছুই সুত্র (১২) উপলবিসম প্রকরণ। পরে তিন স্থত্র (১৩) অন্ুপলন্ধিপম প্রকরণ। পরে 
তিন স্থত্র 38) অনিত্যদম প্রকরণ। পরে ছুই স্ত্র (১৫) নিত্যদম প্রকরণ। পরে ছুই স্তর 
(১৯) কার্ধ)দম প্রকরণ । তাহার পরে পাঁচ স্থত্র ১৭) কথাভাস-প্রকরণ ৷ 

১৭ প্রকরণ ও ৪৩ সুত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্িক সমাপ্ত | 


দ্বিতীয় আহ্মিক। 


ভাষ্য । বিপ্রতিপন্তযপ্রতিপত্ত্যোব্বিকক্পান্িগ্রহস্থান-বন্ুত্বমিতি সংক্ষেপে- 
ণৌক্তং, তদিদানীং বিভজনীয়ম। নিগ্রহস্থানানি খলু পরাজয়বস্তন্যপ- 
রাধাধিকরণানি প্রায়েণ প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বাঁশায়াণি»__-তত্তববাদিনমতত্ববাদিন- 
গ্াভিসংপ্রবস্তে | 


অনুবাদ । বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকপ্পবশতঃ অর্থাৎ বাদী ও 
প্রতিবাদীর বিরুদ্ধজ্ঞানরূপ ভ্রম ও অন্ঞতার নানাপ্রকারতাপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থানের 
বনূত্ব, ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, তাহ। এখন বিভজনীয়, অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত 
নিগ্রহস্থানের বিভাগাদির দ্বারা সেই বনুত্ব প্রতিপাদনীয়। নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয়- 
বস্ত (অর্থাৎ ) অপরাধের আশ্রয়, প্রায়শঃ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বাশ্রিত,-_-তন্ববাদী ও 
অতন্ববাঁদী পুরুষকে অর্থাৎ “কথা” স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী পুরুষকেই নিগৃহীত করে। 


টিপ্নী। প্জাতি”র পরে পনিগ্রহস্থান” | ইহাই গোঁতমোক্ত চরম পদার্থ) মহ্ষি গোঁতম 
প্রথম অধ্যায়ের শেষে “বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপন্ভিশ্চ নিশ্রহস্থানং” (২১৯) এই স্থত্রের দ্বারা 
বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলিয়া সর্বশেষ স্বত্রের দ্বার! বাদী ও প্রতিবাদীর 
বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বহুপ্রকারতাঁবশতঃ এ নিগ্রহস্থান যে বহু, ইহা মংক্ষেপে 
বলিগ্সছেন। কিন্তু সেখানে ইহার প্রকারভেদ ও তাহাঁর সমস্ত লক্ষণ বলেন নাই। এই অধ্যায়ের 
প্রথম আধিকে তাহার পূর্বোক্ত “জাতি” নামক পঞ্চদশ পদার্থের সবিশেষ নিরূপণপূর্ববক শেষে 
জঅবদর-দংগতিবশতঃ এই দ্বিতীয় আন্বিকে তাহার পূর্ববক্ত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের সবিশেষ 
নিবূপণ করিয়া তাহার অবশিষ্ট কর্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। ফলকথা, পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থানের 
প্রকারভেদ ও তাহার সমস্ত লক্ষণ বলাই মহধির এই শেষ আহ্িকের প্রয়োজন ৷ তাই ভাষাকার 
প্রথমে এঁ প্রয়োজন প্রকাশ করিয়াছেন । 

ভাবাকার পরে এখানে নিগ্রহস্থান গুলির সামান্ত পরিচয় প্রকাশ করিতে প্রথমে বলিয়াছেন 
যে, নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয়বস্ত অর্থাৎ “জন” ও *বিতণ্ডা” নামক কথায় বাদী ও প্রতিবাদীর 
বাস্তব পরাজয়ের বাস্তব স্থান বা কারণ। তাৎপর্যযটীকাকার ভাষ্যকারের এ কথার উদ্দেস্ত 
ব্যক্ত করিয়াছেন ধে,৯ যাহাঁদিগের মতে বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত সাধন ও দুষণপ্রকার বাস্তব 





১) তত্র ষ এবমাহঃ--সর্বেবোহয়্ং সাধনদুধণ প্রকারে! বুদ্ধার।়| ন বাস্তব ইতি তান্‌ প্রত্যাহ-_-"্পরাজয়- 
বস্তুনী”তি। পরাজয় বলত্যেধিতি পরাজয়স্থানানীতার্থঃ। কালনিকত্বে কর্পনার়াঃ সর্বত্র সলভত্বাৎ সাধনদুূষণ- 
বাবস্থা ন স্তাদিতি ভাবঃ। নিশ্রহস্থানানি পর্যাযান্তরেণ স্পইটমতি পঅপরাধে”্তি ।-তাৎপর্যযটাক] | 


সক 


১ম] বাতস্যায়নভাষ্য ৪০৭ 


নহে, এ সমস্তই কল্সিনিক, সেই বৌদ্ধদন্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য করিয়! ভাষ্যকার নিগ্রহস্থানগুলিকে 
বলিয়াছেন পরাজয়বস্ত । বাদী অথবা প্রতিবাঁদীর পরাজয় যাহাতে বাস করে অর্থাৎ যাহ! 
পরাজয়ের বাস্তব স্থান বা কারণ, ইহাই প্র কথার অর্থ। বদ”ধাতুর উত্তর "তুন্»প্রতান়নিষ্পর 
শ্বস্ত” শবের দ্বারা ভাষ্যকার সুচনা করিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত সাধন ও দূষণ প্রকার 
এবং জয়-পরাজগ্জাদি সমস্তই বাস্তব, এ সমস্ত কা্ননিক নহে। কাল্পনিক হইলে বাদী ও প্রতি” 
বাদীর সাধন ও দূষণের ব্যবস্থ। বা নি্»ম হইতে পারে না, স্থৃতরাং জয়পরাজয়ব্যবস্থাও হইতে পারে 
না। কারণ, কনা সর্বত্রই স্থুলভ। যাহার জন» হইয়াছে, তাঁহারও পরাজয় কল্পনা করিয়া 
পরাজয় ঘোষণ। করা! যায়। তাহা হইলে কুত্রাপি জয় পরাজ্প নির্ণয় হইতেই পারে না। 
সুতরাং নিশ্রহস্থানগুলির দ্বারা বাদী ঝ| প্রতিবাদীর বাস্তব অপরাধই নির্ণীত হয়, ইহাই স্থীকার্ধ্য। 
ভাষাকার তীহার বিবক্ষিত এই অর্থই ব্যক্ত করিতে পরে আবার বলিয়াছেন,--”অপরাধাধি- 
করণানি”। অর্থাৎ নিগ্রহস্থানগুলি বাদী বা প্রতিবাদীর বাস্তব অপরাধের স্থান। উহার মধ্যে 
*প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি অধিকাংশ নিগ্রহস্থানই প্রতিজ্ঞাদি কোন অবস্ধবকে আশ্র করিরাই সম্ভব 
হয়, ইহা! প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার শেষে বনিয়াছেন,__প্রায়েণ প্রতিজ্ঞাদ্/বন্বাশ্রস্বাণি” । 
পরে ইহা বুঝা যাইবে। 

এখন এই *নিগ্রহস্থান” শব্দের অন্তর্গত “নিগ্রথ” শব্দের অর্থ কি? এবং কোথায় কাহাঁর 
কিরূপ নিগ্রহ হয়, এই সম্্ত বুঝ। আবশ্তক। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত ব্যথ্যার দ্বার বুঝা যাঁয়, 
পনিগ্রহ” শবের অর্থ পরাজন্ন ॥ উদরনাচার্য্য এ পরাজয় পদার্থের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, 
“কথা”স্থলে যে বাদী ঝা প্রতিবাদীর নিজের অহঙ্কার খণ্ডিত হয় নাই, তৎকর্তৃক যে অপরের অর্থাৎ 
তাঁহার প্রতিবাদীর অহঙ্ক।রের খণ্ডন, তাহাই তৎ্কর্তৃক অপরের পরাজগ্ন এবং উহারই নাম নিগ্রহ। 
বাদ,” প্জন্প” ও *বিতওা” নামে যে ত্রিবিধ কথা» তাহাতেই নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে। অস্ত্র 
*্প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থান নহে। উদরনাচার্য্যের ব্যাথ্যান্থদারে বরদরাজ এবং শঙ্কর 
মিশ্রও পূর্বোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন১। প্রশ্ন হয় যে, জিগীষাশৃন্ত শিষ্য ও গুরুর কেবল তন্ব- 
নির্ণয়েন্দেস্তে যে “বাদ” নামক কথা হয়, তাঁহাতে বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই অহঙ্কার না থাকার 
পূর্বোক্ত পরাঁজয়রূপ নিগ্রহ কি্ধপে হইবে? জিগীষা না থাকিলে সেখানে ত জয় পরাজয় বলাই 
যায় না। ন্তায়দর্শনের সর্বপ্রথম স্থত্রের ভাষা-ব্যাথ্যায় বান্তিককার উদ্দ্যোতকর উক্তরূপ প্রশ্নের 


১। অথ্ডিতাহঙ্ক তিন: পরাহস্কারথওনম্‌। 
নিগ্রহস্তনিমিত্তন্ত নিগ্হস্থানতোগতে ॥ 
অত্র কথায়ামিতুাপন্বর্তবাং। অন্যথা ইতি প্রসঙ্গাৎ। যখোক্তমাচার্যৈঃ--“কথায়ামখণ্ডিতাহস্কারেণ পরস্তাহঙ্কার- 
খগ্ডনমিহ পরাজয়ো নিগ্রহ”ইতি ।--তর্কিকরক্ষা। অথণ্ডিতীহঙ্কারিণঃ পরাহস্কার-শাতনমিহ পরাজয়ঃ, স এব নিগ্রহঃ। 
দ এতেষু প্রতিজ্ঞাহান্যাদিযু বদতীতি পিগুহস্ত পরাজয়স্ত স্থানমুন্নায়কমিতি যাবৎ । অতএব কথাঁবাহ্/নামমীষ।ং ন 
নিগ্রহস্থানত্বং ।--বাদিবিনোদ। 


৪০৮ ্যায়দর্শন [ ৫স০, ২আ 


অবতারণা! করিয়া,১ তছুত্তরে বলিয়াছেন যে, *বাদ”কথাঁতে শিষ্য বা আচার্ষে/র বিবক্ষিত অর্থের 
অপ্রতিপাদকত্বই অর্থাৎ বিবক্ষিত বিষয় প্রতিপন্ন করিতে না! পারাই নিগ্রহ। বাচস্পতি মিশ্র ইহাকে 
*খলীকার* নামে উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরও পরে (১৭শ সৃত্রের বা্তিকে ) “খনীকার” 
শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, “বাদ”বথাতে কাহারও পরাজয- 
রূপ নিগ্রহ ন। হইলেও বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্বরূপ নিগ্রহকে গ্রহণ করিয়াই নিগ্রহস্থান 
বলা হইয়াছে। “জন্প” ও *বিতওা” নামক কথায় জিগীযু বাদী বা প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত পরাজয়- 
রূপ নিগ্রহই হয় এবং তাহাতে যথাসভ্তব পপ্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি সমস্তই & নিগ্রহের স্থান বা 
কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু প্বাদ"নামক কথায় এ সমস্তই নিগ্রহস্থান হয় না। পরে ইহা 
বুঝা যাইবে | 

নিগ্রহস্থানগুলি বাদী অথবা! প্রতিবাদী পুরুষেরই নিগ্রহের কার হয়। কারণ, বাদী ব! 
প্রতিবাদী পুরুষই প্রমাদবশতঃ যাহা প্রযোজ্য নহে, তাহা প্রয়োগ করিয়া এবং যাহা প্রযোজ্য, 
তাহার প্রয়োগ না করিয়া নিথহের যোগ্য হন। উদ্দ্যোতকর প্রথমে বিচারপূর্ববক ইহা প্রতিপাঁদন 
করিতে বলিয়াছেন যে, বিচারকর্ত। বাদী অথবা! প্রতিবাঁদী পুরুষেরই বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি- 
মুলক নিগ্রহ হইয়া! থাকে। তীঁহাদিগের সেই বিচারনূপ কর্ম এবং তাহার করণ যে প্রতিজ্ঞাদি 
বাক্য, তাহার নিগ্রহ হয় না। কারণ, সেই কর্দ ও করণের কোন অপরাধ নাই। সেই কর্ম 
ও করণ নিজ বিষয়ে প্রযুজ্যমান হইলে তখন উহা! সেই বিষয়ের সাধনে সমর্থই হয়। কিন্ত 
বিচারকর্ত। বাঁদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষ তীহাদিগের সাধনীয় বিষয়ের সাধনে অদমর্থ কর্ণ ও 
করণকে গ্রহণ করায় তীছাদিগেরই নিগ্রহ হয়। তীহাঁদিগের সেই প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দারা 
আত্মগত বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি-দোষের অর্থাৎ ভ্রম ও অজ্ঞতার অনুমান হওয়ায় উহা 
প্রতিজ্ঞাদির দৌষ বলিয়া! কথিত হয়। বস্ততঃ এ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের কোন দোষ নাই। 
*প্রতিজ্ঞাদিদোষ” ইহ। ভাক্ত প্রয়োগ । অবশ্ত “অজ্ঞান” প্রভৃতি কোন কোন নিগ্রহস্থান 
বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষেরই আত্মগত ধর্ম বলিয়া, উহ! সাক্ষাৎসম্বন্ধেই সেই পুরুষকে নিগৃহীত 
করে। নিগ্রহস্থানগুলি যে বাদী ব প্রতিবাদী পুরুষকেই নিগৃহীত করে, ইহা প্রকাশ 
করিতে ভাষ্যকারও এখানে শেষে বলিয়াছেন,__-"তন্ববাদিনমতত্ববা দিনঞ্চা ভিসংপ্রবস্তে” ॥ অর্থাৎ 
নিগ্রহস্থানগুলি প্রায় সর্বত্র যিনি অতব্বাদী পুরুষ অর্থাৎ যিনি অসিদ্াস্ত স্থাপন 
করিয়াছেন, তীহাকেই নিগৃহীত করে এবং কদাচিৎ যিনি তত্ববাদী পুরুষ অর্থাৎ বিনি প্রকৃত 
দিদধাত্তই স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকেও নিগৃহীত করে। কারণ, কদাচিৎ তিনিও প্রতিবাদীর 
কথিত দুষণাভাসের থওনে অসমর্থ হইয়া! নিগৃহীত হন। একই স্থলে তাহাদিগের বহু নিগরহস্থানও 
হইতে পারে, ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার পঅভিসংপ্লবা্তে” এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। 





১। কঃ পুনঃ শি্যাচার্য়োিগ্রহঃ? বিবক্ষিতার্থাপ্রতিপাঁদকত্বমেব ।-স্যায়বার্তিক। উত্তরং বিবক্ষিতার্থাপ্রতি- 
পাদকত্মেব খলীকার ইতি !--তাৎপর্যটাকা । 


১ম হু] বাংস্াঁয়নভাষ্য ৪০৯ 


বছ পদার্থের সংকরই “অভিদংগ্রব,” ইহা অত ভাষাকারের নিজের ব্যাথ্যার দ্বারাই বুঝা যায়। 
(প্রথম খণ্ড, ১১২-১৩ পৃষ্ঠা সষ্টব্য )। 

ভাষ্য । তেষাঁং বিভাগঃ 

অনুবাদ । সেই নিগ্রহস্থানসমূহের বিভাগ__ 


নুত্র। প্রতিজ্ঞাহানিঃ, প্রতিজ্জৰান্তরৎ, প্রতিজ্ঞা 
বিরোধঃ প্রতিজ্ঞাসন্যাঁসে! হেত্বস্ুরমর্থান্তরৎ, নিরর৫থক- 
মবিজ্ঞীতার্থমপার্থকমপ্রাপ্তকাঁলৎ, ন্যনমধিকৎ+ পুন- 
রুক্তমনন্থভাষণমজ্ঞানম প্রতিভা, বিক্ষেপে। মতীনৃজ্ঞা, 
পর্যযনুযোৌজ্যোপেক্ষণৎ। . নিরনবযোজ্যানবযোগোইপ- 


সিদ্ধান্তে হেত্বীভীসাঁশ্চ নিগ্রহস্থানাঁনি ॥১।৫০৫।॥ 
অনুবাদ। (১) প্রতিজ্ঞাহানি, €২) প্রতিজ্ঞীস্তর, (৩) প্রতিজ্ঞাবিরোধ, 
€8) প্রতিজ্ঞাসন্যাস, ৫৫) হেত্বন্তর,। (৬) অর্ধান্তর, (৭) নিরর্থক, (৮) 
অবিজ্ঞাতীর্থ, (৯) অপার্থক, (১০) অপ্রাপ্তকীল, ৫১১) ন্যন, ১১২) অধিক, 
(১৩) পুনরুত্ত, (১8) অননুভীষণ, (১৫) অজ্ঞান, (১৬) অপ্রতিভা, (১৭) 
বিক্ষেপ, (১৮) মতানুজ্ঞা,। (১৯) পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, (২০) নিরনুযোজ্যানু- 

যোগ, (২১) অপসিদ্ধান্ত, (২২) হেত্বাভান-_ এই সমস্ত নিগ্রহস্থান। 
টিপ্লনী। মহর্ষি তাহার পূর্বকৰিত *নিগ্রহস্থান” নামক চরম পদার্থের বিশেষ লক্ষণগুলি 
বলিবার জন্য প্রথমে এই সুত্রের দ্বারা সেই নিগ্রহস্থানের বিভাগ করিয়াছেন। বিভাগ বলিতে 
পদার্থের প্রকাঁরভেদের নাম কীর্তন ॥ উহ'কে পনার্থের বিশেষ উতদশ বলে। উদ্দেশ ব্যতীত 
লক্ষণ বলা যায় না। তাই মহর্ষি প্রথমে এই স্ৃত্রের দ্বার! প্প্রতিজ্ঞাহ।নি” প্রভৃতি দ্বাবিংশতি 
প্রকার নিগ্রহস্থানের বিশেষ নাম কীর্ভনরূপ বিন্ষে উদ্দেশ করিয় দ্বিতীয় সুত্র হইতে যথাক্রমে 
এই স্থৃত্রোক্ত পপ্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতির লক্ষণ বলিয়াছেন । অনেকের মতে এই স্মত্রে পচ” 
শবের দ্বারা আরও আনেক নিগ্রহস্থখনের সমুচ্চন্ন স্থচিত হইয়াছে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র 
প্রভৃতি মহষির সর্বশেষ হুত্রোক্ত ”৮৮” শব্দের দ্বারাই অনুক্ত সমুচ্চয় বুঝিতে বলিয়াছেন, 
পরে তাহা ব্ক্ত হইবে। উদয়নাচার্যের মর্তানুদারে প্তাকিকরক্ষা” গ্রস্থে বরদরাজ বলিয়াছেন 
যে, এই স্ৃত্রে পচ” শব্দটী “তু” শবের সমানার্থক। উহার দারা স্থচিত হইয়াছে যে, বথোক্ত 
লক্ষণাক্রাস্ত «প্রতিভাহানি” প্রভৃতিই নিগ্রহস্থান। কিন্তু কথামধ্যে বাঁদী বা প্রতিবাদী 
সহসা অপন্মীরাদি গীড়াবশতঃ নীত্রব হইলে অথবা! ভূতাবেশাদিবশতঃ প্রলাপ বণিলে অথব! 

€২ 
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প্রতিবাদী কর্তৃক দোযোদ্ভাবনের পূর্বেই অতি শীঘ্র নিজ বুদ্ধির দ্বার! নিজ বাক্য আচ্ছাদন 
করিয়া, নির্দদেষ অন্ত বাক্য বিলে অথবা প্রতিবাদীর উত্তর বলিবার পূর্বেই পার্স্থ অন্ত কোন 
তৃতীয় ব্ক্তি তাহার বক্তব্য উদ্ভর বলিয়া দিলে, সেখানে কাহারও কোন নিগ্রহ গান হইবে 
না। অর্থাৎ উক্তরূপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর “অনন্ুুভীষণ” ও “অপ্রতিভা” প্রভৃতি নিগ্রহস্থান 
হইবে না। কারণ, এরূপ স্থলে উহ! বাদী ঝ! প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অন্ুমাপক 
হয় না, অর্থাৎ এঁক্সপ স্থলে তীহাদিগের কোন অপরাধ নির্ণয় করা যায় না| প্বাদিবিনোদ” গ্রন্থে 
শঙ্কর মিশ্রও এরূপ কথাই বপিয়াছেন। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কথা ভিন্ন অস্ত্র অর্থাৎ লৌকিক 
বিবাদাদি স্থলেও যে উক্ত পপ্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থান হইবে না, ইহাও উদয়নাচার্ধয 
গুরভৃতি বলিয়াছেন । 

পূর্বোক্ত *প্রতিজ্ঞাহানি* প্রভৃতি নিগ্রহস্থানগুলির স্বরূপ না বুঝিলে সমস্ত কথা বুঝা 
যায় না। তাই আবশ্তক বোধে এখানেই অতি সংক্ষেপে উহাদিগের শ্বরূপ প্রকাশ করিতেছি) 

- বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদ্দি বাক্য দ্বার! নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া, পরে যদি প্রতিবাদীর কথিত 
দৌষের উদ্ধারের উদ্দেশ্তে নিজের উক্ত কোন পদার্থের পরিত্যাগ করেন, তাহ! হইলে তাহার 
নিজ পক্ষেরই ত্যাগ হওয়ায় (১) «গ্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর যদি এরূপ স্থলে 
এ উদ্দেশ্তে নিজের কথিত হেতু ভিন্ন যে কোন পদার্থে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করেন, তাহা হইলে 
€২) “প্রতিজ্ঞান্তর” নামক নিথহস্থান হয়। সেখানে নিজপক্ষের পরিত্যাগ না হওয়ায় *প্রতিজ্ঞা- 
হাঁনি* হয় না। বাদী ঝা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞা এবং তীহার কথিত হেতু যদ্দি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, 
তাহ! হইলে সেখানে (৩) পপ্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের 
থণ্ডন করিলে তখন উহার খণ্ডনে অপমর্থ হইয়া বাদী যদি নিজের প্রতিজ্ঞার্থ অশ্বীকার করেন 
অর্থাৎ আমি ইহা বলি নাই, এইরূপ কথ! বলেন, তাঁহ! হইলে সেখানে তাহার (৪) পপ্রতিজ্ঞা- 
সন্ন্যাস” নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুতে ব্যতিচার দোধ প্রদর্শন 
করিলে বাদী যদি উক্ত দৌষ নিবারণের জন্য তীহ'র পূর্বোক্ত সেই হেতুঙ্ডেই কোন বিশেষণ 
প্রবিষ্ট করেন, তাহ। হইলে সেখানে তাহার (৫) “হেত্বস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদীব। 
প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দ্বার নিজপক্ষ স্থাপনাদি করিতে, মধ্যে যদি কোন অসন্বদ্ধার্থ বাক্য 
অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহ! হইলে তীহাদিগের (৬) ৭অর্থাত্তর” 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী যদি নিজপক্ষ স্থাপনাদি করিতে অর্থশূন্য অর্থাৎ 
যাহা কোন অর্থের বাঁচক নহে, এমন শব্ধ প্রয়োগ করেন, তাহা হুইলে সেখানে তাহার 
(৭) প্নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী কর্তৃক যেবাক্য তিনবার কথিত হইলেও অতি 
ছুর্ববধার্থ বলিয়। মধ্যস্থ সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, সেইরূপ বাঁক্য- 
প্রয়োগ বাদীর পক্ষে (৮) “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। যে পদদমুহ অথবা যে বাক্য- 
সমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বাক্যের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ের অর্থ নাই অর্থাৎ সেই 
পদসমূহ অথব। বাঁক্যদদুহ বিলিত হইয়া কোন একটা অর্থবোধ জন্মায় না, তাদৃশ পদদমৃহ অথব! 


১ম হুশ] বাঁতস্তায়নভাষ্য ৪8১১ 


বাক্যসমূহের প্রয়োগ (৯) পপার্থক” নামক নিগ্রহস্থান। গ্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্য অথবা 
অন্ন্তি বক্তব্য যে কোন বাক্যের নির্দিষ্ট ক্রম লঙ্ঘন কলে অর্থাৎ ষে কালে যাহা বক্তব্য, তাহার 
পূর্ব্বেই তাহা বলিলে (১০) “অপ্রাপ্তকাল” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী ঝ৷ প্রতিবাদীর নিজ 
পক্ষস্থাপনে তীহাদিগের নিজসম্মত যে কোন একটী অবয়বও কথিত না হইলে অর্থাৎ সমস্ত 
জবয়বের প্রয়োগ না করিলে (১১) প্নৃন” নাঁমক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী নিজপক্ষ 
স্থাপনে বিন! প্রয়োজনে হেতুবাক্য বা উদ্াহ্রণবাক্য একের অধিক বলিলে অথবা দুষণাদিও 
একের অধিক বিলে (১২) “অধিক” নামক নিশ্রহস্থ'ন হয় । নিশ্য়োজনে কোন শব ব! অর্থের 
পুনরুক্তি হইলে (১) পপুনকুত্ত” নাঁমক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী নিজ পক্ষ-স্থাপনাদি করিলে 
প্রতিবাদী বাদীর কথিত বাক্যার্থ বা তাহার দুষণীয় পদার্থের প্রত্যুচ্চারণ অর্থাৎ অন্থভাষণ করিয়া 
উহার খণ্ডন করিবেন। কিন্তু বাঁদী তিনবার ঝলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ তাহার বাক্যার্থ বুঝিলেও 
প্রতিবাদী বদি তঁহার দৃধণীয় পদার্থের অন্ধুভাঁষণ না করেন, তাহা হইলে দেখানে তাহার (১৪) 
“অননুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী তিন বার বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ বাঁদীর সেই 
বাক্যার্থ বুবিলে প্রতিবাদী বদি তাহা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে সেখানে তাহার (১৫) “অজ্ঞান” 
নামক গিগ্রহস্থান হয়) প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝি:লও এবং তাহার অন্ুভাষণ করিলেও 
ধদি উত্তরকালে তাহার উত্তরের স্ততি বা জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে সেখানে (১৬) “অপ্রতিভা” 
নামক নিগ্রহস্থান হয়) বাদী নিজ পক্ষস্থাপনাি করিলে প্রতিবাদী যদি তখনই অথবা নিজ 
বক্তব্য কিছু বলিয়াই ভাবী পরাঞ্জর সম্ভাবনা! করিয়া, আনার বাড়ীতে অমুক কার্ধ্য আছে, এখনই 
আমার বাওয়া অত্যাবশ্যক, পরে আদিয়। ঝলিব, এইরূপ কোন মিথ্যা কথ! বনিয়৷ আরব কথার ভঙ্গ 
করিয়। চলিয়া! যান, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৭) “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতি- 
বাদী যদি নিজপক্ষে বাদীর প্রদশিত দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ উহা স্বীকার করিয়া লইয়াই 
বাদীর পক্ষে তুল্য দোষের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাহার (১৮) “মতান্থৃজ্ঞা” 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও তীহার প্রতিবাদী যদি 
উহার উদ্ভাবন করিয়া, তূমি নিগৃহীত হইয়াছ, ইহা না বলেন, তাহা হইলে সেখানে তীহার (১৯) 
পপর্ধ্যনুযৌজ্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। এই নিগ্রহস্থান পরে মধ্যস্থগণ জিক্তাসিত হইয়া প্রকাশ 
করিবেন অর্থাৎ ইহ! মধ্যস্থগণেরই উদ্ভাব্য) যাহা যেখানে বস্ততঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাঁহাকে 
নিগ্রহস্থান বলিয়া প্রতিবাদী অথবা বাদী যদি তাহার প্রতিবাদীকে এই নিগ্রহস্থান দ্বারা তুমি 
নিগৃহীত হইস়্াছ, এই কথা বলেন, তাহা হইলে সেখানে তাহার (২০) প্নিরনুযোজ্যা হুষোগষ 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রথমে কোন শীস্তদম্মত সিদ্ধান্ত শ্বীকার করিয়া উহার সমর্থন 
করিতে পরে যদি উহার বিপরীত দিদ্ধাস্ত স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে সেখানে (২১) *“অপদিদ্ান্ত* 
নামক নিগ্রহস্থান হয়| প্রথম অধ্যায়ে “সব্যভিচার” প্রভৃতি পঞ্চবিধ হেত্বাভাস যেরূপে লক্ষিত 
হইয়াছে, সেইরূপ জক্ষণাক্রাস্ত সেই সমস্ত (২২) হেত্বাভাস সর্বত্রই নিগ্রহস্থানি হয়। 

পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থানগুলির মধ্যে প্অননুভাষণ”, “অজ্ঞান” *অপ্রতিভা”, “বিক্ষেপ”্ "্মতা- 
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সুজ্ঞা” এবং পপর্য/নপেক্ষণ” এই ছয়টি বাদী বা প্রতিবাদীর অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতামূলক। 
উহার ছারা বাঁদী ব৷ প্রতিবাদীর প্রকৃত ব্ষিয়ে অপ্রতিপত্তির অনুমান ইন্ন। এ জন্য এ ছগ্টি নিগ্রহ- 
স্থান অপ্রতিপত্তিনিগ্রহস্থান বন্যা কথিত হইয়াছে। অবশিষ্ট নিগ্রহস্থানগুলির দ্বারা বাদী ব! 
প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তির অনুমান হয়| কারণ, সেগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক। 
তাই সেগুলি বিপ্রতিপত্ভিনিগ্রহস্থান বলিরা কথিত হইগছে। প্রথম অধ্যায়ের শেষ স্থৃত্রের ভাষ্য 
ভাষ্যকার ইহ! বলিয়াছেন । তবে ভাষ্যকারের মতে “অগ্রতিপন্তি* বলিতে বাদী ব| প্রাতিবাদীর 
প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞানের অভাবদধগ অজ্ঞতা নহে, কিন্তু সেই অজ্ঞতাঁমূলক নিজ কর্তব্যের অক্রণই 
অপ্রতিপন্তি। জয়ন্ত ভষ্টও ভাষা/কারের মতেই ব্যখ্যা করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। 
কিন্ত অন্ত মতে মহধি বাদী ঝা প্রতিবাদীর গ্রকৃত বিষরে অজ্ঞতারূপ অপ্রতিপত্তির অন্ুমাঁপক 
নিগ্রহস্থানগুলিকেই “অপ্রতিপন্ি* নামে উল্লেখ করিয়াছেন । যাহ! বাদী বা! প্রতিবাদীর আত্মগত 
ভ্রমজ্ঞানরূপ বিপ্রতিপন্তি এবং জ্ঞানের অভাবরূপ অপ্রতিপন্তি, তাহা অপরে উদ্ভাবন করিতে পারে 
না, উদ্ভাবিত না হইলেও তাহা নিগ্রংস্থান হয় না| সুতরাং বাদী বা প্রতিবাদীর এ বিপ্রতিপত্তি 
অথবা অপ্রতিপন্তির যাহা অন্ুমাপক লিঙ্গ, তাহাই নিগ্রহস্থান, ইহাই উক্ত মতে মহধির পূর্বোক্ত 
হুত্রের তাৎপর্ধচার্থ। প্প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থানগুলি বাদী বা প্রতিবাদীর নিগহের 
মূল কারণের অনুমাপক হইরা,তব্ৰারা পরম্পরান্ নিগ্রহের অন্ুমাপক হয়, এ জন্ত শঙ্কর মিশর প্রভৃতি 
কেহ কেহ পনিগহস্থান” শব্দের দ্বারা নিগ্রহের স্থান অর্থ অন্মাপক, এইরপই ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

"তাকিকরক্ষ” গ্রন্থে বরদরাজ মহধির কথিত পপ্রতিজ্ঞাহানি” গ্রভূতিতে মহর্ষির পূর্বোক্ত 
নিগ্রহস্থানের সামান্ত লক্ষণের সম্বয়ের জন্য বল্রাছেন যে, মহধির বিপ্রতিপত্তির প্রতিপত্তি্চ 
নিগ্রহস্থানং” এই স্ত্রে পৰি প্রতিপত্তি” ও ০অপ্রতিপত্তি” শবের দ্বারা “কথা”স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর 
গ্রকৃত তত্বের অপ্রতিপত্তিই অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অজ্ঞতাই লক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু উহা! বাদী বা 
প্রতিবাদীর আস্মগত ধর্ম বিয়া, অন্টে উহ! প্রত্যক্ষ করিতে না পারায় উহা! উদ্ভাবন করিতে 
পারে না, উহা উদ্ভাবনের অযোগ্য) সুতরাং ন্বরূপতঃ উহ! নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। অতএব 
এঁ অপ্রতিপত্তি ঝ! প্রকৃত তব্বে অজ্ঞতার দ্বার! উহার অন্ুমাপক লিঙ্গই লক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে 
হইবে। অর্থাৎ মহষির পূর্বোক্ত এ সৃত্রে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপতি শবে লক্ষণার দ্বারা প্রথমে 
তত্বের অপ্রতিপন্তি বুঝি, পরে আবার লক্ষণার দ্বারা উহার অনুমাপক লিঙ্গ বুঝিতে হইবে। উক্ত- 
রূপে “লক্ষিতালক্ষণা”্র দ্বারা যাহ! বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত তত্বে অপ্রতিপন্তির লিঙ্গ অর্থাৎ 
যদ্ৰারা সেই অপ্রতিপত্তি ,অন্থমিত হর, তাহাই নিগ্রহস্থান, ইহাই মহধির পূর্বোক্ত এ শৃত্রের 
তাৎপর্যযার্থ। তাহা হইলে মহধষির কথিত “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি সমস্তই পূর্বোক্ত নিগরহস্থানের 
সামান্ত লক্ষণীক্রান্ত হয় । নচেৎ এ সমস্ত নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। সুতরাং মহ্্ষিও তাহা বলিতে 
পারেন না) অতএব মহর্ষির পূর্বোক্ত হ্ত্রের উক্তরূপই তাঁৎপর্ধযার্থ বুঝিতে হইবে। 

কিন্তু মহধির পূর্বোক্ত সত্রের দ্বারা তাহার এ্ররূপ তারধপর্ধয মনে হয় না এবং উক্ত ব্যাধ্যায় 
এ সে “বিপ্রতিগিত্ি” শব এবং “5” শৰের প্রযোগও সার্থক হয় না। ভাষ্যকার ও বার্ধিককার 


মে 
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প্রভৃতিও মহর্ষি হুত্রান্থদারে বিগ্রতিপন্তি ও অপ্রতিপত্তি, এই উভয়কেই নিগ্রহের মূল কারণ বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন । জয়ন্ত ভট্ট ভাঁষ্যকারের মীনুদারে ব্যাথ্যা করিয়াছেন ষে, যাহা বস্ততঃ সাধন নহে, 
কিন্তু তত্র/ল্য বনিক প্রতীত হওয়ার দাঁধনাভান নামে কথিত হয়, তাহাতে সাধন বলিয়া ধে ত্রমাত্মক 
বুদ্ধি এবং হা দুষণ নহে, কিন্ত দূষণাঁভান, তাহাতে দুঘণ বলিযা যে ত্রমাত্ম ক বুদ্ধিঃ তাহাই বিপ্রতি- 
পৃত্তি। এবং আরম্ত বিষয়ে যে অনারভ্ত অর্থাৎ নিজ কর্তব্যের অকরণ, তাহা অপ্রতিপত্তি। বাদী 
নিজ পক্ষ সাধন করিলে তখন উহার খণ্ডনই প্রতিবাদীর কর্তবা, এবং প্রতিবাদী খণ্ডন করিলে তখন 
উহার উদ্ধার করাই বাদীর কর্তব্য। বাদী ও প্রতিবাদীর যথানিরমে এ নিজ কর্তব্য না করাই 
তাহাদিগের অপ্রতিপত্তি। বিপরীত বুঝির! অথব| হথাকর্তধ্য না করিয়া, এই ছুই প্রকারেই 
বাদী ও প্রতিবাদী পরাজিত হই থাকেন। সুতরাং পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি, এই 
উভয়ই তহাদিগের পরাজয়ের মৃল্ন কারণ। বান্তিককার উদন্যাতকরও মহর্ষির সথত্রোক্ত “বিপ্রতি- 
পতি” ও “অপ্রতিপত্তি” এই উন্রয়কেই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন বে, সামান্ততঃ নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ। 
যদি বল, *প্রতিজ্ঞাহা নি” প্রভৃতি অনেক নিগ্রহস্থান কথি হওয়ায় নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ, ইহা উপপন্ন 
হয় না, এতদুত্তরে উদ্দে]োতকর বলিয়াছেন বে, সামান্যতঃ নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ হইলেও উহার ভেদ- 
বিস্তর বিবক্ষাবশতঃই অর্থাৎ, এ দ্বিবিধ নিগ্রহস্থানের আরও অনেক প্রকার ভেদ বলিবার জন্তই 
মহর্ষি পরে উহার দ্বাবিংশতি প্রকার ভেদ বলিয়াছেন | কিন্ত উহাও উদাহরণ মাত্র; সুতরাং 
উহার ভেদ অনন্তু। অর্থাৎ এ দমস্ত নিগ্রহস্থানের আন্তগ্ণিক তেন অনন্ত প্রকার সম্ভব হওয়ায় 
নিগ্রহস্থান অনন্ত প্রকার। 

বৌদ্বসন্প্রদায় গৌতামোন্ত পপ্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি অনেক নিগ্রহস্থান শ্বীকাঁর করেন নাই। 
তীহার। উহার মধ্যে অনেক নিগ্রহস্থানকে বালকের প্রলাপতুল্য বা উন্মন্ত প্রলাপ বণিয়াও উপেক্ষা 
করিয়াছেন এবং শান্ত্রকারের পক্ষে উহার উল্লেখ করাও নিতান্ত অনুচিত বলিগ্না মহর্ধ গৌতমকে 
উপহাসও করিয়াছেন। পরবর্তী প্রখ্যাত বৌদ্ধ নৈর়াস্সিক ধর্মকীন্তি উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার 
করিয়া বলিয়াছেন যে,১ ৰাদী ও প্রতিবাদীর “অনাধনাক্গব5ন” অর্থাৎ যাহা নিজপক্ষপাধনের 
অঙ্গ নহে, তাহাকে সাধন বলিয়। উল্লেখ কর! এবং ”"অদৌঁধে!ভীবন” অর্থাৎ যাহা দোষ নহে, 
তাহাকে দোষ বিয়া উদ্ভাবন করা, ইহাই নিগ্রহস্থান। ইহ! ভিন্ন আর কোন নিগ্রহস্থান যুক্তিযুক্ত 
না হওয়ায় তাহ! স্বীকার কর! যাঁর না। তাৎ্পর্য/টীকাকার বচম্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের 
পূর্বোক্ত কথার উদ্দে্ত ব্যক্ত করিতেও প্রথমে ধর্্মকীত্তির “অদাধনাবচনং” ইত্যাদি কারিকা 
উদ্ভুত করিরা উদ্দ্যোতকরের পূর্বোক্ত কথার দ্বারাই সংক্ষেপে উার প্রতিবাদ করিয়াছেন । কিন্তু 





১ অনাধনাঈব্চন্মদে যে ভাবনং ছয় । 
নিগ্রহস্থানমন্যন্ ন যুক্তমি ত নেষাতে॥ 
ধর্মকীর্ঠির «প্রমাণবিনিশ্টয়” নামক যে প্রনিন্ধ গ্রন্থ ছিল, তাহাতেই তিনি উক্ত কারিক। ও উত্ত বিষয়ে বিচার প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, ইহা সনে হয়। কিন্ত প্রস্থ এখন পাওয়া যায় না। ভিবতীয় ভাষায় উহার সম্পূর্ণ অনুবান আছে। 
বেহ কেহ তাহ! হইতে মুল উদ্ধ!রের জন্য £5ষ্ঠী করিতেছেন। 
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উদ্দে]তকর ধর্মববীন্তির কোন কারিকা উদ্ভূত করেন নাই, তিনি তীহার নানও করেন নাই। জয়ন্ত 
তষ্ট ধর্মকীর্তির উক্ত কারিকা উদ্ভুত করিয়া প্রথমে উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের স্তায় 
বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপতঃ নিগ্রহস্থান যে দ্বিবিধ, ইহা ত মহর্ষি গৌতমও «বি প্রতিপত্তির প্রতি- 
পন্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং” (১২১৯) এই ্ৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। পরস্ত মহ্ধির এ সৃত্রোক্ত 
সামান্য লক্ষণের দ্বারা সর্ধপ্রকার নিশ্রহস্থানই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ধর্মকীর্তির কথিত 
লক্ষণের দ্বারা তাহা হয় ন1। কারণ, বেখানে বাদী বা প্রতিবাদী উত্তরের স্ফুর্তি ন! হওয়ায় 
তাঁহারা কেহ পরাজিত হইবেন, সেখানে তাহার “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে। 
কিন্তু সেখানে ধাহার উত্তরের স্কু্তি হঞ্ধ না, তিনি ত যাহ! দোষ নহে, তাহা! দোষ বলিয়া উদ্ভাবন 
করেন না এবং যাহা সাধনের অঙ্গ নহে, তাহাও সাধন বলিয়। উলেধ করেন না। স্থৃতরাং সেখানে 
ধর্মকীর্তির মতে তিনি কেন পরাঙ্গিত' হইবেন! তাহার অপরাধ কি? ষদ্দি বল, ধর্কীর্ঠি যে 
*অদোষোদ্ভাবন"কে নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, উহার দ্বারা কোন দোষের উদ্ভাবন না করা, এই অর্থও 
তাহার বিবক্ষিত। সুতরাং যে বাদী বা প্রতিবাদী উত্তরের স্ফর্ভি না হওয়ায় কোন উত্তর বলেন না, 
সুতরাং কোন দোষোডাবন করেন না» তিনি ধর্শ কীর্তির মতেও নিগৃহীত হইবেন। বস্তৃতঃ যাহা দে 
নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া উদ্ভাবন এবং দোঁষের অনুদ্ভাবন, এই উভয়ই “অদোষোভাবন” শবের 
দ্বারা ধর্মকীত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। জয়স্ত ভট্ট এই কথারও উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন 
যে, তাহা হইলে শন্বান্তরের দ্বারা গৌতমোক্ত পবিপ্রতিপত্তি” ও “অপ্রতিপত্ভি”ই নিগ্রহস্থান 
ফলিয়। কথিত হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, কোন দোষের উদ্ভাবন না করা ত 
গৌতমোক্ত অপ্রতিপত্তিই । এইরূপ ধর্মকীর্তির প্রথমোক্ত “অনাধনাঙ্গবচনং” এই বাকের 
দ্বারা সাধনের অঙ্গ বা সাধনের উল্লেখ না করাও নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইলে উহাও ত 
অগ্রতিপভিই। অতএব শর্ধান্তর দ্বার মহর্ষি অক্ষপাদপাদের নিকটেই শিক্ষা করিয়! তাহারই 
ফধিত “বিপ্রতিপভি” ও “অপ্রতিপত্তি"রূপ নিগ্রহস্থানদ্বঙ্নকে ধর্ম কীর্তি উক্ত শ্লোকের দ্বারা 
নিবন্ধ করিয়াছেন। তিনি কিছুমাত্র নূতন বুঝেন নাই ও বলেন নাই। 

ধর্বকীন্তি বনিয়াছেন য়ে, গৌতম প্রথমে সামান্ততঃ নিগহস্থান দ্িবিধ বপিলেও পরে যে 
*প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলিই অধুক্ত। যেমন তাহার 
প্রথমৌস্ত «গ্রতিজ্ঞাহানি” কখনই নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কারণ, বাদী বা! প্রতিবাদীর 
প্রতিজ্ঞাবাক্য তাহা দিগের নিজপক্ষ সাধনের অঙলই নহে, উহা! অনাবশ্তক। সুতরাং তীহাদিগের 
প্রতিজ্ঞীবচনই নিগ্রহস্থান। কিন্তু প্রতিজ্ঞার হানি নিগ্রহস্থান নহে। এবং যেরূপ স্থলে 
*প্রতিজ্ঞাহানি*্র উদাহরণ প্রদপিত হয়, সেখানে বস্ততঃ বাঁদীর প্রতিজ্ঞার হানিও হয় না। পরস্ত 
সেই স্থলে বাদী ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় হেত্বাভাদরপ নিগ্রহস্থানের দ্বারাই নিগৃহীত হন, 
প্রতিজ্ঞাহানির দ্বারা নিগৃহীত হন ন|। সুতরাং প্প্রতিজ্ঞাহানি”র অন্য কোন স্থল বক্তব্য। 
কিন্ত তাহা! নাই, অতএব প্প্রতিজ্ঞাহানি” কোনরূপেই নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। এইবূপ 
গৌতমোক্ত প্রতি জ্ঞাত্তর”ও নিগ্রহস্থান হইতে পারে না) কারণ, বিনি পূর্বপ্রতিজার্থ সাধন 


চে 
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করিতে না পারিয়৷ সহস! দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ বলেন, তিনি ত উন্মন্ত। তাঁহার এঁ উন্মত্ত প্রলাপ 
শাস্ত্রে লক্ষিত হওয়! উচিত নহে। এইরূপ অর্থশূন্য অবাচিক শব্ধ প্রয়োগকে যে পনিরর্থক” নামে 
নিগ্রহস্থান বল! হইয়াছে, উহা ত একেবারেই অযুক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি খরূ* নিরর৫থক শব্ধ 
প্রয়োগ করে, দে ত ৰিচারে অধিকারীই নহে। তাহার খরর্ূপ উন্মন্তপ্রলাপকেও নিগ্রহস্থান 
ৰল! নিতীস্তই অযুক্ত। আঁর তাহা হইলে বাদী বা প্রতিবাদী কোন ছুরভিদন্ধিবগতঃ হস্ত 
দ্বার নিজের কপোল বা গগুদেশ প্রভৃতি বাজাইয়া অথবা এরূপ অন্ত কোন কুচেষ্টার দ্বার! 
প্রতিবাদীর প্রতি অবন্ত! প্রকাঁশ : করিলে, সেই কপোলবাদন প্রভৃতিও নিগ্রহস্থান বলা উচিত 
গৌতম তাহাও কেন বলেন নাই? তাহাও ত অর্থশৃন্ত শব্দ অথবা! ব্যর্থ কর্মম। উহা! করিলেও 
ত বাদী বা প্রতিবাদী সেখানে অবশ্তই নিগৃহীত হইবেন। এইব্ূপ আরও অনেক নিগ্রহস্থান 
বৌধ্ধমম্প্রদায় শ্বীকার করেন নাই। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। 

প্নাঁয়মগ্তরী”কার জয়ন্ত ভট্ট পরে যথাস্থানে ধর্মনকীন্তির সমন্ত বথাঁর উল্লেখ করিয়া হিচার* 
পূর্বক সর্বত্রই তাহার প্রতিবাঁদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরবর্তী ৃত্রোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি*র 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বাদী ব প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্য অবশ্তই তাহাদিগের ম্পক্ষসাধনের 
অঙ্গ। কারণ, বাদী ঝ! প্রতিবাদী নিজের প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতেই হেতু ও উদাহরণ প্রভৃতি, 
প্রয়োগ করেন । নচেছ হেতু প্রভৃতি প্রয়োগ কর! অসংগত ও অনাবশ্ক | অতএব প্রতিজ্ঞা- 
বাঁব্যই যে, ন্বপক্ষ সাধনের প্রথম অঙ্গ, ইহা! শ্বীকার্যয। তাই উহা প্রথম অবস্ধব বনিয়! কথিত 
হইয়াছে। ধর্মাকীন্তি উহাকে অবরবের মধ্যে গ্রহণ না করিলেও পূর্ব্বে অবরব ব্যাখ্যার নানা 
যুক্তির দ্বারা উহার অবয়বত্ব দিদ্ধ করা হইয়াছে। স্মুতরাং প্রতিজ্ঞাবাকোর প্রয়োগই নিগ্রহ- 
স্থান, অর্থাৎ বাদী ঝা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাবাক্যের উচ্চারণ করিলেই নিগৃহীত হইবেন, ইহা 
নিতাত্ত অবুক্ত। কিন্তু ষে কোন রূপে বাদী বা প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের ত্যাগ হইলে তাঁহার! 
নিজের প্রতিজ্ঞার্থ দিদ্ধ করিতে ন! পারায় অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। সুতরাং প্প্রতিজ্ঞাহানি” 
অবগ্তই নিগ্রহস্থান বলিয়া স্থীকার্ধ। পরে ইহা পঙ্গিতফ;ট হইবে। অবশ্ত প্রতিবাদী বাদীর 
কধ্তি হেতুতে ব্যতিচার দৌষ প্রদর্শন করিলে তখন যদি বাদী এ দৌথের উদ্ধারের জন্য 
কোন উত্তর ন! বলেন, তাহা হইলে সেখানে তিনি হেত্বাভাসের দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন। 
কিন্তু পপ্রতিজ্ঞাহানি” স্থলে বাদী সেই ব্যভিচার দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্তেই কোন উত্তর বলিয়া 
নিজের প্রতিজ্ঞ পরিত্যাগ করায় সেখানে তিনি প্প্রতিজ্ঞাহানি”্র দ্বারাই নিগৃহীত হন। কারণ, 
প্রতিবাদী সেখানে পরে তাহার দেই প্প্রতিজ্ঞাহানি”রই উদ্ভাবন করিয়" তীহাকে নিগৃহীত 
বলেন। অতএব *প্রতিজ্ঞাহানি” নামে পৃথক্‌ নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে এবং উক্ত যুক্তি 
অনুসারে তাহা অবশ্ঠ শ্বীকার্যয। 

ধর্মকীন্তি ও তীহার সম্প্রদায় যে, গৌতমোক্ত পপ্রতিভ্তান্তরূ” নামক নিগ্রহস্থানকে উন্মত্ব- 
প্রলাপ বলিয়াছেন, তদুত্ভরে জ্স্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, পপ্রতিজ্ঞাত্তর” স্থলে বাদী তীহার হেতুতে 
প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার'দৌষের উদ্ধারের উদ্দেশ্তেই আর কোন পন্থা! না দেখিয়া কোন 
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বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ বলেন । সুতরাং তিনি তীহার সাধাসিদ্ধির অন্থকুল 
বুবিয়াই এ প্রতিজ্ঞাত্তরের প্রয়োগ করায় উহা কখনই তীহার উন্মন্ত প্রলাপ বলা যায় না। 
আর উহাও যদি উন্মস্তপ্রলাপ হয়, তাহা হইলে তৌমর! যে পউভয়াসিদ্ধ' নামক হেত্বাভাস ্বীকার 
করিয়া উহার উদাহরণ বলিরাছ--প্অনিত্য; শব: চাকষুষত্বাৎ।” এই বাক্য কেন উন্নত প্রলাপ 
নহে? শবের চাক্ষুযত্ব, বাঁদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই অদিদ্ধ| তাই তোমরা উত্ত স্থলে 
চাক্ষুষত্বহেতু “উভয়াসিদ্ব” নাক ঠেত্'ভাঁদ বলিয়া । কিন্তু কোন বালকও কি শব্দকে চাক্ষুষ 
পদার্থ বলে ? তবে অনুন্মন্ত বাদী কেন এরূপ প্রয়োগ করিবেন ? কোন বাদীই কোন স্থলে খ্ররূপ 
প্রয়োগ ন! করিলে বা ধরূপ প্রয়োগ একেবারে অসন্তব হইলে তোঁমর! কিরূপে উহা! উদাহরণরূপে 
প্রদর্শন করিয়াছ ? তৌঁমাদিগের কথিত এ বাক্য উন্মত্তপ্রলাপ নহে, কিন্তু মহর্ষি গোতমোক্ত "প্রতি" 
জতান্তর” উত্নত্তপ্রঙ্গাপ, ইহা বল! ভিক্ষুর পক্ষে নিজের দর্শনে অপুর্ব অনুরাগ অথব। গৌতমের দর্শনে 
অপূর্ব বিদ্বেধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। জ্যন্ত ভট্ট গৌতমোক্ত “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থ'নের বাখ্যা 
করিতেও বৌদ্বস্প্রনাঁয়কে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি তোমরা এই নিরর্থক” নামক 
নিগ্রহস্থানের স্পষ্ট উদাহরণ প্রশ্ন কর এবং তুদ্ধ না হও, তাহা হইলে বলি যে, তোমাদিগের সমস্ত 
বাঁক্ই পনিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থ'নের উদাহরণ। কারণ, বিজ্ঞানমাত্রবাদী তোমাদিগের মতে অর্থ 
বা বাহ্‌ পদার্থ অলীক, কোন শবেরই বাস্তব বাচ্য অর্থ নাই, শব্দ প্রমাণও নাই। কিন্তু পরলোক- 
তত্দর্শী পরিশুদ্ধবোধী মহাবিদ্বান্‌ শাক্য ভিক্ষুগণও যেমন অর্থশূন্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াও উদ্বৃত্ত 
নহেন, তদ্রূপ গুরমাদাদিবশতঃ অন্ত কোন বাদীও নিরর্থক ক চ উত প প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ 
করিলে তাঁহাকেও উন্মন্ত বলা বায় না। আর যে, কপোলবাঁদন ও গণডবাঁদন প্রভৃতি কেন 
নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হর নাই ? ইহা বলিয্া'ছ, কিন্তু উহা ত বাঁক্যই নগে, উহা! ”কথা”-শ্বভাঁবই 
নহে, সুতরাং উহার নিগরহস্থানত্ব বিষয়ে কোন চিন্তাই উপস্থিত হইতে পারে না। জয়ন্ত ভট্ট পরে 
উক্ত সশ্প্রদায়কে তিরস্কার করিতেই বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর “কথা”্র প্রসঙেও যাহার 
মনে কপোঁলবাঁদন, গগুবাঁদন প্রভৃতিও উপস্থিত হয়, তাঁহার মনে উহার অপেক্ষায় অতি জঘন্যও 
আর কিছু উপস্থিত হইতে পারে। শ্রীমদ্বাস্পতি মিশ্র গৌতমৌক্ত “নিরর্থক” নামক নিগ্রহ- 
স্থানের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া! কপোলবাঁদন প্রভৃতি যে উবার লক্ষণীক্রান্তই হয় না, ইহা! 
বুঝাইয়াছেন। কিন্তু শৈবাঁচারধ্য ভাঁদর্কজ্ভ “কথা” স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী ছুর্বচন ও কপোল- 
বাদন প্রভৃতিকেও নিগ্রহস্থান বলিয়াই শ্বীকার করিয়াছেন । পরে ইহা ব্যক্ত হইবে । 

পুর্ববোক্ত বৌদ্ধমন্প্রদার়ের শেষ কথা এই ধে, যে ভাবে *প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থানের 
ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, প্র ভাবে ভেদ স্বীকার করিলে অসংখ্য নিগ্রহস্থান শ্বীকার করিতে হয়। 
নিগরহস্থানের পরিগণনাই হইতে পারে না। এতুত্বরে জয়ন্ত ভট্ট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, 
নিশ্বহস্থান অসংখ্য প্রকারেই দন্তব হওয়ায় উহা যে অসংখ্য, ইহা গৌতমেরও সম্মত। কিন্ত 
তিনি অসংকীর্ণ নিগরহস্থানের প্রকারভেদ বলিবার জন্যই উহার দ্বাবিংশতি প্রকারভেদ বনিয়াছেন। 
একই স্থলে অনেক নিগ্রহস্থানের স্কর হইলে সংকীর্ণ নিগ্রহস্থান অসংখ্য প্রকার হইতে পারে। 


সদ 
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সুতরাং পূর্বেক্ত “জাতিশর ন্যায় পনিগ্রহস্থান”ও অনন্ত ৷ বস্তুতঃ অসংকীর্ণ নিগ্রহস্থানও আরও 
অনেক প্রকার হইসে পারে! মহর্ষি গোঁতমও সর্বশেষ হৃত্রে *৮* শবের দ্বারা তাহা সুচনা 
করিগনছেন, ইহাঁও বলা যায়। বাঁচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, ষাহার! উত্তমবুদ্ধি, তীহানিগের 
পক্ষে কোন নিগ্রহস্থান »ম্তব না হওয়ায় তীহারা অবশ্য নিগৃহীত হন না এবং যাহারা অশৃমবুদ্ধি, 
তাহারা “কথা”র কধিকারী না হওয়ায় তাহ'দিগের পক্ষে নিগ্রহস্থানের কোন সম্ভাবনাই নাই। 
কিন্তু ধাহার! মধ্যমবুদ্ধি এবং কথার অর্ধেকারী, তীহাদিগের পক্ষে নিথহস্থান সম্ভব হওয়ায় 
তাহারাই নিগৃহীত হন। “কথা”স্থলে অনেক সময়ে তীহাদিগেরও সভাক্ষো 5 বা! প্রধাদাদ্িবশতঃ 
এবং কোন স্থলে ভ'বী পরাজয়ের আশঙ্কায় অনেক প্রকার নিগ্রহস্থান ঘটয়া থাকে। তাহাদিগের 
পক্ষে সভাক্ষোভ বা প্রমাদাদি অপভ্ভব নহে। বন্ততঃ মধ্যমবৃদ্ধি বদী ও প্রাতিবাদীর জিগীষামূলক 
পজল্প” ও *্বিত্ত” নামক কথায় কাহারও পরাজয়রূপ নিগ্রহ অবশ্যই হইয়। থাকে। স্থৃতরাং 
তাহার পক্ষে কোন নিগ্রহস্থানও অবগ্ঠই ঘটে। ঘেধে প্রকারে সেই নিগ্বহস্থান ঘটিতে পাৰে 
এবং কোন স্থলে সত্যই ঘটয়া থাকে, মহর্ষি তাহারই অনেকগুলি প্রকার প্রদর্শন করিয়া তদ্ব- 
নির্ণয় ও জয়-পরায় নির্ণয়ের উপায় প্রকাশ করিয়! গিক্জাছেন এবং তদ্ৰার! যাহাতে বাদী বা 
প্রতিবাদীর প্ররূপ কোন নিগ্রহস্থান না ঘ:ট, তজ্জন্ত সতত তাহাদিগকে অবহিত থাঁকিবার জন্তও 
উপদেশ স্থচনা করিয়া! গিয়াছেন। তিনি ও হার বর্ণিত চতুর্কিংশতি প্রকার “জাতি” ও দ্বাবিংশতি 
প্রকার পনিগ্রহস্থানে”র মধ্যে কোনটীই একেবারে অসম্ভব মনে করেন নাই। কারণ, সভাম.ধ্য 
মধামবুক্ধি বাদী ও প্রতিবাদীদিগের ভ্রিগীষামূলক [বিটারে তাহাদিগের তৎকালীন বিচিত্র বুদ্ধি বা 
বিচিত্র অবস্থা তিনি সম্পূর্ণসেই জানেন। আর তিনি জানেন,_-“কালো হরং নিরবধিরব্বপুলাচ 
পৃথথীপ॥ ১ ॥ 

ভাষ্য । তানীমানি দ্বাবিংশতিধ। বিভজ্য লক্ষ্যন্তে । 

অনুবাদ। সেই এই সমস্ত নিগ্রহস্থান ছাবিংশতি প্রকারে বিভাগ করিয়া 
লক্ষিত হইতেছে অর্থাৎ পরবন্তাঁ দ্বিতীয় সূত্র হইতে মহধি তাহার বিভক্ত নিগ্রহস্থান- 
গুলির যথাক্রমে লক্ষণ বলিতেছেন । 


সুত্র। প্রতিদৃষটা্ত-ধর্মভ্যনৃজ্ঞা স্বদৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞাহানিঃ॥ 
॥২।৫০৩।॥ 


অনুবাদ। স্বকীয় দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রতিদৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্মের স্বীকার প্রতিজ্ঞা- 
হানি। অর্থাৎ বাদী নিজ দৃষ্টান্তে প্রতিদৃক্টান্ডের ধর্ম গীকার করিলে ততপ্রধুক্ত 
তাহার *প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হয়। 

ভাষ্য । সাধ্যধন্রপ্রত্যনীকেন ধর্মেন প্রত্যবস্থিতে প্রতিদৃষটান্তধর্মং 
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্দৃষটান্তেহভ্যনুজানন্‌ প্রতিজ্ঞাং জহাতীতি (১) প্রতিজ্ঞাহানিঃ। 
নিদর্শনং__এক্ড্রিয়কত্বাদনিত্যঃ শব্দো ঘটবদিতি কৃতে অপর আহ, দৃষ্ট- 
মৈক্দিকত্বং সাঁমান্যে নিত্যে, কম্মান্ন তথা শব্দ ইতি প্রত্যবস্থিতে ইদমাহ 
-ঘদ্যৈক্দিরকং সামান্যং নিত্যং কামং ঘটে। নিত্যোহন্তিতি। জ খন্বয়ং 
সাধকম্ত দৃষ্টান্তস্ত নিত্যত্বং প্রসপ্তয়ন্‌ নিগমনান্তমেব পক্ষং জহাতি। 
পক্ষং জহৎ প্রতিজ্ঞাং জহাতীত্যুচ্যতে, প্রতিজ্ঞাশ্রয়ত্বাৎ পক্ষস্তেতি | 

অনুবাদ। সাধ্যধন্মের বিরোধী ধর্দের দ্ধার। (প্রতিবাদী ) প্রত্যবস্থান করিলে 
অর্থাৎ বাদীর হেতুতে কোন দোষ বন্িলে (বাদী) স্বকীয় দৃষ্টান্তে প্রতিদৃষটান্তের 
ধর্ম স্বীকার করত প্রতিজ্ঞ। ত্যাগ করেন, এ জন্য (১) “প্রতিজ্ঞাহানি” হয় । 

উদ্দাহরণ যথা ইন্দ্রিয় গ্রাহা্বপ্রযুক্ত শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য, এইরূপে (বাদী 
নিজ পক্ষ স্থাপন ) করিলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন, নিত্যসামান্যে অর্থাৎ 
ঘটত্ব প্রভৃতি নিত্য জাতি পদার্থে ইন্জরয়গ্রাহাত্ব দৃষ্ট হয়, শব্দ কেন সেইরূপ নহে ? 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া জাতির ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহহ শব্দও কেন নিত্য হইবে না? 
এইরূপ প্রত্যবস্থান করিলে (বাদী) ইহা বলিলেন,-যদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সামান্য 
(ঘটত্বাদি) নিত্য হয়, আচ্ছা ঘটও নিত্য হউক? অর্থাৎ আমার নিজদৃষটান্ত 
যে ঘট, তাহার নিত্যত্বই স্বীকার করিব। সেই এই বাদী অর্থাৎ উক্ত স্থলে ধিনি 
এরূপ বলেন, তিনি সাধক দৃষ্টান্তের অর্থাৎ অনিত্য বলিয়া গৃহীত নিজদৃষ্টান্ত ঘটের 
নিত্যত্ব প্রসপ্তন করায় নিগমন পর্য্যন্ত পক্ষই ত্যাগ করেন। পক্ষ ত্যাগ করায় 
প্রতিজ্ঞ! ত্যাগ করিলেন-_ইহা! কথিত হয়। কারণ, পক্ষ প্রতিজ্ঞাত্রিত। 

টিপ্লনী। মহধি এই হবত্রের দ্বারা উহার প্রথমোক্ত প্প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগরহস্থানের 
লক্ষণ হৃচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্য। করিয়াছেন ষে, বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের 
পরে গ্রতিবাদী বাদীর সেই সাধ্ধর্মের বিরুদ্ধ ধর্মের রা বাদীর হেতুতে কোন দোষ প্রদর্শন 
করিলে, তখন যদি বাদী তাহার নিজ দৃষ্টান্তে প্রতিবানীর অভিমত প্রতিদৃষ্ঠাস্তের ধর্ম স্বীকারই 
করেন, তাহা হইলে তখন তাহার সেই নিগমন পর্য্যন্ত পক্ষেরই ত্যাগ হওয়ায় পপ্রতিজ্ঞ/হানি” 
নামক নিগ্রহস্থান হর । যেঘন কোন বাদী “শঝোইনিত্য এক্স কত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যানি ন্যায়বাক্য 
প্রয্নাগ করিয়া শব্দের অনিত্যত্য সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বজিলেন যে, যে ইন্দরিয়গ্াহত্ব 
হেতুর দ্বারা ঘটদৃষ্ান্তে শব্কে অনিত্য বলিয়া সাধন করিতেছ, এ ইন্জিয়গ্রাহাত্ব ত ঘটত্বাদি 
জাতিতেও আছে। কারণ, ঘটাদির ন্যায় তদ্গত ঘটত্বদি জাতিরও প্রত্যক্ষ হয় এবং এ জাতি 
নিত) বণিয়াই স্থীক্ৃত। তাহা হইলে এ ইন্দি়গ্রাহ্ত হেতুর দ্বারা বটত্বাদি জাতির ন্যায় 
শব্দের নিত্যত্ব কেন দিদ্ধ হইবে না? যদি বল, অনিত) ঘটাদি পদার্থেও ইত্তিযগাহত্ব থাকায় 
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উহা নিত্যত্বের ব্যভিচারী । তাঁহা হইলে উহ! নিত্য ও অনিত্য, উভয় পদাথেই বিদ্যমান থাকার 
উহা অনিত্যন্বেরও ঝাভিচারী। স্থতরাং এ ইন্জিয়গ্াহাত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বও সিদ্ধ 
হইতে পারে না। প্রতিবাদী উত্তরূপে বাদীর হেতুতে ব্যিচার-দৌষের উদ্ভীবন করিলে তখন 
বাদী যদ্দি বলেন যে, আছো, ঘই নিত্য হউক। ইন্দরিয়গ্রাহয ঘটত্বজাতি যখন নিত্য, তখন 
তদদৃ্ান্তে ইন্দিয়গ্রাহথ ঘটকেও নিত্য বনিয়াই শ্বীকার করিব। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর 
সাধ্ধর্ম যে অনিত্যত্ব, তাহার বিরুদ্ধ নিত্যত্ব ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ ঘটত্বাদি ই্জরিয়গ্রাহা জাতিতে 
নিত্যত্ব ধর্ঘম প্রদর্শন করিয়া, বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দৌষের উদ্ভাবন করিলে তখন বাদী, 
প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিদৃষ্টান্ত যে, ঘটত্বাদি জাতি, তাহার ধর্ম যে নিত্যত্ব, তাহা নিজ দৃষ্টান্ত 
ঘটে শ্বীকার করায় এই সুত্রান্ুনারে তীহার *প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হয়। 

অবস্থাই প্রশ্ন হইবে যে, উক্ত স্থলে বাদীর দৃষ্টান্তহ্ানিই হয়, প্রতিজ্ঞাহানি কিরূপে হইবে? 
তিনি ত তাহার "অনিত্যঃ শবদ১” এই প্রতিজ্ঞাবাক্য পরিত্যাগ করেন না। এ জন্য ভাষ্যকার 
পরেই বনিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাঁদী তীহার কথিত দৃষ্টান্ত ঘটের নিত্যত্ব স্বীকার করার ফলতঃ 
তিনি তাহার প্রতিজ্ঞ হইতে নিগমনবাক্য পর্যযস্ত পক্ষই ত্যাগ করেন। সুতরাং তিনি তখন 
প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিক্নে, ইহা কথিত হয়। কারণ, যাহা পক্ষ, তাহা! প্রতিজ্ঞাশ্রিত। এখানে 
বাদীর নিজ পক্ষের সাঁধন প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত স্টায়বাকাই পপক্ষ” শবের দ্বারা কথিত 
হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাবাকয না বলিবে এ ন্তায়বাকারূপ পক্ষ বলা যায় না। তাই এ পক্ষকে বলা 
হইগছে প্রতিজ্ঞাত্রিত। ভাঁষ্যকারের তাঁৎপর্যয এই ঘে, পূর্বোন্ত স্থলে বাদী প্রথমে অনিত্য থটকে 
ৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া! শব্বকে অনিত্য বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর 
কথিত ইঞ্জিন়গ্রাহত্বরূপ হেতৃতে অনিত্যত্বের বানিচার প্রদর্শন করিলে বাদী তখন তহাঁর 
কথিত দৃষ্াস্ত ঘটকে নিত্য বলিয়! স্বীকার করায় ঘটের স্যার শব অনিত্য, এই কথা তিনি আর 
বন্তে পারেন না। পরস্ত ঘটের স্তায় শব্দও নিত্য, ইহাই তাঁহার শ্বীকার করিতে হয়। তাহা 
হইলে উক্ত স্থলে তিনি ঘট নিত্য হউক, এই কথ! বলিয়া ফলতঃ তাহার পুর্ব্বকধিত *অনিত্যঃ 
শব্দ” এই প্রতিজ্ঞদি নিগমন পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্রূপ পক্ষই পরিত্যাগ করায় তাহার প্প্রতিজ্ঞা- 
হাঁনি” অবশ্যই হইবে। 

কিন্তু বার্তিককাঁর উদ্দেতকর ভাষ্যকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিদ্ি 
বলিযাছেন যে, বাদী উত্ত স্থলে স্পষ্ট কথায় শষ অনিত্য, এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরিত্যাগ না করায় 
তাহার *প্রতিজ্ঞাহানি” বলা যার না। উক্ত স্থলে তাঁহার টৃষ্টান্তঘানিই হয়। সুতরাং দৃষ্াস্তা- 
সিদ্ধ দোষপ্রযুক্তই তাহার নিগ্রহ হইবে । কিন্তু উত্ত স্থলে বাদী যদি স্পষ্ট কথায় বলেন যে, 
তাহা হইলে শব্দ নিত্যই হউক? শবকে নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিব? তাহ! হইলেই বাদীর 
* প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিশ্েহস্থান হইবে। তাৎপর্ধযটাঝাকাঁর বাচম্পতি নিশ্র উদ্যোতকরের 
যুক্তি সমর্থন ধারিতে বলিয়াছেন যে, যদি দৃষ্টান্তের পরিত্যাগবশতঃ প্রতিজ্ঞাতার্থাসদ্ধি না হওয়ায় 
পক্ষ ত্যাগপ্রযুক্তই প্রতিজ্ঞাহাঁনি বলা হায়, তাহা হইলে সমস্ত দৌষ স্থলেই পক্ষত্যাগপ্রধুক্ত 
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«প্রতিজ্ঞাহানি” স্বীকার করিতে হয়। উদ্দেখতকর পরে উহার উক্ত মতানুসারে হুতার্থ 
ব্যাখ্।৷ করিতে বনিয়াছেন যে,১ সুত্রে “দৃষ্টান্ত” শব্ষের অর্থ এখানে শ্পক্ষ এবং পপ্রতিদৃ্স্ত” 
শবের অর্থ প্রতিপক্ষ । বাদীর সাধ্য ধর্্মাই এখানে ন্যপক্ষ” শবে দ্বারা তাহার অভিমত এবং 
সাধযধরমশূনঠ বিপক্ষই *প্রতিপক্ষ” শব্দের বারা অভিমত। তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে শব্দ বাদীর 
হ্পক্ষ এবং ঘটত্বাদি জাতি প্রতিপক্ষ । সুতরাং উক্ত স্থলে বাদী যদি শব্ধ নিত্য হউক? এই কথা 
বলিয়া তাহার শ্মপক্ষ শব্দে প্রতিপক্ষ আতির ধর্ম নিতাত্ব শ্বীকার করেন, তাহা হইলে মহধির 
এই হত্রান্থসারে তাহার *প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু মহ্ষির এই সুত্রঘারা 
সরলভাবে ভাষ্যকারের ব্যাধ্যাই বুঝা যাঁয়। তাই ভাষ্যকার উদ্দ্যোতকরের স্তায় কষ্টকল্পনা করিয়া 
উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ন্তায়ম্জগী”্কার জ্যন্ত ভষ্ট এবং প্ষড়দ্রর্শনসমুচ্চজে”র 
“্লবুবৃত্তিশকার মণিভন্র হরি গ্রভৃতিও ভাষ্যকারের ব্যাধ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন । অবশ্ঠ অগ্তান্ত 
দৌষ স্থলেও বাদী প্রতিজ্ঞা নিগমন পর্যন্ত বাকারূপ পক্ষের পরিতাাগ প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞ! ত্যাগ 
হইয়া থাকে । কিন্তু সেই সমস্ত স্থলে বাদী তাহার নিজের দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রতিদৃষ্াস্ত পদার্থের ধর্ম 
স্বীকার না করায় তৎ্প্রযুক্ত পপ্রতিজ্ঞাহানি” নাঘক নিগ্রস্থান হইবে না। যেখানে নিজ 
ৃষটান্তে প্রতিতৃষ্াস্তের ধর্ম স্বীকার করায় পক্ষত্যাগপ্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ হয়, সেখানেই 
পপ্রতিজ্ঞাহানি* নামক নিগ্বহস্থান হুইবে। কারণ, মহধির এই স্বৃত্রের দ্বারা তাহাই বুঝ! যায় । 

মহানৈয়াফিক উদয়নাচার্য। *প্রবোধদিদ্ধি” গ্রন্থ বলিয়াছেন যে, এই স্থত্রে পপ্রতিজ্ঞাহানি” শব 
দ্বারাই *প্রতিজ্ঞাহানি”র লক্ষণ স্ঠিত হুইয়াছে। প্রতিজ্ঞ'র হানিই স্থত্ার্থ। কিন্তু “প্রতিজ্ঞাহানি” 
শবের নিরুক্তির দ্বারাই প্প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ দিদ্ধ হইলেও মহর্ষি বখন 
*প্রতিদৃষ্টীস্তধন্মা তনু ্ত| শ্বৃষ্টান্তে” এই বাঁকাও বলিগ্নাছেন, তখন উহার দ্বার! দ্বিতীয় প্রকার 
*প্রতিজ্ঞাহানি”্র লক্ষণ সচিত হইয়াছে বুঝ! যায়। তাহা হইলে বুঝ| যায় যে, পূর্বোক্ত স্থলে বাদী 
শব নিত্য হউক? এই কথা ঝনিলে থেমন তাহার প্প্রতিজ্ঞাহানি” নামস্ক নিগ্রহস্থান হইবে, 
তদ্জরপ ঘট নিত্য হউক? এই কথ। বলিলেও তাহার পপ্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। 
উহা! দবিতীল় প্রকার প্প্রতিজ্ঞাহানি” ॥ উদঘননাচার্ষ্যের কথানুপারে যদি মহর্ষির উক্তরূপ তাঁৎপর্যযই 
গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভাষাক্কার ও বার্তিককারের প্রদর্শিত উদাহরণদ্বয়ই সংগৃহীত হওয়ায় 
উভয় মতের দামগ্রস্ত হইতে পারে | 

বস্ততঃ মহ্র্ধর এই হাতে পপ্রতিজ্ঞা” শব্দ ও দৃষ্টান্ত” প্রভৃতি শব প্রদর্শন মাত্র। 
উহার দ্বারা বাদী অথবা প্রতিবাদীর কথিত পক্ষ, দাধা, হেতু, দৃষ্টাস্ত ও তদ্ভিনন দুষণাদি সমস্তই 
বুঝিতে হইবে । মহানৈয়ারিত উদন্নাভণ্ধষে।র উক্তর্ধধ মহান রে প্তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ 
ব্যাথ্যা করিগাছেন বে, বাদী অথবা! প্রতিধাণী প্রথমে যে পক্ষ, সাধা, হেতু দৃষ্টান্ত ও দূষণ বলেন, 





১। দৃষ্টশ্াসাবন্তে ( নিগমনে ) ব্যবন্থিত ইতি দৃষ্টান্ত; স্বন্চ:সৌ দৃষ্টান্তশ্চতি “হ্দৃ্ান্ত'শ-বন স্বপক্ষ এবভি- 
বীয়তে। পপ্রতিতৃষ্ান্ত'শবেন চ প্রতিপক্ষ, প্রতিপক্ষশ্ঠ'মৌ দৃট্ন্তম্চেতি । এতহুক্তং ভবতি,? পরপক্ষত্ত যো বর্ম 
ভ. ন্বপক্ষ এবানুজনাতীতি, ইত্যাদি ।--স্তায়বার্তিক। 


পা 
কন 


শুর হও ] বাৎস্তায়নভাষ্য ৪২১ 
তন্মধ্যে পরে উহার থে কোন পবার্থের পরিত্যাগ করিলেই সেই স্থলে *প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহ- 
স্থান হইবে। অর্থা্থ বাদী বাঁ প্রতিবাদীর নিজের উক্তহানিই প্রতিজ্ঞাহানি। উক্তহানিই 
উহার সার্থক সামান্ত নাম। পপ্রতিজ্ঞাহানি” এইটি উপলক্ষণ নাম। ফলকথা, বাদী ঝ প্রতিবাদী 
কঠতঃ স্পষ্ট ভাষায় অথবা অর্থতঃ তীহাদিগের কথিত পক্ষ প্রশ্থুতি যে কোন পদার্থের অথবা তাহাতে 
কথিত বিশেষণের পরিত্যাগ করিলেই সেই সমস্ত স্থলেই তুদ্য যুক্তিতে প্প্রতিজ্ঞাহানি” নামক 
নিগ্রহস্থান হইবে, সুতরাং ভ'ষযকারোক্ত উদাহরণও *প্রতিজ্ঞাহানি” বলিয়! শ্বীকার্য;। বরদরাজ 
উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সমস্ত উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এ ভ'বেই 
বাখ্যা করিয়া পঞ্চবিধ *প্রতিজ্ঞাহানি*্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যাহাতে শ্বকীয় 
দৃষ্টান্ত আছে, এই অর্থে বহুত্রীহি সমাস গ্রহণ করিয়া সুত্রোক্ত "স্যদৃষ্টান্ত” শবের দ্বারা শ্বপক্ষ 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহাতে প্রতিকুন দৃষ্টাস্ত আছে, এই অর্থে *প্রতিদৃষ্টান্ত” শব্দের দ্বারা পর- 
পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। বাহুল্যত:য় প্প্রতিজ্ঞাহানি”্র অন্তান্ত উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। 
অন্থান্ত কথ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে ॥২ 


স্ুত্র। প্রতিজ্ঞাতার্২-প্রতিষেধে ধর্মবিকণ্পা্তদর্থ- 
নির্দেশঃ প্রতিজ্ঞান্তরম্‌ ॥৩।৫০৭॥ 
অনুবাদ । প্রতিজ্ঞাতার্ধের প্রতিষেধ করিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে 
ব্যভিচারাদি দৌষ প্রদর্শন করিয়া, তীহার প্রতিজ্ঞাতার্থের অসিদ্ধি সমর্থন করিলে 
ধর্্মাবিকল্প প্রযুক্ত অর্থাৎ কোন ধর্ম্মবিশেষকে সেই প্রতিজ্ঞাতার্থের বিশেষণরূপে 
উল্লেখ করিয়া ( বাদী কর্তৃক ) “তদর্থনর্দেশ” অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত প্রতি জ্ঞাতার্থ সিদ্ধির 
উদ্দেশ্যে পুনর্ববার সাধ্য নির্দেশ (২) প্রতিজ্ঞান্তর। 
ভাষ্য। প্রতিজ্ঞাতার্থোহুনিত্যঃ শব্দ এব্ডিয়কত্বাদৃঘটবদিত্যুক্তে 
যোইস্ত প্রতিষেধঃ প্রতিদৃষ্টান্তেন হেতুব্যভিচারঃ সামান্য মৈক্ডরিয়কং 
নিত্যমিতি তশ্মিংশ্চ প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধে, “ধর্মমবিকল্পাস্দিতি দৃষ্টান্ত- 
প্রতিদৃক্টান্তয়োঃ সাধন্ম্যযোগে ধর্মভেদাৎ সামান্যমৈক্দ্রিরকং সর্বগত- 
মৈক্ডিয়কস্তর্বগতো৷ ঘট ইতি ধর্ম্মবিকল্পাৎ, “তদর্থনির্দেশ” ইতি সাধ্য- 
সিদ্ধার্থ, । কথং? যথা ঘটোহসর্বধগত এবং শব্দোহপ্যসর্ববগতৌ ঘটব- 
দেবানিত্য ইতি। তন্রানিত্যঃ শব্দ ইতি পুর্ব প্রতিজ্ঞা। অপর্বগত 
ইতি দ্বিতীয়! প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞ।স্তরহ । 


৪২২ ন্যায়দর্শন [ ৫€অ০, ২আ০ 


তত কথং নিগ্রহস্থানমিতি ? ন প্রতিজ্ঞায়াঃ সাধনং প্রতিজ্ঞান্তরং, 
কিন্তু হেতুদৃষ্টান্তৌ৷ সাধনং প্রতিজ্ঞায়াঃ। তদেতদসাধনোপাদানমনর্থক- 
মিতি, আনর্থক্যান্নিগ্রহস্থ।নমিতি | 


অনুবাদ । “প্রতিজ্ঞাতার্থ” €( যথা )--শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইন্দ্িয়গ্র।হ, যেমন 
ঘট, ইহ! কথিত হইলে নর্থাঁ পূর্বেবীক্ত স্থলে বাদী কর্তৃক ষে পদার্থ প্রতিজ্ঞাত হয়, 
ইহার ষে প্রতিষেধ ( অর্থাৎ ) প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বার হেতুর ব্যভিগর ( যেমন ) সামান্ত 
(জাতি) ইন্দরিয়গ্রাহ নিত্য। সেই পপ্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধ” প্রদশিত হইলে 
অর্থাৎ প্রতিবাদী বাঁদীর কথিত ইন্দ্রিয় গ্রাহাত্ব হেতুতে তাহার সাধ্য ধর্ম অনিত্যত্বের 
ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে । ত্ধর্ম্নবিকল্লাৎ” এই বাক্যের অর্থ- দৃষ্টান্ত ও প্রতি- 
দৃষ্টান্তের সাধন্দ্য সন্বে ধর্ম্মভেদপ্রযুক্ত। (যেমন পূর্বোক্ত স্থলে ) সামান্ত 
ইন্দ্রিয়গ্রাহা সর্ববগত, কিন্তু ইন্দরিয়গ্রাহ্হ ঘট অসর্বগত, এইরূপ ধর্ন্মাবিকল্প প্রযুক্ত | 
প্তদর্থনির্দেশ” এই বাক্যের অর্থ সাধ্যসিদ্ধ্যর্থ নির্দেণ। (প্রশ্ন?) কিরূপ? 
অর্থাৎ পুনর্ববার বাঁদীর সেই নিদ্দেশ কিরূপ? ( উত্তর) যেমন ঘট অসর্ববগর্, 
এইরূপ শব্দও অসর্ববগত ও ঘটের ন্যাঁয়ই অনিত্য। সেই স্থলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
স্থলে শব্ধ অনিত্য, ইহা ( বাদীর) প্রথম প্রতিজ্ঞা, শব্দ অসর্ববগত, ইহ! দ্বিতীয় 
গ্রতিজ্ঞ। (২) প্রতিজ্ঞান্তর ৷ 

(প্রশ্ন) তাহা কেন নিগ্রহস্থান হইবে? (উত্তর) প্রতিজ্ঞান্তর প্রতিজ্ঞার 
সাধন নহে, কিন্তু হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রতিজ্ঞা সাথন। সেই এই অনাধনের উপাদান 
নিরর্থক, নিরর্থকত্বপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থান। 


টিপ্লনী। পপ্রতিজ্ঞাহানি”্র পরে এই স্ত্রের দ্বারা প্রতিজ্ঞান্তর” নামক দ্বিহীর প্রকার নিগ্রহ- 
স্থানের লক্ষণ কথিত হইয়াছে । ভাষ্যকার তীহার পূর্বোক্ত স্থরেই বথক্রমে স্থত্রোক্ত 
«প্রতিজ্ঞাতার্থ” শব, "প্রতিষেধ” শব, প্ধর্মবিকল্প” শব্দ এবং পতদর্থনর্দেশ” শব্ের অর্ব ব্যাখ্যা 
করিয়া, উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা সুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভাঁষ্যকারের তাঁৎপর্যয এই যে, প্রথম 
কোন নৈয়ারিক বাঁদী *শব্োইনিত্য এন্দ্িয়কত্বদ্ঘট ব২* ইত্যাদি স্যাড়বাব্য প্রয়োগ করিয়া 
শবে অনিত্যত্ব ধর্শের সংস্থাপন করিলেন উক্ত স্থলে শবে অনিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব্ধপে শব্ধই 
বাদীর প্রতিজ্ঞাভার্থ। পরে প্রতিবাদী মীমাংসক বিতীয় পক্ষস্থ হইয়া ঝণিলেন যে, ঘটত্বাদি জাতিও 
ত ইন্জিযগ্রহা, কিন্ত তাহা অনিত্য নহেনিত্য। অর্থাৎ ইন্জিকগ্রহাত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী 
হওয়ায় উহ অনিত্যাত্বের সাঁধক হইতে পারে না। উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতুতে প্রতিবাদী 
উত্তরূপে বে বিচার প্রদর্শন করিলেন, উহাঁই বাদীর প্রতিজ্ঞাতার্থের প্রতিষেধ। পরে উক্ত 


পার্ট 
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ব্যভিচার নিরাকরণের উদ্দেস্টে বাদী নৈয়ারিক তৃতীয় পক্ষস্থ হইয়া বলিলেন যে, ঘটত্বাদি জাতি 
ইন্দিয়গ্রাহা বটে, কিন্ত তাহ। সর্বগত অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ের সর্বাংশ ব্যাপ্ত হই! বিদ্যমান 
থাঁকে। কিন্তু ঘট সর্ধগত নহে-অপর্গত। এইরূপ শব্দও অপর্্গত, এবং ঘটের ন্তায়ই 
অনিত্য। বাদী এই কথা বলিক়| তাহার নিজ দৃষ্টান্ত ঘট এবং প্রতিদৃরান্ত জাতির যে অসর্বগতত্ব 
ও সর্বগতত্বরূপ ধর্ম্রতেদ প্রকাশ করিলেন, এ ধর্মতেদই উক্ত স্থলে স্ুত্রোক্ত প্র্মবিকল্প”। 
তাই ভাষ্যকার স্ত্রোক্ত *ধর্মবিকর” শব্ষের অর্থ বনিয়াছেন-_ নৃষ্াস্ত ও প্রতিদৃষ্টান্তের সাধন্ম্য স্ব 
ধর্দমতেদ এবং পরে প্রকৃত স্থলে ই ধর্ম্বেকর ব্যক্ত করিবার জন্ত বলিয়াছেন যে, ইন্দরিয়গ্রাসথ 
জাতি সর্বগত, ইন্দ্রিরগ্রাহ ঘট অসর্বগত। অর্থাৎ জাতি ও ঘটে ইন্দরিয়গ্র হাত্বরূপ সাধর্দয 
আছে এবং সর্ব্গতত্ব ও অপর্বগতত্বকপ ধর্মতেন আছে। সুতরাং উহা ধর্মবিকল্প ৷ ভাষ্যকার 
পরে হুত্রোক্ত *্তদর্থনিদ্দে”” শবের তাৎপর্য) ব্াখ্য। করিতে “তদর্থ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন. 
সাধ্সিদ্ধ।৫। অর্থাৎ বাদী তাহার সাধ্যপিদ্ধির উদ্দেস্তে পুনর্ধার যে নির্দেশ করেন, তাহাই 
সুত্রোক্ত “তদর্থনর্দেশ”। উক্ত স্থলে তাহ! কিরূপ নির্দেশ? ইহ! ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষাকার 
নিজেই প্রশ্রপুরর্বক পরে বলিয়াছেন ষে, যেমন ঘট অপর্বগত, তজণ শব্দও অসর্বগত ও ঘটের 
স্ায়ই অনিত্য। উক্ত স্থলে “শব্দ অনিত্য” ইহা বাদীর প্রথম প্রতিজ্ঞা। শব্দ অদর্বগত+ 
ইহা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ।। ভাষ্যকার এ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাকেই উক্ত স্থলে বাদীর *প্রতিজ্ঞাস্তর” নাক 
নিগ্রহস্থান বনিয্াছেন। কিন্তু বার্তিককার উক্ত স্থলে প্অপর্বগতঃ শবে'হ্নিত্যঃ* এইক্প 
দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাকেই পপ্রতিস্তাত্তর” বনিয়াছেন। 

ভাঁৎপর্য/টাকাকার ভাঁষ্যকারের গুঢ় তাঁৎপর্ধা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
মীমাংসক বাদীর হেতুতে যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, এঁ বাভিচার নিরাকরণের অন্য 
পরে “অপর্বগতাত্ব মতি এন্দিয়কত্বাৎ” এইরূপ হেতুবাঁক্যই বাঁদীর বিবক্ষিত। অর্থাৎ উক্ত স্থলে 
বাদীর বিবক্ষা এই যে, যাহা! অপর্বগত হইন্া ইন্ছিরগ্রাহ, তাহা অনিত্য। ঘটত্বাদি জাতি 
ইন্িয়গ্রাহথ হইলেও অপর্বগত নছে। স্থতরাং তাহাতে এ বিশিষ্ট হেতু ন! থাকায় প্রতিবাদীর 
্রদশশিত ওর ব্যভিচার নাই। কিন্ প্রতিবাদী মীমাংসক শব্দকেও জাতির ন্যায় সর্ক্গত্তই বজ্নে। 
কারণ, তাহার মতে বর্ণায্ুক শবের কোন স্থানবিশেষে উৎপত্তি হয় নাঁ। উহা! সর্বদাই সর্বত্র 
বিদ্যমান আছে। স্থুতরাঁং উহা নিত্য বিভূ)। তাহা হইলে বাদীর বিবক্ষিত এ বিশিষ্ট হেতু শব্দে 
না থাকায় উহা শব্দের অনিত্যত্বনাধক হয় না। যে হেতু প্রতিবাদীর মতে অদিদ্ধ, তাহ! দিদ্ধ না 
করিলে তাহাকে হেতু বলা যায় না । তাই বাদী নৈয়ায়িক শব্দে অসর্ধগতত্ব সিদ্ধ করিবার 
উদ্দেস্তুই পরে "শবে!ইসর্ব্গতঃ* এইকপ প্রতিজ্ঞবাক্য প্রয়োগ করায় উহ! তীহার *প্রতিজ্ঞাত্তর*- 
নামক নিগরহস্থান হইবে। উক্ত স্থলে বাদী “অসর্বগতত্বে সতি এন্দিয়কত্বাৎ” এইরূপ হেতু- 
বাক্য প্রয়োগ করিলে তীহাঁর “হেত্বন্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু বাদী তাহা করেন ন!। 
তিনি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্তে “শবইস বগতঃ* এই প্রতিজ্ঞাবাক!মাত্র প্রয়োগ করিয়াই বিরত হন) 
তীহার এ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হেতুশৃন্ত হইলেও প্রতিভ্ঞার লক্ষণাক্রাস্ত হওয়ার উহা! প্রতিক্তাত্তর 
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বল! যাঁর়। উত্ত স্থলে বাদী যখন প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্েই পরে 
রূপ প্রতিজ্ঞ! করেন, ওখন উক্ত স্থলে তিনি তাহার হেতুর ব্যভিচারিতবপ্রযুক্ত নিগৃহীত হইবেন 
না। কিন্তু প্রতিজ্ঞান্তর প্রযুক্তই নিগৃহীত হইবেন। প্ন্ামঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও ভাষ্/কারের 
উক্তরূপ তাৎপর্ধ)ই ব্যাথ্যা করিয়াছেন। 
উক্ত স্থলে বাদীর পর প্রতিজ্ঞান্তর নিগ্রহস্থান হইবে কেন? ইহা বুঝাইতে ভাঁষাকাঁর শেষে 
প্রশ্নপুর্্বক বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রথমে যে, প্শব্দোহনিত্য১ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া 
ছেন, উহার সাধন নাঁই। তাঁহার শেষোক্ত প্রতিজ্ঞান্তর প্র প্রতিজ্ঞার সাধন নহে। কিন্ত প্রকৃত 
নির্দোষ হেতু ও দৃষ্টান্তই উহার সাধন। তিনি তাহ! না বলিয়', যে প্রতিজ্ঞান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, 
উহ! অসাধনের গ্রহণ, সুতরাং নিরর্থক । নিরর্থকত্ববশতঃ উহ! তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান। 
বস্তুতঃ উত্ত স্থলে বাদী পরে পঅপর্বগতঃ শবে হনিতাঃ* এইরপ প্রতিজ্ঞ বলিলেও উক্ত যুক্তিতে 
*গ্রতিজ্ঞান্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে । এবং বাঁদী মীমাংদক “শবে। নিভ্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞা- 
বাক্য প্রশ্গেগ করিলে প্রতিবাদী নৈয়ািক যদি ধ্বন্যাত্মক শবে নিত্যত্ব নাই বলিয়া অংশতঃ বাধদোষ 
প্রদর্শন করেন, তখন এ বাঁধদোষের উদ্ধারের জন্য বাঁদী মীর্মংদক যদি প্ব্ণাত্বকঃ শবে! নিত): 
এইরূপ প্রতিজ্ঞ। বলেন, তাহ! হইলে উহা'ও তখন তাহার *প্রতিভ্ঞান্তর” নামক নিগ্রহস্থান 
হইবে। উক্ত স্থলে বাদী তাহার সাধাধন্মী শব্দে বর্ণায্বকত্ব বিশেষণের উল্লেখ করিয়া! যে প্রতিজ্ঞা 
বলেন, উহা তাহার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ, সুতরাং প্রতিজ্ঞান্তর। উক্ত স্থলে তিনি তীহার প্রথম 
প্রতিজ্ঞ! ত্যাগ করিলেও একেবারে নিজের পক্ষ বা কোন পদার্থের ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু প্রথম 
শ্রতিজঞার্থই পরক্ূপ বিশেষণবিশিষ্ট করিয়া! দিতীয় প্রতিজ্ঞার দ্বার! প্রকাশ করিয়াছেন) নুতরাং 
উত্ত স্থলে তাঁহার প্প্রতিজ্ঞাহানি* নামক নিশ্রহস্থান হইবে না। পূর্বরপ্রতিজ্ঞাকে একেবারে 
ত্যাগ করিদেই সেখানে *প্রতিজ্ঞাহাপি” নামক নিগ্রহস্থান হয্ব। কিন্তু গ্রতিজাত্তর” স্থলে 
বাদী নিজপক্ষ ত্যাগ ন! করায় পূর্ববপ্রতিজ্ঞার পরিত্যাগ হয় না, ইহাই বিশেষ । 
এইরূপ বাদী বা প্রতিবাদী বদি তাহাদিগের হেতু ভিন্ন সাধ্যধর্্ বাঁ দৃঠান্ত প্রভৃতি যে কোন 
পদার্থেও কোন বিশেষ প্রবিষ্ট করিয্ পরে নিজের অনুমানের সংশোধন করেন, তাঁহা হইলে 
সেই সমস্ত স্থলেও তাহাদিগের ০প্রতি্ঞান্তর* নামক নিগরহস্থান হইবে। মহানৈয়ারিক উদয়ন'- 
চার্ষ্যের স্থক্ বিচারানুদারে “তার্কিকরক্ষাপ্কার বরদরাজ উক্তরূপেই প্প্রতিজ্ঞান্তঃ” নামক 
নিথহস্থানের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, তদন্থসারে অনেক উদহরণ প্রদর্শন করিক্নাছেন। বৃত্তিকাঁর 
বিশ্বনাথও উক্ত মত্রানুপারেই ব্যাথ্য| করিয়া অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিাছেন। তিনি সুত্রার্থ 
বাঁথা। করিতে বনিয়াছেন যে, সথত্রে *প্রতিজ্ঞাতাথন্ত” এই বাক্যটি প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা 
বাণী ও প্রতিবাঁদীর অন্ুণান প্রয়োগ স্থলে হেতু ভিন্ন সমস্ত পদার্থ ই বুঝিতে হইবে উদয়নাচার্্য 
প্রভৃতির যুক্তি এই যে, বাদী বা! প্রতিবাদী তাহাদিগের কথিত হেতু পদার্থে পরে কোন বিশেষণ 
প্রবিষ্ট করিলে সেখানে “হেত্বস্তর” নামক নিখহস্থান হইবে, ইহা মহর্ষি পরে পৃথক্‌ উল্লেখ করায় উহ 
তীহ়ার মতে পপ্রতিস্তাস্তরসনাষক নিগ্রহ্থন হইতে ভিন্ন, ইহ! বুঝা যায়। কিন্ত সাধ্ধর্শ বা 
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দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অন্তান্ত যে কোন পদার্থে পরে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিলে, সেই সমস্ত স্থলে যে 
নিগ্রহ্ঙান, তাহাঁও মহর্ষির মতে «প্রতিজ্ঞান্তর” নামক নিগ্রহস্থানেরই অন্তর্গত বুঝিতে হইবে । 
কারণ, “হেতবস্তবে্র স্যার “্উদ্বাহ্রপান্তর” ও “্উপনয়াস্তর” প্রভৃতি নামে মহর্ষি পৃথক কোন 
নিগ্রহস্থান বলেন নাই। কিন্তু তুল্য যুক্তিতে এ সমস্তও নিখহস্থান বলিয়া শ্বীকার্ধ্য। কারণ, 
তুল্য যুক্তিতে এ সমস্ত দ্বারাও বাদী বা প্রতিবাদী বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি বুঝ! যার়। সুতরাং 
উক্তরূপ স্থলেও তীহারা নিগরহার্হ !৩1 


নুত্র। প্রতিজ্ঞাহেত্বোরিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ ॥ 
॥৪॥৫০৮॥ 


অনুবাদ । প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধ অর্থাৎ হেতুবাক্যের সহিত প্রতিজ্ঞা- 
বাক্যের বিরোধ অথবা প্রতিজ্ঞাবক্যের সহিত হেতুবাক্যের বিরোধ (৩) গ্রতিজ্ঞা- 
বিরোধ” । 

ভাঁষ্য। *গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্য”মিতি প্রতিজ্ঞা । “রূপাদিতোহ্্থান্তর- 
স্যানুপলব্ে”রিতি হেতুঃ। পসোহ্য়ং প্রতিজ্ঞাহেত্বোরির্বরোধঃ । কথং ? 
যদি গুণব্যতিরিক্তং দ্রেব্যং রূপাদিভ্যোহ্ধান্তরস্তানুপলব্ধিরে্পপদ্যতে | 
অথ রূপাদিভ্যোহ্থান্তরস্ত'নুপলব্ধিুপব্যতিরিক্তং দ্রব্যমিতি নোপ- 
পদ্যতে। গুণব্যতিরিক্তঞ্চ দ্রব্যং, বূপাদিভ্যশ্চার্থান্তরস্তানুপলবি বিবরুধ্যতে 
ব্যাহন্যতে ন সম্ভবতীতি। 

অনুবাদ । গুধব্যতিরিক্তং দ্রবাং-ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্য। “রূপাদিতো- 
হর্থান্তরস্তানুপলব্ে+- ইহা হেত্রবাক্য । সেই ইহা! প্রতিজ্ঞ ও ধেতুবাক্যের বিরোধ । 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যদি দ্রব্য, গুণব্যতিরিক্ত অর্থাৎ রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন 
হয়, রূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলব্ধি উপপন্ন হয় না। আর যদি রূপা 
হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলব্ি হয়, তাঁহ! হইলে গুণব্যতিরিক্ত দ্রব্য অর্থাৎ দ্রব্য 
পদার্থ তাহ।র রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন, ইহা উপপন্ন হয় না। দ্রব্য গুণ হইতে ভিন্ন 
এবং বূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলব্ধি পিরুন্ধ হয় ( মর্থাৎ ) ব্যাহত হয়, 
সম্ভব হয় না| 

টিপ্নী। এই স্থৃত্র দ্বারা *প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক তৃতীয় নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থচিত 
হইয়ছে। ভাষকার ইহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, তদ্ঘ।রা সুত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। 


যেমন কোন বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাঁক্য ঝলিলেন,-*গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং” | বাদীর প্রতিজ্ঞার্থ এই 
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যে, ঘানি গ্ব্য তাঁহার রূপরসাদি গুণ হইতে ভিন্ন, গুণ ও গুণী ভিন্ন পদার্থ । বাঁদী পরে হেতুবাক্] 
বলিলেন,_:প্রূপা দিতো্গা্তরস্তানুপলব্ধেঃ” | অর্থ ৎ যেহেতু রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থের 
উপলবি হয় না) রূপাদি গুণেরই উপলব্ধি হয়। কিন্তু এখানে বাঁদীর এ প্রতিজ্ঞা'বাকা ও 
হেতৃবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধার্থক বলিয়া বিরুদ্ধ । কারণ, ঘটাদি দ্রবাকে তাহার গুণ হইতে ভিন্ন পদার্য 
বলিবে ভিন্নরূপে উহার উপলব্ধিই শ্বীকার করিতে হইবে) তাহা হইলে পরে আর উহার এ্ররূপে 
অন্ুপলন্ধি বলা! যাঁর না) কারণ, তাহা! বলিলে আবার দ্রব্য ও গুণকে অভিন্নই বগা হয়। স্ৃতরাং 
ঘটাদি ভ্রব্য তাহার গুণ হইতে ভিন্ন এবং শর গুণ হইতে ভিন্ন ভ্রবোর অন্ুপলবি, ইহা 
পরস্পর ব্যাহত অর্থাৎ সম্ভবই হয় না। অতএব উক্ত স্থলে বাদীর এ হেতুবাক্যের সহিত তাহার 
& প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধবশতঃ উহা তীহার পক্ষে পপ্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক নিগ্রহস্থান। 
বান্তিককার উদ্দযোতকর এখানে এই স্থত্র দ্বার! ০প্রতিজ্ঞাবিরোধেশ্র ন্যায় পহেতুবিরোধ” 
এবং দ্ৃষ্াস্তবিরোধ” প্রস্থৃতি নিশরহস্থানেরও ব্যাথ্য! করিয়াছেন। তদনুপারে তাঁৎপর্য/টাকাকার 
বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচীর্ধ্য গুভৃতিও এই হুত্রের প্রথমোক্ত “প্রতিজ্ঞা”শব্য ও “হেই”শব্বকে 
প্রতিযোগী মাত্রের উপলক্ষণ বলিয়া, উহার দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রভৃতি প্রতিঝোগী পদার্থও গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং স্ৃত্রের “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” শব্দের অন্তর্গত « প্রতিজ্ঞ” শব্দকে ও উপলক্ষণার্থ বলিয়া, উহার দ্বারা 
পহেতুবিরোধ” ও পৃষ্টাস্তবিরোধ” প্রভৃতিকেও লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র 
এঁ সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই সংগ্রহের জন্ত হৃত্রতাৎপর্যমার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন বে, বাদী ও প্রতিবাদীর 
বাকাগত যে সমস্ত পদার্থের পরস্পর বিরোধ প্রতীত হয়, দেই সমব্ত বিরোধই নিগ্রহস্থান। উহা 
গ্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেতুবিরোধ, দৃষ্টাস্তবিরোধ প্রভৃতি নামে বহুবিধ। বাদীর হেতুবাক্যের সহিত 
তাহার প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধ হইলে উহা হেতুবিরোধ। উদ্দ্যোতকর ইহার পৃথক্‌ উদাহরণ 
বলিয়াছেন। উক্ত মতে ভাধ্যকাঁরোক্ত উদাহরণও “হেতু বিরোধ” | কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য স্ববগন- 
বিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যের অন্তর্গত পদদ্বয়েরই পরস্পর বিরোধ হইলে, সেখানে উহ 
*প্রতিজ্ঞাবিরোধ” ৷ উদ্দ্]তকর ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন, _০শ্রমণ! গভিণী” অর্থাৎ কোন বাদী 
সশ্রমণা গভিণী” এইরূপ প্রতিজ্ঞ!বা ব্য বলিলে উহার অন্তর্গত পদদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধী। কারণ, 
শ্রমণ। ( সন্াদিনী ) বলিলে তাহাকে গঠিণী বলা যায় না। গভিণী বদিলে তাহাকে শ্রমণ! বল! 
যায় না। এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত দৃষ্টান্তের বিরোধ, দৃষ্টান্তাঁদির সহিত হেতুর বিরোধ, 
' এবং প্রতিজ্ঞ ও হেতুর প্রমাণবিরোধও বুঝিতে হইবে । উদয়নাচার্ঘ; প্রভৃতি উত্তরূপ বহুপ্রকার 
বিরোধকেই এই সুত্র দ্বারা নিগ্হস্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, তুল্য যুক্তিতে এ সমস্ত 
বিরোধও নিগ্রহস্থান বলিয়া শ্বীকারধ্য । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উক্ত যুক্তি অনুদারে সুত্রার্থ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন যে, স্থত্রের প্রথমোক্ত "প্রতিজ্ঞা” শব ও "“হেতু” শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর বথা- 
কালীন বাক্যমাত্রই বিবক্ষিত। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর যে কোন নিজ বাক্যার্থবিরোধই 
পপ্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক নিগ্রহস্থান। 
এখানে পুর্বরপক্ষ এই যে, ভাষ্যকারোক্ত এ উদা'হরণে বাদীর নিজমতে তাহার হেতুই অদিদ্ধ। 
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কারণ, ধিনি ঘটা দ্রব্যকে রূপা গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থই বলেন, তাহার মতে উত্ত হেতৃই 
নাই। উত্ত স্থলে বাদী যদি প্রমীণ দ্বারা উহা দিদ্ধ করেন, তাহা হইলেও উহ! বিরুদ্ধ নামক 
হেত্বাভাদ। কারণ, যে হেতু স্বীকৃত দিদ্ধান্তের বিরোধী, তাহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাম বলিয়া 
কথিত হইন্নাছে। যেমন শব্দনিত্ত্ববাদী মীমাংসক পশৰে। নিত্য” এইকপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়া 
যদ পকার্ধ্যত্বাৎ” এই হেতুবাক্য প্রয্জেগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কথিত এ কার্ধাত্ব হেতু 
বিরুদ্ধ নামক হেত্বাতাদ। কারণ, শবে নিত্যত্ব থাকিলে তাহাতে কার্ধ্যত্ব থাকিতে পারে না। 
কার্যত্ব নিত্যত্বের বিরুদ্ধ ধর্্ম। এইরূপ পূর্বোক্ত স্থলেও “বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাস হওয়ায় 
উহাই বাদীর পক্ষে নিগহস্থান হইবে। ন্ুতরাং প্প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামে পৃথক্‌ নিগ্রহস্থান 
স্বীকার অনাবন্তক ও অবুক্ত। বৌদ্ধসম্প্রদায় পূর্বোক্তরূপ যুক্তির দ্বারা এই *প্রতিজ্ঞাবিরোধ” 
নামক নিগ্রহস্থানেরও খণ্ডন করিয়াছিলেন । পরে বাচম্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত তষ্ প্রভৃতি তাহাদিগের 
সমস্ত কথারই প্রতিব'দ করির! সমাধান করি গিয়্াহেন। এখানে তীহাদিগের সমাধানের মর্ধ 
এই যে, পুর্বোক্তরূপ স্থলে বাদীর হেতু বস্ততঃ অসিন্ধ বা বিরুদ্ধ হইলেও সেই হেস্বাভাদ- 
জ্ঞানের পূর্বেই প্রতিভ্ঞাবিরোধের জ্ঞান হইয়া থাকে । অর্থাৎ যেমন কেহ প্রথমে “অন্তি” 
বলিয়া, পরেই প্নান্তি” বলিলে তখনই এ বাক্যদ্থরের পরম্পর বিরোধ বুঝ! যায়, তদ্রপ উক্ত স্থলে 
& প্রতিজ্ঞাবাকোর পরে এ হেতৃবাক্যের উচ্চারণ করিলেই তখন & হেতুতে ঝ্/প্থিচিস্থার পুর্বে 
এ বাক্য্ব়ের পরস্পর বিরোধ প্রতীত হইগা থাকে | কিন্তু পবিরুদ্ধ” নামক হেত্বা ভাসের জ্ঞানস্থলে 
ব্াণ্তি স্মরণের পরে ততপ্রযুক্তই হেতুতে সাধ্যের বিরোধ প্রতীত হয়। সুতরাং উক্ত স্থলে পুর্ব 
প্রতীত পপ্রতিজ্ঞাবিরোধ্ই নিগ্রহঙ্থান বনিয়। স্থীকার্ধ্য। কারণ, প্রথমেই উহার দ্বারাই 
বাদীর বিপ্রতিপত্তির অনুমান হওয়ায় উহার দ্বারাই সেই বাদী নিগৃহীত হন। পরে হেত্বাভাসজ্ঞান 
হইলেও সেই হেত্বাতাদ আর সেখানে নিগ্রহস্থান হয় না। কারণ, যেমন কাষ্ঠ ভম্মীফত হইলে 
তখন আর অগ্নি তাহার দাহক হয় না, তদ্রপ পূর্বোক্ত স্থলে যে বাদী পূর্বেই নিগৃহীত 
হইয়াছেন, তীহার পক্ষে সেখানে আর কিছু নিগ্রহস্থান হয় ন|। উদয়নাচার্ধযও *তাৎপর্ধ্য- 
পরিশুদ্ধিগ্স্থে পুর্বে এই কথাই বনিয়াছেন,_“নহি মুতোইপি মার্য/তে”। অর্থাৎ, যে মৃতই 
হইয়াছে, তাহাকে কেহ আর মারে না। ভাপর্বজ্জের “ন্তায়পারে”র টাকাকার জয়দিংহ স্থরিও 
পপ্রতিজ্ঞাবিরোধ” ও পবিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাসের পূর্ববোক্তবূপ বিশেষই স্পষ্ট বলিয়াছেন১। 
কিন্ত বৃন্তিকার বিশ্বনাথ প্রতিজ্ঞা বিরোধের মহিত হেত্বাভাসের সাংকর্ধ্যও স্বীকার করিয়া সংকীর্ণ 
নিগ্হস্থানও স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি অসংকীর্দ পপ্রতিজ্ঞাবিরোধে”্রও উদাহরণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন) বস্ততঃ যেখানে প্রতিবাদী হেত্বাভাদের উদ্ভাবন না করিয়া প্রথমে বাদীর প্রতিজ্ঞা- 
বিরোধেরই উদ্ভাবন করিবেন, সেখানেও ভদ্ৰারা তখনই সেই বাদীর নিগ্রহ স্বীকার্/। সুতরাং 
*গ্রতিজ্ঞাবিরোধ”কেও পৃথক্‌ নিগ্রহস্থান বলিয়া ন্বীকার্ধ্য 1৪ 





১। নবয়ং বিরুদ্ধো হেত্বাভানে। ন পুনঃ প্রতিজ্ঞাববোধ ইত চেন্ন, বিকক্হেহ|ভাচন ব্যাপ্তন্মণা দ্বিরোধোহব, 
ধৃর্যতে, অত্র তু প্রতিজ্ঞাহেতুবচনশ্রবণমংতাদেবেতি মহান্‌ তেদ:1--ন্যাসার টাকা। 


৪২৮ ম্যায়দর্শন [ ৫৩, হমা০ 


সুত্র। পক্ষপ্রতিষেধে প্রতিজ্ঞা তার্থাপনয়নৎ 
প্রতিজ্ঞাসন্াসঃ ॥৫॥৫০১৯॥ 
অনুবাদ। পক্ষের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে 


ব্যতিচারাদি দৌধ প্রদর্শন করিয়া, তাহার পক্ষ খণ্ডন করিলে ( বাদী কর্তৃক) প্রতি- 
জ্ঞাতার্থের অপলাপ অর্থাৎ অস্বীকার (8) গ্রতিজ্ঞাসন্যাস। 


ভাষ্য । অনিত্যঃ শব্দ এক্দ্িরকত্বা*দিতু/ক্তে পরো জয়াৎ “সামান্যা- 
মৈক্ড্িয়কং ন চাঁনিত্যমেবং শব্দোইপ্যৈক্জিয়কে। ন চানিত্য” ইতি । এবং 
গ্রতিষিদ্ধে পক্ষে ধদি জুয়া ৎ__“কঃ পুনরাহ অনিত্যঃ শব্দ” ইতি। সোহয়ং 
প্রতিজ্ঞাতার্থনিহ্ববঃ প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস ইতি । 

অনুবাদ। শব অনিত্য, যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহা, ইহ! (বাদী কর্তৃক) উক্ত 
হইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন, জাতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, কিন্তু অনিত্য নহে, এই- 
রূপ শব্দও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্, কিন্তু অনিত্য নহে । এইরূপে বাদীর পক্ষ খণ্ডিত হইলে 
(বাদী ) যদি বলেন,--“অনিত্যঃ শব্দঃ৮ ইহা আবার কে বলিয়াছে, অর্থাৎ আমি 
এরূপ প্রতিজ্ঞাবক্য বলি নাই। সেই এই প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ অর্থাৎ নিজ- 
কৃত প্রতিজ্ঞার অস্বীকার (8৪) *প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস” নামক নিগ্রহস্থান 


টিগ্লনী। পপ্রতিজ্ঞাবিরোধে"র পরে এই স্বৃত্রের দ্বার৷ «প্রতি জ্ঞাসন্ন্যাদ” নাঁমক চতুর্থ নিগ্রহ- 
স্থানের লক্ষণ হুচিত হইয়াছে) বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের পরে প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্যভি- 
চারাদি দৌষ প্রদর্শন করিয়া, এ পক্ষের প্রতিষেধ করিলে, তখন বাদী যদি দেই দোষের উদ্ধারের 
উদ্দেশ্তেই নিজের প্রতিজ্ঞাতার্থের পঅপনয়ন” অর্থাৎ্ৎ অপলাপ করেন, তাহ! হইলে দেখানে 
তাহার পপ্রতিজ্ঞমন্যাদ"্নামক নিগ্রহস্থ'ন হইবে। যেধন কোন বাদী "শবে!ইনিত্য গ্রক্জরি় কতা” 
ইত্যাদি বাঁক্য দ্বারা নিঙ্গ পক্ষ স্থাপন করিলে, তখন প্রতিবাদী বলিলেন যে, ইন্দি়গ্রাহা জাঁতি নিত্য, 
এইরূপ শব ইন্রিগ্রাস্থ হইলেও নিত্য হইতে পারে। অর্থাৎ ইক্জিয়গ্রহাত্ব হেতুর দ্বারা শব্দ 
অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, উহা অনিত্যত্বের বভিচারী। তখন বাদী প্রতিবাদী 
কথিত এ ব্তিচার*দৌষের উদ্ধারের উদ্দে-শ্তই বলিলেন যে, "শব্ধ অনিত্য, ইহা কে বণিয়াছে? 
আমি ত উহা বলি নাই”। উক্ত স্থলে বাঁদীর যে নিজ প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ বা অশ্বীকাঁর, 
উহা তাহার বিপ্রতিপত্তির অনুমাঁপক হওয়ায় নিগরহস্থান হইবে। উহার নাম *গ্রতিজ্ঞাস্াস”। 
“গরতিজ্ঞাহানি” স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী নিজের প্রতিজ্ঞাতার্থ অথবা নিজের উক্ত যে কোন 
পদার্থ পরিত্যাগ করিলেও উহ! অস্বীকার করেন না, কিন্তু প্প্রতিজ্ঞাসক্যাদ” স্থলে উহা 
আদ্বীকাযই করেন) স্থতরাং *প্রতিজ্ঞাহানি” ও *গ্রতিজ্ঞাসন্যাসে”্র ভেদ আঁছে। 


পে 


€ম হৃ০] বাতস্তায়নভাষ্য ৪২৯ 


উদক়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে যেমন বাঁদী বা প্রতিবাদী নিজের উক্ত যে কেন পদার্থের পরিত্যাগ 
করিলেই *প্রতিজ্ঞাহানি” হইবে, তজ্রপ নিজের উক্ত যে কোন পদার্থের অপলাপ করিলেই 
*প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাদ” হইবে। অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্ত গুভূতি কোন পদার্থের অপলাপ করিলেও 
উহাও প্রতিজ্ঞাসন্ন]ান বলিয়াই গ্রাহা। কারণ, তুল্য যুক্তিতে উহীও নিগ্রহস্থান বলিয়া হ্বীকার্যয। 
উক্ত মতান্ুদ।রে বরদরাজ এই হ্ুত্রের ব্যাথ্য/ করিতে বলিয়াছেন যে, সুত্রে প্পক্ষ” শব ও 
*প্রতিজ্ঞাতার্থ” শবের দ্বারা বাদী বাঁ প্রতিবাদীর নিজের উত্ত মাত্রই মহষির বিবক্ষিত) নিজের 
উক্ত যে কোন পদার্গের প্রতিষেধ হইলে তাঁহার পরিহারের উদ্দেস্তে সেই উক্ত পদার্থের 
সন্যাদ বা অস্বীকারই প্রতিজ্ঞ'সন্ন্যাস, ইহাই মহধির বিবক্ষিত সুত্রার্থ। সেই উক্ত সন্গ্যাস 
চত্র্ব্বিধ, যথ'--(১) কে ইহা বকিয়াছে ? অর্থাৎ আমি ইহা বলি নাই। অথব| (২) আমি ইস্থা 
অপরের মত বন্য়াছি, আমার নিজমত উহা নহে। অথবা! (৩) তুমিই ইহ! বছ্িয়াছ, আমি ত 
বলিনাই। অথবা (8) আমি অপরের কথারই অনুবাদ করিয়াছি, আমিই প্রথমে এ বথা 
বলি নাই। 

বৌদ্ধসম্প্রদার এই প্প্রতিজ্ঞ'ন্যান”কেও নিগ্রহস্থান বলিয়। স্বীকার করেন নাই। তাহারা 
বলিয়াছেন যে, সভ!মধ্যে সকলের সম্মুখে কে!ন্‌ বাঁদী এরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়া, পরেই আবার উহ! 
অন্বীকার করে ও করিতে পারে? ধর্মমকীন্তি পরে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত স্থলে উক্ত বাদী 
ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় তিনি হেত্বাভাদের দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন প্প্রতিজ্ঞাদন্যাদ” 
নামক পৃথক্‌ নিগ্রহস্থান স্বীকার অনাবস্তক। আর তাহ! শ্বীকার করিলে উক্তরূপ স্থলে বাদী 
যেখানে একেবারে নীরব হইবেন, সেখানে তাহার “তুক্ধীস্ত!ব” নামেও পৃথক্‌ পিগ্রহস্থান শ্বীকার 
করিতে হয় এবং কোন প্রলাপ বলিলে ্প্রল্পিত” নামেও পৃথক্‌ নিগ্রহস্থান স্বীকার করিতে 
হয়। বাঁচম্পতি নিশ্র ধর্মকীর্তির এ কথার উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিছ্াছেন বে, উক্ত স্থলে 
বাদী তাহার হেতৃতে প্রতিবাদীর প্রদশিত ব্যতিচা্ন দে'ষের উদ্ধারের উদ্দেশ্তেই পূর্ববোক্তরূপে 
পপ্রতিজ্ঞাসন্যাস” বরেন। তিনি তখন মনে করেন বে, আমি এখনে আমার প্রতিজ্ঞার 
অপলাপ করিতে পারিলে প্রতিবাদী আর আমার হেতুতে পূর্বব্থ ব্যভিচার দোষের উদ্ভাবন 
করিতে পারিবেন নাঁ। জমি পরে মন্তন্ধপেই আবার গ্রতিজ্ঞা-বাক্র প্রয়োগ করিব, যাহাতে 
আমার কথিত হেতু ব্যভিগরী হইবে না। স্বতরাং উক্ত স্থলে কোন বাদীর এ পপ্রতিজ্ঞাদন্নযাদ” 
তাহার প্রমাদ মূলক মিথ্যাবাদ হইলেও উত্তরূপ উদ্দেস্তে উহা কাহারও পক্ষে হইতে পারে, উহ! 
অসম্ভব নহে। কিন্তু উক্ত স্থলে তিনি যখন প্রভিবাদীর প্রদর্শিত ব্যতিচার-দোষের উদ্ধারের 
উদ্দেস্তেই রূপ উত্তর করেন, তখন সেখানে প্রতিবাদী আর তাহাকে দেই ব্যভিচার বা হেত্বাতাসের 
উদ্ভাবন করিয়! নিগৃহীত বলিতে পারেন না। সুতরাং তিনি আর তখন উহার উদ্ভাবনও করেন 
না। কিন্তু খন তিনি বাদীর সেই প্প্রতিজ্ঞাচন্নাসে”রই উদ্ভাবন করেন। পরন্ত পরে তিনি 
এ ব্যভিচার-দৌষের উদ্ভাবন করিতে গেলেও তৎপূৃর্ব্বে বাদীর সেই প্রতিজ্ঞার কথা তাহাকে 
বলিতেই হইবে এবং বাদী উহ! অস্বীকার করিলে তাহার সেই প্রতিজ্ঞসন্যাসের উদ্ভীবনও 
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অবস্ত তখনই করিতে হইবে। নচেৎ তিনি বাদীর কথিত হেতুতে ব্যভিচার-দোষের সমর্থন 
করিতে পারেন ন1। সুতরাং পরে বাদীর হেতুতে বাভিচার-দৌষের উদ্ভাবন করিতে হইলে 
যখন তৎপূর্বণে তীহার উক্ত “প্রতিজ্ঞ!দন্নাসে”্র উদ্ভাবন অবশ্য কর্তব্য হইবে, তখন পূর্বে 
উদ্ভাবিত সেই "প্রতিজ্ঞ'সন্নযাস”ই উক্ত স্থলে বাদীর পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে । সেখানে হেত্বাভাস 
নিগ্রহস্থান হইবে না। প্রতিবাদীও পরে আর উহার উদ্ভাবন করিবেন না। কিন্তু উক্তরূপ স্থলে 
বাদীর তৃষীন্তাব বা প্রঙগাপ দ্বার! তাহার হেতুর ব্যভিচার দোষের উক্কার সম্ভবই হয় না এবং 
তুষ্ঠীস্তাব প্রভৃতি প্রতিবাদীর হেত্বাভাগোভীবনের পরেই হইস়্! থাকে । সুতরাং এ সমস্ত পৃথক্‌ 
নিগ্হস্থান বলা অনাবস্তক। তাই মহধি তাহা বলেন নাই 1৫! 


নুত্র। আবিটৈযৌক্তে হেতৌ প্রতিষিদ্ধে বিশেষ- 
মিচ্ছতো হেত্বন্তরৎ ॥৬।৫১০॥ 

অনুবাদ। অবিশেষে উক্ত হেতু প্রতিষিদ্ধ হইলে বিশেষ ইচ্ছাকারীর 
“হেব্ন্তর” হয় ( অর্গাৎ বাদী নির্বিশেষণ সামান্য হেতুর প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী 
এ হেতুতে ব্যভিচারাদিদৌষ প্রদর্শন করিয়। ষদ্দ উহার খণ্ডন করেন, তখন বাদী 
সেই দোষের উদ্ধারের জন্ তাহার পুর্বেবীক্ত হেতুতে কোন বিশেষণ বলিলে তাদৃশ 
বিশিষ্ট হেতুকথন তাহার পক্ষে “হেত্বন্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। ) 

ভাষ্য । নিদর্শনং--একপ্রকৃতীদং ব্যক্ত'মিতি প্রতিজ্ঞা। কষ্মা- 
দ্ধেতোঃ ?  একপ্রক্ুতীনাং বিকারাণাং পরিমাণাৎ্। ম্বৎপুর্ববকাণাং 
শরাবাদীনাং দৃক্টং পরিমাণং, যাঁবান্‌ প্রক্কৃতেবুর্যহো ভবতি, তাবান্‌ বিকার 
ইতি। দৃ্ঞ্চ প্রতিবিকারং পরিমাণং। অস্তি চেদং পরিমাঁণং প্রতি- 
ব্ক্তং। তদেকপ্রকৃতীনাং বিকারাণাং-পরিমাণাৎ পশ্যামো! ব্যক্তমিদ- 
মেকপ্রকুতীতি । 

অদ্য ব্যভিচারেণ  প্রত্যবস্থনং__নানাপ্রকৃতীনামেকপ্রকৃতীনাঞ্চ 
বিকারাণাং দৃক্টং পরিমাঁণমিতি | 

এবং প্রত্যবস্থিতে আহ--একপ্রকৃতিসমন্থয়ে সতি শরাবাঁদিবিকা- 
রাশাং পরিমাণদর্শনাৎ্। হ্থখ-ছুঃখমোহসমন্বিতং হীদং ব্যক্তং পরিমিতং 
গৃহতে | তত্র প্রকৃত্যন্তররূপদমন্প্।ভাবে সত্যেকপ্রকৃতিত্বমিতি | 

তদিদমবিশেষোক্তে হেতৌ প্রতিষিদ্ধে বিশেষং ব্রবতো হেত্বন্তরং ভবতি | 


সা 
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সতি চ হেত্বন্তরভাবে পুর্ববস্য হেতোরসাধকত্বান্নিগ্রহস্থানং। হেত্বন্তরবচনে 
সতি যদি হেত্বর্থনিদর্শনে' দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে নেদং ব্যক্তমেকপ্রকুতি 
ভবতি-_প্রকৃত্যন্তরোপাদানাৎ। অথ নোপাদীয়তে_ দৃষ্টান্তে হেত্বর্স্যা- 
নিদশিতদ্য সাধকভাবানুপপত্ডেরানর্থক্যাদ্বেতোরনিবুন্তং নিগ্রহস্থানমিতি। 


অনুবাদ । “নিদর্শন” অর্থাৎ এই সুত্রোক্ত “হেত্ম্তর” নামক নিগ্রহস্থানের 
উদ্বাহরণ যথ|-_এই ব্যক্ত, এক প্রকৃতি, ইহ! প্রতিজ্ঞা। (প্রশ্ব) কোন্‌ হেতু 
প্রযুক্ত £ (উত্তর) একপ্রকৃতি বিকারনমূহের পরিমাণপ্রযুক্ত । ( উদাহরণ ) 
বৃত্তিকাজ্য শরাবাদি দ্রব্যের পরিমাণ দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির ব্যুহ অর্থাৎ উপাদান- 
কারণের সংস্থান যে পর্য্যন্ত হয, বিকার অর্থাৎ তাহ।র কার্ধ্য শরাবাদি সেই পর্য্যন্ত 
হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বিকারে এরূপ পরিমাণ হয়। প্রত্যেক বিকারে পরিমাণ দৃষ্টও 
হয়। (উপনয়) এই পরিমাণ প্রত্যেক ব্যক্ত পদার্থেই আছে। (নিগমন ) 
স্থুতরাং এক প্রকৃতি বিকারসমুহের পরিমাণপ্রধুক্ত এই ব্যক্ত এক প্রকৃতি, ইহ 
আমরা বুঝি। [অর্থাৎ সাংখ্যমতানুস!রে কোন বাদী উক্তরূপে প্রতিজ্ঞাদি 
বাক্যের প্রকাশ করিয়া, তীহার নিজ পক্ষের সংস্থাপন করিলেন যে, মহৎ অহঙ্কার 
প্রভৃতি ব্যক্ত জগতের মূল উপাদান এক, যে হেতু তাহাতে পরিমাণ আছে, যেমন 
একই মৃত্তিকীজন্য ঘটা দ্রব্যের পরিমাণ আছে এবং উহার মূল উপাদান এক। ব্যক্ত 
পদীর্ঘমাত্রেই পরিমাণ আছে, স্থতরাং তাহার মূল উপাদান এক। উহ! অব্যক্ত ও মূল 
প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে ]। 

ব্যভিচার দ্বারা ইহার প্রত্যবস্থান যথা! -নানাপ্রকৃত ও এক প্রকৃতি বিকার- 
সমূহের পরিমাণ দৃষ্ট হয়। [ অর্থাৎ পূর্ব্বান্ত বাদী উক্তরূপে তাহার নিজ পক্ষ 
স্থাপন করিলে এ্রতিবাদী উহার প্রত্যবস্থান করিলেন যে, পাথিন ঘটাদি দ্রব্য এবং 
স্থবর্ণনিশ্মিত অলঙ্কারাদি দ্রব্যেও পরিমাণ আছে, কিন্তু সেই সমস্ত দ্রব্য এক প্রকৃতি 
নহে, এ সমস্ত নানাজাতীয় দ্রব্যের উপাদান-কারণ ভিন্ন, অতএব বাদীর কথিত যে 
পরিমাণরূপ হেতু, তাহা তাহার সাধ্য ধন্্ন একপ্রকৃতিত্বের ব্যভিচারী ]। 

(প্রতিবাদী ) এইরূপে প্রত্যবস্থিত হইলে অর্থাৎ বাদীর উক্ত হেতুতে ব্যভিঠার- 
দোষ প্রদর্শন করিলে (বাদী) বলিলেন, যেহেতু একন্বভাবের সমন্বয় থাকিলে 





১। হেতুঃ দাধনং, অর্থঃ সাধাঃ তৌ হেহর্থে। নির্ণয় ত ব্যাপনবা।পক ভাবেনে ত নিবর্শনঃ । হেত্র্থযোনিনর্শন। 
হেত্বর্ নিদর্শনো! দৃষ্টান্ত (--তাৎপধ্য্রীকা। 
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শরাবাঁদি বিকারের পরিমাণ দেখা যায় (অর্থাৎ) যেহেতু স্থুখ-দুঃখ-মোহ-সমন্বিত 
এই ব্যক্ত, পরিমিত বলিয়। গৃহীত হয়। তাহা হইলে অন্য প্রকৃতির রূপের অর্থাৎ 
অন্য উপাদানের স্বভাবের সমন্বয়ের অভাব থাকিলে একপ্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয় [ অর্থাৎ 
বাদী উক্ত ব্যভিচ'র-দে।ষ নিবারণের জন্য পরে অন্য হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলেন, 
«একস্বভাবসমন্থয়ে সতি পরমাণাৎ৮ | পার্থিৰ ঘটাদি ও স্থৃবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি 
বিজাতীয় দ্রব্যসমূহে পরিণাণ থাকিলেও এক স্বভাবের সমন্বয় নাই) স্ততরাং 
তাহাতে উক্ত বিশিন্ট হেতু নথাকাঁয় ব্যভিচ'রের আশঙ্কা নাই, ইহাই বাঁদীর 
বক্তব্য ]। 

অবিশেষে উক্ত হেতু প্রতিষিদ্ধ হইলে অর্থাৎ পূর্বের্াক্ত স্থলে বিশেষ শূন্য পর- 
মাণরূপ হেতু ব্যভিচারী বলিয়! প্রতিবাদী কর্তৃক দুষিত হইলে বিশেষবাদীর অর্থাৎ 
উক্ত হেতুতে একম্বভাবসগন্বররূপ বিশেষণবাঁদী প্রতিবাদীর সেই ইহা “হেত্বম্তর” 
হয়। হেত্বন্তরত্ব থাকিলেও পূর্ব্বহেতুর অপাধকব্বপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থান হয়। হেত্ব- 
স্তর-বচন হইলে অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদী এ বিশেষণবিশিষ্ট তন্য হেতু বলেও 
যদি “হেত্বর্থ নদর্শন” অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপক-ভীব প্রদর্শক দৃষ্টান্ত 
গৃহীত হয়, তাহ। হইলে এই ব্যক্ত জগৎ একপ্রকৃতি হয় না,_কাঁরণ, অন্য প্রকৃতির 
অর্থাৎ সেই দৃ্টান্তের মন্য উপাদানের গ্রথণ হইঘছে। আর যরি দৃষ্টান্ত গৃহীত ন| 
হয়, তাহ। হইলে দৃক্টান্তে অনিদশিত অর্থাৎ সাধ্যধর্টের ব্যাপ্য বলিয়া অপ্রদশিত 
হেতুপদার্ধের সাধকত্বের অন্ুপপত্তিবশতঃ হেতুর আনর্থক্য প্রযুক্ত নিগ্রহস্থান নিবৃত্ত 
হয় ন!। ৃ 

টিগ্ননী। এই হ্ৃত্র দ্বারা “হেত্বস্তর” নামক গঞ্চম নিগ্রহস্থনের লক্ষণ হুচিত হইয়াছে। 
ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,_-একপ্রকু তীদং বাক্তমিতি প্রতিজ্ঞা” 
অর্থাৎ মংখ/মত সংস্থাপন করিবার জন্ত কোন বাদী উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্ের ছ!রা বছিদ্ন ষে 
এই ব্যক্ত জগণ্ একপ্রকৃতি। এখানে “প্রকৃতি” শব্দের অর্থ উপাঁদানকারণ। একা! প্রকতি্যস্ত” 
এইরূপ বিগ্রহ বহুত্রীহি সম'দে এ “এক প্রকৃতি” শবের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, সমস্ত 
বক্ত পদার্থের মুল উপাদানকারণ এক। সাংখ্যমতে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়ে'বিংশতি 
জড় তব্বের নাম ব্যক্ত এবং উহার মূল উপাদান অর্থাৎ মৃলপ্রক্ৃতি অব্যক্ত। এঁ অব্ক্ত 
ঝা মূলপ্রকৃতি এক। ব্যক্ত পদার্থমাত্রই স্ুখ-ছুঃখ-মোহাত্মক, সুতরাং উহার মূল উপাদানও 
স্থখদুঃখ-মোহাত্মক, ইহা অন্থুমানপিদ্ধ হয়। তাই সাংখ্যমতে হিগুপাত্মিকা মূলপ্রককৃতিই 
ব্যক্ত পদারঘমাত্রের হুল উপাদান বিনা স্থীক্কত হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞ/বাক্যের প্রয্েগ 
করিয়া, বাদী হেতুবাক্য বলিলেন,__প্পরিমাণাৎ”। বাঁদীর বক্তব্য এই যে, একই মুত্তিকা হইতে 
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ঘট ও শরাব প্রভৃতি যে সমস্ত প্রব্য জন্মে, তাহাতে সেই উপাঁদনের পরিমাণের তুল্য পরিমাণ 
দেখা যায়। ব্যক্ত পরদার্থমাত্রেই যখন পরিমাণ আছে, তখন এ হেতু ও উত্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত পদার্থ- 
মাত্রেরই মৃগ উপাদান এক, ইহা দিদ্ধ হয়| বাঁদী উক্তরূপে তীহার নিজপক্ষ সংস্থাপন করিলে প্রাতি- 
বাদী বলিলেন যে, মুন্তিকানির্ম্িত ঘটাদি দ্রব্যে যেমন পরিমাণ আছে, তদ্জরপ স্থবর্ণাদিনির্মিত অলঙ্কার- 
বিশেষে পরিমাণ আছে। কিন্তু দেই সমস্ত দ্রবোরই উপাদান এক নহে। সুতরাং পরিমাণরূপ 
হেতু এক প্রকৃতিত্ববপ সাধ্ধর্শের ব্তিচারী। প্রতিবাদী উক্তরূপে বাদীর কথিত হেতৃতে 
ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে, তখন বাদী খ ব্যভিচারের উদ্ধারের জন্য বলিলেন যে, এক প্রকৃতির 
সমন্বর থাকিলে শরাবাদি দ্রব্যের পরিমাণ দেখা যাঁয়। এখানে প্প্রকৃতি” শব্দের অর্থ শ্বভাব। 
অর্থাৎ ব'দী উক্ত ব্যভিচার-দোষ নিবারণের জন্ত তাছার পূর্বকথিত পরিমাণরূপ হেতুতে এক- 
ত্বভাব-সমন্বনরূপ বিশেষণ প্রবিষ্ট করির, পুনর্ধবার হেতুবাঁক্য বলিলেন,_-“একন্ব ভাবদমন্বয়ে সতি 
পরিমাণাঁৎ১ | বাঁদীর বক্তব্য এই যে, যাহাতে একম্বভাবের সমন্বয় থাকিয়া পরিমাণ আছে, 
তথ্পমস্তই একপ্রকতি। যেন একই মুৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন ঘট ও শরাব প্রভৃতি সমস্ত 
দ্রব্যেই সেই মুষ্তিকান্ব ভাবের সমন্থম অ'ছে, সেই সমস্ত দ্রব্ই দেই মুৎপিগু-স্বভাব এবং 
পরিমাণবিশিষ্ট, এবং তাহার উপাদানকারণ এক, তুদ্রৰ এই ব্যক্ত জগতে সর্ধত্রই একম্বভাবের 
সমন্বয় ও পরিমাণ আছে বলিগ্! ব্যক্ত পদার্থমাত্রের মূল উপাদান এক, ইহা এ হেতুর দ্বারা 
অচুমানদিদ্ধ হয়। ব্ক্ত পদার্থনাত্রে কিরূপ একস্বভাবের সমন্বপ্ন আছে, ইহ! প্রকাশ করিতে 
ভাষ্যকার বাঁদীর কথ! বলিয়াছেন যে, এই বাক্ত জগৎ সুখছুঃখমোহদমন্বিত ও পরিমাণৰি শিষ্ট 
বলিয়! গৃহীত হয়। অর্থাৎ ব্যক্ত জড় জগতে সর্ধত্রই সথদবঃখ ও মোহ আছে, সমগ্র জগৎই 
সুখছ্ঃখমোহাত্মক, সুতরাং উহার মূল উপ'দানও স্বখছঃখমোহাত্বক। তাহাই মৃল্প্রক্কৃতি বা 
অব্যক্ত । তাহার কার্ধ। ব্যক্ত পদার্থমাত্রেই যখন স্থখছুঃখ-ঘোহাত্ব কত্বন্ধপ একস্বভাবের সমন্ব্নবিশিষ্ট 
পরিমাণ আছে, তখন এ বিশিষ্ট হেতুর দ্বারা বাক্ত পদার্থমাত্রেরই মুগ উপাদান এক, ইহা 
দিদ্ধ হয়। পার্থিব ঘটাদি এবং স্থবর্ণনির্দ্মিত অনস্কারাদি বিজাতীর দ্রব্যপমূহে পরিমাণ 
থাকিলেও সেই সন্ত দ্রব্যেই মৃত্তিকা অথব! স্বর্ণের একম্ব ভাবের সমন নাই। সুত্তরাং সেই 
সম্ত বিজাতীয় দ্রব্যদমূহে উক্ত বিশিষ্ট হেতু না থাকায় বাতিচারের আশঙ্ক। নাই। অব্য 
সেই সমস্ত বিজাতীয় দ্রন্যদমূহে সথথছঃখ-মাহাত্মকত্বরূপ একম্বভাবের সমন্বয় আছে। কিন্ত 
প্রতিবাদী তাহ! শ্বীকার করিলে দেই সমস্ত দ্রব্যেরও মুল উপ'দান যে, আমার সম্মত সেই 





১। এবং প্রত্বস্থিতে প্রতবাদিনি ঝ!দী পশ্চ:ৎ পরিমিতত্বং হেতুং বিশিনষ্টি, একপ্রকৃতিসমন্থয়ে সতি শরাবীদি- 
বিকারাণাং পরিমাণদর্শনাদিতি। প্রকৃতিঃ স্বত।ব2, একব্বভীংসমহুয়ে সতীতার্থ;।৮ “তদেবং হত্রৈকম্বভাবসমন্য়ে 
সতি পরিম!ণং তত্রৈকপ্রকৃতিত্বমেব, তদ্যথা এক মৃত্পিগু-স্বভাবেধু ঘটশরাবোদঞ্ন্[দিখু। ঘটরুচকাদয়স্ত নৈকস্বভাঁবা 
মদ্দবসৌবর্ণাদীনাং স্বভাবানাং ভেদ ৎ'__তাৎপর্ধাটাকা। 
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তিগুণাত্বক এক মূল প্রকৃতি, ইহও তঁহা'র স্থীকার্যয। হৃতরাং দেই সমস্ত দ্রব্যে আমার 
দাধাধর্মম থাকার ব্যভিচারের আঁশঙ্কা নাই, ইহাই ব'দীর চরম বক্তব্য । 

পূর্বোক্ত স্থলে বাদী শেষে উদ্তরূপ অন্ত বিশিষ্ট হেতুর প্রয়োগ করায় উহা! তাহার পক্ষে 
নিগহস্থান হইবে) ' কেন উহ্বা নিগ্রহস্থান হইবে? অর্থাৎ, বাদী পরে অব্যভিগরী সৎ হেতুর 
প্রয়োগ করিয়াও নিগৃহীত হইবেন কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষাকার পরে বলিয়াছেন যে, বাদীর 
প্রথমোক্ত হেতুর অদাধকত্ববণতঃ উহা! নিগ্রহস্থংন হইবে। তাঁৎপর্ধ; এই যে, উক্ত স্থলে বদীর 
প্রথমোক্ত হেতু তাহা'র সাধ্যদাধনে মমর্থ হইলে, পরে উহার হেত্েস্থর প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। ্ুতরাং 
তিনি ষখন উভ্তরূপ হেত্ব্তর প্রয়োগ করেন, তখন উহহাদ্বারা তাঁহার প্রথধেক্ত হেতু যে, তীহার 
সাধ্যসাধনে অসমর্থ, উহা বাভিচারী হেতু, ইহা তিনি শ্বীকারই করায় অবশ্ঠই তিনি নিগৃহীত 
হইবেন। কিন্ত তীহার প্রথথোক্ত হেতু ব্যভিচারী বলিয়া হেত্ব'ভাঁস হইলেও তিনি উক্ত স্থলে 
গ্ীহেত্বাভাস দ্বারা ন্গৃহীত হইবেন না, অর্থাৎ উক্ত স্থলে তাহার পক্ষে হেত্ব'ভাস নিগ্রহস্থান 
হইবে না। কারস, পরে তিনি তীহার উক্ত হেতুতে বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া বাদীর প্রদর্শিত 
ব/ভিচারদোষ নিবারণ করিয়াছেন। অতএব উক্ত স্থল হেতস্তর-প্রর়োগই তীহার বিপ্র তপন্তির 
অন্থমাপক হওয়ায় উহাই তীহার পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য; ব্যাখ্যায় 
বাচস্পতি মিশ্রও এখানে ইহাই বলিয়াছেন। 

প্রশ্ন হইতে পাঁরে যে, উক্ত স্থলে বাঁদী প্রথমে নিগৃহীত হইলেও পরে অবাভিচারী হেত্বস্তরের 
প্রয়োগ করায় তখন তীহার কি জয়ই হইবে? এতছুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে 
বাঁদী পরে হেত্স্তর প্রথ্োগ করিলেও তীহা'র পক্ষে নিগ্রহস্থান নিবৃত্ত হইবে ন! অর্থাৎ তাহার পক্ষ- 
দিদ্ধিবশতঃ ভিনি জয়ী হইবেন না । কারণ, উক্ত হেতুর দ্বারাও তাঁঞর পক্ষ মিদ্ধি হয় না। কারণ, 
তিনি সমস্ত বিশ্বকেই এক প্রকৃতি বলিয়া সাধন করিতে গেলে তিনি কোন দৃষ্টাস্ত বলিতে 
পারিবেন না। যাহা সাদাৎম্মী, তাহা দৃষটস্ত হয় না । সৃতরাং যদি তিনি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য 
কোন অতিরিক্ত পদার্থ শ্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই পদার্থের «প্রকৃত্যন্তর” অর্থাৎ অন্ত উপাদান 
হ্বীকার করায় সেই পদা৫েই তাঁহার এ শেষোক্ত হেতুরও বাঁতিচারবশতঃ উহার দ্বারাও তীহ'র 
সাধ্যসিদ্ধি হইতে পাঁরে না। আর তিনি যদি কোন দৃষ্টাস্ত গ্রহণ ন| করি! কেবল এ হেত্স্তরেরই 
প্রয়োগ করেন, তাহ! হইলেও উহার দ্বার! তাহার সাধ্যপিদ্ধি হইতে পারেনা । কারণ, যে পদার্থ 
কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধাধর্থর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়! নিদর্শিত না হয়, তাহা কখনও সাধক হইতে 
পারে না। সুতরাং তাহা অনর্থক বলিয়া এরূপ দৃষ্টত্তশৃন ব্যর্থ হেতুপ্র্গকারী পরেও নিগৃহীত 
হইবেন। তাহার পক্ষে পরেও নিগ্রহস্থান নিবৃতত হইবে না॥ ৬ | 


প্রতিজ্ঞা-হেত্ন্ তরা শ্রিত-নিগ্রহস্থান-পঞ্চক-বিশেষলক্ষণ-প্রকরণ দমাপ্ত। ১ 


শি 


দম হও] বাৎস্তায়নভাষ্য ৪৩৫ 
নুত্র। প্রকুতাদর্থাদপ্রতিসন্বদ্ধার্থমর্থান্তরৎ ॥৭॥৫১১॥ 


অনুবাদ। প্রকৃত অর্থকে অপেক্ষা করিয়া অপ্রতিসন্বন্ধার্থ অর্থাৎ প্রকৃত 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশন্য অর্থের বোধক বচন ৬) অর্থান্তর | 


ভাষ্য । যথেক্তলক্ষণে পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহে হেতৃতঃ সাধ্যদিদ্ধৌ 
প্রকৃতায়াং পতিত নত্যঃ শব্দোহস্পর্শত্বাদিতি হেতুঃ | হেতুর্নাম হিনোৌতে- 
স্তনিপ্রত্যরে কৃরন্তং পৰং। পঞ্চ তি | (১) অভি- 
ধেয়ন্ত ক্রিয়ান্তরবোগাদ্বিশিন্যমাণরূপঃ শব্দে! নাম, ক্রিয়াকারক-সমুদায়ঃ 
কারকস-খ্যাবিশিক্টঃ। (২) ক্রিাকালঘোগাভিধাব্যাখ্যাতং ধাত্বর্থমাত্রথ, 
কালাভিধানবিশিউং। (৩) প্ররোগেষর্যাদভিদ্যমানব্ূপা নিপাতাঃ। 
(8) উপহ্ৃজ্যমানাঃ ক্রিয়াবদ্যোতকা উপদর্ণা ইত্যেবমাদি। তদর্থান্তরং 
বেদিতব্যমিতি | 


অনুবাদ। যথোন্ত লক্ষণ ক্লান্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরি গ্রহ স্থলে হেতুর দ্বার৷ সাধ্য- 
সিদ্ধি প্রকৃত হইলে বাদী যরি বলেন, এনত্যঃ শব্দঃ, অম্পর্শস্থাদিতি হেতুঃ৮, পহেতুঃত 
এই পদটি “হি” ধাতুর “তুন্‌” প্রত্যয়নিষ্পন্ন কৃদন্ত পৰ। পন বলিতে নাম, আখ্যাত, 
উপসর্গ ও নিপাত, অর্থাৎ পর এ চারি প্রকার। অভিধেষ়ের অর্থাঙ বাচ্য অর্থের 
ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধ প্রযুক্ত “বিশিষ্যমাণরূপ” অর্থও যাহার রূপভেদ হয়, এমন 
শব্দ (১) নাম। কারকের সংখ্যাবিশিষ্ট ক্রিয়াও ক।রকের সমুদয় সেমগি)। অর্থাৎ 
কর্তৃকম্াদি কারকের একতাঁদি সংখ্য। এবং জাত্যাদি ও কারক, “নাম” পদের অর্থ )। 
ক্রিয়া অর্থাৎ ধাত্বর্থ এবং কালের সন্বন্ধের বোধক পর (২) আখ্যাত। কালাভিধান- 
বিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে কালবাচক প্রত্যা়ার্থের মন্বয়সম্বদ্ধ আছে, এমন ধাত্বর্থমাত্রও 
(“আখ্যাত” পদের অর্থ)। সমস্ত প্রয়োগেই অর্থবিশেষপ্রযুক্ত “অভিদ্যমানরূপ” 
অর্থাৎ অর্থভেদ থাকিলেও যাহার কুত্রাপি রূপভেদ হয় না, এমন শব্দসমূহ 
€৩) নিপাত। “উপস্থজ্যমান” অর্থাশ “আখ্যা” পদের সমীপে পুর্বে প্রযুজ্যমান 
ক্রিয়াদ্যোতক শব্দসমূহ (8) উপসর্গ ইত্যাদি । তাহ! অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত স্থলে বাদীর 
শেষোক্ত এই সমস্ত বচন (৫) অর্থান্তর নানক নিগ্রহস্থান জানিবে। 


১। ইিটিটিনাতি পক্ষা ( প্রহসর্থ প্রকৃত) ই ম্লান লাপে পঞ্চমী টগর বুঝতে হইবে । 
বরদরাজ চরম কল্পে ইহাই বলিয়।ছেন ! 
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টি্লনী। এই সুত্র দ্বারা! *অর্থাস্তর” নামক ষষ্ঠ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সুচিত হইয়াছে। প্রথম 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকের প্রীরন্তে বাদলক্ষণমত্রের ভে ভাষ্যকার যে পক্ষপ্রতিপক্ষ-প গ্রহের 
লক্ষণ বলয়াছেন, সেই লক্ষগাক্রাস্ত পক্ষ প্রতিপক্ষপরিগ্রহ স্থল হেতুর দ্বারা সাধ্যদিদ্ধিই প্রকৃত 
বা প্রস্তুত] বাদী বঝ|প্রতিবাদী যদি প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপনের 
আর্ত করিয়া, সেই বিষয়ের সহিত ম্বন্বশূগ্ত অর্থের বোধক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা 
হইলে সেখানে *অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হয়) অর্থাৎ বাঁদী বাঁ প্রতিবাদীর যাহা নিজপক্ষ- 
সাধন বা পরপক্ষপাধনের অঙ্গ অর্থাৎ উপযোগী নহে, এমন বাঁক/ই (৬) “অর্থাত্তর” নাঁমক 
নিগ্রহস্থান। যেমন কোন নৈয়ারিক "শব অনিত্য” এই প্রতিজ্ঞাবাকা এবং হেতুবাক্য প্রয়োগ 
করিয়া পরে বলিলেন,_-পপেই শব আকাশের গুণ”। এখানে তাহার শেষোক্ত বাক্যের সহিত 
তাহার প্রকৃত সাধ্সিদ্ধির কোন মন্বন্ধ নাই, উহা! তাহার নিজপক্ষ সাধনে অঙ্গ বা উপযোগীই 
নহে। অত এব এ বাক্য তাহার পক্ষে ৭ অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান। উক্ত স্থকে বাদী নৈয়ায়িক 
তাহার নিজ মতানুনারেই "শব্দ আকাশের গু৭ এই বাক্য বলায়, উহা! তঁ'হার পক্ষে *ন্থমত” 
অর্থান্তর। উদয়নাচার্ধ্য প্রভৃতি ইহাকে স্থমত, পরমত, উভয়মত, অনগুভয়মত-_-এই চতুর্বিধ 
বলিয়৷ ভাষাকারোক্ত উদ্বাহরণকে বলিয়াছেন “অনুভরমত” | অর্থাৎ তাহাদিগের মতে ভাধ্যকারের 
এ সমস্ত বাক্য বাদী মীমাংসক এবং প্র্তবাদী নৈয়াঘ্িক, এই উভয়েরই সম্মত নহে, উহা 
শাবিকসন্মত। 

ভাষ/কার ইহাঁর উদাহরণ দ্বারাই এই শুত্রের ব্যাখ্যা করিতে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, 
কোন মীমাংসক বাঁদী প্নিত্যঃ শবঃ” এই প্রতিজ্ঞাবাক।) প্রয়োগ করিয়া! বলিলেন,--*অল্পর্শত্বা্দিতি 
হেতুঃ”। পরে তিনি তার কথিত পহেতুঃ” এই পদটী হি” ধাতুর উত্তর পতুন্‌”প্রত্যঙনিপ্পন্ন 
কৃদন্ত পদ, ইহা বণিয়ঃ & পন নাম, আথ্যাত, উপদর্গ ও নিপাঁত, এই চারি প্রকার, ইহ! বলিলেন। 
পরে এ নাম, আখ্যাত, নিপাত ও উপনর্গের লক্ষণ বলিলেন) অর্থাৎ পূর্বো্ত স্থলে বাদী মীমাংসক 
শবের নিত্যত্ব সাধন করিতে স্পর্শশূন্তত্ব হেতুর প্রয়োগ করিয়াই বুঝিলেন যে, স্খ-হুঃখাদ্দি অনেক 
পদার্থও স্পর্শশুগ্ত, কিন্ত তাহা নিত্য নহে। অতএব স্পর্শশূন্তত্ব থে নিত্যা্বের ব্যভিচারী, ইহা প্রতি- 
বাঁদী অবশ্ঠই বলিবেন। পূর্বোক্ত বাদী ইহ! মনে করিয়াই পরে এ সমস্ত অনস্বদ্ধ!র্থ বা অনুপযোগী 
বাঁক্য বলিলেন। প্রতিবাদী উহা শ্রবণ করিয়া, এ দমস্ত বাক্যার্থেরই কোন দোষ বলিয়, সেই 
বিষয়েই বিচারারস্ত করিলে বাদীর পূর্বোক্ত হেতৃতে বাঠিচার'দোষ প্রচ্ছাদিত হইয়া যাইবে, এবং 
তিনি চিন্তার সময় পাইয়া, চিন্ত! করির়া তাহার পূর্বোক্ত সাধ্যসি দ্ধির জন্য কোন অব্যভিচারী হেতুরও 
প্রয়োগ করিতে পারিবেন, ইহাই উক্ত স্থলে বাদীর গুঢ় উন্দেগ্ত। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদীর এঁ 
সমস্ত বাক্য তাহার সাধ্য সাধনের অঙ্গ না হওয়ায় উহা তাহার পক্ষে “অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহ" 
স্থান হইবে। কারণ, উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতু তীহার সাধ্য-নাধনে সমর্থ হইলে তিনি 
কখনই পরে এ সমস্ত অনুপযোগী অতিরিক্ত বাক্য বলিতেন না। সুতরাং তীহার উক্ত হেতু 
যে তাহার সাধ্সাধক নহে, ইহা তাঁহারও স্বীকাধ্য। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীও 
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বাদীর কথিত এ সমস্ত বাঁক্যার্থের বিচার করিয়া, উহীর খণ্ডৰ করিতে গেলে তীহার পক্ষেও 
প্অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে । অর্থাৎ উক্তরপ স্থলে বাঁদী ও প্রতিবাদী, উভয়েই নিগৃহীত 
হইবেন। বস্ততঃ কোন বাদী যদি নির্দোষ হেতুর প্রঞ্থোগ করিয়াও পরে যে কোন দোষের 
আশঙ্কা করিয়া, এরূপ অন্তুপযোগী কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা রা দেখানেও তাহার পক্ষে 
উহা পঅর্থান্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, সেখানেও তিনি যাহা দোষ নহে, তাহা দোষ 
বলিয়া! বুঝিয়া, এরূপ ব্যর্থ বাক্য প্রঃয়াগ করিয়াছেন। উহাঁও রা দিতি অনুমাগক 
হওয়ায় নিগ্রহস্থান। সুতরাং হেত্বাভান হইতে পৃথক্‌ *অর্থান্তর” নামক নিগ্রহস্থান স্বীকৃত হইয়াছে। 
বৌদ্ধ নৈয়া(মিক ধর্মনকীর্তিও ইহ! স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, যাহ! সাধনের অঙ্গ নহে, তাহার 
বচনও তিনি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন । পূর্বে ইহা বলগিয়াছি। 

ভাষাকার এখানে বাদীর বক্তব্য প্নাম” প্রতি পদের লক্ষণ বলিতে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, 
তাহ! সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে অনেক বৈয়াকরণ দিদ্ধান্ত বুঝা আবশ্তক। সে সমস্ত দিদ্ধান্ত 
সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত কর! এখানে দন্তব নহে। বাচম্পতি ধিশ্র প্রভৃতি এখানে যেকপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। “বৈয়াকরণদিদ্ধান্তমঞ্ুবা” গ্র:স্থ নাগেশ ভট্ট বাচম্পতি দিশ্রের 
যেরূপ দন্দর্ড উদ্ভূত করিরাছেন, তাঁহাও মুদ্রিত পতাৎ্পর্য)টাকাণ গ্রন্থে যথাথ দেখিতে পাই না) 
অনেক সন্দর্ভ মুদ্রিত হয় নাই, ইহাই বুঝ| যায়। বাঁচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষাকারোক্ত “ক্রিয়া 
কারকসমুদায়১” এই বাক্যের ছারা আথ্যাত পদের লক্ষণ কথিত হইগ্রছে, ইহা বলিয়া, পরে 
ত লক্ষণের দোষ প্রদর্শনপূর্ত্ক সেই দৌধবশতঃই “কারকসংখাবিশিষ্টক্রিগ্জাকালধোগাভিধা- 
য্যাখ্যাতং” এই বাক্যের দ্বারা আথ্যাত পদের অন্ত লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা! বলিক্মাছেন। পরে 
এ লক্ষণেরও দোষ প্রদর্শনপুর্বরক্ক দেই দোষবশত:ই পরে পথাত্বর্থমাত্রঞ্চ কালাভিধানবিশিষ্টং” 
এই বাক্যের দ্বারা “আথাাত” পদের নির্দেষ চরম লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহ! বলিয়াছেন। কিন্তু 
ভাষ্যকার এখানে বাদীর বক্তব/ বলিতে "আখ্যাত” পদের এরূপ লক্ষুণত্রর় বলবেন কেন? এবং 
যে লক্ষণ্দ় দুষ্ট, বৈয়াকরণ মতেও য'হা জক্ষণই হয় না, তাহাই বা বাদী কেন বলিবেন? ইহা 
আমর! বুঝিতে পারি না। পরন্থ দ্বিতীয্প অধ্যারের শেষে মহধির “তে বিভক্তযন্তাঃ পদং” (৫৮শ) 
এই স্ৃত্রের ব্যাথ্যার বান্তিককার উদ্দ্যেতকর ভাব্কারের ন্যায় “নান” পদের উ্তু লক্ষণ বলিয়! 
শ্যথা ব্রাহ্মণ ইতি” এই বাক্যের দ্বারা উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে ও প্নাম” পদের অর্থ 
প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, _ক্রিগ়্াকারকসমুদায়ঃ কারকসংখ্যাবিশিষ্ট£৮ | বাচম্পতি মিশ্র 
সেখানে ণভন্তার্থমাহ” এই কথা বলিয়্াই উদ্দ্চোতকরের উক্ত বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন 
উদ্দ্যোতকর সেখানে পরে প্ক্রয়াকাল্যোগাভিধায়ি ক্রিগ্াপ্রধানমাথযাতং পচতীতি যথা” এই 
ধাক্র দ্বারা আথ্যাত পদের লক্ষণ ও উদাহরণ বনিয়াছেন। বাঁচম্পতি মিশ্রও সেখানে 
*আখ্যা তলক্ষণমাহ” এই কথ! বলিয়া উদ্দ্য'তকরের উক্ত বাক্যের উপ্লেথ করিয়্াছেন। স্থৃতরাং 
উদ্দ্যাতকরের পূর্বোক্ত সন্দর্ভ এবং সেখানে বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারা এখানে 


স্ব 
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তদদ্বার়া তাহার পূর্বোক্ত স্নান” পদের অর্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে ক্রিক্নাকাল” 
ইহাি সন্দর্ভের দ্বারাই “আখ্য'ত” প:দর লক্ষণ বলিয়া পধাত্ণমাত্রঞ্চ” ইত্যাদি সন্দর্ভের ছারা 
উহারও অর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। নাগ্েশ ভট্রেঃ উদ্ধৃত সন্দর্ভের 
দ্বার'ও ইহাই স্পষ্ট বুঝ! বায়,। “কলা টাক”কার বৈদানাথ ভট্রও দেখনে ভাষ্যকারের উক্ত 
সন্দর্ড প্রকাশ করিতে ণ্অভিধেয্ত” ইত্যানি পবশেষ্ট ইত্যন্তমুক্ছা” এইরূপ পিিয্াছেল। মুদ্রিত 
পুস্তকে *বিশিষ্টেত্রান্তং” এই পাঠ প্রকৃত নহে ফনকথা, ৰচম্পতি মিশ্র এখানে ভ'ষাকারের 
যেরূপ সন্দর্ড গ্রহণ করিয়া, যেরূপে উগ্র বাধ্য! করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 
সুবীগণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২৫৮খ স্ৃত্রে) উদ্যো তকরের সন্দর্ভ এবং সেখানে বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাথা 
এবং এখানে তীহার ভ'ষব্য'খ্যা দেখিয়া, তিনি এখানে উহার পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্য। কেন করেন 
নাই, তাহা চিত্ত। করিবেন। 

ভাষ্যকার এখানে বাদীর বক্তব্য নামপদের লক্ষণ বলিগছেন যে, থে শব্ধের অভিধেষ্ন অর্থাৎ 
বাচ্য অর্থের ক্রিয়াবিশেষের সহিত সঙ্বনধপ্রঘুক্ত নানা বিভক্তি-প্রয্োগে রূপভের হয়, সেই শবকে 
নাম” বলে। ভাষ্য “ক্রির়ান্তর” শবের অর্থ ক্রিয়াবিশেব। বাঁচস্পতি মিশ্রও পঅস্তর” শবে 
বিশেষ অর্থ, ইহা বলিয়াছেন । পবৃক্ষত্তিষ্ঠতি” পবৃক্ষৌ তিষ্ত১” প্বৃক্ষং পশ্ততি” ইত্যাদি বাক্যে 
ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধ প্রযুক্ত বুক্ষ” প্রভৃতি শবে নানা বিভক্তি-প্রয়োগে রূপভেদ হওয়ায় 
বিতভতযন্ত “বৃক্ষ” প্রভৃতি শব নামপদ। মহধি গৌতমের সৃুত্রান্ুদারে ভাষ্যকার এবং বাত্তিক- 
কারও বিভক্ঞান্ত শব্বকেই পদ বনিয়াছেন এবং উপদর্গ ও নিপাতের পদসংজ্ঞার জন্ ব্য করণশাস্তে 
এঁ সমস্ত অব্যয় শব্দের উত্তরও পন” “ও” ণ্জস্‌” প্রভৃতি বিভক্তির উত্পন্তি এবং তাঁহার লোপ 
অস্থুশিষ্ট হইয়াছে, এই কথা ঝলিয়া উপদর্গ এবং নিপাঁতেরও পনত্ব সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে 
নঝানৈয়াম়িকগণের মত পূর্বে বলিয়াছি (দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উপসর্গ এবং 
নিপাত গদ হইলেও কুত্রাপি কেন বিভক্তির প্রয়োগেই উহার রূপভেদ হয় না, এ জন্য শাব্বিকগণ 
উহাকে নাঁমপদ বলেন নাই। তীহাদিগের মতে পদ চতুর্কিধ-নাম, আখ্যাত, উপদর্গ ও 
নিপাত। পকাত্যায়ন প্রাতিশাখ্যে” উক্ত শার্ধিক মতের উল্লেখ এবং উক্ত চতুব্বিধ পদের 
পরিচর কথিত হইয়াছে । ভাষ্যকার উক্ত মতানুপারেই বাদীর শেধোক্ত এ সমস্ত বাক্যের উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্বোক্ত স্থত্রের বান্তিংক উদ্দ্]োতকরও এরূপ সন্দর্ত বলায় 
নাঁমপদ ও আখ্যাত পদের উক্তরূস লক্ষণাদি তাহারও সন্মত বুঝ| যায়, তাই নাগেশ ভট্ট উদ্দেযাত- 
করের উক্ত মন্দর্ভ উদ্ধৃত করির! নিজ মত সমর্থন করিরাছেন। নাগেশ ভট্টের “দদ্ধান্তমগষ”্র 


কালেনা- 


ত। 
তি বাস্তিককৃতাব্র 


১। পঞ্ষমে স্যায়ভাষেহপি কিয়াকালযেগাভিধাধয(াতং, ধন্তর্থমাত্রধ। কালাভিধানবিশিষ্টমি 
ভিধানেন কারকেণ বিশ্ষ্ং ধাত্র্থদাত্রম'খাতর্থ ইতি তদর্থঃ। তস্তব ঝাখা।নং পকিয়া প্রধনশ্ম? 
কৃতং। বৈজ্বাকরণ সিন্ধ:স্থমঞ্ন, তিগর্ঘ ননপণ, ৮০৪ পৃষ্ঠ] 

২। নামাথাতমুপ্স্গে। নিপাতশ্চহার্ষাহুঃ পরজ্ঞাত।ন শাব1:-ইতা।নি কাতান প্রাতিশাব্য। 


5 


ধম সৃ৩] বাৎস্তায়নভাষ্য ৪৩৯ 


“কুঞ্চিকা* টীকায় ছূর্ববলাচার্ধ্য উদ্দ্যোতকরের “ক্রি শকাঁর কদমুদায়১” ইতি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় জাতি 
গ্রভৃতিকেই ক্রিয়া শব্দের অর্থ বলিয়াছেন এবং নাগেশ ভট্টের উদ্ধত বাচস্পতি মিশ্রের সনদর্ভেও 
এরূপ ব্যাখ্যাই দেখা যার। সুতঙধাং তদন্থুনারে এখানে ভাষ্যকারেরও তাৎপর্য) বুঝা যায় যে, 
নামপদের দ্বারা জাতি, গুণ ক্রির! এবং দ্রবা, ইহার অন্যতম এবং তাঁহার শাশ্রয় কর্তৃকর্ম্মাদি যে 
কোন কারক এবং তদ্গত কোন সংখ।ঁর বোধ হওরাপ এ সমষ্টিই নাম পদের অর্থ। ভাষ্যকার 
পক্রিয়াকার কসমুদায়ঃ” ইত্যানি সন্দর্ভেব দ্বারা উহ্াই প্রকাশ করিয়াছেন । 

ভাষাকার পরে উত্ত স্থলে বাঁণীর বক্তব্য অখ্যাত” পদের লক্ষণ বলিয়।ছেন থে, ক্রির ও কালের 
সম্বন্ধবোধক পদ আখ্যাত। আখ্যাত বিহক্তিকেও মাথ্যাত ব৷ আব্যাত প্রহ্যয় বলা হইয়াছে। 
কিন্ত সেই সমস্ত বিভক্তন্ত পদকেই বলা হইয়াছে "আথ্যাত” নামক পন । নেই সমস্ত বিওক্তির 
দ্বারা বর্তমানাি কৌন কালের এবং ধাতুর দ্বার! ধাত্র্শরূশ ক্রিয়ার বোৌঁধ হওয়া আখ্যাত পদ ক্রিয়া 
ও কালের সন্বন্ধের বোৌধক হয়। “ভুক্ত” ইত্যাদি কুদন্ত পদের দ্বার! ক্রিরাঁর সহিত কালের সম্বন্ধ 
বোধ না হওয়ায় উহা! উক্ত লক্ষণাক্রন্ত হব না। ভাঁষাকার পরে আখ্যাত পদের অর্থ প্রকাশ 
করিতে বলিরছেন যে, কাঁগাভিধানবিণিষ্ট ধাত্বর্ঘমাতও উহার মর্থ। ন'গেশ ভট্ট ভাষ্যকারোক্ত 
এ শঅভিধান” শবের অর্থ বলিয়াছেন--কারক | হার মতে কর্ভুকম্্মাদি কারকও প্রত্যয়ার্থ। 
কিন্তু *অভিধান” শবের কারক অর্থে প্ররোগ দেখাব না। যদ্ৰাব! ক্কোন অর্থ অভিহিত হয়, 
এই অর্থে “অভিধান” শব্দের দ্বারা বুঝ! যয বাক শব্দ। পরস্ক কারক বলিতে ভাষ/কার এখানে 
পূর্বে “কারক” শবেরই প্রয়োগ করিগাছেন। নাঁগেশ ভক্টেব মত সমর্ষনন করিতে "কল।” টীকাকার 
বৈদ্যনাথ ভট্ট বাঁৎস্তায়ন ও উদ্দ্যোতকরের *“ধতর্থমাত্রঞ্চ” এই বাক্যে *মাত্র” শবের অর্থ 
বলিয়'ছেন সংখ্যা এবং প্ধাতৃর্থগাত্রং” এই প্রথেগে সমাহার দ্বন্দ নমান বলিয়া, উহার দ্বার! ধাত্বর্গ এবং 
সংখ) গ্রহন করিগ্বাছেন। কিন্তু এইরশ বাখা। অ'মর! একবারেই বুঝিতে পারি না। আমাদিগের 
মনে হয় যে, ভাঁষ্যে কাঁলরাঁচক আখ) প্রত্্যরই “কালাভিধান” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। এবং 
যে মতে পস্থীয়তে,” এবং পন্থপ্যতত” ইত্যাদি ভাবধাচ্য অখ্যাত প্রত্যয়ান্ত আখ্যাত পদের দ্বার! 
বর্তমান কাঁলবিশিষ্ট ধাত্বর্থমীত্রেরঈ বোধ হয়, সেই মতানুপারেই ভাষ্যকার এখানে বলিফাছেন যে, 
কালবাচক প্রত্য়বিশিই অর্থাৎ সেই প্রতায়ার্থ কালের সহিত অন্বর-সন্বন্ধযুক্ত ধাত্বর্থমাত্রও 
আখ্যাত পদের মর্য। ত'তপর্য্য এই থে, আখ্যাত পদের দ্বার অনেক স্থলে কারক ও তদ্গত 
সংখ্যা প্রভৃতির বোঁধ হইলেও কোন মতে কোন কোন অখখ্যাতে প-দর দ্বারা যখন কেবল কাল- 
বিশিষ্ট ধাত্বর্থ মাত্রও বুঝা যায়, তখন তাহারও সংগ্রহের জন্যই আথ্যাত পদের পূর্ব্বোদ্তরূপ সামান্য 








১। জ্রিফ্েতি,-ক্রিয়ান।ম জাত্যাদিঃ, কারকং, কারকগতা সংখ্য চ তত্বিশিষ্টো নামরর্থ ইত্যর্ঘঃ ।--একুক্চিকা” 
টীকা। 

২। অথ নাম্থমাহ “ক্রর়েতাদি। ক্রিয়! জাত্যাদি। কারকং তদাশ্রহঃ। সচ ব্ক্িগতদংখ্যাযুতে! নামার্ঘট। 
--সিদ্ধান্তস্র যা. ৮০৩ পৃষ্টা জষটব্য । 
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লক্ষণই কবিত হইছে । প্ধাত্ব্মনাত্রঞ্চ” এই বা;ক্য “৮” শবের প্রথোগ করিনা! ভাব্য কার অন্থত্র 
কারক প্রভৃতি অর্থেরও প্রকাশ করিয়াছেন | ক'লবচক প্রন্যয়ের অর্থ কালের সহিত ধাত্বর্থের 
অন্বর-সন্বন্ধ হওয়ায় ধরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ ধ'তবর্গকে কাঁলবাঁটক প্রত্যব্বিশিষ্ট বলা যাস এবং এরূপ 
বলিলে তদ্দ্বারা কাঁলব'চক আখাত প্রত্তাযান্ত ধাতুই আাধণ হপন, এইরূপ ফলিতার্ঘও হৃচিত হয়। 
সুধীগণ এখানেও ভষ্যকারের তাঁৎপর্ঘ্য চিন্ত। করিবেন । 

ভাষ্যকার পরে বাদীর বন্তব। বলিতে অর্থ:ভদ হইলেও যে সমস্ত শের কুরাপি কোন প্রয়োগে 
রূপতেদ হয় না, গেই সমস্ত শব্দ নিপাত, এবং যে সমস্ত শব্দ ক্রিগ্রাবিশেষের দ্যে'তক এবং 
আধ্যাত পদের সমীপে, পূর্ব অর্থ অন্যবগ্থত পূর্বে প্রতুক্ীমান হয়, তাহ! উপসর্গ, ইহা 
বলিয়াছেন। ভাঁষাকারোক্ত নিসাতনক্ষণের তাৎপর্য) ৰাখ্য। করিতেও বাচম্পতি মিশ্র সরল 
অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্তরূপ অর্থের ব্যাধ্যা করিয়াছেন কেন? তাহাও স্ধীগণ দেখিয়! বিচার 
ফরিবেন। পচ” তু” প্রভৃতি নিপাত শব্দের অর্থ আছে। কিন্ত অব্যয় শব্দ বলিয়া উহার 
উত্তর সর্বত্র সমস্ত বিভক্তির লৌপ হওয়ায় উহার রূপভো হদ্ব না। উপনর্থগুলিরও উক্ত কারণে 
কুম্বাপি রূপতেদ হর না। কিন্তু উপদর্গগুলি ক্রিয়াবিশেষের দেযাতক মাত্র, উহার অর্থ নাই, এই 
মতান্ুদারেই নিপাত হইতে উপপর্গের পৃথক্‌ নির্দণ হইগাছে বুঝ! ধায়। কিন্তু বাচম্পতি মিশ্র 
এখানে উপনদগগেরও কোন স্থলে অধিক অর্থ এবং কোন স্থলে বিপরীত অর্থ বপিয়াছেন। উহাও 
মত আছে। বাহুল্যভর্ে এখানে পূর্বোক্ত সমস্ত বিষয়েই সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে পারিলাম না । 


বিশেষ জিজ্ঞান্গ নাগেশ ভট্টের “মণ” প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সমস্ত কথা জানিতে 
পারিবেন ৬ 


সুত্র। বর্ণক্রমনির্দেশবন্িরর্থকৎ ॥৮1৫১২॥ 


অনুবাদ। বর্ণসমূহের ক্রমিক নির্দেশের তুল্য বচন নিরর্থক, অর্থাৎ বাদী 
অথবা প্রতিঝাদীর অর্থশুন্য বচন ৭) ণনিরর্৫থক”৮ নামক নিগ্র হস্থান। 

ভাষ্য । যথাহনিত্যঃ শব্দঃ কচতপানাং১ জবগডদ শত্বাণ্ 
ঝভ ঞ ঘঢধধয বদিতি, এক্প্রকারং নিরর৫থকং | অভিধানাভিধেয় ভাবানুপ- 
প্ভাবর্থগতেরভাবাদ্বর্ণা এব ক্রমেণ নিদ্দিশ্যান্ত ইতি । 

অনুবাদ । যেমন “অনিত্যঃ শব্দঃ কচ তপা নাং জবগড দশত্বাৎ,ঝভঞ 
ঘঢধষ বত এবন্গ্রকার বচন নিরর্৫ঘক নামক নিগ্রহস্থান। বাঁচ্যবাচক ভাবের 





১। “কচটতপা” এইরূপ পাঠ অনেক পৃত্তক্ক থাকিলেও “কচটতপানাত্ এইবপ পাঠে উক্ত স্থলে এ সমস্ত 
বর্ণের অর্থশূন্তা ব্যক্ত হয়। *ন্যায়মঞ্জরী, "্্যায়নার” এবং প্বড় দর্শননমুচ্চয়ে”্র লবুবুন্তি প্রভৃতি শ্রন্থেও এরূপ 
পাঠই আছে। ন্যায়দারের টাককার গয়নিংহ সরি লিখিয়াছ্েন,-"অত্র কচটতপ'নাং শব্দোইনতা এতাবান্‌ পঙ্ষং1” 
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অনুপপত্তিপ্রধুক্ত অর্থবোধ না হওয়ায় ( উক্ত স্থলে ) বর্ণসগূহই ক্রমশঃ নির্দিষ্ট 
€ উচ্চরিত ) হয়। 


টিপনী। অর্থান্তরের পরে এই হুর দ্বারা প্নিরর9ঘক” নামক সপ্তম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সৃচিত 
হইয়াছে! যে শবের কোন অর্থ নাই অর্যাৎ শক্তি, লক্ষণ! অথবা কোন পরিভ'ষার দ্বারা যে 
শব্দের কোন অর্থ বুঝ! যায় না, তাহাকে অধশূন্য শব বলে) বাদীবা প্রতিবাদী এ্ররূশ অর্থশূন্য 
শবের প্রয়োগ করিলে তদ্ৰার। কোন অর্থবোধ না হওয়ার উহ! সেখানে প্নিরর৫থক” নামক নিগ্বহ- 
স্থান। দে কিরূশ শব প্রয়োগ ? তাই মহবি বলিয়াছেন,_প্বর্ণ ক্লঘনির্দেশ বং” | অর্থাৎ যেমন 
ক্রঘশঃ উচ্চরিত বর্ণ মাত্র। ভাষ্যকার ইহার উদ্ারণ প্রদর্শন করিয়! বলিয়াছেন যে, এই প্রকার 
বচন নিরর্থক | পরে উহ! বুঝাইতে বলিল্মাছেন যে, উক্ত স্থলে এ সমস্ত বর্ণ কোন অর্থের বাঁচক 
নহে। সুতরাং এ সমস্ত বর্ণ এবং কোন অর্থের অভিধানাভিধের ভাব অর্থাৎ্চ বাঁতকবাচাভাব না 
থাকায় উহ দ্বার! পঅর্গগতি” অর্থাৎ কোন অর্থ বোঁধ হুর না। স্থুতত্বাং উক্ত স্থূল কতকগুলি 
বর্ণমাত্রই ক্রমশঃ উচ্চরিত হয়। এরূপ নিরর্থক শব্ধ প্রগ্নোগই পনিরর্ঘক৮ নামক নিগ্রহস্থান । পূর্বব- 
সুত্রোক্ত “অর্থান্তর” স্থলে বাঁদী ঝ। গ্রতিবাদীর অন্বদ্ধার্থ বচনগুলি প্রকৃত ব্ষিয়ের অনুপযোগী 
হইলেও উহার অন্তর্গত কোন শবই অর্থশৃন্ত নছে। কিন্ত এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণে ক্রমশঃ 
উচ্চরিত কচ টতপপ্রভৃতি বর্ণের কোন অর্থনাই। যে স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর ক্রমশঃ 
উচ্চরিত বর্ণসমূহেরও কোন অর্থ আছে এবং প্রকরণজ্ঞানাদিবশতঃ সেই অর্থের বোধ হয়, সেখানে 
সেই সমস্ত বর্ণের প্রয়োগ পনিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্তু অর্থশুন্ এরূপ শব্দের 
প্রয়োগ স্থলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে, ইহাই মহ্ষির তাঁৎপর্যয। 

বৌদ্ধ নৈয়া়িকগণ নিরর্৫থক শব প্রগোগকে নিগ্রহস্থানের মধ্যে গ্রহণ করেন [নাই ৷ তাহারা 
বলিয়াছেন যে, অর্থশৃন্ত শব্দ প্রয়োগ উন্মন্ত প্রলাপ | সুতরাং শাস্ত্রে উহার উল্লেখ করা বা উহাকে 
নিগ্রহস্থান বলির! গ্র€ণ করা অযুক্ত ) পরন্থ তাহ! হইলে বাদী বা গ্রতিবাদীর নিরর্থক কপোলবাঁদন, 
গণ্ডবাঁদন, কক্ষতাড়ন প্রভৃতিও নিগ্রহস্থান বুলিয়া কেন কথিত হর নাই? গ্ন্যায়ম্জরী”কার জয়ন্ত 
ভট্ট এই সমস্ত কথ!র উত্তর দিতে বৌদ্ধ সম্প্রনাঙকে অনেক উপৃহান৪ করিপ্াছেন। তাহার কথা 
পূর্ব বলিয়াছি। কিন্তু "তাঁৎপর্ধ/ীকা”্কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই স্থত্রে পক্িম" 
নির্দেশবৎ” এই বাক্য সানৃশ্ঠার্থক “বি প্রত্যয়ের ছারা ক্রমশঃ উচ্চরিত নিরর্থক বর্ণদমৃহ দৃষ্টাস্ত- 
রূপেই প্রদিত হইয়াছে ৷ তাঁতপর্ধ্য এই যে, বৌদ্ধসম্প্রদায় যে নিরর্থক বর্ণোচ্চারণকে উনমন্তপ্রলাপ 
বলিয়াছেন, মহর্ষি তাহাকে নিগ্রহস্থান বলেন নাই। কিন্তু ততুত্য অবাচক শব প্রয়োগই পনিবর্থক” 
নামক নিগ্রহস্থান, ইহাই মহষির সৃত্রার্থ। বাচস্পতি মিশ্র ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, যেমন 
কোঁন দ্রাবিড় বাদী আর্ধ/ভাষ! জানিয়াও অথবা তাহাতে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাহার নিজ ভাষার দ্বারা 
সেই ভাঁষাঁয় অনভিজ্ঞ আর্ধ্যর নিকটে শবের অনিত্যত্ব পক্ষের দংস্থাপন করিলে» সেখানে তাহার 
*্নিরর্ঘক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে । কারণ এ দ্রাবিড় ভা! ঝা সেই সমস্ত শব্দ পরে মনুষ্য- 
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কল্পিত, উহ! প্রথমে রা অর্ধাববেষে ঈত্বব কর্তৃক্ক সংকেতিত নাহ। আতর উহ! কোন 
অর্থের বাঁচক নহে। “পাধুভির্ভাবি তব্যং নাঁপত্রংশি হট ন স্রেচ্ছি হবৈ” এই শ্রুতি অন্ুপারে 
সাধু শবরূপ সংস্কৃত শববই অর্ধ/ভাষা, উহাই প্রথমে অর্ধবিশেষ-বোধের জঠ ঈত্বর কর্তৃক 
সংকেতিত, অপত্রংশাদি শব্দ সাধু শর্দ নাছ, ইহাই দিদ্ধন্ত। বাস্পতি মিশ্র পরে 
বিচারপূর্বক এই মতের সমর্যন করিধাহেন! এই মতে আনন্রংখাদি শদ উচ্চরত হইলে 
তদ্ৰারা দেই সাধু শবের অন্যান হপন। পরে লই অমিত সাধু শন্দা দ্'র'ই তাহার 
অর্থবোধ হইয়া থাকে এবং যাহাদিগের দেই সাধু শবের জ্ঞান হর না, তাহারা সেই অপত্রংশাদি 
শবকে অর্থবিশেষের বাঁচক বলিয়া! ভ্রমবশত£ই তদ্ৰারা গেই অর্থবিশেষ বুঝিপ্না থাকে এবং 
দেই অর্থবিশেষ বুঝইবার উদ্দেশ্েই সেই সমস্ত শবের প্রয়েগ হইয়া থক্কে। সুতরাং উহা 
উন্মন্তপ্রলাপ বলা যায় না। কিন্ত কচট তপ, ইত্যাদি নিরর্থক বর্ণপমূহের উচ্চারণ এবং 
কপোঁলবাঁদন প্রভৃতির দ্বারা কাহারই কোন অর্থের বোধ ন! হওয়ায় তাঁহ! খ্রর্ূপ নহে। স্থতরাং 
উহা! "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কারণ, যে সমস্ত শব্দ অর্থশৃন্ত বা অবাচিক, 
কিন্তু তদ্‌দ্বারাও কাহারও কোন অর্ধ বোঁধ হদ্দ এবং সেই উদ্দেস্তই তাহার প্রয়োগ হয়, এমন 
শবের প্রয়োগই প্নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান। অবশ্ত বৈয়াকরণ সম্প্রদায় উক্ত মত শ্বীকার 
করেন নাই। তীহাদিগের মতে অপত্রংশাদি শব্ষেরও বাচ্য অর্থ আছে। কিন্তু উক্ত মতে 
পূর্বোক্ত স্থলে পনিরর্থক” নাঁমক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, উক্তরূপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী 
নিজ পক্ষসমর্থনে তাহার অসামর্থ্য বুঝিগ্নাই, তখন সেই অপামর্থ্য প্রচ্ছাদনের জন্যই অপরের 
অজ্ঞাত ভাষার দ্বার! নিঙ্গ বক্তব্য বলেন, অখবা তিনি সংস্কৃত তাঁধাই জানেন না। স্থতরাং উক্তন্ধপ 
স্থলেও তাহার সেই' ভাষা-প্রয়োগের দ্বারাই তাহার বিপ্রতিপন্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমান হওয়ায় 
উহা! তীঁহাঁর পক্ষে নিগ্রহস্থান হরর । কিন্তু যেস্থলে প্রথমে যে কোন ভাষার দ্বারা বিচার হইতে 
গারে অথব| অপত্রংশ ভাঁষার দ্বারাই ব্চার কর্তা, এইরূপ “সময়বন্ধ” বাঁ প্রতিজ্ঞ'বন্ধ হয়, সেখানে 
বাদী বা প্রতিবাদী কাহারই পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থান হইবে না। কারণ, উক্তরূণ স্থলে বাদী ও 
প্রতিবাদী উভয়েই প্রথমে খর্ধপ ভাষাপ্রয়োগ ্বীকার করায় কেহই কাহ'রও অবাচক শব 
প্রয়োগজন্ত বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমান করিতে পারেন না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
পরে এই কথা বলিয়াছেন। বাঁচম্পতি মিশ্র এখানে পরে ভাষ্যকারেরও উত্তরূপ তাঁৎপর্য্য সমর্থন 
ফরিতে বলিয়াছেন ধে, এই জন্যই ভাঁষ্যকাঁরও বলিয়াছেন,+"এবন্প্রকারং নিরর্থকং”। অর্থাৎ 
তিনি «ইদমেব নিরর্থক” এই কথা না বলয়! ”এব্প্রকারং নিরর্৫থকং” এই কথা বলায় তাহার 
মতেও তাহার প্রদপিত নিরর্থক বর্ণমাত্রের উচ্চারণই *নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান নহে। কিন্তু 
তশ্তুল্য অবাচক শব প্রয়োগই নিরর্থক” নামক নিথহস্থান, ইহাই তীহারও তাৎপর্য 
বুঝা যায়। 

কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও জয়স্ত ভ্ট প্রভৃতি পুর্ব ক্তভাবে এই স্থত্রের ততপর্যয ব্যাখ্। করেন নাই। 
তীহাদিগের বাখ]ার দ্বারা অর্থশূন্ত ক চট ত প্রভৃতি বর্ণমাত্রের উচ্চারণ যে প্নিরর্থক* নামক 
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নিগরহস্থান, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাঁয়। উদ্দ্চতকর পরে “অপার্থক* হুইতে ইহার ভেদ সমর্থন 
করিতে এই প্নিরর্থক” স্থলে যে বর্ণমাত্রের উচ্চারণ হয়, ইহা স্পষ্ট বলিগ্ছেন এবং এখানে ইহার 
নিগ্রহস্থানত্ব সমর্থন করিতে বলিয়াছেন ধে, উক্ত স্থলে বাদী প্রত পঞ্চাবয়ব বাক্রূপ সাধনের গ্রহণ 
নাঁ করিয়া, কেবল নিরর্থক বর্ণমাত্রের উচ্চারণ করায় তিনি সাধ্য ও সাধন জানেন ন। ইহ। প্রতিপন্ন 
হওয়ায় নিগৃহীত হইবেন। উদয়নাচার্য্যের মতানুদারে ণ্তাকিকরক্ষাপ্কার বরদরাজও এখানে 
অনেক প্রকারে অবাঁচক শব্দের উদাহরণ প্রক্কাশ করিতে প্রথমে অর্থশূন্ত বর্ণগাত্রেরও উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং পরে তিনি প্রেচ্ছভাষ| প্রভৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোন দাক্ষিণাত্য 
তাহার নিজ ভাষায় অনভিজ্ঞ আর্যের নিকটে নিজ ভাষার দ্বারা বক্তব্য বলিলে যে, তাহারও 
*্নিরর্ঘক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহাও শেষে বলিয়াছেন! বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি এখানে 
ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে দাক্ষিণীত্য পও্ডিতনিগকেই কেন এঁ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন+ 
এবং পক্ষান্তরে আর্ধ/ভাষায় অনভিজ্ঞতাঁবশতঃ ও আর্ষ্যের নিকটে কিরূপ দ্রাবিড়ের নিজ ভাষায় নিজ 
পক্ষ স্থাপন বলিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয় 1৮1 


সুত্র । পরিষৎ্-প্রতিবাদিভ্যাৎ ত্রিরভিহিতমপ্যৰি- 
জ্ঞাতমবিজ্ঞীতার্থৎ ॥৯॥৫১৩॥ 


অনুবাদ । (বাদী কর্তৃক) তিনবার কথিত হইলেও পরিষণ্ড অর্থ মধ্যন্থ 
সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কর্তৃক যে বাক্য অবুদ্ধ হয়, তাহ! (৮) 58 অর্থাৎ 
“অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান। 

ভাষ্য । যদ্বাক্যং পরিষদা প্রতিবাদিনা চ ভ্রিরভিহিতমপি ন বিজ্ঞায়তে__- 

শ্লিষ্উশব্দমপ্রতীতপ্রয়োগমতিদ্রতৌচ্চরিতমিত্যেবমাদিনা কারণেন, তদবি- 
জ্ঞাতার্থমসামর্্যসংবরণাঁয় প্রযুক্তমিতি নিগ্রহস্থানমিতি | 

অনুবাদ । যে বাক্য (বাদিকর্তুক ) তিনবার কথিত হইলেও শ্লিষ্ট শবযুক্ত, 
অপ্রসিদ্ধ-গ্রয়োগ, অতি দ্রুত উচ্চরিত, ইত্যাদি কারণবশতঃ পরিষৎ ও প্রতিবাদী 
কতৃক বিজ্ঞাত হয় না অর্থাৎ প্রতিবাদী ও সভ্যগণ কেহই উহার অর্থ বুঝেন না, 
সেই বাক্য (৮) “অবিজ্ঞাতার্থ” অসাম্থ্য প্রচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়, এ জন্য 
নিগ্রহস্থান ৷ 








১) যদ] দ্রাবিড়ঃ স্বভাধয়া! তদ্ভাষানভিজ্ঞমং প্রতি শব্দানিত্ত্বং প্রতিপাদয়তি, তদা নিরর্থকং নিগ্রহস্থানং, 
সস খন্ার্যভাষাঁং জাননা সর্থাপ্রচ্ছাদনায় তদ্ভাষানভিজঞতগ। বা স্বস্াসয়া সাধনং প্রতুক্তবন্‌ ইতা!দি--তাৎপর্যাটীকা। 
স্বভাবয়া প্রতাবতিষ্ঠনে দার্সিণাতো তুষ্টাস্থব এব শ্রণমার্ধান্তেতাজ্ঞানমেবাবশিধ্াত ইতি গতং কথাবাসনেন। 
»-তাকিকরক্ষা | 
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টপ্লনী। এই ৃত্রদবারা “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক অষ্টম নিগ্রহস্থানের জক্ষণ সৃচিত হইয়াছে। 
সৃজধে পত্রিরভিহিতং” এই বাকোর পূর্ব্রে "বাদিনা” এই পদের অধ্যাহার মহষির অভিমত ॥ তাহা 
হইলে স্থতরার্থ বুঝ। যায় যে, বাদী তীহার যে বাক্য তিনবার বলিলেও পরিষৎ অর্থাৎ সেই সভাস্থানে 
উপস্থিত সত্যগণ ও প্রতিবাদী, কেহই তাঁহার অর্থ বুঝেন না, বাদীর সেই বাক্য তীহার পক্ষে 
“অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান। এইরূপ প্রতিবাদীর এরূপ বাক্যও তুল্য যুক্তিতে এ নিগ্রহ- 
স্থান হইবে। বাদী তিনবার বলিলেও অন্ত সকলে কেন তাহার অর্থ বুঝিবেন ন! ? এবং ন! বুঝিলে 
তাহাতে বাদীর অপরাধ কি? উক্ত স্থলে তিনিই কেন নিগৃহীত হইবেন? ইহ বুঝাইতে ভাষা- 
কার বলিয়াছেন যে, বাদীর দেই বাক্য শ্লষ্ট শব্বুক্ত হইলে এবং তাহার প্রয়োগ অপ্রতীত অর্থাৎ 
অপ্রসিদ্ধ হইলে এবং অতি দ্রুত উচ্চরিত হইলে, ইত্যাদি কারণবশতঃ বাদীর এ বাক্যার্থ অন্ত 
কেহ বুঝিতে পারেন না । এবং বাদী তাহার শ্বপক্ষ সমর্থনে নিজের অনামর্থয বুবিগনাই সেই 
অপামর্থ) প্রচ্ছাদনের জন্ত অন্তের অবোধ্য এরূপ শব্ধ প্রয়োগ করেন। প্রতিবাদী ও মধাস্থগণ 
তাহার সেই বাক্যার্থ বুঝিতে না পারি! নিরন্ত হইবেন, ইহাই তাহার উদ্দেশ্ত থাকে। স্ৃতরাং 
উক্তর্ধপ স্থলে বাদীর ছুরতিসন্ধিমূলক প্ররূপ প্রয়োগ দ্বারা তাহার বিপ্রতিপত্তি অথবা অজ্ঞতার 
অনুমান হওয়ায় উহ তাহার পক্ষেই নিগ্রহস্থান হইবে। সুতরাং তিনিই নিগৃহীত হইবেন 
যে কোনরূপে প্রতিবাদীকে নিরম্ত করিবার জন্য বাদী এরূপ প্রঞ্কোগ অবস্তই করিতে পারেন, 
তাহাতে তীহার কোন দোষ হইতে পারে না, ইহা বলা যায় না৷ কারণ, তাহা হইলে পরাজয় 
সন্ভাবন! স্থলে শেষে বাদী বা প্রতিবাদী অতি ছূর্কবোধার্থ কোন একটি বাক্যের উচ্চারণ করিয়াই 
সর্বত্র জয়লাভ করিতে পারেন। স্ৃতরাং বাঁদী ছুরভিদন্ধিবশতঃ এরূপ বাক্য প্রগনোগ করিতে 
পারেন না। তাহা করিলে সেখানে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। তাঁৎপর্ধ্যটাকাকাঁর ভাঁষ্যকারোক্ত 
পলি শবযুক্ত বাক্যের উদাহরণ বলিয়াছেন,__“ম্বেতো ধাবতি”।  *শ্বেত” শবের দ্বার! শ্বেত রূপ- 
বিশিষ্ট এই অর্থ বুঝা যার এবং*শ্ব।« ইত” এইকপ সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া বুঝিলে উক্ত বাক্যের 
স্বারা, এই স্থান দিয় কুকুর ধাবন করিতেছে, ইহাও বুঝ। যায়| কিন্তু উক্ত স্থলে প্রকরণাদি নিয়ামক 
না থাকিলে বাদীর বিবক্ষিত অর্থ কি? তাহা নিশ্চয় কর! যায় না। এইরূশ বেদে যে “্জফররী” ও 
“তুফ রী” প্রভৃতি শবের প্রয়োগ আছে, তাহা অপ্রতীত অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সকলে 
উহা বুঝিতে পারে না। বাঁচম্পতি মিশ্র খ& সমস্ত শব্কেই এখানে প্অপ্রতীত-প্রয়োগ” 
বলিয়াছেন। 

কিন্তু উদয়নাচার্য্য গুভূতি পূর্োক্তরূপ বাক্যকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া! বলিাছেন ; 
যথা--(১) কৌন অদাধারণ শাস্ত্মাত্র প্রসিদ্ধ এবং (২) রূঢ় শব্দকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল যৌগিক 
শবাযুক্ত, এবং (৩) প্রকরণাদি-নিয়ামকশূন্ত শ্রিষ্টশবধুক্ত । তন্মধ্যে বাদী যদ মীমাংসাশাস্ত্র- 
মাত্রে প্রসিদ্ধ “স্ফা”, “কপাল” ও পপুরোডাশ” শ্রভৃতি শব প্রয়োগ করেন অথবা বৌদ্ধ শান্মাত্রে 
প্রসিদ্ধ “পস্ন্ধ* “দ্বাদশ আয়তন” প্রভৃতি শব্ধের প্রয়োগ করেন এবং প্রতিবাদী ও মধস্থগণ কেহই 
গাহার অর্থ না বুঝেন, তাহ! হইলে সেখানে বাদীর সেই বাক্য পূর্যোক্তপ্রকার "অবিজ্ঞাতাথ” নামক 
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নিগ্রহস্থান হইবে৷ কিন্ত যে স্থলে মীমাংসাশীন্তজ্ঞ বা বৌদ্ধশান্ত্রজ্ঞ মধ্যস্থ নাই এবং প্রতিবাদীও 
খ্ীসমস্ত শাস্ত্র জানেন না, সেইরূপ স্থলেই বাদী ছরভিদন্ধিবশতঃ এপ প্রয়োগ করিলে তিনি 
নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু যদি সেখানেও বাদী বা প্রতিবাদী কেহ দত্তপূর্ববক অপরকে বলেন যে, 
আপনি যে কোন পরিভাষার দ্বার বলিতে পারেন, তাহ! হইলে সেখানে কেহ অন্য শান্ত প্রসিদ্ধ 
পারিভাধিক শব্ধ প্রয়োগ করিলেও তিনি নিগৃহীত হইবেন না। রূঢ় শবকে অপেক্ষা না করিয়। 
কেবল যৌগিক শবের দ্বারা ভুর্বোধার্থ বাক্য-রচনা করিয়া বলিলে সেই বাক্য ধ্রিতীয় প্রকার 
*অবিজ্ঞাতার্থ” | *্বাদিবিনোদ” শ্রস্থে শঙ্কর মিশর ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন,--“কণ্তপতনয়া-ধৃতি- 
হেতুরয়ং ত্রিনয়ন-তনয়-যান-সমান বামধেয়বান্‌ তৎকেতুমত্বাৎ”। পপর্বত” এই রূঢ় শব গ্রহণ করিয়! 
যেখানে পপর্রতে ইয়ং” এইরূপ প্রয়োগই বাদীর কর্তব্য, সেখানে তিনি ছুরভিসন্ধিবশতঃ বলিলেন,» 
শকশ্তপতনয্া-ধৃতিহেতুরয়ং”) বস্তুপের তনয়! পৃথিবী, এ জন্ত পৃথিবীর একটা নাম কাশুপী। 
কশ্ঠপতনক্। পৃথিবীর ধৃত্তির হেতু অর্থাৎ ধাঁরণকর্তা ভূধর অর্থাৎ পর্বত, ইহাই উক্ত যৌগিক 
শবের দ্বার! বাঁদীর বিবক্ষিত। পরে প্বন্থিমান্‌” এইরূপ প্রয়োগ বাদীর কর্তব্য হইলেও তিনি 
বলিলেন, _“ত্রিনয়ন-তনয়-যান-সমাননামধেয়বান্।” ত্রিনয়ন মহাদেব, তাহার তনয় কার্তিকের, 
তাহার যান অর্থাৎ বাহন ময়ূর ; সেই মযুরের এবটা নাম শ্রিখী) বহ্ছির একটা নামও পিখী। 
তাহ! হইলে মযুরের নামের সমান নাম যাহার, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাণে পত্রিনয়ন তনয়যান্সগান- 
নামধেয়” শবের দ্বারা বহি বুঝ। যায়) পরে প্ধূমবন্বা” এইরূপ হেত্ুবাক্য না বলিয়া বাদী বলিলেন, 
*তৃৎকেতুমন্বাৎ”। এ “তৎ”শৰের দ্বারা পূর্বোক্ত বহিঃই বাদীর বুদ্িস্থ। বহর কেতু অর্থাৎ 
অসাধারণ চিহ্ন বা অন্থুমাপক ধুম। স্থৃতরাং “তৎকেতু” শবোর দ্বারা ধুম যুঝ! যায়। প্রতিবাদী 
ও মধ্যস্থগণ বাদীর প্র বাক্যার্থ বুঝিতে না! পারিয়াই নিরস্ত হইবেন, এইরূপ ছুরভিদন্ষিবশতঃই বাদী 
ধররূপ প্রয়োগ করায় পূর্বোক্ত যুক্তিতে তিনিই উক্ত স্থলে নিগৃহীত হইবেন। বুত্তিকার বিশ্বনাথও 
এখানে শঙ্কর মিশ্রের প্রদর্শিত পূর্বোক্ত উদ্দাহরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত “বাদি- 
বিনোদ” ও বিশ্বনাথবৃত্তি পুস্তকে সর্ববাংশে গ্রক্কত পাঠ মুদ্রিত হয় নাই। তৃতী় প্রকার *অবিজ্ঞা- 
তার্থেগ্র উদাহরণ *শ্বেতো ধাঁবতি” ইত্যাদি শ্িষ্ট শব্দযুক্ত বাক্য। কিন্তু ভাষ্যকার যে অতি দ্রুত 
উচ্চরিত বাক্যকেও “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থানের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও পূর্বেক্ত 
যুক্তিতে অবস্ত গ্রাহা। উদয়নাচার্ধ্য ও জয়ন্ত ভট্ট গুভূতির মতে এই সুত্রে *ত্রিঃ” এই পদের দ্বারা 
বাদী তিনবারের অধিক বলিতে পারিবেন না, তিনবার মাতুই তীহার বাক্য শ্রাব্, এইরূপ নিয়ম 
হুচিত হইয়াছে১। কিন্তু ভাসর্ধজ্ঞের পনার়সারে”র মুখ্য টীকাকার ভূষণের মতে সভ/গণের অনুক্ঞা 
হইলে তদহথসারে বাদী আরও অদ্রিকবার বলিতে পারেন, ইহাই মহর্ষি গে.তমের এ কথার দ্বারা 
বুঝিতে হইবে। বাঁচস্পতি মিশরের গুরু ভ্রিলোচনেরও উহাই ম্ত। বাঁচম্পতি মিশরের কথার 





১। অতস্ত্রতিরিতি নিয়ম ইত্যাচ!ণামাশঃ | পরিযানুংজ্ঞ।পনগ্ষণং ভ্রিরভিধানমতি ভুষণকারঃ। চত্ুরভি- 
ধানেহপি ন কশ্চিদ্দোষ ইতি বদতাস্্রকোচনস্ত।পি স এবাতিপ্রয়ঃ(--তাকিকরক্ষ | 
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দ্বারাও তাহাই বুঝ! যাঁয়। উক্ত বিষয়ে আরও মতভেদ আছে। পূর্ববহৃত্রোক্ত প্নিরর্থক” 
নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে বাদী অবাঁচক শবেরই প্রয়োগ করেম, অর্থাৎ তীহার উচ্চারিত শব্ধ 
অর্থশূন্ত। কিন্তু “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে বাদীর উচ্চারিত শব অর্থশুন্ত নহে। 
অর্থাৎ তিনি বাঁচক শব্েরই প্রয়োগ করেন, ইহাই বিশেষ ॥ ৯ 


নুত্র। পৌর্বাপর্য্যাযোগাদপ্রতিমন্দধা রমপার্থকৎ ॥ 
॥১০।৫১৪॥ 
অনুবাদ । পূর্বধাপরভাবে অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে অন্বয় সন্বন্ধের অভাব: 


বশতঃ অসন্বদ্ধার্থ (৯) অপার্থক, অর্থাৎ এরূপ পদ বা বাক্য “অপার্থক৮ নামক 
নিগ্রহস্থান। 


ভাষ্য । ঘত্রানেকম্ত পদস্ত বাক্যস্ত বা পৌর্বাপর্ধ্েণান্বযোগো 
নাস্তীত্যসন্দ্ধার্থত্বং গৃহাতে তৎসমুদায়ার্থস্তাপায়াদপার্থকং। যথা “দশ 
দাড়িমানি যড়পুপাঃ।  “কুগুমজাজিনং পললপিণঃ, অথ রৌরুকমেতৎ 
কুমার্য্যাঃ পাধ্যং তন্তাঃ পিতা! অপ্রতিশীন” ইতি । 

অনুবাঁদ। যে স্থলে অনেক পদ অথবা অনেক বাক্যের পূর্ববাপরভাবে অন্বয়- 
সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ সেই সমস্ত অনেক পদার্থ বা, অনেক বাক্যার্থের পরস্পর অন্বয়- 
সন্বন্ধ অসম্ভব, এ জন্ত অসম্ধদ্ধার্থত্ব গৃহীত হয়, সেই পদ ঝ| বাক্য, সমুদা য়ার্থের 
অপায়বশতঃ অর্থাৎ সেই পমস্ত নিরাঁকাওক্ষ পদ বা বাক্য মিলিত হইয়। কোন একটি 
বাক্যার্ধের বোধক হইতে না পারায় তাহা (৯) অপার্থক নামক নিগ্রহস্থান। 
যেমন “দশ দাড়িমানি” ও “বড়পুপাঃ” এই বাক্যদ্বয়। অর্থাৎ এ বাক্যৰয়ের অর্থের 
পরস্পর অন্বয় সম্বন্ধ না থাকায় উহা বাক্যাপার্ক। এবং “কুণ্ডং৮ “অজ” 
“অজিনং৮ “পললপিওুঃ৮ “রৌরুকং” ইত্যাদি পদ। অর্থাৎ এ সমস্ত পদগুলির 
অর্থের পরস্পর অন্বয় সম্বন্ধ না থাকায় উহা পদাপার্থক। 

টিগ্নী। এই হৃত্রের দ্বার! "অপার্থক” নামক নব নিগহস্থানের লক্ষপ সুটিত হইয়াছে । 
ভাঁষাকার ইহার ব্যাখ্য! করিয়াছেন যে, যে স্থলে অনেক পদ অথবা অনেক বাক্যের পুর্ববাপরভাবে 
অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবে অন সঙ্ন্ধ ন! থাকায় উহা অপদবদধার্থ, ইহা বুঝা যাঁয়, সেই স্থলে সেই 
সমন্ত পদ বা বাক্য “অপার্থক” নামক নিগ্রহস্থান। এ সমস্ত পদ বা বাঁক্যের অর্থ থাকিণেও উহাকে 


অপার্থক কিরূপে বলা যায়? তাই ভাষ/কার বনিয়াছেন,--"নমুদায়ার্থন্তাপারাৎ”। অর্থাৎ উহার 
অন্তর্গত প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বাক্যের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ার্থ নাই। কারণ, ধ্ী সমস্ত পদ ও 


ছি 
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বাঁকা মিলিত হইয়া! কোঁন একটি বাঁক্যার্থ-বোঁধ জন্মাঁর না, এ জন্য উহার নাম “অপার্দক” | ঝাঁচস্পতি 
মিশ্র ভাষ্যকারের এ কার তাঁৎপর্যয বাক্ত করয়াছেন বে, কেন বাক্যার্থবোধনই অনেক পদ- 
প্রয়োগের প্রয়োজন এবং কোন মহা'বাক্যার্থবোধনই অনক বাঁকা প্রয়াগের প্রয্াজব। কিন্ত যে 
সমস্ত পদ বা বাক্যের সমুদা'ঘার্স নাই, যাহারা মিলিত হই! জোন বাক্যা্ঘ অথব! মহাঁবাক্যার্থ বোঁধ 
জন্মাইতে পারে না, সেই সমস্ত পদ ও বাক্য নিপ্র:য়াজন বলিয়| উহা৷ “অপার্থক” নামক নিগ্রহস্থান ! 
পূর্বোক্ত অপার্থক দ্বিবিধ,--(১) পনীপার্থক ও (২) বাক্যাপাথক। তন্মধ্য ভাষাকার প্রথমে 
সুপ্রদিষ্ধ বাঁক্যাপার্থকেরই উদাহরণ বলিয়াছেন,_“্দশ দাড়িঘানি”, শ্ষড়পুপা” | “দশ দাঁড়িমানি” 
এই বাক্যের দ্বার! বুঝ| যাঁ়-_দপটী দাড়িত্বকর এবং প্বড়পুপাঃ” এই বাকোর দ্বারা বুঝা যায়, 
ছয়খানা অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক। কিন্ত দশটা দাঁড়িস্বকলই ছয়খানা পিষ্টক, এইবশ কোন অর্থ 
এ বাকাদ্য়ের দ্বারা বুঝ| যায় না। এ বাক্যের পরস্পর অন্বন্পন্বন্ধই নাই অর্থাৎ পর্ববাকোর 
অর্থের সহিত পরবাঁক্যের অর্থের বিশেষ/বিশেষণ ভাবে অন্ব্ন-সন্বন্ধ ন| থাকায় ত্র বাকায় বে 
অনন্দ্ধার্থ, ইহ! বুঝ: যায়। স্তর'ং উক্ত বাক্য নিরাঁকাজ্ষ বলিয়া, উহার দ্বারা একটী 
সমুদায়ার্থের বোধ ন! হওয়াঁ উহার একবাঁকত! সম্ভবই হয় না। এ জন্য উক্ত বাকাদ্য় *অপার্থক* 
বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং স্থ প্রাচীন কাল হইতেই উহা পঅপার্থকে*্র উদাহরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ 
আছে। ভাষ্যকার পরে “পদাপার্থকে”র প্রপিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিতে “কুণ্ঁং” ইত্যাদি 
কতিপয় পদের উল্লেখ করিয়্াছেন। এ সমস্ত পদেরও প্রত্যেকের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ার্থ নাই | 
কারণ, এ সমস্ত পদ মিলিত হইন্স| কোন একটা সমুদায়ার্থ ব| বাক্যার্থের বোধক হয় না। স্থৃতরাঁং 
এ সমস্ত পদেরও একবাঁক্যতা সম্ভব না হওয়ায় উহা অপার্থক বলিয়। কথিত হইয়াছে । পদসমূহ 
এবং বাক্যদমূহ পরম্পর সাক'জ্ হইলেই তহা'দিগের সমুদায়ার্থের একত্ববশতঃ একবাক্তা হয়, 
নচেৎ তাহা অপার্থক, ইহা মহর্ষি জৈমিনিও “অর্থৈকত্বাবেকং বাক্যং সাকাঁজ্ষ:ঞ্চদ্বিভাগে 
স্তাৎ” এই হৃত্রের দ্বার সুচনা করিয়। গিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৯৭ পৃষ্ট। দ্রষ্টব্য )। পূর্বোক্ত 
পদগত ও বাক্যগত অপার্থকত্ব দোষ সর্পন্মত। ভারতের কবিগণও উহার উল্লেখ করিয়াছেন১। 
্থপ্রাচীন আলঙ্কা্িক ভাগহও অনার্থকর পূর্কোক্তূস লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়া 
? গিয়াছেনং । 
মহাভাষ্যকার পতঞ্রলিও পাণিনির প্বৃদ্ধিরাদৈচ৮ এবং পঅর্থবদধাতুর প্রতায়; প্রাতিপদিকং” 
(১২৪৫) এই স্ত্রের ভাষে “দশ দাড়িমানি” ইত্যাদি দন্দর্তর উল্লেখ করিয়। পূর্বোক্ত 








১। “্ন চ সাধর্ঘমপোহিতং কচিৎ” |--কিরাতার্জুনীর়--২:২৭। তথা কচিনপি সংমর্থাং গিরাং অন্োন্-নমর্ধ্যং 
সাকাক্হ'াপোহিতং ন বর্জিতং | অন্যথা দশ দাড়িমাদিশব্ববদে কবাকাতা,ন স্তৎ। যথাহঃ_প্অর্থৈকতাদেকং বাক্যং 
সাকাজষঞ্চেদবিভাযে স্যাপ্দিতি। মল্পিনাথকৃতটীকা 

২। সমুদায়ার্থশূন্তং য তদপার্থকমিফ'তে | 
দাড়িমানি দশ।পুপাঃ যড়িহ্যাদি যধোদিতং -_ভামহপ্রণীত কাঁবা।লঙ্কার, চতুর্থ পঠ ৮ম শ্লোক। 
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অপার্থকের উরাহরব প্রর্শৰ করিয়। গিপ্নছেখ। তিনি উত্ীকে “আর্ক” নাষে উল্লেখ 
করিয়াছেন । অর্থ থাকিলেও অনর্থক কিন্্রপে হইবে? তাই তিনি দেখানে পরে বলিয়াছেন, 
“সমুদায়োহক্ানর্থক১৮ অর্থাৎ প্রত্যেক পন ব| বাক্যের অর্থ ধাকিলেও সমুদায় পদ বা! সমুদায় 
বাঁক্যের কোন অর্থন৷ থাকায় দেই সমুদাই দেখানে অনর্ধক। সেই সমস্ত পদার্থের পরম্পর 
সমনবপ্ন না! থাঁকায় গেই সমুদ্বাের কোন অর্থ নাই। তাই বলিয়াছেন, “পদার্থানাং সমন্বপাভাবা- 
দত্রানর্থক্যং” | শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি পূর্বোক্ত দ্বিবিধ প্অপার্থক”কেই অনাঁকাজ্ষ, অযোগ্য এবং 
অনাসন্ন, এই তিন প্রকার বনিয়াছেন। তন্মধ্যে নিরাকাঙ্ফ বাঁকাসমূহ বা পদদমূহই মুখ্য অপার্থক | 
ঘেমন “দশ দাড়িমানি, ফড়পৃখাঃ” ইত্যানি বাক্য এবং পকুণ্তং” “অজ” *আঅজিনং” ইতাদি পদ। 
দ্বিতীয় অযোগ্য অপার্থক ? যথ--*বক্কিরহ্থ১” ইত্যাদি বাক্য। বন্ধে অনুষ্ণ হইতেই পারে না, 
সুতরাং যোগাত! ন| থাকা উক্ত বাক্যের দ্বার কোন বোধ জন্মে না। তৃতীয় অনাঁসর অপার্থক। 
ৰাক্যের অন্তর্গত যে পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ বক্তার অভিপ্রেত, সেই পদদ্য়ের সন্নিধান ব! 
অব্যবধানকে “আসন্তি” বলে। উহা না থাকিলে তাকে বলে অনাসর পদ। 
অনাদন্ন পদস্থলেও আদততিজ্ঞনের অভ'বে সমূদায়ার্থবোধ জন্মে না। যেধন “পরদি স্নাত ওদনং 
ভুক্ত] গচ্ছতি” এইরূপ বক্তব্য স্থংল বক্ত! বলিলেন, *ওদনং সরদি ভুক্ত! জাতে গচ্ছতি”। 
উহা! অনাচন্ন নামে তৃতীয় প্রকাঁর পদীাপার্ক। বস্ততঃ ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণে প্রণিধান 
করিলেও পূর্বোক্ত তিন প্রকার পদাপার্থক বুঝিতে পারা যায়। কারণ, পকুণ্ডং”, "অজা” 
*অজিনং” “পললপিও:* এই সমস্ত পদের পরস্পর আকা'জ্ষ। ন। থাকায় উহা! নিরাকাজ্ষ *পদা- 
পার্থক”। পললপিও শর অর্থ মাংসপিগু। বাঁচম্পতি মিশ্র এখানে ভাষ/কারের শেষোক্ত 
পদত্রয়ের ব্যাখ্য। করিয়াছেন, _-*রৌরুকং রুকুসন্বন্ধি, পা্যং পায়ফিতব্যং অপ্রতিশীনো বৃদ্ধঃ” 
উক্ত ব্যাধ্যান্থদারে «রৌরু কং অগ্সিনং” এইরূস বাঁক্য বলিলে রুরু অর্থাৎ মুগবিশেষদন্বদ্ধী অজিন, 
এইরূপ অর্থ বুঝ! যার। কিন্তু ভব্যকারের উক্ত দন্দর্ভে *শজিনং” এই পরদটা রৌরুকং” এই 
পদের সন্নিহিত ব| অব্যবহিত ন। হওয়ায় উক্ত স্থলে এ পদদ্বয়ের দ্বার| পুর্বোক্তর্ূপ অর্থের বোধ হয় 
ন|। মুতরাং উক্ত পদদ্বপনকে অনাপনন পদাপার্থক বলা যায়। এবং স্তন্তপাঙ্গিনী শিশুকুমারীর 
পিতা “অপ্রতিশীন” অর্থাৎ বৃদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং *৩স্তাঃ পিতা অপ্রতিশীন১* এই 
পদত্রয়কে অযোগ্য পদাপার্থক বঙগা যায়। উক্ত স্থলে ভাষ্যকারের উহাই বিবক্ষিত কিনা, ইহ 
সুধীগণ লক্ষ্য করিয়া বুবি-বন। 

পরন্ত উক্ত স্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, ভষ্কার বাহস্তায়ন এখানে মহাভাষোকজ 
দশ দাঁড়িমানি ইত্যাদি সন্দর্ভই যথাধথ উদ্ধৃত করেন নাই। এখানে বতস্তায়নের উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে 


১।  প্যথ! লোকেহর্থবন্তি চানর্থকানি বাক্যানি দৃশ্যন্থে”। অনর্থক।নি--দশ দাড়িমানি ফড়পুপাঃ; কুগমজাঁজিনং 
পললপিওঃ, অধরোরুকমেতৎ, কুমরর্যাঃ ক্ষেরকৃতন্ত, পিত। প্রতিশীনঃ” ।-_মহাভাষা। ক্ষাকৃতে!হপত)ং ক্ষৈযকৃতঃ | 
নাগ্গেশ তটকৃত বিবরণ । “ক্ষ্যপ্শন্দেন খড়গাকারং কাষ্টযুচ/তে” ।-_জৈমিনীযস্তায়মালাবিস্তর-_১১২ পৃষ্ঠা । 


১১শ হও] বাঁৎস্তায়নভাষ্য ৪৪৯ 


*স্ফৈম়কতন্ত” এই পদ নাই । বাচম্পতি মিশ্রও এখানে উক্ত পদের কোন অর্থ ব্যাখ্য। করেন নাই। 
তাহার ব্যাধ্যার দ্বারা এখানে বাহগ্তারনের উদ্ধতে পাঠ যেরূপ বুঝা যায়। তাহ। সর্ব্বাংশে মহাভাযোপ্ত 
পাঠের অন্থুরূপ নহে) বস্ততঃ স্ুচিরকাল হইতেই অপার্থকের উদাহরণরূপে প্দশ দাঁড়িমানি” 
ইত্যাদি সন্দর্ভ কথিত হইয়াছে । নানা গ্রন্থে কোন কোন অংশে উহার পাঠতেদ৪ দেখ। যায়। 
স্তরাং ভাষ্যকার বাঁতস্তায়ন যে, এখানে মহাভায্যোক্ত পাঠই গ্রহণ করিনা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং 
পতঙজলির পর্ব “অপার্থ”কের উদাহরণনূপে এরূপ সন্দর্ভ আঁর কেহই বলেন নাই, এ বিষয়ে কোন 
প্রমাণ নাই। সেযাঁহ। হউক, মুল কথা, বাঁদী বা প্রতিবাদী ষদি নিজের পক্ষস্থাপনাদি করিতে 
পূর্ববোন্তূপ কোন পদদমূহ বা বাক্যদমূহের প্রয়োগ করেন, তাঁহা হইলে উহ! “অপার্থক* নামক 
নিশ্রহস্থান হইবে । কারণ, উহার দ্বারা তাহাদিগের প্রয়োজন দিদ্ধ ন! হওয়ায় উহা! নিশ্রয়োজন । 
তাহ! হইলে পূর্বোক্ত "নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইতে ইথার বিশে কি? নিরর্থক স্থলেও ত 
গরবোধনরপ প্রয়োজন দিদ্ধ হয় না। এতদুত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত পনিরর্থক* 
স্থলে বর্ণমাত্র উচ্চারিত হন, তাহার কোন অর্থই নাই। কিন্তু “অপার্থক” স্থলে প্রত্যেক পদেরই 
অর্থ আছে। অর্থাৎ, *নিরর্থ₹” স্থলে অবাচক শবের প্রয়োগ হয়, কিন্তু “অপার্থক” স্থলে বাঁচক 
শবেরই প্রয়োগ হয়। এবং পূর্বোক্ত পঅর্থাস্তর” স্থলে বাঁদী বা প্রতিবাদীর কাথত বাঁক্যগুলি 
প্রকৃত বিষয়ের উপঘোগী না হইলেও তাঁহার অর্থের পরস্পর অন্বর-সম্বন্ধ আছে। কিন্তু অপার্থক 
স্থলে তাহা নাই। স্থৃতরাঁং পুর্বোক্ত *নিরর্থক” ও *অর্থাস্তর” হইতে এই “অপার্থক” ভিন্ন প্রকার 
নিগ্রহস্থান।১০ ॥ 
অভিমতবাক্যার্থপ্রতিপাদ ক-নিগ্রহস্থান-চতুষ্ট-প্রকরপ সমাপ্ত ॥ ২। 


সুত্র । অবয়ব-বিপর্ধযামবচনমপ্রাপ্তকাঁলৎ ॥১১॥৫১৫॥ 

অনুবাদ । অবয়বের বিপর্যযাসবচন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-প্রয়োৌগের ষে 
ক্রম যুক্তিসিদ্ধ আছে, তাহা লঙ্ঘন করিয়া বিপরীতভাবে অবয়বের বচন (১০) 
অপ্রাপ্তকাঁল অর্থাৎ অপ্রাপ্তকাল নামক নিগ্রহস্থান। 

ভাষ্য । প্রতিজ্ঞাদীনামবয়বানাং যথালক্ষণমর্থবশাঁৎ ক্রমঃ | তত্রাঁবয়ব- 
বিপর্ধ্যামেন বচনমপ্র।পুক।লমসন্বদ্ধার্থং নিগ্রহস্থানমিতি | 

অনুবাদ। প্রতিজ্ঞা প্রস্তুতি অবয়বসমূহের লক্ষণানুসারে অর্থবশতঃ ক্রম আছে। 
তাহা হইলে অবয়বের বিপরীতভাঁবে বচন অসম্বদ্ধার্থ হওয়ায় *অপ্রাপ্তকাল” নামক 
নিগ্রহস্থান হয় । 


টিগ্নী। এই হত দ্বারা “অপ্রাপ্তকাণ” নামক দশম নিগহস্থানের লক্ষণ সথচিত হইয়াছে 


বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপনের জগ্ঠ যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবরব বাকের প্রয়োগ করিবেন, 
৫৭ 
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তাহাঁর লক্ষণ ও তদনুগারে তাঁহার ক্রম প্রথম অব্যায়ে কৰিত হইরাছে। বাদী ব| প্রতিবাদী 
বদি সেই ক্রম লজ্বন করিয়া, বিপরীত ভাবে কোন অবয়বের প্রয়োগ করেন অর্থাৎ প্রথম বক্তব্য 
প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিয়াই হেতুবাক্য বা উদ্দাহরণাদি বাক্য বলেন অথবা! প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য 
বলিয়া, পরে উদাহরণবাক্য এবং তাহার পরে হেতুবাক্য বলেন অথব! প্রথমেই নিগমনবাঁক্য বলিয়া 
পরে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলেন, এইরূপে ক্রম লঙ্ঘন করিয়া! যে অবয়ববচন, তাহা “অপ্রাপ্তকাল” নামক 
নিগ্বছস্থান। কারণ, অপরের আকাঙ্কান্থনারেই তীহাকে নিজপক্ষ বুঝাইবাব জন্ত বাদীর পঞ্চাবয়ব 
প্রয়োগ কর্তব্য । স্থতহাং প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বার তাহার নাধ্যনিদ্দেণ করি, পরে তাহার 
সাধক হেতু কি? এইরূপ আকংজ্ঞানুদারেই হেতুবাঁক্যের প্রয়োগ করিয়া, হেতু বক্তব্য। পরে 
এ হেতু যে সেই সাধধর্ম্ের ব্যপ্য, ইহা কিরূপে বুঝিব? এইরূপ আকাজ্জানুসারেই 
উদ্াহরণবাঁক্যের প্রত্নোগ করিক্া। দৃষ্টান্ত বক্তব্য) বাদী এইরূপে অপরের আকাজঙ্কানুদারেই 
যথাক্রমে প্রতিজ্ঞ!দি বাক্যের প্রপোগ করিলেই এ সমস্ত বক্যের পরম্পর অর্থপন্বন্ধ বুঝ| যায়। 
কিন্তু উক্তরূপ ক্রম হজ্ঘন করিয়! স্থেচ্ছানুলারে বিপরীত ভাবে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ 
করিলে তাহ! বুঝ! যায় ন|। তাই ভাষ্যকার উক্তরূপ তাৎপর্য্যেই পরে বণিম্নাছেন,--“অদন্ দ্ার্থং 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিপরীত ক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব বলিলে একের অর্থের সহিত দুস্থ অপর 
অবয়বের অর্থের সহ্ন্ধ-বোধ না হওয়ার সেখানে এ সমস্ত বাক্যের দ্বারা একটী মহ্াবাক্যার্থবোধ 
হয় না। সুতরাং সেখানে বাদীর খররূপ বচন তাহার প্রয়োজনমাধক না হওয়ায় উহা নিগ্রহস্থান। 
তৌদ্ধসম্ত্রনায় উক্ত নিগ্রহস্থান শ্বীকার করেন নাই। তাহারা বলিয়াছেন যে, অর্থবোধে পদের 
বর্ণাদিক্রধের অপেক্ষ। থাকিলেও বাক্যের ক্রমের কোন অপেক্ষা নাই। দুরস্থ বাক্যের সহিতও 
অপর বাক্যের অর্থদম্বন্ধ থাকিতে পারে। ভাষ্যকার প্রথঘ অধ্যায়ে (২৯ স্ৃত্রভাষ্যে) উক্ত 
বৌদ্ধ মত্ান্থসারেই একটা প্রাচীন কারিকার১ উল্লেখপর্ববক উক্ত মতান্ুসারে কোন বৌদ্ধ 
পর্ডিতের ব্যাখ্যাত হুত্রার্থ যে সেখানে স্থত্ার্থ হইতে পারে ন', ইহা সমর্থন করিয়াছেন ( প্রথম খণ্ড, 
৩০৪ পৃষ্ট।দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকারের নিঞ্জমতে যে, বিপরীত ক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ 
করিলে, সেখানে পরস্পরের অর্থন্বন্ধ থাকে না, ইহা এখানে তীহার পূর্ব্বেক্ত কথার দ্বারা বুঝা যায়। 
উদ্দ্যোতকর এবং জয়ন্ত শষ্ট প্রভৃতিও এখানে বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অনেক স্থলে 
অর্থবোধে বাক্যের ক্রম আবশ্তক ন! হইলেও পরার্থান্থমান-স্থলে ষে প্রতিজ্ঞাদি বাকে)র প্রয়োগ 
কর্তবা, তাহার ক্রম আবগ্তক|। বস্ততঃ বখাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্ররোগ না করিলে তাহা! 
প্ঠার”্বাকাই হয় না। রঘুনাথ শিরোমণিও স্তায়বাক্যের লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। 
স্থতরাং বাদী বাঁ প্রতিবাদী ক্রঘ ্জ্ঘন করিয়া প্রতিজ্ঞাদি বাক্য ববিলে অবশ্তই নিগৃহীত 





১। প্রথম অধ্যায়ে ভাষ'কারের উদ্ধত “খস্ত যেনার্ঘনহদ্ব;৮ ইত্যাদি ক'রিকাী কোন বৌদ্ধরচিত কারিক! 
মনে হয়। কিন্ত পন্থাযামৃত” গ্রন্থে ব্য|সঘতি “বান্তিক” বলিয়া! উহ্'র উল্লেখ করিয়াছেন। উহা কাত্যায়নের বার্তিকও 
হইতে পারে। 


১২শ স্ব০] বাৎস্যায়নভাঁষ্য 8৫১ 


হইবেন। ভাসর্কজ্রের প্তাকসসাগের প্রধান টীকাঁকার ভূষণ ও জয়সিংহ হরি প্রভৃতি বলিয়াছেন 
যে, যে স্থলে পূর্ব বাদী ও প্রতিবাদী শাস্তরোক্ত ক্রম রক্ষা করিয়াই বিচার করিব, এইরূপ নিদম 
স্বীকার করেন, অর্থাৎ যাহাকে পনেয়মকথা” বলে, তাহাতেই কেহ ক্রম নজ্বন করিলে তীঁহার 
পক্ষে “অগ্রাপ্তকা্” নামক নিগ্রহস্থান হইবে) নত স্থলে অর্থাৎ যাহাকে পপ্রপঞ্চকথা” বা 
“বিস্তরকথা” বলে, তাহাতে কেহ ক্রম নজ্বন করিলেও এই নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্তু কথা- 
মাত্রেই যে সর্বত্র প্রচিজ্ঞ'দি বাক্য ও অন্তান্ত সাধন ও দুষণাদির ক্রম আবশ্যক, ইহ! সমর্থন করিয়া 
বরদরাজ প্রভৃতি উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন ৷ উদ্য্যোতকর প্রভৃতিও প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের 
ক্রমের আবশ্তকতা! যুক্তির দ্বার! প্রতিপন্ন করিয়াছেন! বাহুলযভয়ে তাহাদিগের সমস্ত কথ! 
প্রকাশ করিতে পারিলম ন1। 

*গ্রবৌধসিদি” গ্রন্থে মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্ধা বলিয়াছেন যে, এই সুত্রে অবয়ব” শবের 
দ্বারা কেবল প্রতিজ্ঞাদি অবরবই গৃহীত হর নাই। উর দ্বারা বাদী ও প্রতিধাদীর কথা বা বিচার- 
বাক্যের অংশমাত্রই বিবক্ষিত! কারণ, বাদী বাঁ প্রতিবাদী সাধন ও দূষণের ক্রম লঙ্বন ফরিলেও 
নিগৃহীত হইবেন। সৃতরাং সেই স্থলেও এই পজপ্রাগুকাল” নামক নিগ্রহস্থানই শ্থীকার্য্য। 
যেমন বাদী প্রথমে ত'হার নিঅপক্ষ স্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞ'দি বাক্যের প্রবোগ করিবেন। পরে 
তাহার প্রযুক্ত হেতু যে, দেই স্থলে হেত্বাভাদ নহে, ইহা প্রতিপন্ন কগ্িবেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর 
উক্ত বাক্যার্থের অনুবাদ করিয়া, তিনি যে বাদীর কথ! সনন্ত শুনিষ্ল, তাহার বক্তব্য ঠিক বুবিয়াছেন, 
ইহা মধ্যস্থগণের নিকটে প্রতিপন্ন করিবেন | পরে বাদীর প্রযুক্ত হেতুর খণ্ডন করিয়া প্রতিজ্ঞ 
বাক্য দ্বারা নিজের পক্ষ স্থাপন করিবেন। পরে ত.হার নিজের প্রযুক্ত হেতু যে, হেত্ব!ভাস নহে, 
ইহ। প্রতিপন্ন করিবেন। প্জল্পগ্নামস্ক কথায় বাঁদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও দুষণের উক্তরূপ ক্রম 
যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ ও বণিত হইয়াছে। উদপ্ননাচার্ধ; উহ! বিশনরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। 
প্ৰাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও উহ! বিশদরূপে প্রকাশ করিরাছেন। বাঁদী বা প্রতিবাদী উত্ত- 
রূপ ক্রমের হজ্ঘন করিলেও সেখানে *অপ্রাপ্তকাল” নামক নিগ্রহস্থান হইবে | যেমন প্রতিবাদী 
যদি প্রথমেই তাহার বক্ষ্যমাণ হেতুর দৌধশৃন্ততাঁ প্রতিপা্ন করিনা, পরে দেই হেতুর প্রয়োগ 
করেন, তাহা হইলেও তীহার দেখানে উত্ত নিগ্রহস্থান হইবে। সুতরাং এই সুত্রে “অবয়ব” 
শবের দ্বার। বাদী ও প্রতিবাদীর কথার অংশমাত্রই বিবক্ষিত। বরদরাজ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতিও 
এই হ্থত্রের উক্তরূপেই ব্যাধ্যা করিরাছেন। বস্ততঃ উত্তরূপ ব্যাধ্যায় “অপ্রাপ্তকাল” নামক 
নিগ্রহস্থানের আরও বহুবিধ উদাহরণ সংগৃহীত হওয়ায় পূর্বেক্ত “অপার্থক” হইতে ইহার পৃথক্‌ 
নির্দেশও সম্পূর্ণ সার্থক হর, ইহাও প্রণিধান কর! আবশ্াক 1১১ 


সুত্র। হীনমন্ততমেনাপ্যবয়বেন হ্যনৎ ॥১২।৫১৩। 
অনুবাদ । অন্যতম অবয়ব অর্থাৎ যে কোন একটি অবরব কর্তৃকও হীন বাক্য 
€১১) প্নুন” অর্থাৎ পন্যুন” নামক নিগ্রহস্থান হয়। 


৪৫২ ন্যায়দর্শন [ €অ০, ২আঁ 


ভাষ্য। প্রতিজ্ঞাদীনামবয়বানামন্যতমেনাপ্যবয়বেন হীনং ন্যুনং নিগ্রহ- 
স্থানং। সাঁধনাভাবে সাধ্যাসিদ্ধিরিতি 

অনুবাদ। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়বসমূহের মধ্যে যে কোন একটি অবয়ব 
কর্তৃকও হীন বাক্য “নুন” নামক নিগ্রহস্থান হয়। (কারণ ) সাধনের অভাবে 
সাধ্যসিদ্ধি হয় না। 


টিগ্লনী। এই হ্ুত্রের দ্বারা “নূন” নামক একাঁদশ নিগরহস্থানের লক্ষণ সথচিত হইয়াছে। 
বাদী ও প্রতিবাদী যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিবেন, তন্মধ্যে যে কোন একটা অবয়ব নুন 
হইলেও সেখানে প্নুন” নামক নিগ্রহস্থান হয়। উহা! নিগ্রহস্থান হইবে কেন, ইহা বুঝাইতে 
ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, সাধনের অভাবে সাধ্যসিদ্ধি হয় না। তাঁৎপর্য্য এই যে, নিজপক্ষ 
স্থাপনায় প্রতিজ্ঞ প্রভৃতি পাঁচটা অবয়বই মিলিত হইস়া সাধন হয়। সুতরাং উহার একটীর 
অভাব হইলেও মিলিত পঞ্চাবয়বরূপ সাধনের অভাবে সাধ্যপিদ্ধি হইতে পারে না। সুতা 
কোন বাদী বা প্রতিবাদী যদি সভাক্ষো ডাঁদিবশতঃ যে কোন একটা অবয়বেরও প্রয়োগ না করেন, 
তাহা হইলে সেখানে অবশ্তই নিগৃহীত হইবেন। প্প্রবোধসিছি” গ্রস্থে উদয়নাচার্য/ বলিয়াছেন 
যে, বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ দিদ্ধান্তসিদ্ধ অবয়বের মধ্যেই যদি একটীমাত্রও নান হয়, তাহা 
হইলে মেখানেই “অবয়বনান” নিগবহস্থান হয়) সুতরাং যে বৌদ্ধমন্প্রদাঁয় উদাহরণ এবং উপনয়, 
এই ছুইটা মাত্র অবয়ব শ্বীকার করিয়াছেন এবং মীমাংসকমশ্প্রদা যে প্রতিজ্ঞাদিত্রয় অথবা 
উদাহরণাদিত্রয়কে অবয়ব বলিয্কা স্বীকার করিয়াছেন, তীহারা নিজ পক্ষ-স্থাপনে তীহাদিগের 
জন্বীকৃত কোন অবয়বের প্রগোগ না করায় তাহাদিগের পক্ষে উক্ত গিগ্রহস্থান হইবে না1। বরদ- 
রাজ প্রভৃতিও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ)কাঁর ও বার্তিককার প্রর্ূপ কথা বলেন নাই। 
গর্ত বাণ্তিককার প্রতিজ্ঞানবান”কেও নিগ্রহস্থান বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন । পরে তাহা ব্যক্ত 
হইবে। পরন্ত এরূপ বলিলে যে স্থলে উদাহরণ-বাক্য ব্যতীতও ব্যান্তির বোধ হয়, বৌদ্বসম্প্রদায় 
যে স্থলে এ ব্যাণ্ডিকে বলিয়াছেন "অস্তর্াপ্তি,” দেই স্থলে উদাহরণবাঁক্য না বলিলেও প্ন্ুন” নামক 
নিগ্বহস্থান হইবে না, ইহাও বলা যায়। কিন্তুসে কথ! কেহই বলেন নাই। মহানৈয়া্িক 
উদয়নাচার্য্য এই সৃত্রেও “অবয়ব” শবের দ্বারা কথার অংশমাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে 
বরদরাজও এই সুত্রে “অবয়ব” দ্বার! কথারস্ত, বাদাংশ, বাদ এবং প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব গ্রহণ করিয়া 
পূর্ববোক্ত *ন্ুন” নামক নিগ্রহস্থানকে চতুর্ববিধ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্জন্ন” নামক কথায় বাদী 
প্রথমে ব্যবহার-নিয়মাদি কথারভ্ত না করিয়াই প্রতিজ্ঞদির প্রয়োগ করিলে, উহার নাম (১) কথারস্ত- 
নুন। হেতুর প্রয়োগ করিয়া! উহার নির্দোধত্ব প্রতিপন্ন না করিলে অথবা হেতুর প্রয়োগ না 
করিয়াই প্রথমেই বক্ষ্যমাপ সেই হেতুর নির্দে যন্ব প্রতিপন্ন করিলে উহার নাম (২) বাঁদাংশনান। 
এইকপ প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ স্থাপনার খণ্ডন ন। করিয়া, নিজ পক্ষ স্থাপন! করিলে অথব| নিজ- 
পক্ষ স্থাপন ন! করিয়৷ কেবল বাদীর পক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিলে উহার নাম (৩) বাদনান। 
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গ্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মধ্যে যে কোন অবয়ব না বলিলে উহার নাঁমু (8) অবয়বন্ন। পূর্বোক্ত 
কোঁন স্থলেই “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান বলা যাঁর না) কারণ, কোন দিদ্ধান্তের বিরুদ্ধী- 


চরণই ”অপণিদ্ধান্ত” নহে। কিন্তু গ্রথমে কোন শাস্্পন্্ত দিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, পরে উহার 
বিপরীত সিদ্ধান্ত শ্বীকারপূর্ববক সেই আর্ধ কথার প্রণ্হই *“অপদিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান 
বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

বৌদ্ধ নৈয়াপ্িক দরিঙ.নাগ প্রভৃতি « প্রতিজ্ঞানান”কে নিগরহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই) 
দিওলাগ বলিয়াছেন যে, বাদীর নিজ সিদ্ধাত্ত-পরিগ্রহই প্রতিজ্ঞা, উহা! কোন বাক্যকূপ অবয়ব 
নহে। স্থতরাঁং *প্রতিজ্ঞান্যুন” বলিয়া কোন নিগ্রহস্থান হইতেই পারে না) দিউনাঁগের 
মতানুপারে নু প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও তীহার পকাব্যালঙ্কার” গ্র-স্থ এ কথাই বলিয়াছেন১। 
উদ্দ্যোতকর এখানে দিঙব্রাগের পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন বে, যে বাদী নির্দোষ 
হেতুর প্রয়োগ করিলেও প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করেন নাই, তিনি নিগৃহীত হইবেন 
কিনা? নিগৃহীত হইলে সেখানে তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান কি? যদ্দি বল, তিনি সেখানে 
নিগৃহীত হইবেন না, তাহা হইলে তীহার প্রতিজ্ঞাবাক্যহীন হেতুবাক্য প্রভৃতিও অর্থপাঁধক হয়, 
ইহ! স্বীকার করিয়া, সাধনের অভাবে সাধ্যপিদ্ধি শ্বীকার করিতে হয়। উদ্দেটোতকর পরে 
ইহা ব্যক্ত করিবাঁর জন্য দিউ.নাঁগকে সম্বোধন করিম বলিয়াছেন যে, দিদ্ধান্ত-পরিগ্রহই প্রতিজ্ঞ 
এই যে কথ ঝলিতেছ, তাহ! কিন্ত আমর! বুঝি না । কারণ, যাহ। সিদ্ধান্ত, তাঁহা দিদ্ধার্থ, আর যাহ 
প্রতিজ্ঞা, তাহা সাঁধ্যার্থ। স্থৃতরাং দিদ্ধান্তপরিগ্রহই প্রতিজ্ঞ ইহা কখনই বলা যায় না। তাৎপর্ধ্য 
এই ধে, বাদীর প্রথম বক্তব্য সাধ্যার্থ বাক্যবিশেষই প্রতিজ্ঞ | এ প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিবার 
জন্যই হেতু ও উদাহরণ-বাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ করা হন্স। এ প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ ব্যতীত 
অন্তান্ত বাক্য কখনই সাধ্যদাধক হইতে পারে না। স্থৃতরাং এ প্রতিজ্ঞাবাক্যও সাধ্য-সাধনের 
অঙ্গ বলিয়া সাঁধনেরই অন্তর্গত) অতএব প্রতিজ্ঞাহীন অন্তান্ত বাক্য কখনই সাধ্যদাধক না 
হওয়ায় *প্রতিজ্ঞান্ান”ও নিগ্রহস্থান বলিয়া শ্বীকার্ধ্য। ধিনি নির্দোষ হেতু প্রয়োগ করিয়াও 
এবং উদাহর্ণবাক্য প্রভৃতি বলিয়াও প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলেন নাই, তিনিও এ নিগ্রহস্থানের 
দ্বার অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন ১২ 


নুত্র। হেতুদাহরণীধিকমধিকৎ ॥১৩॥৫১৭॥ 


অনুবাদ । যে বাক্যে হেতু অথবা উদাহরণ অধিক অর্থাৎ একের অধিক বলা 
হয়, তাহা! (১২) “অধিক” অর্থাৎ অধিক নামক নিগ্রহস্থান। 





১। দূষণনানতাছাকিনূণনং হেত্বাদিনাত্র চ। 
তন্ম লত্বাৎ কথায়/শ্চ নুনং নেইঈং প্রতিজ্ঞন্। ॥+-”কাব্যালম্কার”, পঞ্চম পঃ, ২৮। 
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ভাষ্য। একেন কৃতত্বাদন্যতরস্তানর্থক্যমিতি। তদেতনিয়মাত্যুপ- 
গমে বেদ্িতব্যমিতি । 


অনুবাদ। একের দ্বারাই কৃতন্ব (নিষ্পনত্ব ) বশতঃ অন্যতরের অর্থাৎ দ্বিতীয় 
অপর হেতু ব| উদাহরণ-ব!ক্যের আনর্থক্য। দেই ইহা অর্থাৎ এই “অধিক” নামক 
নিগ্রহস্থান, নিয়ম স্বীকার স্থলে জানিবে। 


টিগ্ননী। এই স্তর দ্বারা *অধিক” নামক দ্বাদশ নিগরহস্থানের জক্ষণ হুচিত হইছে । বাদী 
ও প্রতিবাদী পঞ্চাবন্বের প্রয়োগ করিতে একের অধিক হেতুবাক্য অথবা একের আর্থিক উদাহ্রণ- 
বাক্য বিলে সেই পঞ্চাবদব বঝক্য ৭ ধিক” নামক নিগ্রহস্থান হয়। উহা নিগ্রহস্থান হইবে 
কেন? ইহ! বুঝাইতে ভাষ্যকার বপিয়াছেন বে, একের দ্বারাই কর্তব্য কৃত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হওযায 
অপর হেতু ব! উন্াহরপ-বাক। অনর্থক। অর্থ যে কর্ণের ক্রি পুর্তেই নিষ্পাদিত হইয়াছে, 
তাহাতে আবার অপর সাধন বলিলে, উঠ! দেখানে সাধনই ন! হওয়ায় উহ অনর্থক হয়। কিন্তু 
থে স্থলে পূর্বে বাদী ব| প্রতিবাদী একের অধিক হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্য বলিব না, এইব্ূপ 
নিরম স্বীকার করেন, দেই প্নিরমকথ”হেই এই নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ এরূপ স্থণেই 
সেই বাদী ঝা! প্রতিবাদী একের অধিক হেহুবা উদাহরণ-বক্য বললে নিগৃহীত হইবেন। 
ভাষাকারও এখানে এঁ কথা বণিয়াছেন। বাঁচম্পতি মিশ্র ইহার যুক্তে বলিফাছেন যে, যে স্থলে 
প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থ, বাদীকে জিজ্ঞাপা করিবেন যে, তোমার এই সাধ্য বিষয়ে কি কি সাধন 
আছে? সেই স্থলে সমস্ত সাধনই বাদীর বক্তব্য। কারণ, এরূপ স্থলে বাদী অন্ান্ত সাধন ন! 
বঞ্ে তাহার নিগ্রহ হয়। সুতরাং সর্বত্রই একাধিক হেতুবাক) ব! উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ 
দোষ নেে। পরন্ত কোন কোন স্থলে উহা কর্তব্য। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে পরে 
বণিয়াছেন যে, ধর্মনকীন্তিও *প্রপঞ্চকথায়ান্ত ন দৌযঃ* এই বাক্যের দ্বার! এরূপই বলিয়াছেন। 
বাদী ও প্রতিবাদী নান! হেতু ও নান! উদ্দাহরণাদির দ্বারা শ্থ স্ব পক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন 
করিয়া যে বিচার করেন, তাহা প্রপঞ্চ কথা” ও *্(বস্তর্ূকথ।” নামেও কথিত হইরাছে। উহাতে 
হেতু ও উদাহরগাদির আধিক্য দোষ নহে। কেহ কেহ উহাতেও দ্বিতীয় হেতু ও উদ€্রণাদি 
ব্যর্থ বলিয়া, উহ! দৌষ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বপিরাছিলেন যে, সর্বত্রই বোধের দৃঢ়তা সম্পা- 
দূনের জন্য হেতু বা উদাহরণ অধিক বলিলে উহা দে'ষ হইতে পারে না। সুতরাং “অধিক” 
নামক কোন নিগ্হস্থান নাই। উদ্দ্োতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বনিয়াছেন যে, হেতু- 
বাক্যদ্বয় অথবা উদাহরপবাক্যদঘব্ইই এক অর্থের জ্ঞাপক, ইথা স্বীকার করিলেও একের দ্বারাই 
যখন তাহা জপিত হয়, তখন শস্যের উল্লেধ ব্যর্থ। সুতরাং উহ! অবশ্তই নিগ্রহস্থান। তাৎপর্ধ্য 
এই যে, বিনি অজিজ্ঞাদিত জ্ঞাত অর্ণেরই পুনজ্ঞাঁপন করেন, তিনি অবশ্তই অপরাধী। তবে 
প্রতিবাদী বা মধাস্থগণের জিজ্ঞাদাস্থলে বাদী অপর হেতুবাক্য বা অপর উদীহরণবাক্য প্রশ্নে 
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করিলে দেখানে তজ্জন্ত তীহার নিগ্রহ হইবে না । তাই ভাষযকারও বলিয়াছেন যে, পূর্কোক্তরূপ 
নিয়ম স্বীকার স্থলেই পঅধি₹” নামক নিগ্রহস্থান জানিবে। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে 
বলিয়াছেন যে, হেতু বা উদাহরণ মদিক বলিব না, এরূপ নিম স্বীকার করিয়', পরে এ স্বীকৃত 
নিক্মের পরিতাঁগ করিলে তৎপ্রযুক্তগ বাদী বা প্রতিবাদী নিগ্রার্থ হইবেন। বস্তৃতঃ বাদী বা 
প্রতিবাদী পঞ্চাবয়ব স্তাক়বাক্র প্রয়োগ করিতে যি সেই বাক্যের মধোই একাধিক হেতু 
অথবা একাধিক উদ্বাহরপবাঁক্য বলেন, তাহা হইলে উন্নপ স্থলেই সেই বাক্য অধিক” নামক নিগ্রহ- 
স্থান, ইহাই মহর্ষির এই সুত্র দ্বারা বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকরও এ ভাবেই স্ত্ার্থ ব্যাখ্যা 
করিযাছেন। 

মহানৈত্বািক উদয়নাচার্ষের সুক্ম বিচারান্থুদারে “তার্কি ₹রক্ষা”কার বরদরাজ প্রভৃতি দূষণা'দর 
আবিক্য স্থলেও পঅধিক” নামক নিগ্রহস্থান শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত প্রতিজ্ঞাবক্য ও নিগমন- 
বাকোর আধিক্যস্থলে পরবর্তী হুত্রোক্ত পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থানই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, 
প্রতিজ্ঞাবাক্য বা নিগমনবাক্য একের অবিক বঙ্গিলে সেই অধিকবচন পুনরুক্ত-লক্ষ গাক্রান্ত হওয়ার 
সেখানে পুনরুক্তই নিগ্রহস্থান বঙ্গা বায়। কিন্তু হেতুবাকয ব. উদাহরণবাক্য ধিক বিলে তাহা 
পুনরুত্তলক্ষণাক্রান্ত ন! হওয়ায় উহ “অধিক” নামক নিশ্রহস্থান বনিযাই স্বীকার্ধয। যেমন *ধুমাৎ” 
বলিষ্না আবার “আলো কাৎ” বলিলে অথবা প্যথ| মহানসং” বলির! আবার প্যথা চত্বরং” বলিলে উহা 
শবদপুনরুভ্তও হয় না, অর্থপুনকক্তও হয় না। স্থতরাং উহ পুনরুক্ত হইতে ভিন্ন নিগ্রহস্থান 
বিয়া স্বীকার্ধ্য। কিন্তু বথ| মহানসং” বলিয়, পরে "মহানসব২” এই বাক্য ঝলিলে উহ! পুনরুক্তের 
লক্ষণীক্রান্ত হওয়ার *পুনরুক্ত” বলিয়াই শ্বীকার্ধয। এইরূপ উপনয়বাক্য অধিক বলিলেও ”আধিক” 
নামক নিগ্রহস্থান হইবে। বরদরাজ উহাকেও “হেতবধিক” বলিয়াই এই নিগ্রহস্থানমধ্যে গ্রহণ 
করিয়াছেন। উনঃনাচার্্যের ব্যাখ্যান্থুদারে বরদরাজ এই অধিক” নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ 
বলিয়াছেন বে, যে বাক্য জন্থত অর্থাৎ অপর বাক্যের সহিত মন্বদ্ধার্থ এংং প্রকতোপযোগী এবং 
অপুনবরুক্ত, এমন কৃতকর্তব্য বাক্যের উক্তিই অধিক” নামক নিগ্রহস্থান। যে বাক্যের কর্তব্য 
বা ফলদিদ্ধি পূর্বেই অন্য বাক্যের দ্বারা কৃত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হইগাছে, সেই বাক্যকে “কৃত কর্তব্য” ও 
পকুতকার্য),কর” বাক্য বলে। প্রয়োজন পুনরুক্তিকে অনুবাদ বলে। স্ুতরাৎ পূর্ববাক্যের দ্বারা 
অন্ুবাদবাক্যের ফক্পিদ্ধি ন৷ হওয়ার উহা! পকৃতকর্তধ্য” বাক্য নহে। কৃতকর্তব্য বাক্যের 
প্রয়োগ করিলেও যদি এ বাক্য সন্বদ্ধধ্থ ন! হয়, তাহ! হইলে উহা পূর্বে।ক্ত “অপার্থক” হয় এবং 
এ ঝাক্য প্রককতোপধোগী না হইলে উহ পূর্বোক্ত “অর্থান্তর” হয় এবং অপুনকুক্ত ন! হইলে 
পূর্বোক্ত *পুনরুক্ু” নামক নিগ্রহস্থান হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত “অপার্থক” প্রসৃতির ব্যবচ্ছেদের 
ভন্ত পূর্বোক্ত বিশেষণত্রয়ের উল্লেখ কর্তব্য । বরদরাজ এরূপ "অন্ুধাদ” বাক্যের অধিক উক্তিও 
“অধিক” নামক নিগ্রহস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়ছেন। নবঝ/নৈগায়িক রঘুনাথ শিরোমণি হেহুতে 
ব্যর্থ বিশেষণের উক্তিকেও “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান বন্িয়াই স্বীকার করিয়াছেন। যেমন 
প্রীলধুমাৎ” এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে সেখানে ধুষে নীনরূপ বার্থ বিশেষণের উদ্তি 


৪৫৬ ন্যায়দর্শন [ ৫অ০, ২আঁ০ 


রঘুনাথ শিরোমণির মতে নীলধৃমত্বরূপে নীল ধুমেও বন্ধির ব্যাপ্তি আছে। উহা! ব্য প্যত্বাপিদ্ধ 
নহে১ 1১৩ 


স্বদিদ্ধাস্তানুরূপ প্রয়োগা ভাঁসনিগ্রহস্থানত্রিক প্রকরণ সমা 1৩! 


নুত্র। শব্দার্থয়োঃ পুনর্বচনৎ পনরুক্তমন্যত্রানুবাদাৎ ॥ 
॥১৪॥৫১৮॥ 


অন্ুবাদ। অনুবাদ হইতে ভিন্ন স্থলে শব্দ অথব! অর্থের পুনরুক্তি (১৩) 
প্পুনরুক্ত” অর্থাৎ “পুনরুক্ত” নামক নিগ্রহ্স্থান। 

ভাঁষ্য। অন্যাত্রানুবাঁদাৎ__শব্দপুনরুক্তমর্থপুনরুক্তং বা। নিত্যঃ 
শব্দে! নিত্যঃ শব্দ__ইতি শব্দপুনরুক্তং। অর্থপুনরুক্তং, _অনিত্যঃ শব্দ 
নিরোধধর্ম্দীকো ধ্বনিরিতি ৷ অনুবাদে ত্বপুনরুক্তং শব্দাভ্যাসাদর্থবিশেযোপ- 
পত্তেঃ। য্থা-_“হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্র্বচনং নিগমন”মিতি | 

অনুবাদ । অনুবাদ হইতে ভিন্ন স্থলে শব্দপুনরুতক্ত অথবা অর্থপুনরুত্ত হয়। 
যথা-_“নিত্যঃ শব্দঃ, নিত্যঃ শব্দঃ৮ এইরূপ উক্তি শব্দপুনরুক্ত । “অনিত্যঃ শবাঃ, 
নিরোধধন্্নুকো ধবনিঃ” এইরূপ উক্তি অর্থপুনরুক্ত । কিন্তু অনুবাঁদ স্থলে পুনরুত্ত 
হয় না। কারণ, শব্দের অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত শব্দের পুনরাবৃত্তিবশতঃ অর্থ- 
বিশেষের বৌধ জন্মে। যেমন “হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ববচনং নিগমনং” এই 
সূত্রের দ্বার! উক্ত হইয়াছে । 

টিপ্পনী। এই সৃত্রের দ্বাথ। *পুনরুক্ত” নামক ত্রয়োদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ ও বিভাগ সৃচিত 
হইয়াছে। সপ্রয়োজন পুনরুক্তির ন!ম অন্থুবাদ, উহ! পুনরুত্ত দোষ নহে। পুনরুক্ত হইতে অন্ধু- 
বাঁদের বিশেষ আছে। মহ্ধি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ( ৰ্বিতীন্ন খণ্ড, ৩৪৩ 
পৃষ্ঠ! দ্রষ্টয)। তদনুদারে ভাষযকারও এখানে পরে বলিয়াছেন যে, অন্থবাদ স্থলে শবে 
পুনরাবৃত্তিরূপ অন্যাসপ্রযুক্ত অর্থাবশেষের বোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ তজ্জন্তই পূর্বোক্ত শব্দের 
পুনরুক্তি কর! হয়। সুতরাং উহা! সপ্রয়োজন পুনরুক্তি বলিয়া দোষ নহে, উহার নাম অনুবাদ | 
ভাষ্যকার পরে মহষি গোতমের গ্রথমাধ্যায়োক্ত “হেত্বপদেশাৎ” ইত্যানি সবত্রটা উদ্ভৃত করিয়া 
নিগমনবাক্যকেই ইহার উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়্াছেন। ভাষ্কারের মতে নিগমন্বাক্যে 








১। “নীলধুমত্বাদের্বারণীয়ত্বে তু”। রঘুনাথ শিরোদণিকৃত বিশেষব্যাপ্ডিদীধতি। "্ঝ।রণীন্ত্বেত্বতি। বস্তুতঃ 
স্বমতে নীলধুসত্রমপি ব্যাপ্তিরেব । তাদ্রপে,ণ হেতুপ্রয়োগে তু “অধিকেশ্নৈব নিগ্রহস্থ'নেন পুরুষে| নিগৃহত 
ইতি ভাব: 1--জগদীশী টীকা । 


. ১৫শ ০] বাতস্তায়নভাষ্য ৪৫৭ 


পূর্ধবোক্ত হেতুবাক্যেরই পুররুক্তি হইয়! থাকে (প্রথম খণ্ড, ২৮৩--৮৫ পৃষ্ঠা দষটব্য)। কিন্ত 
উহা! সপ্রয়োজন বলিয়া অনুবাদ । সুতরাং উহ! পুনরুক্তদৌোষ বা পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থান নহে। 
কিন্ত নিশ্রয়োজন পুনরুক্তিই দোষ এবং উহাই নিগ্রহস্থান। এই পুনরুক্তি দ্বিবিধ, সুতরাং পুনরুক্ত 
ন'মক নিগ্রহস্থানও হিবিধ। যথা-_শব্দপুনরুক্ত ও অর্থপুনরুক্ত | একার্থক একাকার শবের 
পুনরাবৃত্তি হইলে তাঁহঁকে বলে শব্দপুনরুক্ত | যেমন কোন বাদী "্নিত্যঃ শব্দঃ” বলিয়! প্রমাদ- 
বশতঃ আবারও পনিত্যঃ শব্দ” এই বাক্য বলিলে--উহা হইবে পশব্দপুনরুক্ত” । এবং "অনিত্যঃ 
শব্দঃ” বলিয়া. পরে উহার সমানার্থক বাঁক বলিলেন, পনিরোধধর্্বকো! ধবনিঃ1” ধ্বনিরূপ শব্ব 
নিরোধ অর্থাৎ বিনাঁশরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট, এই অর্থ পূর্বেই “অনিত্যঃ শব্দঃ” এই বাক্যের দ্বারা 
উক্ত হইয়াছে । শেষোক্ত বাক্যের দ্বার! সেই অর্থেরই পুনরুক্তে হইঞ্নাছে, স্থতরাং উহা! অর্থপুনরক্ত। 
এইরূপ “ঘট! ঘটঃ” এইরূপ বলিলে শব্দপুনরুক্ত হয় এবং *ঘটঃ কলদঃ” এইরূপ বিলে অর্থ- 
পুনরুক্ত হয়। জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, যদিও শব্পুন্রুক্ত স্থলেও অর্থের পুনরুক্তি অবশ্যই 
হয়, তথাপি অর্থের প্রতাভিজ্ঞ। শবপূর্ববক। অর্থাৎ শবেের পুনরুক্তি হইলে প্রথমে সেই 
শব্দেরই প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ার উহ! *বপুনরুক্তি বলিয়াই কথিত হইয়ছে। আর এ 
শব্দপুনরুক্তির ব্যবহার জাত্যপেক্ষ। অর্থাৎ পূর্কোচ্চারিত সেই শবেরই পুনরুচ্চারণ হয় 
ন', তাহা হইতে পারে না, কিন্ত তজ্জাতীগ্ন শব্দেরই পুনরুক্তি হয়, তাই উহা! শব্দপুৰরুক্ত নামে 
কবিত হইয়াছে ॥১৪ 


সুত্র । অর্থাদীপন্নস্ত স্বশব্দেন পুনর্থচনৎ ॥১৫।৫১৯॥ 


অনুবাদ। অর্থতঃ আপন পদার্থের অর্থাৎ কোন বাক্যের অর্থতঃই যাঁহ। বুঝা 
যায়, তাহার স্ব শব্দের দ্বার অর্থাৎ বাচক শব্দের দ্বার! পুনর্ববচনও (১৩) পুনরুক্ত 
নামক নিগ্রহস্থান। 


ভাষ্য । “পুনরুক্ত”মিতি প্রকৃতং। নিদর্শনং__“ডৎপত্ভির্কত্বা- 
দনিত্য”মিত্যুক্ত। অর্থাদাপন্স্ত যোহভিধায়কঃ শব্দস্তেন স্বশব্দেন ক্রয় 
দ্নুৎপত্তিধন্নকং নিত্যমিতি, তচ্চ পুনরুক্তং বেদিতব্যং । অর্থসন্প্রত্যয়ার্থে 
শব্দপ্রয়োগে প্রতীতঃ সোহর্ধোহ্্ধাপত্তেতি । 


অনুবাদ । “পুনরুক্ত” এই পদটি প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণলব্ধ ৷ নিদর্শন অর্থাৎ 
এই সুত্রোক্ত পুনরুক্তের উদাহরণ যখ!-_-“উৎপত্তিধর্মমকত্বাদনিত্যং৮ এই বাক্য 
বলিয়া অর্থতঃ আপন্ন পদার্থের অর্থাৎ এ বাক্যের অর্থতঃই যাহা বুঝা যায়, 
তাহার বাচক যে শব্দ, সেই “শব্দের দ্বারা (বাদী ) যদি বলেন, “অনুৎপত্তি- 
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ধর্্মকং নিত্যং*, তাহাঁও পুনরুক্ত জাঁনিবে, ( কারণ ) অর্থবোধার্থ শব্দপ্রয়োগে সেই 
| অর্থ অর্থাপত্তির ছারাই প্রতীত হইয়াছে । 


টিগ্লনী। মহর্ষি পূর্বহুত্রের দ্বারা দ্বিবিধ পুনরুক্ত বলিয়া, পরে আবার এই স্থত্রদ্বারা তৃতীয় 
প্রকার পুনরুক্ত বলিয়াছেন। বাদী কোন বাক্য গুয়োগ করিলে উহার অর্থতঃই যাহা বুঝা যায় 
অর্থাৎ অর্থাপত্তির দ্বারাই যে মন্থক্ত অর্থের বোধ হয়, যাহা তাহার বাচক শব্বরূপ শ্বশবের 
দ্বারা আর বল! অনাবশ্ঠক, সেই অর্থের স্থশৰের দ্বারা যে পুনরুক্তি, তাহাই তৃতীয় প্রকার পুররুত্ত 
নামক নিগ্রহস্থান। পুনুরুক্ত প্রকরণবশতঃ পূর্বস্ত্র হইতে এই সুত্রে পপুনরুভ্তং” এই পদটির 
অনুবৃত্তি মহষির অভিপ্রেত বুৰা যায়। তাই এ তাঁৎপর্ধ্যে ভাষাকার প্রথমেই বলিয়াছেন,_-“পুনরুত্তু- 
মিতি প্রকৃতং” | ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ দ্বারা! স্ৃত্রার্থ বর্ণনও করিয়াছেন। যেমন কোন 
বাদী "উৎ্পত্তিধর্ঘকমনিত্যং” এই বাক্য বলিস্সা, আবার যদি বলেন,__"অনুতপত্তিধর্্মকং নিত, 
তাঁহা হইলে উহ্াও *পুনরুত্ত” হইবে । কারণ, উৎপত্তিধন্নক বস্তমাত্রই অনিত্য, এই বাঁক্য 
বলিলে উহার অর্থতঃই বুঝা যা যে, অন্থৎপত্তিধন্্মক বস্ত নিত্য। কারণ, অন্থুৎপতিধর্মক বস্ত 
নিত্য না হইলে উতৎ্পভিধম্মক বস্তমাত্র অনিত্য, ইহা উপপন্নই হয় না। সুতরাং অর্থাপত্তির 
দ্বারাই বাদীর অনুক্ত এ অর্থ প্রতীত হওয়ায় আবার স্থশবের দ্বার! অর্থাৎ উহার অভিধায়ক 
পঅনুৎপত্তিধর্্মকং নিত্যং” এই বাক্যের দ্বারা ত্র অর্থের পুনরুক্তি ব্যর্থ। সুতরাং উহাঁও নিগ্রহ- 
স্থান। ভাষ্যকার পরে এই যুক্তি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, অর্থ-বৌধার্থই শব্দ প্রয়োগ হইয়া 
থাকে। স্বতরাং অর্থের বোধ হইয়৷ গেলে আর শব প্রয়োগ অনাবশ্তক। পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর 
শেষোক্ত বাক্যার্থ__অর্থাপন্ভির দ্বারাই প্রভীত হইপ়াছে। মহর্ষি গৌতম অর্থাপন্তিকে পৃথক্‌ 
প্রমাণ বলিয়৷ স্বীকার না৷ করিলেও প্রকৃত অর্থাপন্তিকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন । 
তীহার মতে উহা অনুমানের অন্তর্গত । এই অর্থাপত্তি “আক্ষেপ” নামেও কথিত হইয়াছে । তাই 
বরদরাজ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, এই পুনরুক্ত ব্রিবিধ_(১) শবপুনরুক্ত, (২) অর্থপুনরুত্ত ও (৩) 
আক্ষেপপুন্রুক্ত ৷ বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, পুরুক্ত নামক একই নিগ্রহস্থান কথঞ্চিৎ 
অবান্তরভেদবিবক্ষাবশতঃ ভ্রিবিধ কথিত হইয়াছে । 


কেহ কেহ বলিয়াছেন ঘে, অর্থপুনরুক্ত হইতে ভিন্ন শব্দপুনরুক্ত উপপন হয় না) কারণ, 
দ্বার্থ শব স্থলে শের পুনরুক্তি হইলেও অর্থের ভেদ থাকায় শব্দপুররুক্ত দোষ হয় না। জয়ন্ত 
ভট্ট উক্ত মত স্বীকার করিয়াই সমাধান করিয়াছেন যে, থে বাদী নিজের অধিক শক্তি খ্যাপনের 
ইচ্ছায় অর্থভেদ থাকিলেও আমি নিজের উক্ত কোন শব্েরই পুনঃ প্রয়োগ করিব না, সমস্ত শব্েরই 
একবার মাত্র প্রয়োগ করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ প্রথমে উক্তরূপ নিয়ম শ্বীকার করিয়া 
জল্পবিচারের আরম্ভ করেন, তিনি কোন শব্দের পুনঃ প্রয়োগ করিলে সেখানে “শব্দপুনরুত্রে”্র 
দ্বারাও নিগৃহীত হইবেন, ইহা হচন! করিবার জনই মহর্ষি অর্থপুনরুক্ত হইতে শব্দপুর্রুক্তের পৃথক্‌ 
নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ নিয়মকথাতেই সর্বপ্রকার পুনুক্ত নিশ্রহস্থান হইবে, 
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অন্থা্র উহা নিগ্রহস্থান হইবে না! বরদরাজ ইহা জয়ন্ত ভ্টের স্াঁ বিশ্বরূপের মত বলিয়াও 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিশ্বরূপের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ভার্ধজ্ঞের পন্তায়সারে”র 
টীকাকাঁর জদনদিংহ স্থরিও উক্তরূপ দি্ধান্তই স্পষ্ট বলিয়াছেন) কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও বাচম্পতি 
মিশ্র এখানে এরূপ কোন কথাই বলেন নাই। পরক্ত উদ্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, কোন 
সম্প্রদায় পুনরুক্তকে নিগ্রহস্থান বগিয়াই স্বীকার করেন না। কারণ, কোন বাদী পুনরুক্তি 
করিলেও তদ্ৰার! তাহার প্রকৃত বিষয়ের কোন বাঁধ ঝ হানি হয় না। পরন্ত পুনরুক্তির দ্বারা 
অপরে দেই বাক্যার্থ সম্যক বুঝিতে পারে। সুতরাং অপরকে বুঝাইবার উদ্দ্যেস্তেই যে বাক্য 
প্রয়োগ কর্তব্য, তাহাতে সর্বত্র পুনকুক্তির সার্থকতাও আছে। অতএব পুনরুক্ত কখনই নিগ্রহস্থান 
হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যে অর্ধ পূর্বেই প্রতি* 
পাদিত হইয়াছে, তাহারই পুনঃ প্রতিপাদনের জন্য পুর্রুক্তি ব্যর্থ। সুতরাং বৈর়র্থবশতঃই 
পুনরুত্তকে নিগ্রহস্থান বনিয়! স্বীকার্ধ;। তাঁৎপর্য/টীকাঁকার উদ্দ্যোতকরের এই *বৈ়্৫ঘ্য”"শব্দের 
পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ প্রয়োজনবত্ববূপ অর্থও গ্রহণ করিদ! তাঁৎপর্ধ্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাঁদী পুনরুক্তি 
করিলে সেখানে প্রতিবাদী উহার প্রয়োজন চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়॥ প্রথমোক বাক্য হইতে 
আপাততঃ প্রতীত অর্থও অপ্রতীত অর্থের স্তার মনে করিয়া, কিছু নিশ্চয় করিতে পারেন না। 
সুতরাং বাদী তাহাকে পুনর্বার বুঝ,ইবাঁর জন্ত প্রবুন্ত হই্জাও তখন তাহার পক্ষে প্রতিপাদক হন 
না। অর্থাৎ তখন তিনি সেই প্রতিবানীকে তীহার দাধনের বিষয় সাধ্য পদার্থ নিঃসংশয়ে বুঝাইতে 
পারেন না। অতএব তহার সেই পুনকুক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনবন্বরূপ বৈযর্ঘ্য হয় । কারণ, বাদী 
তাহার সাধ বিষয়ের নিশ্চ্নকে যে পুনরুক্তির প্রয়োজন মনে করিয়া! পুনরুক্তি করেন, তদ্দ্বারা 
প্রতিবাদীর সংশয়ই উৎপন্ন হইলে উহার প্রয়োজন বিরুদ্ধ হপ্ন। অতএব পুনকুত্ত অবশাই নিগ্রহ- 
স্থান। মৃলকথা, উদ্দ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রেঃ কথার দ্বার! বুঝ। যাঁ় যে, তীহাদিগের মতে 
“পুনরুক্ত” সর্বত্রই নিগ্রহস্থান। তবে কেবল তননির্ণরার্থ যে প্বাদ”বিচার হয়, তাহাতে পপুনরুক্ত” 
নিগ্রহস্থান হইবে ন|)। কিন্তু জিগীধু বাদী ও প্রতিবাদীর প্জল্প” ও প্বিতওা” নামক কথাতেই 
পূর্বোক্ত যুক্ত অনুসারে “পুরকুক্ত” নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা মনে রাখিতে 
হইবে 1১৫1 
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সুত্র। বিজ্ঞাতস্ত পরিষদ! ব্রিরভিহিতস্তা- 
প্যপ্রত্যুচ্চারণমননুভাষণৎ ॥১৬।॥৫২০॥ 


অন্ুবাদ। (বাদী কর্তৃক) তিনবার কথিত হইলেও সভ্য বা মধ্যস্থকর্তৃক 
বিজ্ঞাত বাক্যার্থের অপ্রত্যুচ্চারণ ( ১৪ ) “অননুভাষণ” অর্থাৎ “অননুভাঁষণ” নামক 
নিগ্রহস্থান। 
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ভাষ্য। “বিজ্ঞাঁতস্ত” বাক্যার্থস্ত “পরিষদা”, বাঁদিনা “ত্রিরভিহ্িতস্ত” 
যনদপ্রত্যুচ্চারণং”, তদননুভাষণং নাম নিগ্রহস্থানমিতি | অপ্রত্যচ্চারয়ন্‌ 
কিমাশ্রয়ং পরপক্ষপ্রতিষেধং ভ্রয়াৎ। 
_.. অনুবাদ। বাদী কর্তৃক তিনবার কথিত, মধ্যস্থ কর্তৃক বিজ্ঞাঁত বাক্যার্থের যে অপ্র- 
ত্যুচ্চারণ, তাহ! (১৪) “অননুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান। ( কারণ ) প্রত্যুচ্চারণ 
না করিয়। (প্রতিবাদী ) কোন্‌ আশ্রয়বিশিষ্ট পরপক্ষ প্রতিষেধ বলিবেন 1 অর্থাত 
প্রতিবাদী বাদীর সেই বাক্যার্থের অনুবাদ না করিলে তাহার উত্তরের আশ্রয়াভাবে 
তিনি উত্তরই বলিতে পারেন না, হৃতরাং বাদীর এরূপ বাক্যার্থের অনুবাদ ন কর! 
তাহার পক্ষে অবশ্যুই নিগ্রহস্থান । 


টিগ্লনী। এই স্ত্রের বারা প্অনন্থভাষণ* নামক চতুর্দশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ হুচিত হইয়াছে । 
জিগীযু বাদী প্রথমে তীহার নিজপক্ষ স্থাপনাদি সমাপ্ত করিলে, জিগীষু প্রতিবাদী প্রথমে তাহার 
দুষণীয় সেই বাক্যার্থের অনুবাদ করিয়া তাহার খণ্ডন করিবেন। প্রতিবাদীর সেই অন্থ্বাদের নাম 
্রতাচ্চারণ এবং উহা! না করার নাম অপ্রত্যুচ্চারণ। সেই অপ্রত্যুঙ্চীরণই উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
পক্ষে “অনন্থভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান। অন্ুভাষণের অর্থাঞ্থ অনুবাদের অভাব অথবা অনুবাদের 
বিরোধী কোন ব্যাপারই অনন্থিভাষপ | বাদী তিনবার বলিলেও যদ্দি প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ কেহই 
তাহার বাক্যার্থ না বুঝেন, তাহা হইলে সেখানে বাঁদীর পক্ষেই -অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান 
হইবে, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই *অনন্ুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে মধাস্থগণ কর্তৃক 
বাদীর বাক্যার্থ বিজ্ঞাত হওয়া ইহা “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান হইতে ভিন্ন। তাই মহর্ষি 
এই শৃত্রে বলিয়াছেন, “বিজ্ঞাতন্ত পরিষদা”। প্রতিবাদী বাদীর প্রথম বচনের দার তাহার বাক্যার্থ 
না বুঝিলে, বাদী তিনবাঁর পর্য্যন্ত বলিবেন, ইহাই জয়স্ত ভট্ট পূর্বে সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে 
মতভেদও পূর্ব্্ব বলিয়াছ্ি। বরদরাজ এখানে বণিয়াছেন যে, তিন বারের ন্যুন বা অধিক বার 
বনের নিষেধের জন্য মহর্ষি এখানে পত্রিঃ* এই পদটী বলেন নাই। কিন্তৃষে কয়েকবার বলিলে 
উহা গ্রতিবাঁদীর উচ্চারণ বা! অনুবাদের যোগ্য হয়, ইহাই মহ্্ষির বিবক্ষিত। সৃত্রে প্বাদিনা” এই 
পদের অধ্যাহার মহ্ধির অভিপ্রেত। বরদরা্জ এখানে ইহাও বলিক্জাছেন যে, কদাচিৎ মনদবুদ্ধি 
প্রতিবাদীকে বুঝাইবার ভন্ত মধ্য্থগণও বাদীর ঝাক্যার্থের অনুবাদ করেন, ইহা সুচনা করিবার 
জন্য মহর্ষি সুত্রে পবাদিনা” এই পদের উল্লেখ করেন নাই। উক্তরূপ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর 
বাক্যার্থ না বুঝিলে “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং কৌন কার্ধ্ব্যাপঙ্গ উদ্ভাবন করিনা 
কথার ভঙ্গ করিলে “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। এজন উদয়নাঁচার্যয বলিয়াছেন যে, যে 
প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞান প্রকাশ করেন না এবং কথাভঙ্গ করেন না, তাদুশ প্রতিবাদী কর্তৃক 
উচ্চারপযো গয পূর্বোক্তরূপ বাঁদীর বাক্যার্থের অন্গবাদ না করাই “অননথভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান। 
বরদরাঁজও উক্ত মতাঁনুসারেই এইরূপ লক্ষণ ব্যাধ্যা করিয়াছেন । | 
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বৌদ্ধমন্প্রদায় এই প্অননুতাষণ'কেও নিগ্রহস্থান বলিয়া শ্বীকার করেন নাই। তীহাঁদিগের 
কথা এই যে, গ্রতিবাঁদীর উত্বরের গুণ দোষ দ্বারাই তাহার অমুঢ়ত্ব ও মৃঢ়ত্ব নির্ণয় করা যায়) 
প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থের অনুবাঁদ ন| করিলেই থে, তিনি সহ্ভ্তর জানেন না, ইহা! প্রতিপন্ন হয় 
না। কারণ, পুরুষের শক্তি বিচিত্র । কেহ বাদীর বাঁক্যার্থের অনুবাদ করিতে সমর্থ না হইলেও সছুত্তর 
বলিতে সমর্থ, ইহা দেখা যায়। এ্ররনপ স্থলে তিনি সছুত্তর বলিল কখনই নিগৃহীত হইতে পারেন 
না। পরন্ত বাণীর হেতুমাত্রের অনুবাদ করিয়াও প্রতিবাদী তীহার খণ্ডন করিতে পারেন। 
বাদীর সমস্ত বাক্যার্থেরই অনুবাদ করা তাঁহার পক্ষে অনাবস্তক | সু হরাং গৌতমৌক্ত পঅননুভীষণ” 
নিগ্বহস্থান হইতেই পারে না। তবে ষে প্রতিবাদী, বাদীর বাক্যার্থের অন্থ্বাদ করিতে আরস্ত 
করিয়! নিবৃত্ত হইলেন, সম্পূর্ণরূসে অন্থবাদ করিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে সছ্ন্তর বলিবোন, 
তীহার “খলীকার” মাত্র হইবে। বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্ব অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছ! করিয়াও 
এবং বুঝাইবার জন্য কিছু বলিক়াও বুঝাইতে না পাঁরাকে “থলীকার” বলে। উদ্দ্যোতকরও এখানে 
পথলীকার” শবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন] তাঁৎপর্য্য এই ষে, যেমন *বাদর্বচারে কাহারও 
পরাজয়রূপ নিগ্রহ নাই, কিন্তু খলীকার মাত্রই নিগ্রহ, তদ্রূপ পূর্বোক্জরূপ স্থলেও প্রতিবাদী 
খলীকার মাত্রই হইবে। কিন্তু তিনি পরে সছুন্তর বলায় তাহার পরাজগূরূপ নিগ্রহ হইবে না। 
সুতরাং প্রতিবাদীর অননু ভাষণ কোন স্থলেই তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান বলা যায় না। উদ্যোতকর 
এই বৌদ্ধমতের উল্লেখপূর্ববক ইহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন থে, প্রতিবাদীর বাক্যার্থের অন্থবাদ 
না করিলে তাহার উত্তরের বিষদ্-পরিজ্ঞানের অভ'বে উত্তরই হইতে পারে না। পরপক্ষ প্রতিষেধ- 
রূপ যে উত্তর, তাঁহার বিষয়রূপ আশ্রক্ন না বুঝিলে উত্তর বলাই যায় না। নির্বরষম্ নিরাশ্রপ় কোন 
উত্তর হইতে পারে না । যদি বল, প্রতিবাদী সেই উত্তরের বিষস্স বুঝিয্লাই উত্তর বলেন। কিন্তু 
তাহা হইলে তিনি তাহ! উচ্চারণ করিবেন না কেন? তিনি উত্তরের বিষয়কে আশ্রয় করিয়। 
উত্তর বলেন, কিন্তু সেই বিষয়ের উচ্চারণ করেন নণ, ইহা ব্যাহত, অসম্ভব। কারণ, যাছা দুষণীর়, 
তাহাই দুষণের বিষয় । স্থতরাং সেই দুশীর বিষগণটা না বলিরে তাহার দূষণ বলাই যায় না। 
যদি বল, বাদীর সমস্ত বাঁক্য বা বাক্যার্থই প্রতিবাদীর দুষণীর নহে। কারণ, বাদীর যে কোন 
অবয়বের দূষণের দ্বারাই যখন তীহার সাধন বা হেতু দু'ষত হইয়! যায়, তখন তাহার অন্য দোষ 
বলা অনাবশ্তক। অতএব প্রতিবাদীর যাহ৷ দুষণীর বিষ, তিনি কেবল তাহারই অনুবাদ করিবেন। 
নচেৎ তাহার অদুষ্য বিষয়েরও অন্থ্বাদ করিলে, পেখানে তাহার বিপরীতভাবে অন্থভাষণও অপর 
নিগ্রহস্থান হইয়। পড়ে । উদ্দ্যোতকর এই সমস্ত চিন্ত। করিয়াই পরে বলিয়াছেন যে, পুর্বে বাদীর 
সমব্য বাক্যের উচ্চারণ কর্তৃবা, পরে উত্তর বক্তবা, ইথা প্রতিজ্ঞ! কর! হয় নাই। কিন্তু প্রতিবাদীর 
যে কোন্রূপে উত্তর যে অবশ্ঠ বক্তব্য, ইহাঁত সকলেরই শ্বীকাঁধ্য। কিন্ত সেই উত্তরের যাহা 
আশ্রয় বা বিষস্ন অর্থাৎ প্রতিবাদীর যাহ! দুষণীয়, তাহার অন্থবাদ না করিলে জ্জাশ্রয়ের অভাবে 
তিনি উত্তরই বহ্িতে পারেন না। অতএব দেই উত্তর বলিবার জন্য বাদীর কথিত দেই বিষয়ের 
অনুবাদ তাহার করিতেই হইবে 1 কিন্তু তিনি বদি তাহারও অনুবাদ না করেন, তাহা হইলে 
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তীহার উত্তর বলাই সম্ভব না হওয়ায় সেইরূব স্থলে তাঁহার “অনন্ু ভীষণ” নামক নিগ্রহস্থান অবশ 
শ্বীকার্ধ্য। ফল কথা, প্রতিবাদীর দুষণীয় বিষয়মাত্রের অনুবাদ না করাই “অনম্ু ভাষণ” নামক 
নিগ্বহস্থান, সমস্ত বাঁক্যার্থের অনুবাদ না করা এ নিগ্রহস্থান নহে, ইহাই উদ্দ্যোতকরের শেষ 
কথার তাৎপর্যয। বাঁচস্পতি মিশ্রও শেষে এঁ তাঁৎপর্ধ্যই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও 
ইহাই বলিয়াছেন। মহানৈয়া্গিক উদয়নাচারধ্য এই "অনন্থু ভাষণ” নামক নিগ্রহস্থানকে পঞ্চ প্রকারে 
বিভক্ত করিয়াছেন । যথাঁঁ-প্রতিবাদী (১) “্যৎ”, “তৎ» ইত্যাদি সর্বনাম শবের দ্বারাই তাহার 
দুষণীয় বিষয়ের অন্ধবাদ করিলে অথবা (২) সেই দুষণীয় ব্ষিয়ের আংশিক অনুবাদ করিলে, (৩) 
অথবা বিপরীত ভাবে অন্থ্বাদ করিলে অথবা (৪) কেবল দুষপমাত্র বলিলে অথব! (৫) বুঝিয়াও 
সভাক্ষোতাদিবশতঃ স্তত্তিত হইয়া কিছুই বলিতে না পারিলে পঅননুভাষণ” নাঁমক নিগ্রহস্থান 
হয়। অন্তান্ত কথ! পরে ব্যক্ত হইবে 1১৬! 


সুত্র । অবিজ্ঞাতঞ্চীজ্ঞীনৎ ॥১৭॥৫২১॥ 


অনুবাদ। এবং অবিজ্ঞান অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে পুর্ববসৃত্রোক্ত বাদিবাক্যা- 
েঁর বিজ্ঞানের অভাব (১৫) “অজ্ঞান” অর্থাৎ “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান। 


ভাষ্য । বিজ্ঞাতস্যম্পরিষদা বাঁদিনা ন্রিরভিহিতস্ত যদবিজ্ঞাতং, তদ- 
জ্ানং নাম নিগ্রহস্থানমিতি | অয়ং খন্ববিজ্ঞাঁয় কস্ত প্রতিষেধং জয়াদিতি। 


অনুবাদ। বাদী কর্তৃক তিনবার কথিত, মধ্যস্থ কর্তৃক বিজ্ঞাত বাদিবাক্যার্থের 
ষে “অবিজ্ঞাত” অর্থাৎ উক্তরূপ বাদিবাক্যার্থ বিষয়ে প্রতিবাদীর যে বিজ্ঞানের অভাব, 
তাহা “অজ্ঞান” অর্থাৎ অজ্ঞান নামক নিগ্রহস্থান। কারণ, ইনি অর্থাৎ প্রতিবাদী 
বিশেষরূপে ন৷ বুঝিয়া কাহার প্রতিষেধ ( উত্তর ) বলিবেন ? 


টিগ্লনী। এই সৃত্রের দ্বার! *অজ্ঞান” নামক পঞ্চদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সৃচিত হইগ্লাছে। 
সত্রে ভাববাচ্য “ক্ত” প্রত্য্ননি্পন্ন *বিজ্ঞাত” শবের দ্বারা বিজ্ঞানরূপ অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত। 
তাহ! হইলে পঅবিজ্ঞাত” শবের দ্বার! বুঝা যায় বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাঁব। উহ্থাই 
“অজ্ঞান” নামক নিগ্হস্থান। কোন্‌ বিষয়ে কাহার বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাব, ইহা বলা 
আবশ্তক। তাই মহষি এই স্ত্রে ০৮৮ শবের দ্বারা পূর্বহৃত্রোক্ত বিষয়ের সহিতই ইহা সম্বন্ধ 
হুচন! করিয়াছেন। তাই ভাষাকার সুত্রার্থ ব্যাধ্য। করিয়াছেন যে, বাদী কর্তৃক তিনবার 
কথিত এবং পরিষৎ অর্থাৎ মধাস্থ সভ্য কর্তৃক বিজ্ঞাত যে বাদীর বাক্যার্থ, তৰিষয়ে 
প্রতিবাদীর যে বিজ্ঞানের অভাব, তাহা প্অজ্ঞান” নামক নিগ্হস্থান পূর্ব স্ত্রাহ্সারে 
এখানে “বিজ্ঞাতস্ত পরিষদ! বাদিন! ব্রিরভিহ্তিন্ত” এইরূপ ভাষাপাঠই প্রকৃত বণিয়া বুঝ! 
যার়। গ্রতিবাদীর পক্ষে ইহা নিগরহস্থান কেন হইবে? ইহা! বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে 
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বলিয়াছেন ষে, প্রতিবাদী বিশেষরূপে বাদীর বাক্যার্থ না বুঝিলে তিনি উহার প্রতিষেধ 
করিতে পারেন না। ম্ৃতরাং উক্তরূপ স্থলে তিনি নিরত্তর হইয়া অবপ্ত নিগৃহীত হইবেন। 
বাঁদীর কথিত বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞানই জন্মে না, ইহা বলা যায় না। কিন্ত 
যেখানে বাদীর বাক্যার্ের অন্তর্গত কোন পদার্থ বিষয়ে তীহার জ্ঞান জন্মিলেও সম্পূর্ণরূপে সেই 
বাঁক্যার্থের বোধ না হওয়ায় তিনি বাদীর পক্ষ বুঝিতে পারেন না এবং তজ্জন্ত উহার প্রতিষেধ 
করা সম্ভবই হয় না, সেই স্থলেই তীহার প্অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান হয়। তাই মহষিও সুত্রে 
*অক্ঞাতং” না বলিয়া "অবিজ্ঞাতং” বলিয়াছেন। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিতে 
না পারিয়! “কি বলিতেছ, বুঝাই যাঁর না” ইত্যাদি কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে তদৃদ্বারা উহার এ 
পজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান বুঝিতে পারা যায়। পুর্বস্থত্রোক্ত "অনন্থ ভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান স্থলে 
প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞান প্রকাশক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না। স্থতরাং তিনি সেখানে 
বাঁদীর বাক্যার্থ বুৰিয়াও তাহার দূধণীয় পদার্থের অনুবাদ করেন না, ইহাই বুঝ! যায়। স্থতরাং 
তাহা এই "অক্ঞান” নামক নিশ্রহস্থান হইতে ভিন্ন। আর যদি এরূপ স্থলেও তিনি নিজের অজ্ঞান- 
প্রকাশক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন; অথব| অন্ত কোন হেতুর দ্বার! তীহার বাদীর বাক্যার্থবিষয়ে 
অজ্ঞান বুঝা যায়, তাহ! হইলে সেখানে প্অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থানই হইবে। উদ্দ্যোতকর ইহাকে 
অপ্রতিপত্তিমূলক নিখহস্থান বণিয়াছেন। জয়স্ত ভট্ট ইহাকে ্বরূপত£ই অপ্রতিপন্তি নিগহস্থান 
বদিয়াছেন। মহর্ধির পূর্বোক্ত “অপ্রতিপত্তি” শৰের ব্যাখ্যাভের পূর্বেই বলিয়াছি 1১৭ 


স্বত্র। উত্তরস্তাঁপ্রতিপত্তিরপ্রতিভা ॥১৮॥৫২২॥ 


অনুবাদ । উত্তরের অপ্রতিপ্ত্তি অর্থাৎ প্রতিবাদীর উন্তরকালে উত্তরের 
অন্ফর্তি বা অজ্ঞান (১৬) “অপ্রতিভা” অর্থাৎ "অপ্রতিভ1” নামক নিগ্রহস্থান। 

ভাষ্য ॥ পরপক্ষ-প্রতিষেধ উত্তরং, তদ্যদ1 ন প্রতিপদ্যতে তদ| নিগৃ- 
হীতো ভবতি । 

অনুবাদ । পরপক্ষের প্রতিষেধ অর্থাৎ বাদীর পক্ষের খণ্ডন উত্তর। যদি 
(প্রতিবাদী ) তাহা না বুঝেন, অর্থাৎ উত্তরকালে তাহার স্ফুর্তি বা বৌধ না হয়, 
তাহা হইলে নিগৃহীত হন। 

টিপনী। এই হৃত্ের দ্বারা প্প্রতিভা” নামক ষোড়শ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ চিত হইয়াছে। 
উত্তরকালে উত্তরের স্ফুত্তি না হওয়াই “প্রতিভা” নামক নিগ্হস্থান। অর্থাৎ যে স্থলে প্রতিবাদী 
বাদীর বাক্যার্থ বিজন এবং তাহার অনুবাদও করিলেন, কিন্তু উত্তরকালে তাহার উত্তরের স্কুত্তি 
হইল না, তাই তিনি উত্তর বলিতে পারিলেন না, সেই স্থলে তীহার পক্ষে *অপ্রতিত” নামক 
নিধস্থান হইবে। সুৃতগাং পূর্বোক্ত অজ্ঞান” ও “্অননুভাষণ” হইতে এই “অপ্রতিভা” তিন্ন 
প্রকার নিগ্রহস্থান। বৌদ্ধসন্্রদায় ইহাও স্বীকার করেন নাই। তীহাদিগের মতে “অজ্ঞান” ও 
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“অগ্রতিভা্র কোন ভেদ নাই এবং পূর্বোক্ত “অননুভাঁষণ”ও অপ্রতিভাঁবিশেষই । কারণ, 
*অনস্থ ভাষণ” স্থলেও প্রতিবাদী বন্ততঃ অপ্রতিভার দ্বারাই নিগৃহীত হন। শ্রীমদ্বাম্পতি ম্শ্রি 
&ঁ কথারও উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, পুরুষের শক্তি বিচিত্র। কোন পুরুষ তাহার 
দুষা ও দুষণ বুঝিয়াও তাহার অনুভাষণ করিতে পারেন না। কারণ, বহু বাঁকৃপ্রয়েগে তাহার 
শক্তি নাই। সুতরাং সেখানে অপ্রতিভা না থাকিলেও যখন অননুভাষপ সম্ভব হয়, তখন 
*অননুভাষণ”কে অগ্রতিভাঁবিশেষই বলা যায় না, উহ পৃথক্‌ নিগ্রহস্থান বণিয়াই শ্থীকার্ধ্য। 
এইরূপ কোন পুরুষ তাহার দৃষ্য বিষয় বুঝিলেন এবং তাঁহার অন্ুভাষণও করিলেন, কিন্তু তীহার 
দূষণের স্কত্তি না হওয়ায় তিনি উহা! খণ্ডন করিতে পারিলেন না, ইহাও দেখা যায়। সুতরাং 
উক্তরূপ স্থলে তিনি “অ প্রতিভা”র দ্বারাই নিগৃহীত হওয়ায় উহাই নিগ্রহস্থান হইবে। আর কোন 
স্থলে কোন পুরুষ মন্দবুদ্ধিবশতঃ তাহার দুষ্য অর্থাৎ খগ্ডনীয় বাদীর বাক্যার্থ বা হেতু বুঝিতেই 
পারেন না, ইহাও দেখা যায়। এ্ররূপ স্থলে তিনি তদ্বিষয়ে “অজ্ঞ!ন” দ্বারাই নিগৃহীত হওয়ায় 
“জ্ঞানই নিগ্রহস্থান হইবে। এরূপ স্থলে তিনি অজ্ঞানবশতঃ বাদীর বাক্]ার্থের অনুবাদ করিতে 
না পারিলেও বাদীর উচ্চারিত বাক্যমাত্রের উচ্চারণ করিতেও পারেন) সুতরাং সেখানে সর্বথা 
অনন্থুভাষণ বলাও যায় নাঁ। তবে অজ্ঞান স্থলে অপ্রতিভাও অবস্ত থাকিবে। কিন্তু তাহা 
হইলেও এ অজ্ঞান ও অপ্রতিভার শ্বূপভেদ আছে। জয়স্ত ভট্ট ইহা বাক্ত করিয়া! বলিয়াছেন 
যে, যাহা উত্তরের বিষয় অর্থাৎ, বাদীর বাক্যার্থরূপ দৃষ্য পদার্থ, তাহার অজ্ঞ'নই “অজ্ঞান” নামক 
নিশ্রহস্থান এবং দেই দূষ্য বিষগ বুঝিগাও তাহার অনুবাদ না| করা প্অনন্ুভাঁষণ” নাঁমক 
নিগ্রহস্থান এবং তাহার অনুবাদ করিয়াও উত্তরের অজ্ঞান বা অন্ফু্তিই ”অপ্রতিভা* নামক নিগ্রহ- 
স্থান । ফলকথা, উত্তরের বিষয়-বিষয়ে অজ্ঞান এবং উত্তর-বিষয়ে অজ্ঞান; এইরূপে যথাক্রমে 
বিষয়ভেদে “অজ্ঞান” ও “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থানের শ্বরূপভেদ শ্বীকৃত হইয়াছে এবং উহার 
অসংকীর্ঘ উদাহরণস্থলও আছে। কোন স্থলে পূর্বোক্ত “অজ্ঞান”, “অপ্রতিভা” ও শঅননু ভ!ষণের” 
সাঙ্্ষ; হইলে বাদী যাহা নিশ্চয় করিতে পারেন, গাহারই উদ্ভাবন করিবেন। 

প্রত্িবাদীর অপ্রতিভা কিরপে নিশ্চয় কর! যায়? ইহ! বুঝ!ইতে উদ্দ্যোতকর এখানে 
বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী শ্লোক পাঠাদির দ্বারা অবজ্ঞ। প্রদর্শন করান তীহার উত্তরের 
বোধ হয় নাই, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্ধ্য এই যে, প্রতিবাদী যি বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়া 
এবং তাহার অনুবাদ করিয়া উত্তর করিবার সময়ে নিজের অহঙ্কার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞা- 
প্রকাশক কোন শ্লোক পাঠ করেন অথবা! এ ভাবে অন্য কাহারও বার্ভার অবতারণা! প্রভৃতি করেন, 
তাহা হইলে দেখানে তীহার যে উত্তরের স্ু্তি হয় নাই, ইহা বুঝা বায়। কারণ, উত্তরের স্বু্তি 
হইলে তিনি কখনই উত্তর না! বলিয়া শ্লোক পাঠাদি করেন না। ভূষণ প্রভৃতি কেহ কেহ বনিয়া- 
ছিলেন যে, অপ্রত্িভাবশতঃ প্রতিবাদী শ্লোক পাঠ বাঅন্ত কোন কথা বলিলে সেখানে ত 
“অর্থস্তর” বা "অপার্ধক” প্রভৃতি কোন নিগ্রহস্থানই হইবে। সুতরাং “অপ্রতিভা* নামক নিগ্রহ- 
স্থান স্থলে প্রতিবাদীর তৃষণীস্তাবই নিগ্রহ্থের হেতু । কিন্তু উদ্দেযোতকরের তাঁৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে 


সা 
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বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, "্অপ্রতিভা” নাক নিগহস্থান স্থলে প্রতিবাদী বাদীর প্রতি 
অবজ্তা। প্রদর্শনের জন্যই শ্লে'ক পাঠাদি করেন। “অর্থান্তর” প্রভৃতি স্থলে ব'দীর প্রতি অজ্ঞ! 
প্রদর্শন হয় না তাহা উদ্দেন্তও থকে না। স্থৃতঙ্ৰাং *অগ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থাল, 
উহা হইতে ভিন্ন প্রকার। অপ্রতিভাবশতঃ তুক়ীডাব হইলে দেখানে বাচস্পতি হিশ্র পরবস্ী 
সৃত্রোক্ত "বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্তানই বরিরাহেন। পরে তাহা বাক্ত হইবে। “অপ্রতিভা” 
স্থলে প্রতিবাদী একেবারে নীরব হইব কিরূপে সভাম্যে বলিয়া থাকিবেন ? এতছুত্তরে জয়ন্ত তষ্টও 
তুষীন্তাব অস্বীকার করিয়া শ্লেকক পাঠারির কথাই বপিয়াছেন এবং তিনি প্রতিবাদীর 
আত্মাহস্কার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞা গ্রকাখক ছুইটী শ্লোেকও উদাহরণরূপে রওনা করি! লিখিয়া 
গিয়াছেন। জয়ন্ত ভর্টের গ্ায়বগীরী* সর্ব হার একাধারে মহাকবি ও মহানৈযারিকত্বের 
ঘোষণা করিতেছে 

কিন্তু বরদরাজ “্অপ্রতিভা” নামক নিগ্রচস্থান স্থলে প্রতিবাদীর তুষ্ঠীস্তাবও গ্র্ণ 
করিয়া বলিয়াছেন যে, তৃতীন্তাধের গ্ভায় ভে'জর'জের বার্ভার অবতার শ্লেকাদি পাঠ, নিজ 
কেশাদি রচনা, গগনস্থচন ও ভূতলবিলেখন প্রভৃতি যে কোন অন্ত কার্ধয করিলেও 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদী নিগৃগত হইবেন। বুস্তিকার বিশ্বনাথঃ এখানে প্থহ্থচনের” উল্লেখ 
করিয্নাছেন। উত্তরের স্কূপ্তি না হইলে তখন উদ্ধা আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থান বা 
আকাশের কর্ণ গ্রসৃতি কিছু বলাই গগনহ্চন বা *থস্থচন” বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
এবং ধিনি এ *থহুচন” করেন, তিনি নিন্দাস্ডক *খশ্থচি” নামেও কথিত হইয়াছেন । তাই 
বিচারস্থলে প্রতিবাদী বৈগাকরণ প্রভৃতি প্থন্থুচি” হইলে সেখানে কর্মধারয় সমাসে *বৈয়াকর*- 
খহুচিঃ” ইত্যানি প্রযেগ হইঘাছে। বৈত্বাকরণ প্রভৃতি প্রতিবাদী নিন্দিত হইলেই অর্থাৎ 
এই স্থত্রোক্ত “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হইলেই এরূপ কর্মধারয় সমাঁস 
হয়, নচেৎ রূপ সমাস হর না। ব্াাকরণ শাস্ত্রে এই *অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থানকে 
গ্রহণ করিদাই ধ্ররূপ সমাস বিছিত হইয়াছে, ইহা সর্দসন্্ঠ নিগ্রহস্থান। ধর্মকীন্তিও 
পঅদোষৌন্তাবন” শব্দের ছারা ইহ!কে গ্রহণ করিয়াছেন । গৌতমোক্ত এই *“অপ্রতিভা” শকে 
গ্রহণ করিয়াই *ৰিগারে অপ্রতিভ হইয়াছেন” ও প্অপ্রতিভ হইয়া গেলেন” ইত্যাদি কথার 
হইয়াছে ॥ ১৮1 


সুত্র। কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ কথা-বিচ্ছেদৌ বিক্ষেপঃ ॥ 
॥১৯।৫২৩॥ 
অনুবাঁদ। কার্্যব্যাসঙ্গ উদ্ভাবন করিয়। অর্থাৎ কোন মিথ্যা কার্য্যের উল্লেখ 
করিয়। কথার ভঙ্গ (১৭) “বিক্ষেপ” অর্থাৎ “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান। 


তাষ্য। ত্র কর্তন্যং ব্যাসজ্য কথাং ব্যবচ্ছিনতি,_ইদং মে করণীঘ্বং 
৫৯ 
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বিদ্যতে, তণ্মিন্নবসিতে পশ্চাৎ কথয়ামীতি বিক্ষেপো নাম নিগ্রহস্থানং | 
একনিগ্রহাবসানায়াং কথায়াং স্বয়মেব কথান্তরং প্রতিপদ্যত ইতি । 

অনুবাদ । যে স্থলে ইহা আমার কর্তব্য আছে, তাহা সমাপ্ত হইলেই পরে বলিব, 
এইরূপে কর্তব্য ব্যাসঙ্গ করিয়া! অর্থাৎ মিথ্য। কর্তব্যের উল্লেখ করিয়! (প্রতিবাদী ) 
কথা ভঙ্গ করেন, সেই স্থলে “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। (কারণ) কথা 
একনিগ্রহাবসান হইলে অর্থাৎ সেই আরন্ধ কথ! এক নিগ্রহের পরেই সমাপ্ত 
হইলে ( প্রতিবাদী ) স্বয়ংই অন্য কথ। স্বীকার করেন । 

টিপ্লনী। এই হ্ৃত্র বার! “বিক্ষেপ* নামক সপ্তরশ নিথহস্থানের লক্ষণ হৃচিত হইগাছে। 
হৃত্রে পকার্ধ্যব্যাপঙ্গৎ” এই পদে ল)প্‌ লপে পঞ্চবী বিজি! প্রত্নাগ হইপছে। উহার গ্যাধ॥ 
পকার্ধ্য বা!সঙ্গ দুদ গাব্য”। তাৎপর্ধ। এই বে, “জন” ব| "বিত৪1” নামক কথার আরম্ভ করিয়া 
বাদী অথব! প্রতিবাদী যদি "আমার ঝাড়ীতে অমুক কার্ধ্য আছে, এখনই আমার যাওয়া! অত্যাবশ্যক, 
সেই কার্য/ সমাপ্ত করিয়া আদিনাই পরে বলিব”, এইরূপ মিথা! কথ! বপিয়! এ আরন্ধ কথার ভঙ্গ 
করেন, তাঁহা হইলে সেখানে তাহার প্বিক্ষেণ নামক নিগ্রহস্থান হয়। কেন উহা নিগ্রহস্থান? 
ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থূলে শাঁনী অথবা প্রতিবাদীর এক নিগ্রহের পরেই 
সেই আরন্ধ কথার সমা্থি হওয়ায় তাঁহারা নিজেই অন্য কথ! স্বীকার করেন। অর্থাৎ তখন কিছু 
না বণিয়া, পরে আবার বিচার করিব, ইহ! বলিয়া, নিজেই সেই আরন্ধ বিচারে নিঞ্জের নিগ্রহ শ্বীকারই 
রুরায় উহ! অবস্ত তীহার পক্ষে নিগ্রহস্থান এবং উহ! অবপ্ত উদ্ভাব্য। নচেৎ অপরের অহঙ্কার 
খণ্ডন হয় না। অহঙ্কারী জিগীধু বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারে অপরের অহঙ্কার খগডনই নিগ্রথ এবং 
উহাই সেখানে অপরের পরাজয় নামে কথিত হয়। কোন কার্ধ/ঝাপঙ্গের স্যার পপ্রতিশ্তায় গীড়া- 
বশতঃ আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছে, আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না” ইত্যাদি প্রকার কোন মিথ্যা 
কথা বলিয়া কথাভঙ্গ করিলে সেখানেও উক্ত *বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উদ্োতকর 
প্রভৃতিও ইহার উদাহরণরূপে এরূপ কথ! বণিয়াছেন। অবস্ত উক্ত স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর 
ধ্ররূপ কোন কথা যথার্থই হইলে অথবা উৎকট শিরঃগীড়াদ্ি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ কথার বিচ্ছেদ 
হইলে, সেখানে এই বিক্ষেপ নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। কারণ, সেখানে বাদী বা প্রতিবাদীর 
কোন দৌষ ন! থাকায় নিগ্রহ হইতে পারে না। কিন্তু বাদী বা প্রতিবাদী নিজের অসামথ্য 
প্রচ্ছাদনের উদ্দেস্তেই প্ররূপ কোন মিথ্যা বাক্য বলিয়া “কথা”্র তরঙ্গ করিলে, সেখানেই তাহার 
নিথহ হইবে। সুতরাং সেইরূপ স্থলেই তীহার পক্ষে *বিক্ষেপ” নামক নিগহস্থান হয়। কোন 
বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, এরূপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী প্রক্কত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য 
প্রয়োগ করায় তাহার পক্ষে *অর্থাত্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে এবং উত্তর বলিতে ন! পারায় 
“অগ্রতিভী”র দ্বারাও তিনি নিগৃহীত হইবেন, পবিক্ষেপ” নামক পৃথক্‌ নিগ্রহস্থান শ্বীকার কর! 
অনাবস্তক। এতদুত্বরে জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, যে স্থলে কথার আরন্ত করিয়।৷ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা- 
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বাক্য বা হেতুবাক্য বলিয়াই পরে নিজের সাধ্যসিদ্ধির অভিপ্রায় রাঁধিয়াই বাদী বা! প্রতিবাদী 
প্রকৃত বিষয়ের অন্পযোগী বাঞ্ধ্য প্রয়োগ করেন, সেই স্থলেই পঅর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হয়। 
কিন্তু এই *বিক্ষেপ” নামক নিশ্হস্থান স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী কথার আরম্তকালেই পূর্োক্রব্প 
কোন মিথ্যা বাক্য বলিয্কা সভা! হইতে পঞ্াায়ন করেন) সুতরাং “অর্থাস্তর” ও "বিক্ষেপ” তুল্য নহে 
এবং পূর্বোক্ত “অ প্রতিভ।” স্থলে প্রতিবাদী বাদীর পূর্ববপক্ষের শ্রবণাদদি করিয়া, পরে উত্তরের কালে 
উত্তরের স্বুস্তি না হওয়'য় পরাজিত হন। কিন্তু এই *বিক্ষেপ” স্থলে পূর্বপক্ষের স্থাপনাদির 
পূর্বেই তিনি পলায়ন করায় পূর্বোক্ত "অপ্রতিভ।” হইতেও ইহার মহান্‌ বিশেষ আছে। 

জয়স্ত ভট্ট এইরূপ বলিলেও ভাধ্যকারের ব্যাথ্যার দ্বারা কিন্তু বুঝ| যায় যে, জিগীষু বাঁদী ও 
গ্রতিবাদীর কথারন্তের পরে কাহার৪ একবার নিগ্রহ হইলে, তখন তিনি তীহার শেষ পরাজস্ 
সম্ভাবনা করিয়াই উক্ত স্থলে পূর্বে!ক্তরূপ কোন মিথ্যা কথা বনিগ়, সেই আরব কথার ভঙ্গ করেন 
এবং পরে অন্ত “কথা” শ্বীকার করিয়া যান। বস্ততঃ মহধিও উত্তরূপ কথার বিচ্ছেদকেই 
প্বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থ(ন বণিয়াছেন। কথার আন্ত ন! হইলে তাহার বিচ্ছেদ বল! যায় না। 
তাৎুপর্ধ্যটাকাকার বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, কথার স্বীকার করিয়া অর্থাৎ সাধন ও দুষণের 
উল্লেখ করিব, ইহ স্বীকার করিয়া! বাদী অথব| প্রতিবাদী যদি তাহার প্রতিবাদীর দৃঢ়তা অথবা 
মধ্যস্থ সভ্যগণের কঠোরত্ব বুঁঝপ্া অর্থাৎ এ সভায় এ বিচারে তাহার পরাজয়ই নিশ্চয় করিয়] 
মহদা কোন কার্য/ব্যাসঙ্গের উদ্ভাবনপূর্বক সেই পূর্ব স্বীকৃত কথার ব্যবচ্ছেদ করেন, তাহা হইলে 
দেখানে তাহার প"বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাচম্প।ত মিশ্র পরে বলিয়াছেন যে, অপ্র(তিভা- 
বশতঃ তৃষ্ণীন্তাবও ইহার দ্বারা সংগৃহীত হইস্জাহে বুঝিতে হইবে । কারণ, এই স্থত্রে “কার্য/ব্যাদক্গাৎ” 
পদের দ্বারা যে কোনরূপে স্বীকৃত কথার বিচ্ছেদ মাত্রই বিবক্ষিত। স্থতরাং উত্ত স্থলে বাদী বা 
প্রতিবাদী কোন কাধ্যব্যাসঙ্গের উদ্ভাৰ্ন না করিয়া অপ্রতি ভাবশতঃ একেবারে নীরব হইলেও তাহার 
প্ৰিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে | কিন্তু "অ প্রতিভা” নামক পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থান এইরূপ নহে। 
কারণ, সেই স্থলে গ্রতিবাদী বাদীর প্রতি অবঙ্ঞ| প্রকাশ করিয়া শ্লোক পাঠা্দি করেন। কিন্তু 
“বিক্ষেপ” স্থলে কেহ এরূপ করেন না। এবং "অর্থাত্তর” স্থলে প্রকৃত বিষয়-সাধনের অভিপ্রায় 
রাখিয়াই বাদী বা প্রতিবাদী প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয্কোগ করেন, সেখানে কেহ কথা- 
ভঙ্গ করেন না। সুতরাং এই বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান “অর্থাত্তর” হইতে ভিন্ন। এবং 
ইহা পনিরর্থক” ও পঅপার্থকে”্র লক্ষণাক্রান্ত হয় নাঁ এবং হেত্বাভাসের লক্ষণাক্রান্তও হয় না। 
সুতরাং *বিক্ষেপ” নামক পৃথক্‌ নিগ্রহস্থানই সিদ্ধ হয়। ধর্মনকীন্তি এই “বিক্ষেপ”কে হেত্বাভাসের 
মধ্যেই অন্তভূতি বলিয়াছেন । জয়স্ত তষ্ট তাহাকে উপহাদ করিয়া বদিয়াছেন যে, কীর্তি যে ইহাকে 
হেত্বাভাসের অন্তভূতি বিয়াই কীর্তন করিয়াছেন, তাথা তাহার অতীব স্ুভাষত। কোথায় 
হেত্বাভাস, কোথা কার্য)ব্যা দঙ্গ, এই ধারণাই রম্ণীয় | বাচম্পাত মিশ্র ইহা ব্যক্ত করিয়া! বনিয়া" 
ছেন যে, কথাবিচ্ছেদরূপ *(বিক্ষেপ” উক্ত স্থলে হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় নাঃ উহাতে হেতুর কোন 
ধর্ম নাই। পরন্ত কোন বাদী ঝ| প্রতিবাদী বদ নির্দেব হেহুর প্রয়োগ করিয়াও পরে উহার 
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সমর্থনে অশক্ত হই সভ! হইতে চলিয়া যান, তাহা হইলে সেখানে তিনি কি নিগৃহীত হইবেন না? 
কেন নিগৃহীত হইবেন? দেখানে ত তিনি কোন হেত্াভাস প্র্গাগ করেন লাই) অতএব 
হেদ্বাতাস হইতে ভিন্ন “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান অবশ্যই শ্থীকার্ধ)। উক্তরূপ স্থলে তিনি উহার 
দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন) বাচম্পতি মিশ্রের এই কথার দ্বারাও বাদী ও প্রতিবাদীর কথারস্তের পরে 
কেহ নিজের অসামর্থয বুৰির! চলিয়া গেলেও সেখানে তাঁহার পবক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে, 
ইহা বুঝা যায়। বন্তত্তঃ কথারস্ভের পরে যে কোন সময়ে উক্তরূপে কথার বিচ্ছেদ হইলেই উক্ত 
নিগ্হস্থান হয় । তাই বরদরাজও বলিয়াছেন যে, পকথা”্র আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্তই এই নিগ্রহ" 


স্থানের অবসর | জয়ন্ত ভট্ের তায় পূর্পক্ষ শ্রবণাদির পূর্বেই প্রতবাদীর পলায়ন স্থলেই উক্ত 
নিগ্রহস্থান হয়, ইহা আর কেহই বলেন নাই ॥১৯ 


উত্তরবিরোধিনিগ্রহস্থানিচতুষক প্রকরণ দমাপ্ত ॥€া 


সুত্র। ত্বপক্ষে দৌষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দৌষ- 
প্রসঙ্গো মতীনুজ্ঞা ॥২৭।৫২৪॥ 


তনুবাদ। নিজপক্ষে দোষ স্বীকার করিয়া, পরপক্ষে দোষের প্রসগ্রন 
(১৮) এমতানুক্1” অর্থাৎ “মতানুজ্ঞ৮ নামক নিগ্রহস্থান। 


ভাষ্য। থঃ পরেণ চোদিতং দোষং স্বপক্ষেহভ্যুপগম্যানুদ্ধুত্য বদতি-- 
ভবগুপক্ষে২পি সমানো দোব ইতি, স স্বপক্ষে দোষাত্যুপগমাঁৎ পরপক্ষে 
দোঁষ্‌ প্রসঞ্জয়ন্‌ পরমতমনুজানাতীতি মতানুজ্ঞ। নাম নিগ্রহস্থানমাপদ্যত 
ইতি। 


অনুবাদ । িনি নিজপক্ষে পরকর্তৃক আপাদিত দৌষ ন্বীকাঁর করিয়া ( অর্থাৎ ) 
উদ্ধার না করিয়া বলেনঃ আপনার পক্ষেও তুল্য দৌষ, তিনি নিজপক্ষে দৌষের 
স্বীকারপ্রযুক্ত পরপক্ষে দোষ প্রসপ্তন করতঃ পরের মত স্বীকার করেন, এ জন্য 
“মতানুজ্ঞ।” নামক নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হন। 


টিপ্ননী। এই হথৃত্র দ্বারা *মতানুক্ঞ” নামক অষ্টাদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সুচিত হইয়াছে। 
নিজপক্ষে অপরের আপাদিত দোষের খণ্ডন না করিব অপরের পক্ষেও সেই দোষ তুল্য বলিয়া 
। আপত্তি প্রকাঁশ করিলে, অপরের মতের অনুজ্ঞা অর্থাৎ শ্বীকারই করা হয়। সুতরাং এরূপ সুলে 
“মতানুক্ত।” নামক নিগ্রহস্থান হয়। কারণ, নিজপক্ষে অপরের আপাদিত দৌষের উদ্ধার বা খণ্ডন 
না করিলে, সেখানে সেই দোষ শ্বীকৃত্ই হয় এবং তদদ্ারা তিনি যে প্ররুত উত্তর জানেন নাঃ 
ইহাও প্রতিপন্ন হয়। প্রথম আদিকে “নাতি” নিরূপণের পরে “কথাভাদে”র নিকপণে মহষি এই 
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“মতানুজ্ঞা”্র উল্লেখ করিয়'ছেন। ভাষ্যকার সেখানেই ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
উদ্দেযোতকর প্রভৃতি এখানে ইহার একটা সুবোধ উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কোন বাদী বলিলেন, 
*ভবাংশ্চৌরঃ পুরুষত্বাৎ” । তখন প্রতিবাদী বলিক্নে,-"ভবানপি চৌরঃ”। অর্থাৎ পুরুষ হইলেই 
যদ চোর হয়, তাহা হইলে আপনিও চোর। কারণ, আপনিও ত পুরুষ। বস্তৃতঃ পুরুষমাত্রই 
চোর নহে। স্তরাং পুরুধত্বৰপ হেতু চৌরত্বের ব্যভিচারী । প্রতিবাদী এঁ ব্যতিচ'রদেষ 
প্রদর্শন করিলেই তাহাতে বাদীর আপাদিত চৌ+ত্বদোষের ৎণ্ডন হইস্জা যায়। কারণ, বাদীর কথিত 
পুরুষত্ব হেতুর দ্বারা ঘে চৌরত্ব পিদ্ধ হয় না, ইহা বাদীও স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্ত 
প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্/ডিচারদোষ প্রদর্শন না করিয়া» প্রতিকূল ভাবে “আপনিও চোর” এই 
কথার দ্বারা বাদীর পক্ষেও এ দয তুল্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করিগ্া, তাহার নিজ পক্ষে চৌরত্ব 
দোষ, যাহ! বাদীর মত, তাহার অনুজ্ঞ! অর্থাৎ স্বীকারই করায় উক্ত স্থলে তীহার “মতান্ুজ্ঞা” 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। 

কিন্তু অন্ত সম্প্রনায় ইহা শ্বীকার করেন ন'ই। তাহারা বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
বাঁদীর কথান্সারে তাহাতে চৌরংস্বর প্রদঙ্গ মাত্র অর্থাৎ আপত্তি মাত্রই করেন, উহার স্বাও| তাহার 
নিজের চৌরত্ব বস্ততঃ স্বীকৃত হয় না। অর্থাৎ তখন তিনি উক্তরূপ আপত্তি সমর্থনের জন্য 
নিজের চৌরত্ব স্বীকার করি লইছগেও পরে তিনি উহা স্বীকার করেন না। পরন্ত এ ভাবে আপত্তি 
প্রকাশ দ্বারা বাদীর হেতুতে ব্যভিচারের উত্ভীবনই তাহার উদ্দেগ্ত থাকে । নতরাং উক্ত স্থলে 
তিনি কেন নিগৃহীত হইবেন? উল্ত স্থলে ঝাদীই ব্যতিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় নিগৃহীত 
হইবেন । উদ্দোতকর ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি উক্ত বৌদ্ধ মতের উল্লেখপুর্র্বক ৎণ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদীর হেতু যে ব্যভিচারী, ইহাই প্রতিবাদীর বক্তব্য উত্তর। প্রতিবাদী 
উহা! বলিলেই তাহাতে বাদীর আপাদিত দোষের খণ্ডন হইয়! যায়। কিন্তু তিনি যে উত্তর 
বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত উত্তর নহে, উহা! উত্তরাভাস। উত্তর জানিলে কেহ উত্তরাঁভাস বলে না। 
সুতরাং উক্ত স্থলে প্রকৃত উত্তর না বলার তিনি বে উহ জানেন না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, 
তিনি প্রকৃত উত্তর বলিতে পারিলে তাহা স্পষ্ট বথায় বঙ্গিবেন না কেন? অত এব উক্ত স্থলে 
তাহার এরূপ মতানুজ্ঞার দ্বার! উদ্ভাব/মান তাহার উত্তর বিষয়ে যে অজ্ঞান, তাহাই পমতানুজ্ঞা” 
নামক নিগ্রহস্থান বন্য়া কথত হইয়াছে। তিনি উহার দ্বারা অবস্তই শ্পৃহীত হইবেন। (কন্ত 
উক্ত স্থলে বাদী বাভিচারী হেতুর প্রয়োগ করিজেও প্রতিবাদী এ ব্যভগার দোষ ঝা হেত্বাভাসের 
উদ্ভাবন না! করায় বাদী এ হেত্বাভাদের দ্বারা নিগৃহীত হইবেন না। 

শৈবাচার্ধ্য ভাসর্ধজ্ঞ ন্যায়সারপ গ্রন্থে গৌতমের এই সুত্র উদ্ধৃত করিয়াই এবং পূর্বোক্ত 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই এই *মতনুজ্ঞা”র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যিনি নিজপক্ষে কিছুমাত্র 








১। পম্বপক্ষে দেবাত্যুপগমাঞ্ পরপক্ষে গেষ প্রসঙ্গে। মতানুজ্ঞ,৮। যঃ স্বপক্ষে ননাগপ দেষং ন পরিহ্রতি, 
কেবলং পরপক্ষে দৌং প্রসঞরয়্তি, ভবাংশ্টৌর ইতুুক্তে ত্বমপি চৌর” ইতি তস্তেদ্ং নিগ্হস্থানং।--ায়সার”) 
অনুমান গরিচ্ছেদ। 


৪৭৩ ন্যায়দর্শন [ ৫€অ০, ২আ০ 


দোষোদ্ধার করেন না, কেবল পরপক্ষে দৌষই প্রসঞ্জন করেন, তীহাঁর পক্ষে এই (মত্ানুজ্ঞ! ) 
নিগ্রহস্থান। *্তাফিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ পরে ইহা ভূষণকারের (৭্ন্ায়সারে”র প্রধান টাকাকার 
ভূষণের ) ব্যাখ্য। বণিয়া উল্লেখ করিয়াও এ ব্যাখ্যার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। উক্ত ব্যাথ্যায 
বাদীর আপাদিত দোষের তুল্যদোষ প্রসঞ্জনের কোন বথ। নাই, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্তক। কিন্ত 
প্রতিবাদী যদি নিজপক্ষে বাদীর আপাদিত দোষের উদ্ধার না করিয়া বাদীর পক্ষেও তত,ল্য 
দোষেরই আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহ! হইলে সেই স্থলেই তীহার “মতানুজ্ঞা” নামক নিশ্রহস্থান 
হইবে, ইহাই হি গৌতমের মত বলিয়! বুঝা যায়। কারণ, তিনি পূর্ব্ব আহ্বিকের শেষে কথাভাদ 
নিরপণ করিতে ৪২ সুত্রে বলিয়াছেন--”সমানে দেষপ্রপঙ্গো মতানুজ্ঞ।” (৩৯৫ পৃষ্ঠ। ভ্রষ্টব্য)। 
তদনুদারে ভাষ।কার বাৎ্স্যায়ন প্রভৃতিও এখানে উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ৷ ভাপর্ধজ্ঞ 
মহ্ষ গৌতমের মতানুদারে নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্য/ করিতেও অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি না, 
তাহ! সুধীগণ বিচার করিবেন 1২৩1 


সুত্র। নিগ্রহস্থানপ্রীপ্ডস্তানিগ্রহঃ পর্যযন্থ- 


যোজ্যোপেক্ষণ্ ॥২১।॥৫২৫॥ 
অনুবাদ। নিগ্রহস্থানপ্রাপ্তের অনিগ্রহ অর্থাৎ যে বাদী বা প্রতিবাদী কোন 
নিগ্রহস্থন প্রাপ্ত হওয়ায় পধ্যনুযোজ্য, তাহার অনিগ্রহ বা উপেক্ষণ অর্থাৎ তীহার 
পক্ষে প্রতিবাদীর সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করা (১৯) পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ 
অর্থাৎ পপর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান। 
ভাষ্য । পর্য্যনুযোগ্যো নাম নিগ্রহস্থানোপপত্ত্যা চোদনীয়ঃ। তন্তো- 
পেক্ষণং নিগ্রহস্থানং প্রাপ্তোহুসীত্যননূুযোগঃ । এতচ্চ কস্ত পরাজয় 
ইত্যনুযুক্তয়া পরিষদাঁ বচনীয়ং। নখলু নিগ্রহং প্রাপ্তঃ স্বকৌপীনং 
বিৰৃণুয়াদিতি। 
অনুবাদ । “পর্য)নুযোজ্য” বলিতে নিষ্রহস্থানের উপপন্তির দ্বারা «চোঁদনীয়” 
অর্থাৎ বচনীয় পুরুষ। তাহার উপেক্ষণ বন্িতে “নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়াছ” এই- 
রূপ অনুযোগ না করা [ অর্থাৎ যে বাদী অথবা! প্রতিবাদীর পক্ষে কোন নিগ্রহস্থান 
উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিবাদী তখনই প্রমাণ দ্বার উহার উপপন্তি ঝা সিদ্ধি করিয়া 
অবশ্য বলিবেন যে, তোমার পক্ষে এই নিগ্রহস্থান উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি 
নিগৃহীত হইয়াছ--সেই নিগ্রহস্থানপ্রাপ্ত বাদী ঝ| প্রতিবাদীর নাম পর্য্যনুযোজ্য। 
তাহাকে উপেক্ষা কর! অর্থাৎ তাহার সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করাই “পধ্যনু- 
যৌজ্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান ] ইহা কিন্তু “কাহার পরাজয় হইল ?৮ এইরূপে 
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জিজ্ঞাসিত সভ্যগণ কর্তৃক বক্তব্য অর্থাৎ উদ্ভাব্য। কারণ, নিগ্রহ প্রাপ্ত পুরুষ 
নিজের গুহা প্রকীণ করিতে পারেন না। 


টিগ্ননী। এই সথৃত্র দ্বারা *পর্য্ন্ু'ঘাজ্যে পেক্ষণ” নামক _উনবিংশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ হুচিত 
হইয়াহে। মহর্ষি ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন, নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত বাদী অখব প্রতিবাদীর অনিগ্রহ 
সে কিরূপ? ইহা বুঝাইতে ভ'ষাকার *পর্যান্থধোজ)” শব্দ ও “উপেক্ষণ” শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিয়।! 
দ্বারাই উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা করিগ়্াছেন। অর্থাৎ ঝ'দী অথবা প্রতিঝদী কোন নিগ্রহস্থান 
প্রাপ্ত হইলেও তীহার প্রঠিবাদী ধঈ অন্রগবণনঃ যখাচলে সেই নিগ্ন হস্থানের উদ্ভাবন না 
করেন, তাহা হইলে সেখানে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। উহার পক্ষে উ্ব পপর্ধযনুযোজ্যোপেক্ষণ” 
নামক নিগ্রহস্থান। যেমন কোন বাদী প্রথমে কোন হেত্বা ভান বা ছষ্ট হেতুর দ্বার! নিজপক্ষ স্থাপন 
করিলেও প্রতিবাদী যদি যথাকালে দেই তেত্ব'ভানের উদ্ভ বন করিয়া, আপনার পক্ষে হেত্বাভাসরূপ 
নিগ্বহস্থান উপস্থিত, সুতরাং আপনি নিগৃহীত হইরাছেন, এই কথা ন| বলেন, তাহ! হইলে সেখানে 
ভিনি নিগৃহীত হইবেন । কারণ, খিনি তাহার পর্ধননুঘজয বাদীকে উপেক্ষা করিয়: অর্থাৎ তাহার 
অবশ্ঠবজবা পূর্ব্বোন্ত কথা না বলিয়া অন্তান্য বক্তব্য বলায় তদ্হারা বাদীর সেই হেত্বাভাপরূপ 
নিগ্রহস্থান বিষয়ে তাঁহার অপ্রতিপন্তি বা অজ্ঞতা প্রতিপন হয় 
প্রশ্ন হয় যে, পূর্বোক্ত নিশ্রস্থানের উদ্ভাবন করিবেন কে? উদ্ভাবিত না হইলে ত উহা নিগবহস্থান 
হইতে পারে না। কিন্তু ্রতিবাদীর যাঁর বাদীও ত উহা উদ্ভাবন করিতে পারেন না। কারণ, 
উহা তাহার পক্ষে গুহা অর্থাৎ গোপনীয় । আমি নিগ্হ্থান প্রাপ্ত হইলেও এই প্রতিবাদী তাহ! 
বুঝিতে না পারির়া, তাহার উদ্ভাবন করিয়! আমাকে নিগৃহীত বলেন নাই, অতএব তিনি নিগৃহীত 
হইয়াছেন, এই কথা বাঁদী কখনই বলিতে পারেন না। কারণ, তাহা বপিলে তাহার নিজের নিগ্রহ 
হ্বীকৃতই হয়। ভাষ্যকার উত্ত যুক্তি ,অনথনারেই পরে বলিয়াছেন যে, পরিষৎ অর্থাৎ মধ্স্থ 
স্ভাগণে নিকটে এই বিচারে কাহার পরায় হইথাছ্ছে, এইরপ প্রশ্ন হইলে, তখন তঁহারাই 
এই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন। অর্থাৎ তখন তীহারা অপক্ষপাতে একমত্যে বলিয়! 
দিবেন যে, এই বাদী এই নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও এই প্রতিবাদী বথানময়ে তাহা বুঝিতে না 
পারায় তাহ! বলেন নাই। সুতরাং ইহারই পরাজয় হুইয়াছে। ইহার পক্ষে উহা পপর্য/নুযোজে]- 
পেক্ষণ* নামক নিগ্রহস্থান। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন হে, স্বগ্ং সভাপতি অথবা বাদী ও প্রতি- 
বাদী কর্তৃক জিক্ত'পিত মধাস্থ সপ্যগণ ইহার উদ্ভাবন করিলে, তখন দেই প্রতিবাদীই উহার দ্বার 
নিগৃহীত হইবেন। আর তত্ব নির্ণগার্থ বাদ” নামক কথায় সভ্যগণ ইহার উদ্ভাবন করিলে 
সেখানে বাদী ও প্রণ্তবদী উভয়েরই নিগ্রহ হওয়ায় সেই সনাগণেরই জয় হইবে। বস্ততঃ বাদ- 
বিচারে বাদী ও প্রতিবাদীর অহঙ্কার ন! থাকায় তঁহাদিগের পরাওয়রূপ নিগ্রহ হইতে পারে না। 
সভযগণের জয়ও সেখানে গ্রশংদা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাচম্পতি মিশ্রেরও এরূপই তাৎপর্ধ্য 
বুঝিতে হইবে। পরন্ধ “বাদসবিচারে বাদী স্বরং উক্ত নিগ্হস্থানের উদ্ভাবন করিলেও দোষ নাই। 
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কারণ, সেখানে তন নির্ণয়ই উদ্দেগ্ত | সুতরাং তাহাতে কাহারই কোন দোষ গোপন কর! উচিত 
নহে। বুত্তিকার বিশ্বনাথও এ কথা বলিয়াছেন ভাঁষ্যে «কৌসীন” শব্দের অর্থ গুহা। অমর 
দিংহ নানার্থবর্গে লিখিয়াছেন,_-“অকার্ধ্যগুহো কৌপীনে”। 

কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহাকেও নিগ্রহস্থান বলিয়া হ্বীকার করেন নাই। তঁহাদিগের কথা 
এই যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী উহার পর্যযস্থযোঞ্য বাদীকে নিগৃহীত না বলিলেও তিনি যখন অন্ত 
উত্তর বলেন, তখন তাঁহার এ উপেক্ষা কখনও তাহার নিগ্রহের হেতু হইতে পারে না । উদ্দেোত- 
কর এই মতের উল্লেখ করিয্, তছুত্তরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর যাহা! অবশ্ঠবক্রব্য 
উত্তর, যাঁছা বলিলেই তখনই বাদী নিগৃহীত হন, তাহা তিনি কেন বলেন না? অতএব তিনি যে, 
অজ্ঞতাঁবশতঃই তাঁহা ব:লন না, ইহা শ্থী কার্ধ/। কারণ, নিজের অবশ্ঠবক্তব্য সহুন্তরের স্কুদ্তি হইলে 
যিনি বিচারক, ঘিনি জিগীষু প্রতিবাদী, তিনি কখনই অন্য উত্তর বলেন নাঁ। সছৃতর বফিতে 
পাঁরিলে অসছৃত্তর বলাও কোন স্থলেই কাহারই উচিত নহে। অতএব ঘিনি অবশ্তবক্তব্য সহুত্তর 
বলেন ন' তিনি যে উহা জানেন না, ইহাই প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। 
বরদরাজ ও বিশ্বন'থ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে কোন বাদীর অনেক নিগহস্থান উপস্থিত হয়, 
সেখানে প্রতিবাদী উহার মধ্যে যে কোন একটীর উদ্ভাবন করিলে তাহার এই নিগ্রহস্থান হইবে ন|। 
কিন্তু উদ্দেযোতকরের উক্ত যুক্তি অনুদারে উহ! তাহার মত বলিয়া মনে হয় না। বাচম্পতি মিশ্রও 
প্র কথা কিছুই বলেন নাই। ধর্্কীস্তি প্রভৃতি পূর্বোক্ত স্থলেও প্রতিবাদীর পক্ষে "অপ্রতিভাই 
বলিয়াছেন। কারণ, উক্ত স্থলে প্রকৃত উত্তরের স্কু্তি না হওয়াতেই প্রতিবাদী তাহা বলেন না। 
সুতরাং তিনি “অ প্রতিভার” দ্বারাই পরাজিত হবেন, ইহা! বলা যাক্সু। উদ্দ্যোতকর এই কথার কোন 
উল্লেখ করেন নাঁই। পরবর্তী ব'চম্পতি মিশ্র ও জয়স্ত ভট্ট এ কথার উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়- 
হেন যে, যে স্থলে বাদী নির্দেষ হেতুর দ্বারাই নিজপক্ষ স্থাপন করেন, সেখানেই পরে প্রতিবাদীর 
নিজ বক্তব্য উত্তরের সুতি না হইলে তাহার পক্ষে “অপ্রতিত।” নামক নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু ষে 
স্থলে বাদী প্রথমে হেত্ব!ভ'পের দ্বারাই নিজপক্ষ স্থাপন করেন, সেখানে তিনি প্রথমেই নিগ্রহস্থ'ন 
প্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিবাদীর পর্য্মথুযোজ্য ) সুতরাং তখন প্রতিবাদী তাহাকে উপেক্ষা করিলে তাহার 
সেই উপেক্ষার দ্বার! উদদভাব্যমান গ্ঠাহার সেই উত্তরবিষয়ক অজ্ঞনই পপর্য)নুযোজ্োোপেক্ষণ” নামক 
নিগরহস্থান বনিয়া কদিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ববোভ্রূপ বিশ্ষে থাকাতেই উহা পৃথক্‌ নিগ্রহস্থান 
বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । উদ্দো1তিকর প্রভৃতির মতে "অপ্রতিভা”স্থলে গ্রতিবাদী শ্লোক পাঠাদর 
সবার অবজ্ঞ' প্রক্ষাশী করেন, ইহাও পুর্বে বশিয়াছি।  পরস্ত এই *পর্য্যনু যাজ্যোপেক্ষণ” মধ্যস্থ- 
গণেরই উদ্ভাব্য বর্য়াও অন্য সমস্ত নিগ্রহস্থান হইতে ইহার তেদ পরিস্ফ।টই অ:ছে।২১। 


সুব্র। অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থাশীভিযৌগে নিরহু- 


যৌজ্যাহযোগঃ ॥২হ॥৫২৩০। 
অন্ুবাদ। অনিগ্রহ স্থানে অর্থাৎ যাহ বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাহাতে নিগ্রহ- 


চি 
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স্থানের অভিযোগ অর্থাৎ তাহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়। তাহার উদ্ভাবন (২) নিরমু 
যোজ্যানুযোগ অর্থাৎ প্নিরনুযোজ্যানুযোগ” নামক নিগ্রহস্থান । 

ভাষ্য । নিগ্রহস্থানলক্ষণন্ত মিথ্যাধ্যবসায়াদনিগ্রহস্থানে নিগৃহীতেহি- 
সীতি পরং ক্রুবন্‌ নিরনুযোজ্যানুযো গান্নিগৃহীতো বেদিতব্য ইতি । 

অনুবাদ। নিগ্রহস্থানের লক্ষণের মিথ্যা অধ্যবপায় অর্থাৎ আরোপবশতঃ 
নিগ্রহস্থান না হইলেও নিগৃহীত হইয্বাছ, ইহ! বলিয়! (বাদী ঝ| প্রতিবাদী) নিরম্ব 
যোজ্যের অনুযোগবশতঃ নিগৃহীত জানিবে । 

টিপনী। এই সুত্র দ্বারা পনিরন্যৌজ্যান্থযোগ” নামক বিংশ নিপ্রহস্থানের লক্ষণ হৃচিত 
হইয়ান্ছে। যে বাদী ঝ| প্রতিবাদী পুরুষের বন্ততঃ কোন নিগ্রহস্থান হয় নাই অথবা সেই নিগ্রহ” 
স্থান হয় নাই, তাহাকে “তুমি এই নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছ”, ইহা বল| উচিত নহে। কারণ, 
তিনি সেখানে নিরহুযোগ্য। তী'হাকে অন্যোগ কর! অর্থাৎ রূপ বল! নিরনুযোজ্য পুরুষের অনু" 
যোগ। তাই উহ পনিরন্ুযো জ্যানুধোগ” নামে নিগ্রহস্থান বলিয়। কথিত হইয়াছে। বাহাতে বস্ত তঃ 
নিগহস্থানের লক্ষণ নাই, তাহাতে প্ী লক্ষণের আরোপ করিয়া, নিগ্হস্থান বণিয়া উদ্ভাবন করিলে 
এবং কোঁন বাঁদী অন্ত নিগরহস্থান প্রাপ্ত হইলেও থে নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হন নাই, তাহার সম্বন্ধে সেই 
নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিলেও উহার পক্ষে এই পনিরন্থযোজ্যানুযোগ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। 
অদদয়ে নিথহস্থানের উদ্ভাবনও এই নিগ্রহস্থানের অন্তর্গঠ। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহার 
সামান্য লক্ষ ব্যাথ্য। করিয়াছেন যে, যখাদময়ে যথার্থ নিগ্হস্থানের উদ্ভাবন ভিন্ন যে নিগ্রহস্থানের 
উদ্ভাবন, তাঁহাই শনির ঘাজ্যান্ুযোগ” নামক নিগ্রহস্থান। ইহা ষে পূর্বোক্ত “অপ্রতিভা” হইতে 
ভিন, ইহা ব্যক্ত করিতে ভ'ষাকার বলিয়াছেন যে, নিগ্রহস্থানের লক্ষণের আরোপবশতঃ এই 
নিগরহস্থান হয় । পরবর্তা বৌদ্ধদম্প্রনায় ইহাকেও “অ প্রতিভা”ই বলিয়াছেন । কিন্ত বাচম্পতি মিশ্র 
ভাযাকারোক্ত যুক্তি স্ুবাক্ত করিয়া উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উত্তরের অপ্রতিপত্ত 
বা অজ্ঞনই “অ প্রতি ছ”। কিন্তু বাহা উত্তর নহে, তাহাকে উত্তর বলিয়। বে বিপ্রতিপত্তি বা 
রম, তৎপ্রযুক্ত এই নিশবহস্থান হ়। সুতরাং পূর্বোক্ত “প্রতিভা” হইতে ইহার মহান্‌ 
বিশেষ আছে। পরন্ত ইহা হেসাাভাদ হইতেও ভিন্ন। কারণ, হেত্বাভাদ বাঁদীর পক্ষেই নিগরহস্থান 
হয়। কিন্তু ইহা! প্রতিবাদীর পক্ষে নিগ্রহস্থান হন্নঃ বাচম্পতি মিশ্র পরে এখানে ধর্ম কীর্তির 
অগাধনাপ্গ বনং” ইত্যাদি কারিকা উদ্ধৃত করিয়াও ধর্মকীর্ডির মম্্রনায় বে, এই নিগ্রহস্থান স্বীকার 
করিতে বাধা, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। 

জযস্ত ভট্ট উক্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, "নঞ” শব্দের যে পপযু্দাস” ও 
*প্রসঙগ প্রতিষেধ” নাথে অর্থভেদ আছে, উহার ভেদ ন! বুঝিদাই এই নিগরহস্থানকে “অপ্রতিভা” 
বলা হইঝ্জাছে। যে স্থণে ক্রিয়ার মহিতই নঞ্ঞের সন্বন্ধ। সেখানে উহার ক্তরির়ান্য়ী অত্যস্তাভাবন্ধপ 
অর্থকে *প্রদজাপ্রতিষেধ বলে) পূর্বোক্ত “প্রতিভা” শবের অন্তর্গত নঞ্ঞের অর্থ প্রসঞ্জা- 

৬০ 


ন্যায়দর্শন [ «মণ, ২আঁও 


প্রাতষেধ | তাঁহা হইলে উহার দছ্ব'রা বুঝা ধর, প্রতি গর অত্যন্ত'ভ'ব। অর্থাৎ সত্যদোষের 
অস্কৃস্তি বা অজ্ঞানই “অ প্রতিভা”, কিন্তু অপত্যাদাধের উদ্ভ বনই "্নরবাকজানুযাগ” | সুতরাং 
যাহা দোষ নহে, তাঁহাকে দোষ বলিয়া! যে জ্ঞ'ন, যাহ বিপ্রতিপন্তি অর্ধাৎ উত্তন্ধস ভ্রবজ্ঞ'ন, তাহাই 
এই নিথ্রহস্থানের মূল, এ জন্ত ইহা ধিপ্রতিশত্তিনগ্রহস্থন। কিউ পূর্বক পন প্রতিভা” 
অগ্রতিপত্তিনিগ্রহস্থান। সুতরাং উক্ত উচয় নিগ্নস্থান একক হইতেই পারে না। কারণ, 
সত্যদোষের অজ্ঞান এবং অদত্যদোষের ভ্রবক্ঞ'ন ভিন্ন পৰার্থ। জ্যন্ক ভট্ট প:র ধর্মচীত্ি যে, 
*অপাধনাঙ্গব$ন* এবং *অনোষে দ্‌গবন”কে নিগ্রহস্থন বলিত্বাছেন, তাঁহারও উল্লেখ করিয়! 
বলিয়াছেন যে, উক্ত বাক্যে "নঞ” শবে দ্বারা কেবল *প্রপজ্য প্রতি'ষব” অর্থ গ্রহণ করিলে 
যাহা সাধনের অঙ্গ, তাঁহার অনুক্তি এবং দোষের উদ্ভাবন ন' করা, এই উভনই নিগ্বহস্থান 
বল! হয়। তাহা হইলে কেবন মূর্খহাই নিগ্রহস্থ।ন হয়। সর্ধসশ্বত নিগ্বহস্থান হেত্বা ভা৪ 
নিগ্রহস্থান হতে পারে না। অতএব ধর্মমকীর্তির উক্ত বাঁকে নঞ্রের পরু্দাস অর্থও গ্রহণ 
করিয়া, উহার দ্বারা যাহা বস্ততঃ দাঁধনের অঙ্গ নহে, তাহার বচন এবং যাহ! বস্ত 5 দোষ নাহ, 
তাঁহাকে দৌষ বলিয়া উদ্ভাবন, এই উভয়ও তাহার মতে নিগ্রহস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
সুতরাং অসত্য দৌষের উদ্ভাবন যে নিগ্রহস্থান, ইহা ধর্মকীর্তিরও স্বীকৃত বুঝা যাঁয়। তাহা 
হইলে পূর্বোক্ত *অপ্রতিভ।” হইতে ভিন্ন প্নিরনুযোজ্ানুযোগ” নামে নিগ্রহস্থান তাহারও 
স্বীকৃত। কারণ, সত্যদ্দোষের অজ্ঞানই পঅপ্রতিভ।”। কিন্তু অসত্য দৌষের উত্ভীবনই 
নিরনুযোজ্যানুযোগ” | অবশ্ঠ এই স্থলেও প্রতিবাদীর সত্যদোষের অক্ঞানও থাকেই, কিন্তু উহা 
হইতে ভিন্ন পদার্থ যে অসত্যদৌষের উদ্ভীবল, তাহাই উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাঁদীর নিগ্রহের হেতু 
হওয়ায় উহাই সেখানে তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্থীকার্ধ্য। 

এখন এখানে বুঝা আঁবশ্তক যে, পূর্বোক্ত “ছল” ও “জাতি” নাঁমক যে দ্বিবিধ অসহুত্তর, 
তাহাও এই *নিরম্যোজ্যানুযোগ” নাঁমক নিগ্রহস্থানেরই অন্তর্গত অর্থাৎ ইহারই প্রকারবিশেষ। 
কারণ, প্ছল” এবং ণজাতি”ও অপত্য দোষের উদ্ভাবন। তাই বাচম্পতি ম্শ্রিও এখানে 
লিখিয়াছেন, *অনেন সর্ব জাতে নিগ্রহস্থানত্বেন সংগৃহীতা! ভব্তি”। অর্থাৎ পূর্বোক্ত *সাধন্মা- 
সমা” প্রভৃতি সমস্ত জাতিও অসত্যদোষের উদ্ভাবনরূপ অসছৃত্তর বিয়া, উহার দ্বারাও প্রতিবাদীর 
নিগ্রহ হয়। সুতরাং এ সমস্তও নিগ্রহস্থান। প্রকারান্তরে বিশ্ষেরপে উহাদিগের তত্বজ্ঞ'ন 
সম্পাদনের জন্যই পৃথক্রূপে প্রকারভেদে মহ্ষি উহা'দিগের প্রতিপাদন করিয়াছেন। ন্তায়দর্শনের 
সর্বপ্রথম স্তরের প্রৃভিখ্তে বিশ্বনাথও ইহাই বলিয়াছেন । মহাপৈয়াস্িক উদয়নাচার্য/ প্রভৃতি 
এই পনিরন্যোজ্যান্ুযোগ” নামক নিগ্রহস্থানকে চতুবিবিধ বনিয়াছেনং। যথা,_(১) অপ্রাপ্তকাঁলে 








১। অত্র প্রমেয়ান্তঃপাতিবুদ্ধরূপত্তাপি সংশয়াদেনিরনুযোজা নুযোগরূপনিগ্রহস্থানান্তঃপ।তিন্যোস্ছল-জাত্যোম্চ 
প্রকারভেদেন প্রতিপাঁদনং শিষা বৃদ্ধবৈশন্যার্থমন্ত '-__বিশ্বনীথবৃত্তি। 


২। অপ্রাগকালে গ্রহণং হান্যাদ্যাভান এব চ। 
ছলানি জাঁতয় ইতি চতত্রে হস্ত বিধা মতা: ॥__তাকিকরক্ষা। 
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গ্রহণ, (২) প্রতিজ্ঞ হান্টাদ্যাভাঁস, ৫) ছল, (৪)জাতি। স্ব স্ব অবসরকে প্রাপ্ত না হইঞ়াই অথবা 
উহার অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ অসময়ে নিগ্রহস্থানের যে উদ্ভাবন, তাহাই অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ । 
যেমন বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনার পরে প্রতিবাদী তাঁহার হেতুতে ব্যভিচারদৌষ প্রদর্শন করিয়াই 
বাদীর উত্তরের পূর্বেই যদি বলেন যে, তুমি এই বাভিচারদোষবশতঃ যদ তোমার কথিত হেতুকে 
পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার প্প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। আর বি 
এ হেতুতে কোন্‌ বিশেষণ প্রবি্ট কর, তাহা হইলে তোমার "হেত্বস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। 
প্রতিবাদী এইরূপে সময়ে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিলে উক্ত স্থলে তিনিই নিগৃহীত হইবেন । 
কারণ, উহ! তীহার পক্ষে অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ । উহা প্রথম প্রকার পনিরন্থবোজ্যান্ধযোগ” নামক 
নিগহস্থান। সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবনের কাঁজের নিয়ম আছে। তাহার লঙ্ঘন করিলে উহা 
নিথহের হেতু হয়। দেই উদ্ভাবনকালের নিয়মানুসারেই নিগ্রহস্থানগুলি উত্তগ্রাহা, অনুক্তগ্রাহথ ও 
উচ্যমানগ্রাহ্া, এই নামত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে১। যে দমস্ত নিগ্রহস্থান উক্ত হইলেই পরে বুঝা! যাঁর, 
তাঁহ। উক্তগ্রাথ। আর উক্ত না হইলেও পূর্বেও যাহা বুঝ। যায়, তাহা অস্ক্গ্রাহা। আঁর উচ্যমান 
অবস্থাতেই অর্থাৎ, বলিবার সময়েই যাহা বুঝ| যায়, তাহা উচ্যমানগ্রাহথ। এইরূপ পপ্রতিজ্ঞা- 
হান্যাভাম” ও প্প্রতিজ্ঞাস্তরাভাদ” প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকার পনিরনযোজ্যান্যৌগ” । যাহা বস্ততঃ 
প্রতিজ্ঞাহানি নহে, কিন্ত তত্ত্য বলিয়া তাঁহার স্থায় প্রতীত হয়, তাহাকে বলে প্রতিজ্ঞাহান্তাভাস। 
পপ্রবোধসিদ্ি” গ্রন্থে ানিনারিক উদয়নাচারধ্য প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি সমস্ত নিগরহস্থানেরই 
আভাস সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। উহ! বন্ততঃ নিগ্রহস্থান নহে। সুতরাং প্রতিবাদী উহার 
উদ্ভাবন করিলেও উহার পক্ষে “নিরনুযে জ্যান্থযোগ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। তাকিকরক্ষাকার 
বরদরাজ *প্রবোধপিদ্ধি” গ্রন্থে উদয়নের বর্ণিত প্রতিভ্ঞাহানি প্রভৃতির আতাসদমূহের লক্ষণ প্রকাশ 
করিয়া গিম্নাছেন। টাকাকার জ্ঞানপুর্ণ তাহার উদ্দাহরণও প্রদর্শন করিয়া! গিয়াছেন। কিন্ত 
অতিবাহুল্টভয়ে সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে পারিলাঁম না। বিশেষ জিজ্ঞান্গ এ সমস্ত ্রস্থ 
পাঠ করিলে তাহ! জানিতে পারিবেন ॥ ২২ 


স্ুত্র। দিদ্ধীন্তমভ্যুপেত্যানিয়মাৎ কথা প্রসঙ্গো- 
ইপসিদ্বান্তঃ ॥২৩।৫২৭॥ 


অনুবাদ। সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া অর্থাৎ প্রথমে কোন শাস্ত্রসম্মত কোঁন 
সিদ্ধান্তবিশেষ প্রতিজ্ঞা করিয়া, অনিয়মবশতঃ অর্থাৎ সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের 





১।  উক্তগ্রাহাঃ কে চিদন্তেইনুক্তগ্রাহ্ান্তথাপরে। 
উচাম[নদশা গ্র. হা! ইতি কালস্ত্ধা স্থিতঃ ।--তাঁকিকরক্ষা | 


৪৭৬ শ্যাঁয়দর্শন র্‌ [ ৫০, ২আ০ 


বিপর্য/য় প্রযুক্ত কথার প্রসঙ্গ (২৩) অপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ “অপসিদ্ধান্ত” নামক 
নিগ্রহস্থান। 
ভাষ্য । কস্যচিদর্থস্ত তথাভাবং প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাতার্থবিপর্ধ্যয়া- 
দনিয়মাৎ কথাং প্রসঞ্জয়তোহপনসিদ্বান্তো বেদিতব্যঃ। 
যথা ন সদাতআনং জহাতি, ন সতে! বিনাশো। নাসদাত্স'নং লভতে, 
নাসছুতপদ্যত ইতি ফিদ্ধান্তমভ্যপেত্য স্বপক্ষমবস্থপয়তি-__এক- 
. প্রকৃতীদং ব্যক্ত, বিকারাণাং সমন্বয়দর্শনীৎ | ম্ৃদন্িতানাং শরাঁবাঁদীনাং 
দৃষ্টমেকপ্রকুতিত্বং । তথা চায়ং ব্যক্তভেদঃ স্থখ-ছুঃখমোহান্থিতো দৃশ্যতে | 
তম্ম।ৎ সমন্বয়দর্শন।ৎ স্থখাদিভিরেকপ্রকৃতীদং বিশ্বমিতি । 
এবমুক্তবাননুযুজ্যতে-+অথ প্রকৃতিব্বকার ইতি কথং লক্ষিতব্য- 
মিতি। যন্যাবস্থিতম্ত ধর্ন্মান্তর-নিরৃতৌ ধর্ান্তরং প্রবর্ততে, সা প্রকৃতিঃ। 
যদ্ধন্মান্তরং প্রবর্ততে নিবর্ততে বা স বিকার ইতি। সোহয়ং প্রতিজ্ঞাতার্থ- 
বিপর্য্যাসাদনিয়মাৎ কথাং প্রসঞ্জয়তি। প্রতিজ্ঞাতং খল্বনেন-_নাঁসদাঁবি- 
ভবতি, ন জন্ভতিরোভবতীতি । জদসতোশ্চ তিরোভাবাবি9ভাবমন্তরেণ ন 
কম্যচিৎ প্রবৃতিঃ প্রবৃত্য,পরমশ্চ ভবতি ৷ স্বৃদি খন্ববস্থিতায়াং ভবিষ্যত 
শরাবাঁদিলক্ষণং ধর্মান্তরমিতি প্রবৃত্তির্বতি, অভুদ্িতি চ প্রৰৃত্য,পরমঃ। 
তদেতন্মদ্ব্ম[ণামপি ন স্যাৎ। 
এবং  প্রত্যবস্থিতো যদি সুতশ্চাত্মহানমসতশ্চাঁত্বলাভমভ্যুপৈতি, 
" তদাস্তাপসিদ্ধান্তো নাম নিগ্রহস্থ(নং ভবতি। অথ নাভ্যুপৈতি, পক্ষোহস্য 
ন সিধ্যতি। 
অনুবাদ । কোন পদার্থের তথাতাঁব অর্থাৎ ত্প্রকারতা। প্রতিজ্ঞা করিয়া, 
গ্রতজ্জাতার্থের বিপর্ধ্য়রূপ অনিয়মবশতঃ কথাপ্রসঞ্জনকারীর (২১) অপসিদ্ধান্ত 
অর্থাৎ “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান জানিবে। 
যেমন সতবস্ত আত্মাকে ত্যাগ করে না (অর্থাৎ) সংবস্তুর বিনাশ হয় না, 
এবং অসৎ আত্াকে লাভ করে না ( অর্থাৎ ) অদৎ উৎপন্ন হয় না_-এই সিদ্ধান্ত 


১। পজ্ভ্যুপেত্য” ইত্যন্ত ব্যাখ্যানং *কম্তচিদর্থস্ত তখাভাবং প্রতিজ্ঞায়েশতি।  পপ্রত্িজ্ঞব্থ-বিপর্যায়”্রতি 
অভযুপেতীর্থ-বিপধধযৎ সিদ্ধান্তবিপরযায়াদিত্ার্থঃ। তদেতপ্দনিয়্ম।”দিত্যন্ত ব্া|খানং-তাৎপর্য/টীক। 


ইশ হু০] বাঁণ্স্ায়নভাষ্য ৪৭৭ 


স্বীকার করিয়া ( কোন সাংখ্য বাদী) নিজ পক্ষ সংস্থাপন করিলেন, যথা-( প্রতিজ্ঞ ) 
এই ব্যক্ত একপ্রকৃতি, (হেতু) যেহেতু বিকারসমূহের সমন্বয় দেখ! যায়। 
(উদাহরণ ) মৃত্তিকান্বিত শরাবাদির একপ্রকৃতিস্ব দৃন্ট হয়। (উপনয়) 
এই ব্যক্তভেদ সেইপ্রকার স্থুখছুঃখমোহীম্বিত দৃন্ট হয়। (নিগমন) স্থুখাদির 
সহিত সেই সমন্বয়দর্শন প্রযুক্ত এই বিশ্ব এক-প্রকৃতি। এইরূপ বক্তা অর্থাৎ 
যিনি - উ্তরূপে নিজপক্ষ সংস্থাপন করিলেন, তিনি (প্রতিবাদী নৈয়ায়িক 
কর্তৃক) জিজ্ঞাসিত হইলেন, প্রকৃতি ও বিকার, ইহা কিরূপে লক্ষণীয় ? 
অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকারের লক্ষণ কি? (উত্তর) অবস্থিত যে পদার্থের 
ধর্্মান্তরের নিবৃত্তি হইলে ধর্্মান্তর প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রকৃতি। যে ধর্মান্তর প্রবৃত্ত 
হয় অথবা নিবৃন্ত হয়, তাহ! বিকার। পেই এই বাদী (সাংখ্য) প্রতিজ্ঞাতার্থের 
বিপরধ্যয়রূপ অনিয়মবশতঃ “কথা” প্রসপ্তীন করিলেন। যেহেতু এই বাদী কর্তৃক 
অসৎ আবিভূ ত হয় না এবং সৎ বস্ তিরোভূত হয় না, ইহ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। 
কিন্তু স ও অদতের তিরোভাব ও আবির্ভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি ও 
গুবৃত্তির উপরম হয় না। (তীৎপত্ধ্য ) অবস্থিত মৃত্ডিকীতে শরাবাদিরূপ ধর্্মান্তর 
উৎপন্ন হইবে, এ জন্য প্রবৃত্তি অর্থাৎ সেই মৃত্তিকীতে শরাবাদির উৎপাদনে প্রবৃত্তি হয় 
এবং উৎপন্ন হইয়াছে, এ জন্য প্রবৃত্তির উপরম অর্থাৎ নিৰৃন্তি হয়। সেই ইহা মৃত্তিকা 
ধর্্মসমূহেরও হইতে পারে না [ অর্থাৎ উক্ত সিদ্ধান্তে লোকের যেমন শরাবাদির জন্য 
প্রবৃত্তি ও উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না, তজ্রপ এ শরাবাদিরও উৎপত্তিরূপ প্রবৃত্তি 
ও বিনাশরূপ নিবৃন্তি যাহা প্রত্যক্ষপিদ্ধ, তাহা হইতে পারে না। কারণ, উক্ত 
সিদ্ধান্তে মৃত্তিকার ধন শরাবাদিও এ মৃত্তিকার ন্যায় সৎ, উহারও উৎপত্তি ও 
বিনাশ নাই ]। 

এইরূপ প্রত্য বস্থিত হইয়া (বাদী সাংখ্য ) যদি সতবস্তর বিনাশ ও অসতের 
উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে ইহার “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর 
বদি স্বীকার ন| করেন, তাহ! হইলে ইহার পক্ষ সিদ্ধ হয় না। 


টিপ্নী। এই সুত্র দ্বারা "অপণিদ্ধান্ত” নামক একবিংশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সৃচিত হইয়াছে । 
কোন শস্্রসম্মত সিদ্ধান্ত যে প্রকার, তৎ্প্রকারে প্রথমে উহা'র প্রতিজ্ঞাই উহার স্বীকার এবং পরে 
তত্প্রকারে প্রতিজ্ঞাত সেই সিদ্ধান্তের বিপর্যয় অর্থাৎ পরে উহার বিপরীত দিদ্ধান্তের শ্বীকারই 
সথত্রে “অনিয়ম” শের দ্বারা বিবক্ষিত। তাই ভাষ)কার হুত্োক্ত "অনিয়মাৎ” এই পদের ব্াখ্যারূপে 
বলিয়াছেন,--০গতি জ্ঞাতা-বিপর্ধযয়!ৎ” | বাদীর ও তিজ্ঞত সিদ্ধান্তের বিপর্ধ)য়ই প্রতি জ্ঞাতার্থবিপর্য)য়, 


৪৭৮  . হ্যায়দর্শন | ৫অ০, ২আশ 


তণুপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরে সেই বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াই আরব কথার প্রদঙ্গ করিলে তাহার 
প্অপদিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রংস্থান হয়। ভাষ্যকার প্রথযে স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে ইহার উদাহরণ 
প্রদর্শন করিতে কোন সাংখ্য বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের উল্লেখ করিগ্াছেন। সাংখ্যমতে সত্বস্তর 
বিনাশ নাই, অসতেরও উৎপত্তি নাই। কোন সাংখ্য উক্ত দিদ্ধান্তানুদারে নিজ পক্ষ স্থাপন 
করিলেন যে, এই বাক্ত গৎ এক প্রকৃতি অর্থাৎ সমগ্র জগতের মূল উপাদান এক। কারণ, 
উপাদান-কারণের যে সমস্ত বিকার বা কার্য, তাহাতে উপ'দীনকারণের সমন্থর দেখ! যায়। যেদন 
একই মুত্তিকার বিকার ব| কার্ধ্য যে শরাব ও ঘট প্রভৃতি, তাহাতে দেই উপাদানকারণ 
মুত্তিকার সমন্বরই থাকে অর্থাৎ সেই শরাবাদি দ্রব্য সেই মৃত্তিকাহ্থিতই থাকে এবং উহার মুল 
উপাদানও এক, ইহা দৃষ্ট হন্ব। এইরূপ এই যে ব্যক্ততেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বাক্ত পদার্থ বা জগৎ, 
তাহাও সুখছঃখ-মোহান্বি ত দেখা যায়) অত্তএব স্থখ, দুঃখ ও যোহের সহিত এই জগতের সমন্বপ 
দর্শনপ্রযুক্ত এই জগতের মূল উপাদান এক, ইহা দিদ্ধ হর। অর্থাৎ সমগ্র জগত যখন স্ৃথদুঃখ- 
মোহান্বিতঃ তখন তাহার মুল প্রকৃতি বা উপাদানও স্ুখছুঃখমোহাত্বক এক, ইহা পুর্কোক্তরূপে 
অন্ুমানদিদ্ধ হয়) তাহা হইলে এই ব্যক্ত জগত যে, সেই মূল প্রকৃতিতেই বিদামান থাকে, ইহ! 
সৎ, ইহাও সিদ্ধ হয়। কারণ, অদৎ্ হইলে তাহার উত্পন্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ যাহ। মু 
কারণে পুর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, তাহারই অন্তরূপে প্রকাশ হইতে পারে। নচেৎ দেই মুল 
- কারণ হইতে তাহার প্রকাশ হইতেই পারে ন|। মৎকার্ধ/বদী দাংখ্য পূর্ব ক্তরূপে নিজপক্ষ স্থাপন 
করিলে, প্রতিবাদী নৈয়া্িক উহ! খণ্ডন করিবার জন্ত বাদীকে প্রশ্ন করিলেন যে, প্ররুতি ও তাহার 
বিকারের লক্ষণ কি? তহ্ত্তরে ঝাদী সাংখ্য বলিলেন যে, যে পদার্থ অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহার 
কোন ধর্মের নিবৃত্তি ও অপর ধর্মের প্রবৃত্তি হয়, সেই পদার্থ ই প্রকৃতি, এবং যে ধর্মের প্রবৃত্তি বা 
নিবৃত্তি হয়, সেই ধর্মই (বকার) যেঘন মৃত্তক! প্ররূতি, ঘটাদি তাহার বিকার। মুত ক ঘটা দিরূপে 
পরিণত হইলেও মুন্তিকা অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহাতে পূর্ববধর্ের নিবৃত্তি হইয়া ঘটাদিরূপ 
অন্ত ধর্মের প্রবুতি ব! প্রকাশ হয়। বাদী সাংখ্য এইরূপ বলিলে তখন প্রতিবাদী নৈয়াস্রিক 
বলিলেন যে, অপতের আবির্ভ,ব অর্থাৎ উৎপ্তি হয় না এবং দতের বিনাশ হয় না, ইহাই আপনার 
প্রতিজ্ঞাত বা স্বীকৃত দিদ্ধান্ত। কিন্ত সতের বিনাশ ও অসতের উত্পত্তি ব্যতীত কাহারই ঘটাদি 
কার্ষ্যে প্রবৃন্তি এবং উহার উপরম বা নিবু'ত্ত হইতে পারে না। কারণ, যে মুত্তিক অবস্থিত 
আছে, তাহাতে ঘটাদিরূশ ধর্মাস্তর উৎপন্ন হইবে, এইরূপ বুঝিগাই বুদ্ধিম!ন্‌ বক্তি ঘটাদি নির্মাণে 
প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মুন্তিকা হইতে ঘটাদি কোন কার্য; উৎপন্ন হইয়া গেলে, উৎপন হইয়াছে, ইহা 
বুঝিয় নেই কার্য হইতে উসরত অর্থাৎ, নিবৃত্ত হয়। এই যে, সর্ধলোকপিদ্ধ প্রবৃত্তি ও তাহার 
উপরম, তাহ! পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, মৃত্তিকাদি উপাঁদানকারনে ঘটাদি 
কার্যয সর্বদাই বিদ্যমান থাকিলে ত্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। দিদ্ধ পদার্থে কাহারও প্রবৃত্তি 
হয় না। প্রবৃত্তি অনীক হইলে তাহার উপরমও বল বাঁয় না। আর উক্ত সিদ্ধান্তে কেবল যে, 
ঘটাদি কার্ষ্যে লোকের প্রবৃত্তি হয না, ইহা নহে, পরন্থ মৃত্তিকাঁর ধর্ম ঘটাদি কার্ধেরর উৎপত্তি ও 
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বিনাশরূপ যে প্রবৃতি ও নিবুদ্ধিপ্রত্তক্ষনিদ্ধ, তাঁহ:ও হইতে প'রে না। উৎপন্ ও বিন'ণ ভিন্ন 
আবির্ভ'ব ও তিরোভব বলিয়! কোন পনীর্য নাই, এই তঁৎপর্ষেই ভাষার এখনে আবির্ভ বও 
তিরো'ভাবের কথা বলিয়াছেন । ফল কথ, অপতের উৎপত্তি ও দতের বিনাশ স্বীকার না করিলে 
পূর্বোক্ত প্রবৃত্ত ও তাহার উপরম কোনবূপেই উপর হইতে পারে না) প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের এই 
প্রতিবাদের সহৃত্তর করিতে অমর্থ হই! বনী সাংখ্য শব যদি সের বিবাশ ও অনতের উৎপন্তি 
হ্বীকাঁর করেন, তাঁহা হইলে উহার পক্ষে "আ দিন্ধান্ত” নঃমক নিগ্রহস্থ'ন হর়। কারণ, তিনি প্রথমে 
সতের বিনাঁশ হয় না এবং অদতের উৎপন্তি হয় না, এই সখ্য দিদ্ধাত্ত স্বীকারপূর্র্বক নিজপক্ষ 
স্থাপন করিফা, পরে উক্ত দিদ্ধান্তের বিপরীত দিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন । তাহা স্বীকার ন! 
করিলেও তীহার নিজ পক্ষ দিদ্ধ হয় না। তাকে নেখানেই কথভঙ্গ করি! নীরব হইতে হয়| 
তাই তিনি আরব কথার ভঙ্গ না করিয়া, উ হার স্বীরুত দিদ্ধস্থের বিরুদ্ধ পিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়। 
লইয়াই দেই কথার প্রনগ্ন ব! অন্ুবর্তন করিলে প্অপদিদ্ধ'স্ত” ন'মক নিগ্রহস্থান দ্বারা নিগৃগত 
হইবেন। 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে সংক্ষেপে সরলভাবে ছার উনীহ্রণ প্রনর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী 
'আনি দাংখ্য মতেই বলিব, এই কথ। বলিয়! কার্য/মাত্রই সৎ, অর্থাৎ ঘটাদি সংস্ত কার্ধাই তাহার 
উপাদান কারণে বিদ্যমানই থাকে, এই দিদ্ধান্ত সংস্থাপৰ করিলে, তখন প্রতিবাদী নৈয়ািক বলিলেন 
যে, তা হইলে দেই বিদামান কাঁেযর আবির্ভাবনধূপ কার্ধ্যও ত সত, স্থতরাং তাহার জন্যও কারণ 
ব্যাপার ব্র্থ। আঁরযদ্দি সেই আবির্ভাবেরও আবির্ভাবের জন্যই কারণ বাপার আবশ্তক বল, 
তাহ! হইলে দেই আ'বিভাবের আবির্ভাব প্রস্ৃতি অনস্ত আবির্ভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায় 
অনবস্থাদোষ অনিবার্ধ্য। তখন বাঁদী যদি উক্ত অনবস্থাদোষের উদ্ধারের জন্য পরে আবির্ভাবকে 
অসৎ বলিয়া, উহার উতৎ্পদ্থি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে প্অপদিদ্ধাত্ত” নামক গিগ্রহ- 
স্থান হয় । কারণ, তিনি প্রথমে সাংখ্যতান্থনারে কার্ধ্যদাত্রই সৎ, অপতের উৎপত্তি হয় না, 
এই দিদ্ধান্ত শ্বীকাঁর করিয়া, উহ! সমর্থন করিতে শেষে বাধ্য হইয়া অ'বির্ভাবন্ধপ কার্য্যকে অসৎ 
বলিয়। বিপরীত দিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। পূর্বোক্তবূপ স্থলে বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাদ অথবা 
ূর্বেধাক্ত ৭প্রতিজ্ঞাবিরোধ”ই নিগ্হস্থান হইবে, *অপদিদ্ধান্ত” নামক পৃথক্‌ নিগ্স্থান কেন স্বীকৃত 
হইয়াছে ? এতদুত্তরে উদ্দগাতকরের তংতপর্য্যব্যাথ্যায় বাচম্পতি মিশ্র যুক্তির দ্বারা বিচারপূর্ব্বক 
বলিয়াছেন যে, যে স্থানে গ্রৃতিজ্ঞর্থের সহিত হেতুর বিরোধ হয়, সেখানেই পবিরুদ্ধ” নামক হেত্বা- 
ভাস বা পপ্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক নিগ্রহস্থান হ্র। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রতিজ্ঞর্থরূপ প্রথমোক্ 
,. দিশধান্তের সহিত শেষোক্ত বিপরীত দিদধান্তেরই বিরোধবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ দিদ্ধান্তবাদিতা- 
++ প্রযু্ধ বাদীর অপামর্থয প্রকটিত হওয়ায় এই *অপদিদ্ধান্ত” পৃথক্‌ নিশ্হস্থান বলিয়াই ্বীকার্ধ্য। 
বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহাকে নিগ্হস্থান বনিয়! শ্বীকার করেন নাই, ইহা এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
৯ লিবিয়াছেন। কিন্তু তীহার যে আরও অনেক নিগ্রহস্থান স্বীকার করেন নাই, ইহাও পূর্বের 
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অুত্র। হেত্বাভাসাশ্চ যথোক্তাঃ ॥২৪।৫২৮॥ 


অনুবাদ । প্যথোঁক্ত” অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে যেপ লক্ষণ দার! লক্ষেত হইয়াছে, 
প্লেইরূপ লক্ষণবিশিক্ট (২২) হেত্বাভানদনূহও নিগ্র হস্থান । 


ভাষ্য। হেত্বাভাপাশ্চ নিগ্রহস্থানানি। কিং পুনলক্ষ াম্তরযোগা- 
দ্বেত্বাভাসা নিগ্রহস্থ(নত্বমাপন্নী যথা-_প্রমাণানি প্রমেয়ত্বমিত্যত আহ্‌ 
যধোক্তা ইতি। হেত্বাভাসলক্ষণেনৈব নিগ্রহস্থানভাঁব ইতি । 

ত ইমে প্রমাণাদয়ঃ পদার্থ। উদ্দিষ্ট! লক্ষিতাঃ পরীক্ষি তাশ্চেতি । 


অনুবাদ । হেতবাভাসসমূহও নিগ্রহস্থন। তবে কি লক্ষণীন্তরের সম্বন্ধবশতঃ 
অর্থাৎ অন্য কৌন লক্ষণবিশিষ্ট হইয়। হেত্বাভাসসমূহ নিগ্রহস্থানত্ব প্রাপ্ত হয়? 
যেমন প্রণাণসমূহ প্রেয়ন্থ প্রাপ্ত হয়, এ জন্য (সূত্রকার মহধি) “যখোক্তাঃ” এই 
পদ্‌টা বলিয়াছেন। (তৎপর্য্য ) হেত্বাভাসসমূহের লক্ষণপ্রকারেই নিগ্রহস্থানত্ব 
অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে হেত্বাভাসসমুহের যেরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সেইরূপেই 
এঁ অমস্ত হেত্বভীস নিগ্রহস্থান হয়। 

সেই এই প্রমাণাদি পদার্থ অর্থাৎ ন্থায়শীস্তর প্রতিপাদ্য প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ 
উদ্দিষ, লক্ষিত এবং পরীক্ষিত হইল। 


টিপ্ননী। মহর্ষি *প্রতিজ্ঞাহানি* প্রভৃতি যে দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, তন্মধ্যে 
হেত্বাতাদই চরম নিগ্রহস্থান। ইহা! প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতির স্তা “উত্তগ্র!হা" নিগ্রহস্থান হইলেও অর্থ- 
দোঁষ বলিয়া প্রধান এবং অনান্য নিগ্রহস্থান ন। হইলে সর্বশেষে ইহার উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা সুচনা 
করিতেই মহর্ষি সর্বশেষে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি সর্বপ্রথম হৃত্রে যৌড়শ পদার্থের মধ্যে 
হেত্বাভ'দত্ববূপে ইহার পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে সেই 
হেত্বাভাগকে পঞ্চবিধ বলিয়া যথাক্রমে সেই সমস্ত হেত্বাভীসের লক্ষণও বলিয়াছেন। কিন্তু সেই 
সমস্ত হেত্বা তাদকে আবার নিগ্রহস্থান বলাক প্রশ্ন হয় যে, যেমন মহর্ষিত কথিত প্রমাণ পদার্থ 
প্রমেয়ের শক্ষপাক্রাস্ত হইলে, তখন উহী! প্রমেন্ হয়, তজ্রপ পূর্বেক্ত হেত্বাভাদসমূহও কি অন্ত 
কোন লক্ষণাক্রাস্ত হইলেই তখন নিগ্রহস্থান হয়? তাহা হইলে সেই লক্ষণও এখানে মহর্ষির 
বন্ধব্য। এ জন্ত মহর্ধি এই সুত্রে শেষে বলিয়াছেন»_্যখোক্তা$” | অর্থৎ প্রথন অধ্যায়ে হেত্বা ভাঁস- 
সমূহ যে প্রকারে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ উহার যেরূপ লক্ষণ উত্ত হইয়াছে, সেইরূপেই উহ 
নিশগ্রহস্থান হয়। সুতরাং এখানে আর উহার লক্ষণ বলা! অনাবশ্ঠক। ভাষ্যকারও মহর্ষির উত্ত- 
রূপই তাঁৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে মহষি আবার প্রথমে হেত্বাভাসের পৃথক্‌ উল্লেখ 
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করিয়াছেন কেন? তাঁহার কথিত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের মধ্যে হেত্বাভাদের উল্লেখ করিকা 
এখানে তাহার সমস্ত লক্ষণ বলিলেই ত হেত্বাভাদের তন্বজ্ঞাপন হয়। এতদুত্তরে মহর্ির সর্ব্র- 
প্রথম হুত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কেবল তব নির্ণরার্থ জিগীধাশূণ্ গুরু শিষ্য প্রভৃতির 
যে প্বাদ” নামক কথা, তাহাতেও হেত্বাভাপরূপ নিগ্রহস্থান অবশ্ত উদ্ভাবা, ইহা সৃচনা করিবার 
জন্তই মহর্ষি পূর্ব নিগহস্থান হইতে পৃথকৃৰপেও হেত্বাভ'পের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাকারের 
তাৎপর্য; দেখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৬৫--৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা )। তাৎপর্ঘ/টাকাঁকার 
বাচম্পতি মিশ্র দেখাঁনে বলিয়াছেন যে, হেত্বাভসের পৃথক উল্লেখের দ্বার! বাঁদবিচারে কেবলমাত্র 
হেত্বাভাঁদরূপ নিগ্রহস্থানই যে উত্তাব্য, ইহাই স্থচিত হয় নাই। কিন্তু ষে সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন 
না করিলে বাদবিচারের উদ্দেগ্ঠ তন্বনির্ণয়েরই ব্যাঘাত হয়, সেই সমস্ত নিগ্রহস্থানই বাঁদবিচারে 
উদ্ভাবা, ইহাই উহার দ্বারা হুচিত হইয়াছে । তাহ! হইলে হেত্বাভাসের স্তায় পপ”, "অধিক” এবং 
“অপদিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থানও যে, বাদব্চারে উত্ভাবা, ইহাও উহার দ্বারা স্থচিত হইয়াছে 
বুঝ! যার । হুচনাই হত্রের ইদ্দেশ্ত । হ্থত্রে অতিরিক্ত উক্তির দ্বারা অতিরিক্ত তন্বও স্থচিত হয়। 
বস্ততঃ প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকের প্রান্তে বাদলক্ষণহৃত্রে “পঞ্চাবন্ধবোপপন্নঃ* এবং 
*দিদধান্তাবিরুদ্ধঃ” এই পদৰয়ের দ্বারাও যে, বাদবিগারে প্লান”, “অধিক” এবং ”অপদিদ্ধাস্ত” নামক 
নিথহস্থান উদ্ভাব্য বলিয়া স্থচিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকারও সেখানে বলিয়াছেন এবং পঞ্চাবয়বের 
প্রয়োগ ব্যভীতও যে বাঁদবিচার হইতে পারে, ইহাও পরে বনিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাঁধ 
সেখানে ভাষযকারের এ কথার দ্বারাও নিজমত সমর্থন করিয়াছেন যে, বাদবিচারে প্ন্যন” এবং 
“অধিক” নামক নিগ্রহস্থানেরও উদ্ভাবন উচিত নহে। বন্তত্তঃ যে বাদবিচ'রে পঞ্চাবয়বের 
প্রয়োগ হয়, তাহাতে “নান” এবং অধিক” নামক নিগ্রহস্থ'নও উদ্ভাব্, ইহাই সেখানে ভাষ্য কারের 
তাৎ্পর্য্য বুঝ! যায়। নচেৎ সেখানে তাহার পূর্বোক্ত কথা সংগত হয় না (প্রথম খও্, ৩২৮ পৃষ্ঠা 
রষ্টব্য)। বাঁদবিচারে যে, প্নান” এবং ”অধিক” নামক নিগ্রহস্থানও উদ্ভাব্য, ইহা বার্তিককার 
উদ্দ্যোতকরও যুক্তির রা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মহানৈয়্ারিক উদয়নাচার্ষের মতাহুদারে 
*তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাঁজ প্লান”, “অধিক”, “অপসিদ্ধান্ত” * প্রতিজ্ঞা বিরোধ”, প্অননু ভীষণ”, 
*পুনরুত্ত” ও “অপ্রাপ্তকাল” এই অপ্তপ্রকার নিগ্রহস্থান বাঁদবিচারে উদ্ভীব্য বলিয়াছেন। তবে এ 
সপ্ত প্রকার নিগ্রহস্থান সেখানে কথাবিচ্ছেদের হেতু হয় না, কিন্তু “হেত্বাভাপ” ও *নিরনুযোজ্যনু- 
যোগ” এই নিগ্রহস্থানদ্বয়ই বাঁদবিচার-স্থলে বথাবিচ্ছেদের হেতু হয়, ইহাও তিনি সর্বশেষে 
বলিয়াছেন । বাঁহুক্যভয়ে এখানে তাহার সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাঁম না। 

মহর্ষির এই চরম হৃত্রে ”৮৮ শবের দ্বারা মারও অনেক নিগ্রহস্থান সুচিত হইয়াছে, ইহা 
অনেকের মত । বুত্তিকার বিশ্বনাথ উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে সৃত্রে 
প্যথোক্তাঃ” এই পদের উপপন্তি হয় না। কারণ, সেই সমস্ত অনুক্ত নিগ্রহস্থানে যথোক্তত্ব নাইি। 
কিন্ত মহর্ষির কঠে!ক্ত হেত্বাভাসেই তিনি যথোক্তত্ব বিশেষণের উল্লেখ করায় বৃ্তিকারোক্ত এ 
অন্ুপপত্তি হইতে পারে না । শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও এই সথজোক্ত “৮” শবের দ্বারা অনুক্ত সমুচ্চয়ের 
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কথা বলিয়াছেন! বরদরাজ এ *চ” শের দ্বার! দৃষ্াস্তদোষ, উক্তিদোষ এবং আত্মাশরযস্বাদি 
তর্কপ্রতিঘাত, এই অন্থুক্ত নিশ্বহস্থানত্রয়ের সময়ের ব্যাখ্যা করিক/ছেন। পবাঁদিবিনোদ” গ্রস্থে 
শ্কর মিশ্র ই *6* শের প্রয়োগে মহ্ষির উদ্দেন্ঠ বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। "শৈবাচার্য্য ভাঁদর্বজ্ঞ গৌতমের এই স্ৃত্রের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে ইহার স্বারা বাঁদী বা 
প্রতিবাদীর ছূর্বচন এবং কপোলবাদন প্রভৃতি এবং স্থলবিশেষে অপশবপ্রয়োগ প্রভৃতিও 
নিগ্রহস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়্াছেন১। সুতরাং তিনিও যে এ পচ” শব্দের 
দ্বারাই এ সন্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু বরদরাঁজ যে, “দৃষ্ান্তা ভাসগকেও 
এই হৃত্রোক্ত “৮” শের দ্বারাই কেন গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি না। কারণ, দৃষ্টাস্ত 
পদার্থ হেতুশূন্ত বা সাধ্শূন্ত হইলে তাহাকে বলে দৃষ্টান্তাভাদ, উহা! হেত্বাভাসেরই অন্তর্গত । 
তাই মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে দৃষ্টাস্তাভাসের কোন লক্ষণ বলেন নাই। বরদরাজও পূর্বে 
হেত্বাভাসের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে এই কথ! বলিয়াছেন২ এবং পরে কোন্‌ হেত্বাভাদে কিরূপ 
ষ্টা্তাভাদ কিরূপে অন্তভূত হয়, ইহাও বুঝাইগাছেন । সুতরাং মহ্ষি হেত্বাভাসকে নিগ্রহস্থান 
বলায় তদ্দ্বারাই পক্ষাভাদ এবং ছৃষ্ান্তাভাদও নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইন্জাছে) বাত্তিককারও 
পূর্বে (চতুর্থ হত্রবার্তিকে ) এই কথাই বলিয়া, মহর্ষি নিশ্রহস্থানের মধ্যে দৃষ্টাস্তাভাসের উল্লেখ 
কেন করেন নাই, ইহার সমাধান বরিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র সেখানে উদ্দ্যোতকরের 
তাৎপর্ষ্য ব্যাখ্যা করিতে মহর্ষির এই চরম স্থৃত্রে “হেত্বাভাল” শব্দের অন্তর্গত পহেতু” শবের দ্বারা 
হেতু ও দৃষ্টান্ত এই উভয়ই বিবক্ষিত বলিয়া! “হেত্বাভাদ” শব্দের দ্বারা “হেত্বাভাদ” ও 
ৃষ্ান্তাভাদ”, এই উভমনই মহষির বিবক্ষিত অর্থ, ইহা! বনিয়াছেন। কিন্তু মহধির এরূপ বিবক্ষার 
প্রয়োজন কি এবং উদ্দ্যোতকরের পূর্বোক্ত বথার ররূপই তাঁৎপর্ধ্য হইলে তিনি পরে এই 
হুত্রের উক্তরূশ ব্যাখ্য। কেন করেন নাই? বাচস্পতি মিশ্রই বা কেন কষ্টবল্পনা করিয়া এরূপ 
ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন, ইহা স্থধাগণ বিচার করিবেন । 

্তারশান্ত্রে হেতু ও হেত্বাভাসের স্বরূপ, প্রকারভেদ ও তাঁহার উদাহরগাঁদির ব্যাথা! অতি 
বিস্তৃত ও দুরূহ । বৌদ্ধসন্প্রদায়ও উক্ত ব্ষিয়ে বহু স্থক্্ষ বিচার করিষ্কা গিয়াছেন। দিওঞাগ 
গ্রভূতির মতে পক্ষে সত্তা, সপক্ষে সত্ত! এবং বিপক্ষে অদত্তা, এই লক্ষণত্রয়বিশিষ্ট পদার্থ ই ছেতু এবং 
উহার কোন লক্ষণশূগ্ত হইলেই তাহা হেস্বাভাদ। উক্ত মতানুদারে সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভাম- 
হও প্র কথাই বপিয়াছেন*। বন্থবন্থু ও দিউআাগের হেতু প্রভৃতির ব্যাখ্যার উন্লেখপূর্ব্বক 





১। এতেন দুর্ব$নকপোল বানিত্রাদীনাং সাধনানুপযোগ্রিত্বেন নিগ্রহস্থানত্বং বেদিতব্যং । নিয়মকথায়াম্্রপশব্দা- 
জীন|দগীতি ।-_-”স্ভায়সার” অনুম'ন পরিচ্ছেদের শেষ। 
২। নন্ুত্রিহং কিমিতি চেদ্দৃষ্টান্তাভ।স-লক্ষণৃম্‌। 
অন্তর্ভাবো! যতভ্তেষাং হেত্বাভাসেষু পঞ্চন ॥-_তাকিকরক্ষা। 
ও। জন্‌ পক্ষে সনৃশে সিদ্ধো ব্যাবৃনস্তদ্‌বিপক্ষতঃ । 
হেতুস্ত্িরক্ষপো জয়া হেত্বাভামে। বিপর্যায়াৎ ।--কাব্যালঙ্কার) ৫ম পঠ ২১শ | 
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উদ্দোতকর গ্ন্ায়বার্তিকে্র প্রথম অধ্যায়ে (অবয়ব ব্যাখ্যায়) তীহাদিগের সমস্ত কথারই 
সমালোচনা ও প্রতিবাদ করি! খণ্ডন করিয়া! গিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র তাহার ব্যাখ্যা করিয়া 
গিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের হেত্বাভীসের বহু বিভাগ এবং তাহার উদ্দাহ্রণ ব্যাখ্যাও অতি ছৃর্বোধ। 
ক্ষেপে সমস্ত প্রকাশ করা! কোন রূপেই সম্ভব নহে। তাই ইচ্ছ। সত্তেও এখানেও যথামতি 
তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাঁম নাঁ। বৌদ্ধযুগে শৈবাগীর্য) ভাদর্কজ্ঞও তীহার পন্যায়সারে” 
হেত্বাভাদের বহু বিভাগ ও উদাহরণাঁদির দ্বার! তাহার ব্যাখা করিয়া গিয়াছেন। তাহা বুঝিলেও 
এ বিষয়ে অনেক কথা বুঝ! যাইবে। দিউর্াগ প্রভৃতি নানা প্রকার প্রতিজ্ঞাভাদ ও দৃষ্টাস্তাভাস 
প্রভৃতিরও বর্ণনপূর্ববক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দিউজাগের ক্ষুত্র গ্রস্থ "ন্যায়প্রবেশে”ও 
তাহ! দেখা যাঁয়। বৌদ্ধসন্্রনায়ের স্তায় তীহাদিগের প্রতিদন্ী অনেক মহানৈয়াপ্িকও বহু 
প্রকারে *প্রতিজ্ঞা ভাঁস” প্রভৃতিরও বর্ণন করিয়াছেন এবং অনেকে দিউনাগের প্রদশিত উদ্দাহরণ- 
বিশেষেরও খণ্ডন করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে তাঁহাদিগের কথা কিছু প্রকাশ করিয়াছি 
এবং “পক্ষাভাদ” বা ৭প্রতিজ্ঞাভান” প্রভৃতি বে হেত্বাভাসেই অস্তভূর্ত বলিয়া তত্বদর্শী মহর্ষি 
গৌতম তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ করেন নাই, ইহাও বলিয়্াছি। জয়ন্ত ভউও দেখানে এ কথ৷ স্পষ্ট 
বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠ! ও ২৪৭-৪৮ পুষ্ট] দ্রষ্টব্য )। 
ভাঁষ্যকার এখানে শেষে তীহার ব্াধ্যাত সমস্ত শাস্ত্ার্থের উপসংহার করিতে বলিয়াছেন যে, 
সেই এই প্রমাণাদি পদার্থ উদ্দষ্ট, লক্ষিত ও পরীক্ষিত হইল। অর্থাৎ, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ ই 
্তায্দর্শনের গ্রতিপাদ্য। এবং উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদন বা 
তন্বজ্ঞাপনই স্থায়দর্শনের ব্যাপার সেই ব্যাপার দ্বারাই এই স্ায়দর্শন তাহার সমস্ত প্রয়োজন দিদ্ধ 
করে। নুতরাং মহর্ষি গোতম সেই প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থের উদ্দেশপূর্বক লক্ষণ বলিয়া 
অনেক পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। মহষির কর্তব্য উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এখানেই সমাপ্ত 
হইয়াছে । সুতরাং স্তারদর্শনও সমাপ্ত হইয়াছে। 
মহবির শেষোক্ত ছুই স্থত্রে "কথকান্টোক্তিনিরপ্য-নিগ্রহস্থানদ্বয় প্রকরণ” (৭) সমাপ্ত হইয়ান্ছে 
এবং সপ্ত প্রকরণ ও চতুর্বিশংতি হ্থাত্রে এই পঞ্চম অধ্যায্নের দ্বিতীদ্ন আহ্কিক সমাপ্ত হইয়াছে। 
এবং বাচম্পতি মিশরের পন্ায়হ্চীনিবন্ধ” গ্রস্থানুদারে প্রথম হইতে ৫২৮ সুত্রে স্টাযদর্শন সমাপ্ত 
হইয়াছে । তাৎ্পর্য)টাকাঁকার প্রাচীন বাচম্পতি মিশুই যে, "ন্যাকসহুচীনিবন্ধে*্র কর্তা, ইহ! 
প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছি এবং তিনি যে, প্র গ্রন্থের সর্ববশেষোক্ত শ্লোকের সর্বশেষে *বন্বস্ক- 
বস্থবৎসরে” এই বাঁক্যের দ্বার! তাহার প্র গ্রস্থণমাপ্তির কাঁল বলিয়। গিয়াছেন, ইহাও বলিয়াছি। 
বাস্পতি মিশ্রের প্রযুক্ত এ “বত্নর” শব্দের দ্বার! বাহার শকাবধ গ্রহণ করেন, তীহাদিগের 
_ মতানুদারেই আমি পূর্বের কয়েক স্থলে থুষ্টার দশম শতাব্দী তীহার কাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। 
কিন্ত বৎসর” শব দ্বারা অনেক স্থলে “দংবৎ”ই গৃহীত হইরা থাকে। তাহ! হইলে ৮৯৮ 
ংবঙ অর্থাৎ ৮৪১ খুইাবে বাচম্পতি মিশ্র *ন্ঠারস্থচীনিবন্ধ” রচনা করেন, ইহা বুঝা যায় এবং 
তাহাই গ্রক্কতার্থ ঝনিয়া গ্রহণ কর! ষায়। কারণ, উদরনাচার্ষে/র প্লক্ষণাবলী” গ্রস্থের শেষোক্ত 
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শ্লোকে তিনি ৯৩৬ শকাঁবে (৯৮৪ খৃষ্টাবে ) খর গ্রন্থ রচনা করেন, ইহা কথিত হইয়াছে। এবং 
উদয়নাচার্য্য বাচম্পতি মিশ্রের ণন্ায়বান্তিক-তাৎপর্য্যীকা”্র "ন্তায়বান্তি ক-তাঁৎপর্য্যপরিগুদ্ধি” 
নামে যে টাকা করিয়াছেন, তাহার প্রারস্তে তীহার “নাতঃ সরস্বতি”--ইত্]াদি প্রার্থনা-ঞ্রোকের 
দ্বারা এবং পরে তাহার অন্থান্ত উক্তির দ্বারা তিনি ষে বাচস্পতি মিশ্রের অনেক পরে, তাহার 
ব্যাথ্যাত ন্যায়বান্তিকতাৎপর্য; পরিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্তেই “ন্যায়বার্তিক তাঁৎপর্য]- 
পরিগুদ্ধি” নাথে টীকা করিয়াছেন এবং দেই পরিশুদ্ধির জন্যই প্রথমে সরস্বতী মাত'র নিকটে 
খপ প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহ! স্পষ্ট বুঝ! যাঁয়। এইরূশ আরও নান। কারণে বাচম্পতি মিশ্র যে 
উদয়নাচার্ষ্যের পূর্বববন্তী, তীহার। উভয়ে সমদামরিক নছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ( সুতরাং 
বাম্পতি মিশ্রের *বন্বক্ক-বস্ুবৎসরে” এই উক্তির দ্বার! তিনি যে খৃষ্টান নবম শতাব্দীর মধ্তাগ 
পর্যন্তই বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহার অনেক পরবর্তী মিথিলেশ্বরস্থরি 
স্বৃতিনিবন্ধকাঁর ব'চম্পতি মিশ্র পন্যায়স্থচীনিবন্ধেশ্র রচরিত! নহেন। তিনি পরে নিজমতান্থপারে 
পন্যায়স্ত্রোদ্ধার” নামে পৃথক্‌ গ্রন্থ রচনা করেন১ | তীহার মতে ন্যায়দর্শনের স্ৃত্রসংখ্যা ৫৩১। 
অন্যান্য কথ! প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য 1২৪1 

যোৌহক্ষপাদম্ৃষিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাদৃব্দতাং বরমৃ। 

তন্ত বাৎস্তায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্তয়ড ॥ 

ইতি শ্রীবাৎস্তায়নীয়ে ন্যায়ভাঁষ্যে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ 

অন্ুবাদ। বক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অক্ষপাঁদ খবর সম্বন্ধে যে ন্যায়শাস্ত 
প্রতিভাত হইয়াছিল, বাংস্যায়ন, তাহার এই ভাষ্যসমূহ প্রবর্তন করিলেন অর্থাৎ 
বাতস্ায়নই প্রথমে তাহার এই ভাষ্য রচনা করিলেন । 
জ্রীবাৎস্তায়ন প্রণীত ন্তায়ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 


টিগ্লনী। ভাষ্যকার সর্বশেষে উক্ত প্লোকের দ্বার! বলিয়াছেন যে, এই হ্যারশীন্্র অক্ষপাদ 
গ্ষির সম্বন্ধে প্রতিভাত হইয়াছিল। অর্থাৎ স্তাশীন্ত্র অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান আছে। 
অক্ষপাদ খষি ইহার কর্ত। নহেন, কিন্তু বক্তা। তিনি বক্তৃশ্রেষ্ট, স্থতরাং স্তায়শাস্ত্রের অতিহূর্ব্বোধ 
তব হুত্র দার! স্ুপ্রপানীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে তিনি সমর্থ। তাই ভগবদিচ্ছায় তাহাতেই 
এই স্যায়শান্্ গ্রতিভাত হইঘ্লাছিল। ভাষ্যকার উক্ত শ্লোকের পরার্ধে তিনি যে, বাৎস্তাকজন নামেই 
নুপ্রদিদ্ধ ছিলেন এবং তিনিই প্রথমে অক্ষপাদ খষির প্রকাশিত স্যায়শাস্ত্রের এই ভাষ্যদমূহ অর্থাৎ 
সম্পূর্ণ ভাষ্য রচনা! করিয়াছেন, ইহাও ব্যক্ত করিয়! গরিগ্লছেন। অহজ্যাপতি গৌওম সুনিরই 
নামান্তর অক্ষপাদ, ইহা “স্কনপুরানে্র বচনান্থসারে প্রথম খণ্ডের ভূমিকা বনিয়াছি। হ্থপ্রাসীন 





৯। শ্রীবাচস্পতি মিশ্রেণ মি থলেম্বদহরিণ। 
লিখাতে মুনমুরদণ্যশ্রীগৌতমমতং মহৎ (-পন্থায়সৃত্রো ধারের প্রথম গ্নেক। 
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ভান কৰি তীহার প্রতিমা” নাটকে যে মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিরাছেন১, সেই 
মেধাতিথিও অহল্যাপতি গৌতমেরই নামান্তর, ইহা! পরে মহাভারতের বচন২ দ্বারা বুঝিয়াছি। 
সুতরাং ভাঁস কবি যে মেধাতিথির স্তাগশাস্ত্র বলিয়া গৌতমের এই স্তায়শ'স্ত্রেইর উল্লেখ করিয়াছেন, 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাকবি কালিদাস তীহার প্রথম নাটক “মালবিকা গ্রিমিত্রে” সর্বাগ্রে 
সসম্মানে যে ভাস কবির নামোলেখ করিয়াছেন, ভিনি যে খুষ্টপূর্ববন্থী স্থ প্রাচীন, ইহাই আমরা 
বিশ্বাস করি এবং তিনি যে কৌটিল্যেরও পূর্ববন্থী, ইহাও আমরা মনে করি। কারণ, ভাস 
কবির *প্রতিজ্ঞ!যৌগন্ধরায়ণ” নাটকের চতুর্থ অঙ্কের *“নবং শরাবং সলিস্ত পুর্ণং” ইত্যাদি 
শ্লোকটি কৌটিল্ের অর্ধশাস্ত্রের দণম অধিকরণের তৃতীন অধ্যায়ের শেষে উদ্ধৃত হইগ্লাছে। 
কৌটিল্য পেখানে পঅপীহ ক্লোকৌ ভবতঃ*-+এই কথা বলিয়াই অন্য শ্লোকের সহিত এ 
শ্লোকটা উদ্ভূত করিয়াছেন। কিন্তু ভাস কবিও যে পরে তীহার শ্বরৃত নাটকে অন্যের রচিত & 
শ্লোকটী উদ্ধত করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যা না। সে যাহ! হউক, ভাস কৰি 
যে, খৃষটপূর্বববন্তী স্থপ্রাচীন, এ বিষয়ে আমাদিগের স.ন্দহ নাই এবং তাহার সময়েও যে মেধা তিথির 
ন্যায়শান্ত্র বলিয়া! গৌতমপ্রকাশিত এই ন্যায়শাস্তরের প্রতিষ্ঠ। ছিল এবং ভারতে ইহার অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনা হইত, ইহাঁও আমরা তাহার পূর্বোক্ত এ উক্তির দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি। 
ভাষ্যকার বাৎন্তায়নও যে, খৃষ্টপূর্ববন্তী সুপ্রাচীন, এ বিষয়েও পূর্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি। 
কিন্তু তাহার প্রকৃত সময় নির্ধারণ পক্ষে এ পর্ধযস্ত আর কোন প্রমাণ পাই নাই। 

বাৎস্তায়নের অনেক পরে বিজ্ঞানবাদী নব্যবৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্যুদ়কালে মহানৈয়ারিক 
উদ্দেযাতকর সেই বৌদ্ধ দার্শনিকগণের প্রতিবাদের খণ্ডন করিয়! গৌতমের এই ন্যায়শাস্ত্রের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠ। করেন৷ তিনি তাঁহার পন্যায়বান্তিকে”র প্রারস্তে বলিয়াছেন,_-প্যদক্ষপাঁদঃ প্রবরে মুনীনাং 
শমায় শাস্্ং জগতো জগাদ | কুতাকিকাজননিবৃত্তিহেত্ঃ করিষতে তদ্য ময়া নিবন্ধঃ” ॥ 
টীকাঁকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে দিঙনাগ প্রভৃতিকেই উদ্দ্োতকরের বুদ্ধিস্থ কুতাফিক বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছ্েন। কিন্তু দিঙআাগ প্রভৃতি জীবিত ন। থাকিলে উদ্দ্যোতকরের *ন্যায়বার্তি ক” 
নিবন্ধ তাহাদিগের অজ্ঞান নিবৃন্তির হেতু হইতে পারে ন|। পরন্ত পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকের 
ছাদশ স্থত্রের বাণ্তিকে উদ্দ্যোতকর দিউন্াগের প্রতিজ্ঞালক্ষণের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন," 
“যত, ্রবীষি সিদ্ধান্তপরিগ্রহ এর প্রতিজ্ঞা” ইত্যাদি । সেখানে বাচম্পতি মিশ্র ব্যাথ্যা করিয়াছেন, 
--িভ ব্রবীধি দিউক্রাগ”। বাচম্পতি মিশ্রের এরূপ ব্যাধ্যান্থদারে মনে হয় বে, উদ্দ্যোতকর 
দিউনাগ জীর্বিত থাকিতেই তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। উদ্দ্যোতকর দিগওরীগের 
গুরু বস্ুবন্ধুর অনেক কথারও উল্লেখ করিয়। প্রতিবাদ করিরাছেন। পাশ্চাত্য অনেক এঁতিহাদিকের 
বাহস্পত্যমর্থপাস্্, মেধা তিথের্না শাস্ত্র প্র।চেতদং শ্রাদ্ধকল্প₹”1-_ প্রতিমা নাটক, পঞ্চম অঙ্ক। 

। মেধাতিবিত্দহা প্রাজে। গৌতমন্তগসি স্থতঃ। 

বিষৃগ্ত তেন কালেন পত্রাঃ দংস্থাবাতিক্রমং (_ শীন্তিপর্ব্ব, মোঙ্ষধনপর্বব, ২৬: অধ্যার। 
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মতে খৃষ্টার চতুর্থ শতান্ধীই বন্ুবন্ধুর সময় এবং তীহ'র শিষ্য দিও নাঁগ পঞ্চম শতাঁবীর প্রারস্ত 
পর্য্যস্ত জীবিত ছিলেন। এই মত সত্য হইলে উদ্দ্যোতকরও পঞ্চম শর্রান্দীর প্রারন্েই দিঙ বাগ ও 


তাহার শিষাসম্পরদায়ের অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য প্নগকবান্তিক” রচন| করেন, ইহাই অ'মরা মনে করি । 
( পূর্ববর্তী ১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )) প্রথম অধায়ের প্রথম আহ্কিকের ৩৩শ ও ৩৭শ সথত্রের বান্তিকের 


ব্যাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র পন্ুবন্ধুলক্ষণে” এবং প্অত্র স্থবন্ধুন।” এইরূপ উল্লেখ করা সুবন্ধু নামেও 
কোন বৌদ্ধ নৈয়ারিক ছিলেন কিনা? এইরূপ সংশয় আমি প্রথম খণ্ডের ভূমিকার প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। কিন্তু বিষরে কোন প্রাণ পাওয়া যায় না। স্ৃতরাং মুদ্রিত পুস্তকে বহ্থ- 
বন্ধ স্থলে সুবনধু মুদ্রিত হইরনাছে অধব! বাঃম্পতি মিশ্র যেমন ধর্মরকীর্তিকে কীর্তি নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন, তদ্রপ বন্থবন্ধুকে স্ববন্থু নামেও উল্লেধ করিয়াছেন, ইহাই বুবিতে হইবে। 
উপসংহারে আরও অনেক বিষয়ে অনেক কথা লেখ্য ছিল, কিন্তু এই গ্রস্থের আর কলেবরবৃদ্ধি 
শ্রীভগবানের অভিপ্রেত না হওয়ায় তীহারই ইচ্ছানুদারে এখানেই নিবৃন্ত হইলাম | তাহার ইচ্ছ। 
থাকিলে আরব গ্রন্থাস্তরে যথামতি অন্যান) কথ! লিখিতে চেষ্টা করিব। 

যুগ্লাউ-দ্বেক-বঙ্গাব্দে যো বঙ্গাঙ্গ-যশোহরে। 

গ্রামে “তালখড়ীনান্দি ভট্টাচার্ধ্যকুলোন্তবঃ ॥ 

পিতা স্ন্তিধরো! নাম যস্ত বিদ্বান্‌ মহাতপাঃ। 

মাত চ মোক্ষদা দেবী দেবীব ভূবি ঘা! স্থিতা ॥ 

সরোঁঙবাঁসিনী পত্বী নিজমুক্ঞযর্থমেব হি। 

বং কাশীমানয়দ্বদ্ধ1 পুর্ববং পুর্ববতপোগুণৈঃ ॥ 

অশক্তেনাপি তেনেদং সভাষ্যং ন্যায়দর্শনমূ । 

যথা কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যাতং সর্ববশক্তিমদিচ্ছয়! ॥ 

পঠন্ত দোষান্‌ সংশোধ্য দে।যজ্ঞা ইদমাদিতঃ। 

পশ্থান্ত তততদ্গ্রস্থাংস্চ টিপ্রন্য মুপদশিতান্‌ ॥ 

সম্প্রদায়বিলোপেন বিকৃতং যু কচি ক্ধচিু। 

বাৎস্ায়নীয়ং তদৃভাষ্যং সুধিয়ঃ শোধয়ন্ত চ॥ 

ভীঁষ্য-বা্ভিক-তীৎপর্ধ্যটীকাদিগ্রস্থব্ঘ্মনাম্‌। 

পরিষ্ষারে ন মে শক্তিরন্ধস্তেব সুছু্ষরে ॥ 

তত্র ষস্তাঃ কপাযস্তিঃ কেবলং মেহবলম্ষনমূ। 

পদে পদে কৃপামু্ত্য নমন্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৮ ॥ 
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আগচ্ছংত আগচ্ছংতী 
৩৬ ** ইচ্ছামঃ কিমপি ইচ্ছাথি কিমপি 
৩৭ *** টাক! হইতে পারিয়াছিল ন1। টাকা হয় নাই। 
ইচ্ছাম ইতি। ইচ্ছামীতি। 
৩৯ ৪ অনুসন্ধান দ্বারা ফলে অনুসন্ধান দ্বারা 
১৩৭ *** এই মতটি জৈন স্তায় গ্রস্থেও দেখা যায়। এই মতটি কেহ জৈন 


মতও বলেন, কিন্ত অনেক 
জৈন গ্রন্থে অন্তরূপ মত 
আছে। 


রি 
০ 
দ্বিতীয় খণ্ডে__ 
পৃষঠাঙ্ক অস্তদ্ধ 


সদ 


শুদ্ধ 


২৫৭ পৃষ্ঠায় ভাষ্যে (৪ পং) কেন চ কল্পেনানাগত2। কথমনাগতাপেক্ষাতীতপিদ্ধিরিতি নৈত- 


চ্ছক্যং”_-এইরূপ পঠীত্তরই গ্রাহা। 


৩৫৬ পৃষ্ঠায় টিগনীতে “প্রথমে ব্রিসৃত্র ছিল, ইহাও চরক বলিয়াছেন”--এই অংশ পরিত্যাজ্য । 


৩৪৮ প্রমার কর্তা অর্থাৎ 





সর্বশেষে 
শুদ্ধিপত্রের 
পরিশিষ্টে অর্থাৎ প্রত্যেককাঁরণত্বের 
তৃতীয় খণ্ডে 
ভিতীয় হৃচীপত্রে--1/* কণাদস্থত্রের প্রতিবাদ। 
সমালোচনা ও 
পুণ্যবাদী 
৭৪ “অর্বিভাগাদিতি 
৩৯৮ শশোর্ধতঃ ॥ 
চতুর্থ খণ্ডে. 
৪৪ তৎ্কারিত্বা 
বশ 
সম্পার্দযতত 
৬১ বল্পাস্তরাণুপ 
৩১০ বার্তিককার কাত্যায়ন 
শপ 
4 রি (. তি 
ননী ৯ 


প্রমার কর্তা এই অর্থে 


অর্থাৎ প্রত্যক্ষকাঁরণত্বের 


কণাদহৃত্রের 

সমালোচনা ও এতিবাদ । 
শৃহ্যবাদী-_ 

*ন কন্মাবিভাগা দিতি 
শিশোর্ধতঃ 


তৎ্কারিতত্বা 

বশতঃ 

সম্পাদযতীতি 
কল্লান্তরান্থপ 
বান্তিককার কুমারিল 





ট 
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৮৫, ” 
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